১. ইসলাম পরিচিতি : সংজ্ঞা, গুরুতৃ, অন্য ধর্মসমূহের সাথে তুলনামূলক আলোচনা, 

শ্রেষ্ঠতৃ, পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম । 
২. তাওহীদ ও শিরক : তাওহীদের সংজ্ঞা, গুরুতৃ, প্রকারভেদ ৷ শিরকের 

প্রকারভেদ । 
৩. রিসালাত ও নবুয়ত : সংজ্ঞা, নবী ও রাসূলের পার্থক্য, ইসমাতুল ১ নবুওয়াত । 
৪. সালাত : ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল সালাতের সামাজিক গুরুত্ব ও আঁধ্যাত্বিক গুরুত্ব । 
৫. সাওম : সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, গুরুতৃ, নৈতিক সমাজ গঠনে ॥ 


৬. যাকাত : সংজ্ঞা, খাতসমূহ, দারিদ্রাবিমোচন ও সমাধানে এর গুরুতৃ । 

৭. হজ্জ : সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, কার ওপর ওয়াজিব, সম্পর্ক সৃষ্টি, ভ্রাতৃত্‌ প্রতিষ্ঠা ও 
পরিকল্পনা প্রণয়নে এর গুরুতৃ । 

৮. পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য : পিতামাতা, সন্তান, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, ছাত্র, 
শিক্ষক, শ্রমিক মালিক। 


, হুকুম, জেহাদ ও সন্ত্রাসবাদ-এর পার্থক্য । 


: ” গুণাবলি, পদ্ধতি ও কৌশল, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুতৃ । 

১২. ইসলামী অর্থব্যবন্থা : সংজ্ঞা, ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যাবলি, সম্পদ, 
মালিকানা, উৎ! ও বন্টন নীতিমালা । 

১৩. রাষ্ট্রীয় , রাষ্ট্রের কাঠামো, নাগরিক অধিকার, সরকার ও খেলাফত, শুরা 

ব্যবস্থা ও বাবস্থা, নির্বাচন পদ্ধতি, রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলি, আহলে শুরার গুণাবলি । 

১৪. : শাসন, আইনের উৎস, বিচারকের গুণাবলি, যোগ্যতা, বিচারপদ্ধতি ৷ 


মানবণ্টন 


ক. বড় প্রশ্ন ৪টি ২০ x 8 = ৮০ 
খ. ছোট প্রশ্ন ২টি ১০ X২= ২০ 
সর্বমোট = ১০০ 


১৫ 


১৮ 


২৩ 


২৬ 


৩১ 


৩৭ 


রব কমিক 
সংজ্ঞা, গুরুতৃ, অন্য ধর্মসমূহের সাথে আলোচনা, ইসলামের 
শ্রেষ্ঠ, পূৰ্ণাঙ্গ জীবনবিধান, সমস্যা সমাধানে ইসলাম 


JPL USN om S-Ni 
প্রশ্ন : ১। ইসলামের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ইসলামের রুকনসমূহ আলোচ 


কর। 

Lally Slee se ৮৪ ১৮১31 40 ) 

প্রশ্ন : ২। আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে +১.১| «111 ১৪ | ১।-এর 
বিশ্লেষণ কর। £ 

৩১০৮৮ ৯ ৬৪ 5১335 45515509 Galil 

-0৮৯৪১৩২৪৮৮১১৯১ ২০০৮৯০৪১। 


প্রশ্ন : ৩। ইসলামের পরিচয় দাও। এর গুরুত্ব ও/শেষ্ঠ কর। অতঃপর 
আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে ইসলামের ভূমিকা ললি র। . ফা. প. ২০১৮] 
-৬৪৬৯1১ 01১80৮৯০৬1০ ১৬ LSS SN ২১৪ 
অথবা, ইসলামের সংজ্ঞা দাও। অতষ্টগ ও আলোকে 
ইসলামের গুরুত্ব আলোচনা কর। 

৬০৯১ ০1১৪! ছি... ১১০১ ১৯৩ 
প্রশ্ন :817১-॥ কাকে বলে! ৪ হাদীসের আলোকে এর স্বরূপ বর্ণনা কর। 


১১ 455১ CULE +১-(5১১৪ Tl LN ২৮৪ 

মাভিধানির িয়ী দৃষ্টিকোণে ₹১--,3|-এর পরিচয় দাও। অতঃপর 

ইসলাম ও অন্যান্য ত  ধর্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনা কর। ফা. প. ২০১৯] 

১ 1১১১1 ১: 4১১ ৩১০৩ ১১ -১১1 ০ ৬০০৯০ 

মম সম্পর্কে যা জান লেখ । অতঃপর ইসলাম ও অন্যান্য আসমানি 

J তুলনামূলক আলোচনা কর। ফা. প. ২০১০, '১২, '১৪] 

ob ৯১৪ ১৩ En SIC PLY Be 

অথ্রীউ ই্লামের পরিচয় দাও। অতঃপর অন্যান্য ধর্মের সাথে এর তুলনামূলক আলোচনা কর। 

ঞ্ু NILA ৬০৯১)-১-০১। ৮৪ ES BL 
প্রশ্ন : ৬। ইসলাম বলতে কী বোঝ? ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব আলোচনা কর। 

ISN Lait (9১81 1 515 ০৯১। ১ -0১০০০০৩ Ld LAN Se 
অথবা, আভিধানিক ও পারিভাষিক _দৃষ্টিকোণে ₹১-.১।-এর পরিচয় দাও। 
অতঃপর প্রমাণ কর যে, ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। 

CLS 00553 4১0৫ ০১ SLT GN lS ety 28194491২০৪ 
প্রশ্ন :৭। ১১. শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। অতঃপর প্রমাণ কর 
যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ৷' (ফা. প. ২০০৯] 

-১-২১০153008110-505 95 132581 9৩০৪৪। ৪১-০১-8৪৮৪ 
অথবা, ইসলামের সংজ্ঞা দাও । অতঃপর দলীল দ্বারা বিস্তারিতভাবে প্রমাণ কর 
যে, “ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান” । 

le 025 0981 ON CS 05115 
প্রশ্ন :৮। ইসলাম কী? ৬১৮০ ৬2০১০১ ১।-এর ব্যাখ্যা কর। (ফা. প. ২০১৩] 
-২251৯31 ১০ 49৬৮ ial LAN SLL ১৪ ৬০৯ ১১১১০ 
প্রশ্ন : ৯। £₹১-। কাকে বলে? অতঃপর আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে 
ইসলামের ভূমিকা আলোচনা কর । 


তা 


ন 


৪১ 


8৭ 


৫১ 


৫৪ 


৫৮ 


৬৩ 


৬৮ 


৭৩ 


৭৫ 


৭৯ 


রোল ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 
রশ্থাবলি ক্রমিক 
2. শাওহ্গাদ ও শিরক 
তাওহীদের সংজ্ঞা, গুরুত্ব, প্রকারভেদ; শিরকের সংজ্ঞা, অপকারিতা, প্রকারভেদ রি 
chal তত ১ 
প্রশ্ন : ১০। তাওহীদ কী? তা কত প্রকার? মানবজীবনে ত 
বিশদভাবে বর্ণনা কর। জিপ ২০১৮ 
ds aig akn sl ৬৭ ০৪৪৯১ চি লাল sl 
অথবা, "4২৪% বংলা: নি "অতন দান বিডি পর 
কর। 


৩ te 
প্রশ্নঃ ১১ তাওহীদ অর্থ কীঃ এ উর রিতার ঢা 
ইউজ ১১ দন ১5953 
অথবা, তাওহীদ কাকে বলে? তা কত প্রকার? ্‌ 

বিস্তারিত বিবরণ দাও ৷ ১ ৬. (ফা. প. ২০০৯] 
৮১০৪1৯৬৩১০০] ictal ০৯৫ তা 

প্রশ্ন: ১২। তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও উপকারনিতা)আালোচনা কর। 

1১ ১519 ৯৮০৮১ ৩৮৪ ১৯০ SANE ¢ 


১1১১১ a(R 5.2. 111০1 ০5৫ 
প্রশ্ন : ১৩ । আকিদা অর্থ কী? ঈমান, ,আঁকিদা ও কালাম এর মধ্যে পার্থক্য কী? 
ইসলামী আকিদার মূল উৎসসমূহ এবই গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখ। ফা. প. ২০১৫] 


lly Ll Jal SELL 5 Telamly Ll Jal Bye ০১ 

১৬০ Sly ৯১-| ১১৮৪০ ১১৪ (৫১১১ SME 
প্রশ্ন :১৪। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত এর পরিচয় দাও। অতঃপর আহলে সুন্নাহ ওয়াল 
ছানার জিনা না কর এবং আহলুস সুয়াহ ওয়াল জামায়াতের সাথে 
ওহাবী ও কাদিয়ানী আকিদার পার্থকা বর্ণনা কর [ফা, প. ২০১৫] 

- dll 6৬7৮5 sgl 31 ১৫ ১৩ Ll Jill 5১৯০ Le 4০ 
প্রশ্ন : ১৫) ৬৫৪এর শার্দিক ও শরয়ী অর্থ এ ANE বু ৯ 
ওপর আলোকপাত কর। (ফা. প. ২০১৩] 
০২০ ১১১০১৬০১০৯৬ Lil a ৭52১৩ Ld cyl Ly 

এ এৰ আভিৰানিক ও পরী অ কীয় টিরকর পরিজ নিধন 


Gbal) (৮৪ 855 EIS ৯ ১৪০১ 4১১৭) ৬১৮৯ 0 


২৮03 31211 5৯৯ ৬ ৩৫৩২ 

প্রশ্ন :১৬। শিরক) কুফর, বিলক এল 

সুন্নাহর আলোকে বর প্রকারভেদের বর্ণনা দাও। (ফা. প. ২০১৫] 
-১-০৮০ JAE ৮০ ৩৩২২০১4১০৯৩ ও 7১৬ 

প্রশ্ন :১৭। কিভাবে শিরকের সৃষ্টি হয়? শিরকের পরিণতিসহ বিস্তারিত 

৬৪ Sal Jill ১১৮৮১ ০ ৬০৯৪ ১ - রা ১০১০ NA 

Lal ds |] 

প্রশ্ন : ১৮) পিরকের পরিচয় বর্ণনা কর। অতপর নিরবের ফি ইনার 

সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক সম্পর্কে আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১৯] 
৬৪ ২৯৩০৮]। Jnl ১১০০০ ০০ SSSI ১৫10 Jill el yl 

Lil 305 ৮১ iD 

অথবা, এ১.১]| এবং ৯৪|-এর অর্থ কী কারণ উল্লেখসহ বাংলাদেশে 
প্রচলিত কতিপয় শিরকের নমুনার বর্ণনা দাও ৷ [ফা. প. ২০১০, '১২, '১৬] f 
-1৩১৮৯৯1 ১৪৪০3 1১৯6৯ GUN ce SS NA 

প্রশ্ন : ১৯। ১৯৫১) 4৪01 ও 5১০১৮ ১২১৪০ গ্ৰন্থদ্বয় সম্পর্কে আলোচনা 

কর। ফা. প. ২০১৫] 


আআ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র : সূচিপত্র ৯ 
পৃষ্ঠা ক্রমিক 
বা শ. ট্রিসালাশ 3 ago 
সংজ্ঞা, নবী ও রাসূলের পার্থক্য, ইসমাতুল আতিয়া, খতমুন নবুয়ত 
ol asl বা (y= Mails Sail dye 
৮১ -১৯৮০০]। 43০৩ SYS ply le lL 


৮৬ 


৮৯ 


৯২ 


৯৪ 


৯৭ 


১০১ 


১০৫ 


প্রশ্ন : ২০। ১,৯১ ও ২11-..১11-এর দাও। রাসূলগণকে প্রেরণ করার হেকমত 
কী? প্রমাণ কর যে, মুহাম্মদ (স) শেষ নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। ফা. প. ২০১৯] 
5119 3515011815 20৮21 a3 Eyal pie Le 
অথবা, নবুয়তের অর্থ কী? আকলী ও নকলী দলীল দ্বারা খতমে নবুয়তেরঞ্িম 
দাও। দ্‌ 
1145 4315 4100৮1০৪০৯৭ 01 SS -২10৮18 


-০৯০১৯০॥ 

অথবা, 5৯:1| ও 21..১1-এর পরিচয় দাও। অতঃপর প্রমাণ/কুর যে, মুহাম্মদ (স) 

“খাতামুল আয়া" ওয়া “সায়্যিদুল মুরসালীন” I , প. ২০১০, '১২] 

Lac ০5 ৬৬৯১ 1৮০19 ৬৬৮ ০৯৪ ও | ছু - Spl Bye 

পর 

প্রশ্ন : মধ্যে পার্থক্য কী? 

ফা. প. ২০১৮] 

[৮2091 POPE ১280 
অথবা, নবুয়ত ও বী ও রাসূলের মধ্যে 


৮১৯১১] ২০০৯০ কী? এ 
1১৪ ০15 1২28 (55 19-41-4541 sls 


৬241-50-41 0১9300৮5881 
টার চি পাথৰ উতর লী ও 
রাদুলগলীর তি মানের/তাৎপর্য ব্যাখ্যাসহ আলোচনা কর। 
টু ORD Lee ৬০ 1৮০ Udy ell 
প্রশ্ন : ২৩ । র্বীঘ্ঞারাসূল EES ea SER জান? 
৬৪ { ছি. (ভারি sl ১৪ Al ey Kd ৬৯৮ 
-45151032 Syd) 0৮ 


৪ কাকে বলে? নবী ও রাসূলের মধ্যে কী? 
বহন ক দলত কযা করা) 9) 


155 SLi Lay Tid 01501 0৬২৫০ ৬৯ ১4১1৯০1৬৬১০ ২ 


অথবা, 1১-..১ কাকে বলে? রাসূল প্রেরণের রহস্য কী? এতে কী উপকারিতা রয়েছে? 


৬১১৯ ০০৪০ ০ পু oe 010০৪ ১0১০ ১১৮৮০ - 


নি রি উন 
প্রশ্ন : ০৪8 স)-এর স্থাপনের 

তার রিসালাতের প্রতি বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত আলোচনা কর। 
Hol ০০ Lr ৮৯১১। 4৯ tA be ০55 Tae 

LYM ৮০ ০০০ 
প্রশ্ন : ২0৭ ২০ কাকে: বলেঃ দারা বিরান সিল 
— দলীলসহ বর্ণনা কর। 

TE ২১৮৯ ৮০153155551) ৮৮8 
১১, ১01) ১৫৩ ee Sly Sl SS ১৪০৫৭ ৯০০৩৬ 
রঃ ২৭। ০০ পু শদে নিস পুশ 

বিস্তারিত উল্লেখ কর। অতঃপর বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত 
অস্বীকারকারীদের উদ্ভব, প্রসার এবং ক্রমবিকাশ উল্লেখ কর। 
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পৃষ্ঠ খ্রশ্বাবলি ক্রমিক 
USABLE 04৯0 10591 ৬৪ Sala Lay 0105 ৬৯ a YA 
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প্রশ্ন: রেজা অহ সা 

কেন মুজিযা দ্বারা রাসূলগণের 

প্লাগিন নিচ elas lclp dlls Tort 1১৮11১১০32৭ 
১১২ -১4১৮ 2১510 50৬৯ ৬$ 0১ 2৮91 on 00০ ৬৪11 ০৯৪০ ত৪ 

প্রশ্ন : বান 

হয়েছিল, নাকি টাকি দন নি ভিন ফা. প্রি) 


ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, বল সি 

১১৬ ATI ০৪ ৮৯ 0৩৪১০০411৮৪ ৩ b 
প্রশ্ন: ওসিকে দল বত কর ও জী কী তোক নারদ 

UL Lilly ১৯৬৭১ Lait Lada il এ। 
অথবা, সালাত কাকে বলে? ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল বিবরণ দাও। 

১১৮ পপ ০০১ ol tee 
প্রশ্ন : ৩১। ৪১.০-এর অর্থ টি. পে 
1 সং ১ 
৩4৫১ চি by ১9 ৩০৬৯৮ ৮৩১৬ Lal ৬৯৮৪ ৩ YY 

২ || ৩1১11] ১১১৬০] 55১১ 
প্রশ্ন : TE < শর্ত ও রোকন কয়টি ও কী কী? 
অতঃপর পাচ ওয়াক্ত ফরয সময়সীমা বর্ণনা কর। 

৬৯ by ৬৯15 & ০০৯3 ৮০১১৪ ২৮] ০১৭ ie Ls YY 

১২৪ লা 

আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? সালাতের ওয়াজিব কয়টি ও 


১২১ 


১২৭ (ডট সপে ক (১১০৩5৮০৯1১৩ Sal ৯১1১৬ ৮০91 Nt 


১৩০ TL ৮১০| ৭১11৯ 
প্রশ্ন : ৩৫। ৪১..০-এর অর্থ কী? বিতরের সালাত কত রাকাত ও তার হুকুম 
য় জলা খা লা ওমলা 
০৮৯ ৬১১০১ ৩৪ 0১59015০১50 ৯৮ ৬৮৮৪ a YN 
১৩২ ily ১৯৬] 
প্রশ্ন : ৩৬ । সালাত কাকে বলে? সালাতের শর্ত ও রোকনগুলো কী কী? ব্যক্তি 
ও সমাজজীবনে সালাতের প্রভাব বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৯] 
Eom lal 005১5 ৮15১৮01৮৮৮০ 0 yl 
| অথবা, $১.০ এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর গুরুত্ব বিস্তারিত 
আলোচনা কর। [ফা, প. ২০১৫] 
1১ yA 5৮১০ ৪৪ (৯১১। ১৬১ Syl ৮১৮০৮ ও 
অথবা, ১১০ ০০০০ নস ৮০ ক। (ফা, প. ২০১৩] 
১৩৬ -১০০ ০৩১৭ ০৯১ ০১ ০১০০০ GDL ine le NV 
প্রশ্ন : ৩৭। ৪১.০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? সালাতের, 
আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বর্ণনা কর। 


৮০ 
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পৃষ্ঠা 


১৪৪ 


১৪৬ 


১৫০ 


১৫৩ 


প্রশ্বাবলি 
০০৯০৪ 19 ০০৪০৪ Fs ৮১১৬০০৩২৯৮1 ১১৮০ lb 
(0১০৮৯০৯১৪১০ Taal ৩৪৫5 
প্রশ্ন : ৩৮। সালাতের ও পারিভাষিক অর্থ কী? কখন ও কয় ওয়াক্ত সালাত 
ফরয করা হয়? অতঃপর সালাতের সামাজিক গুরুত্ব বিশদভাবে লেখ । ফা. প. ২০১৮] 
TL ২১০০১০৯১১৮৬ ১৮১৫১ ০১৮০০০1৫১০৮ | 

অথবা, ৪১..০|| বলতে তুমি কী বোঝ? অতঃপর ১-...।-এর সামাজিক ও 

আখ্যাতিক গুরুত্ব আলোচনা কর। 


-২০৮৮৯10০ brie Lali ৬৫ ৭ 
এর ১৬৪, ওরা পানর রতি রর ক 
অথবা, সালাত আদায়ের নিয়ম উল্লেখ কর। DL els <3 


০৬৯ ০০ ৬০৯ ও ৩ - eal Bye 2৫ 
[৯০০ 5 pal 
প্রশ্ন : ৪০। সাওমের পরিচয় দাও। এর । রোযা ভঙ্গ হওয়ার 
কারণগুলো কী কী? আদর্শ সমাজ গঠনে রোযার কর। ফা. প. ২০১৮| 
Talat 2514৮9155 খে বি 9 ও। 
অথবা, ॥+-০ বলতে তুমি কী ₹১+০-এর 
আধ্যাত্মিক গুরুত্ব আলোচনা কর। (ফা. প. ক 
Taal ০১০৯১ ৩১৭] এ ২11৯০] ০১০৭ (২) 
-১৮০১। ৪৪ 20০ 
প্রশ্ন :৪১। সাওমের ৬ ৮৮১৮৬ 
সিয়াম, বর্ণনা কর [ফা. প. ২০১৯] 
এক ৬৮০) oc ES bl yl 
= ৮1০২+5১১] 
জু টিনেজ খরা কী? আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র 


উল্লেখ কর 
0০৩১৪৩০১০০৩ dL SS রানা £্Y 


৪২। এ কী, আকতার ও কী কিক সব ঠি 
সাওমের ত আলোচনা কর। 


নী বাতসনূহ, পরান রস সমাধানে এর পা 
005৮৮ 505১1 ২৯০৮১ ০৬১ ১5১৬ DSH pie La ty 
-২2১৮০০5৪১। ৮৮০৮০৯। 


" প্রশ্নণ: ৪৩। যাকাতের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? যাকাতের 
উত্রেখপূর্বক এর অর্থনৈতিক 


গুরুত্ব আলোচনা কর। ফা. প. ২০১২, '১৪, '১৬] 
81550৮৯0158 ৩১1০৪ 
অথবা, যাকাত কাকে বলে? যাকাত বন্টনের খাতসমূহ [কর। 

-১৪৪]। ৯৯৮ ৪55৮911২৮০1 5591 ৮৮১০৮১৮ 0এ TESS Le, LE 
প্রশ্ন : ৪৪ । যাকাত কী? যাকাতের খাতসমূহ কী কী? দারিদ্য বিমোচনে 
যাকাতের গুরুত্ব লিপিবদ্ধ কর। [ফা. প. ২০১৯] 

55 6) 
অথবা, যাকাত অর্থ কী? যাকাতের খাতসমূহ কী কী? সমাজ থেকে দারিদ্র্য 
বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা লিপিবদ্ধ কর কর। * (ফা. প. ২০১৮] 
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৩৯ ০১০৩৯ ০২৪৯ ২০০৩ G2 0১ -৮৯৯িও LA BUSI ioe 
| ce ১৪৪1|হ11)1 
অথবা, যাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর যাকাতের খাতসমূহ ও 
সমাজ থেকে দারিদ্যুবিমোচনে যাকাতের ভূমিকা বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৯] 
০৯ sis ১৪৬] ০950 ৬ BSH Taal ১৩৩। GUSH ৬৯ Le 
১৬০৮৯৬৯১) ১৮০৪১ ৩১৫৮১ 
অথবা, যাকাত কাকে বলে? দারিদ্্যবিমোচন ও আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে 
যাকাতের গুরুত্ব আলোচনা কর। 
ai ৪5০০৯১ lly ১৪৪) ০১৫০০ ৯] 2১১ ১ 
প্রশ্ন : ৪৫ দ্য নিরসন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে যাকাত এ ক 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা [ফাহপ- ২০১৫] 
7০১৯১ ই) ১।-১০॥ ৯৩১৪৪] ২১৪৫০ ৩৯৯১৪৯/1১১১ ০5০ 
অথবা, দারিদ্যুবিমোচন ও আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে যাকাতের ভূমিকা লেখ। 
wd 815১10৩১৬৪৪ Fe ৬১৮০১ ১৮০৪১ 


প্রশ্ন : ৪৬। ইসলামী অর্থনীতিতে :5.4১-এর' অবস্থান নিরূপণ কর। 
দারিদ্্যবিমোচনে যাকাতের ভূমিকা বর্ণনা কর । ৩ যা (ফা. প. ২০১৩| 


৮1৫১1225531 0৯3130551৪1 ১৫৩ ESL ye eS BL - 


প্রশ্ন: 8৭। যাকাত বলতে কী বোঝ? যাকাতের , সামাজিক ও 
গুরুত্ব আলোচনা কর। 


0৮785 SSL FAVED Sr MEET Tel) Tc $551 - 


555১১ 1১231 ২১১৯ ০৪2 ০৪ 
গুরুত্ব আলোচনা কর। আয়কর ও 


প্রশ্ন :৪৮। যাকাতের ধর্মীয়/। 
যাকাতের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা? 


০৪১৮০০৮১৩31 KS tl leg: SSSI ০৯১৪ sia 7505910০৯৯০ 


40০০8৯5816৯ 
প্রশ্ন: ৪৯ । যাকাতের সংজ্ঞা দাও। যাকাত কখন ও কী কী শর্তের ওপর ফরয 
হয়েছে যাকাত ব্যয়ের খাতগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


রন ঠ। যাকাত কী? ইমামে যাকতিবাবছার একটি বি দাও। 
LYALL ৪ LM 5১১১০1৩9458 ৬৪ 505১0 Lal SSI 
নী মেকার গর কর এব দেখে করা 


সংজ্ঞা, এর প্রকারভেদ, কার ওপর ওয়াজিব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি, 

্রাতৃত প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে এর শুরুতৃ্‌ 

TALE al ml 4০৮৯1 055 lie 

প্রশ্ন :৫১। ==!৷-এর সংজ্ঞা দাও। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় হজ্জের গুরুত্ব 

বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৬ 

S531 ০০৪১৭] El ১৩১ == tI 2 ভি পেশী 0 

| ১১২ ১19১11২5১০1) 

হজ্জ কাকে বলে? কার ওপর হজ্জ ওযাজিব? মুসলমানদের মাঝে অতৃত্ব ও 

আতিকুর দিব ফা, ২০০%, ১৪] 

১০০০) 203) 0 5 ENE Sh EA 05 

Tall ily 

অথবা, :=-এর শাব্দিক ও ব্যবহারিক অর্থ কী? বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এর 

ইতিবাচক প্রভাবসমূহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৩] 


৯55১3 ২১৩, ৮৯০ - 
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পৃষ্ঠা প্রশ্নাবলি ক্রমিক 

১৮৬ cellule ০৯৮০ ৩1০ GS STULL HS Tt ২০1৮৯] ৮৯৮০০০ oY 
প্রশ্ন : ৫২। ৬৯-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? অতঃপর 
বর্ণনা কর হজ্জ কার ওপর ওয়াজিব? 

৩৬৯11 ২১১৪1 ৮০১] ৮৯ ৮১১৪৩ ৯০ ৮ হি 

অথবা, হজ্জের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর বর্ণনা কর হজ্জ ফরয হওয়ার 

১৯০ ১৮৬৮ ০৩১ ২2531 alley CA তি 4০৪ Sy | ৪১০ oF 
প্রশ্ন: এল 
ওত্তএঃ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

-1530 ০52 94৮০ ৪১] ay - ১৮ wily Tis &) 
অথবা, ইফরাদ, কেরান ও তামাত্ু হজ্জের সংজ্ঞা দাও। এগুলোর/মধ্যে উত্তম 
হজ্জ কোনটি? দলীলসহ করনা কর! 

| ale 22 ৩ he ৯৫১ - 7707৩ 

১৯৪ ০3315895510 Slt a 


-০$ 


- ৮০১১9 ad ডে] ৮৯৮৪ 00 
জিপ ba জালা! 
প্রশ্ন: রি... 
কার ওপর ফরয নয়? হজ্জের-ঞ্ররষ ও ওয়াজিবসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

৮০৯৩ ৬৯0০৯০০০৮২৬ ৮ 15১৩ Ll El ৮১৮০0 oN 


১৯৮ 


২০১ ক্যা. ...১১ «5১০1 | ১৪৬ 
প্রশ্ন : রিনি... ১২০০ 
কী? অতঃপর হজ্জের ও মীকাতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


২]1 ৯১1১৪ ৬৯ (৩ ৮০5১৪ ৯1 ৮৯11৬৮১৯৪৮০ yl 


3 ১০১১ ১১৫১ EL silt 
অথবা, চি এ িধানিক ও মী আৰকা, ভিত জাৰ ভূ াডিৰলা 
কী? 9) == দারা উদ্দেশ্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
ALU ১১৯১] ২০01 ৬৪ cl Lal ০০ Sl ৮৯10 ৬১ Le OV 
২০৫ ১৮৬০ ২১1531০1১৮৪ ০১ ২১১11) 
- প্ৰশ্ন : ৫৭) হজ্জ কাকে বলে? বিতিক পার বটি ও 
পরিকল্পনা প্রণয়নে হজ্জের গুরুত্ব আলোচনা কর। 
২০৮ -৮৯1 25019 Lelia Nl Lil ২০৯৯১ ৩২০০০ টি OA 
প্রশ্ন: ৫৮ ৷ হজ্জের সংজ্ঞা দাও। হজ্জের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব 
সা NP PRC A. BEN GTB -এ1 
অথবা ৭৮-2 
পা্স্পনিকে ভিত ও চৈর্পত্য 
পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, রে যু আত্মীয়স্বজন, ছাত্র শিক্ষক, শ্রমিক মালিক 
২১৩ ০১811315310 dll ৬৬৯৪ ভে 2105 5540 ০৭ 
প্রশ্ন : ৫৯। পিতামাতার হক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দলীলসহ একটি প্রবন্ধ লেখ। 
Laie ০৯১ ০১1১৬ si sles 4101 00 1305 Coll sia Ale ও 
অথবা, পিতামাতার লো কী? এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কী বলেছেন? বর্ণনা কর। 
-25185153515511 131১ ১২১ UE BL BLS 1১10১0১৮৬১০ yl 
অথবা, পিতামাতার অধিকারগুলো কী? মহান লাহ তা সংরক্ষণের 
দিলেন কেন? নকলী ও আকলী দলীল দ্বারা বর্ণনা কর 


১৪ ঘতরাল জনাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রাজ 


পৃষ্ঠা রশ্নাবলি ক্রমিক 

২১৬ LL 0198] 55 15 53591 Sly 3৯৪৯19৩01১৮ S31 2 
প্রশ্ন : ৬০। ও সুন্নাহর আলোকে পিতামাতা এবং সন্ডানদের অধিকার, 
দায়িত্ব ও আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১০, ১২] 


১1157৩১2453 সদা ৩ 
অথবা, সন্ডানের প্রতি পিতামাতার এবং পিতামাতার-প্রতি সন্ডানের স্ব স্ব দায়িত্ব 

ও কর্তবগুলো আলোচনা কর। 

2১4১৮ নু 
অথবা, পিতামাতা ও সন্ডানের মাঝে প্রকার অধিকার ও 
ও হাদীসের আলোকে বর্ণনা কর। 

১১১১১ dll ০৯১ ৮০০৪ ৪০১৬১৯|। So 

অথবা, পিতামাতা ও সন্ডানের পৃথক পৃথক কর্তব্যগুলো 


২১৯ Snap ০1১51] ০৮০ se ll ৯৬৯ S51 1) 
"_ প্রশ্ন : ৬১। সন্ডানের প্রতি পিতামাতার কুরআন ও হাদীসের 
আলোকে উল্লেখ কর। 
৬১৯1১ ০111 5১5 515 2d Qin. ie al 
অথবা, সন্ডানের প্রতি পিতামাতা'র কর্তব্য সম্পর্কে কুরআন ও 
' হাদীসের আলোকে একটি প্রবন্ধ লেখ 


২২২ -১০৬০ ২১১1১512139 2 
প্রশ্ন : ৬২ । স্বামীর ওপর 


অথবা, ইসলামের স্বামীর প্রতি সী দায়িত্বসমূহ এবং তীর প্রতি স্বামীর 


২২৫ পয এ কু সপ 21১৯1 ২৯৮৯ ৬১০৩ 1১১০ AY 
প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব কী কী? কুরআনুল 
আলোচনা কর। 


-৬৯৯৮/০১০৮৯। ৬৬৪৮৯ ০১০১১ -১৮811৯১০ sl 
| প্রতিবেশীর পরিচয় দাও । অতঃপর প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ বিস্তারিত 
আলোচনা কর। 

২২৭ -৬০১1৮১ ০৯৪ ৭ ৩৮৯1৯) ৩১৪৬৯] ৬১ Lg 1৮৯১15191৯১ IE 
প্রশ্ন : ০০৬২১ রও তর কী 
বিশদভাবে আলোচনা কর। 

Nl ৪13111১5০৯৩ Salo CNHs AS Sl 
অথবা, আত্মীয়স্বজন কারা? আত্মীয়স্বজনদের অধিকার ও আলোচনা কর। 

২৩০ cial pal Sly 5551৯ ০৯৪ 0 
প্রশ্ন : ৬৫। ছাত্র ও শিক্ষকের পরস্পর দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ বর্ণনা কর । 

Sal Hall GU Sle MSS) yl 
অথবা, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপগুলো লেখ । 
1১015, ৮৮42253৩৯৮০ ০২১ ২০০৯০ oe তা 

২৩৩ ৮১১১ Sy, 
প্রশ্ন : ৬৬। শ্রমিক এবং মালিকের অধিকার ও কর্তব্য “বর্ণনাপূর্বক তাদের 
পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর। 

ত sl 
অথবা, শ্রমিক এবং মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর। 


জর এক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র : সচিপত্র ১৫ 


পৃষ্ঠা 


২৩৭ 


২৪০ 


২৪২ 


২৪৫ 


২৪৭ 


প্রশ্বাবলি ক্রমিক 
০১৮৯৪ ১৪১। 2১০১) i ৩৮ ai ৫ 9৮১10৮51505 AV 
-১৮০ ১০১] ০৯০৯৪ 4০015 পু শখ 
প্রশ্ন : ৬৭। শ্রম বলতে কী বোঝ?" ইসলামে শ্রম কত প্রকার ও কী কী? 
ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা বর্ণনা কর। 
৯. পদা 
Jibs ০৫ ২৭ ০৮ ৯১০০০৯(9 
প্রশ্ন : ৬৮ । ৮৯ কী? ০৮৯৯।-এর সামাজিক গুরুত্ব আলোচনা 
(ফা. প, 
lis NL tN ভ$ 458৮১৮৯৬১০০ 
অথবা পর্দা কী? ইসলামে এর ্বরূপ কী? পর্দার গুরুত্ব উ এর উ 


২৯৪১1১১০০15 ০01 23854 ৯ ঢা EF ৯৮10 নদ 
58০11530157 85০84 © চিএ নিন্দা 


প্রশ্ন : ৬৯ । ০৯ কাকে বলে? ইসলামে হিজাব 

প্রয়োজনীয়তা কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে, 

+1 ০২১৪ ০৮৯৯ ০১ (১5০0১ ৯৮৯৯ ARN ৩ LEN ০১০০ Le 4, 
Yd ২01১8115133) ০৯০ ৫৯1১১১৪২১৮০ 41 ৬৪ 0১55 
:৭০। হিজাব অর্থ কী? হিজাব ও সত ১) পুষ্প ১০ 

এটি কোন বছর এবং কেন ফরয হয়েছিল কুরআনের আলোকে বর্ণনা দাও। 


সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, , হুকুম, জেহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য 
sl ৮ tL এটি, CEILS GO ১৫৯ i eV) 
এ ৩১১৭০০১১১৮৯] ৪১ 
প্রশ্ন : ৭১। ১ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কখন ১($৯|| ফরয করা 
হয়েছে? ১$১ ৯১১3।-এর মধ্যে পার্থক্য কী? আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১১, ১৪] = 
০৪১1 8৯8 ১৫3। Li GA ৮৩ ১৯13 ৮০১০১ ৬১৮০ L(Y 


সুন্নাহর আলোকে সন্মাস প্রতিরোধের উপায় আলোচনা কর। ফা. প. ২০১৬] 


২৫০ ১11১ SL Bley cle SSG! 
ৰ: ০০৪) এবং ১/২/৷-এর অর্থ কী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? আল 
ও 


২৫৪ 


২৫৮ 


২৬১ 


৮১০) ৬৩ ১১০ ২৮৪] ৮৪ ৮০৮১৬ dll ৯১০ কা 
১২১1191১31০ SLY ০১৮১৭ 
অথবা, ১/4৯-এর আভিধানিক ও কারী 24 নৰ 
কী? আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সন্মাস প্রতিরোধের উপায়গুলো আলোচনা কর। 
৮ ০১১৮৯৩ El ২591 LTS Ley আলী] ভিত Le VY 
ala ৬৪ ১১৫৪17৫৯95৪ 
প্রশ্ন : ৭৩। জেহাদ বলতে কী বোঝ? এর হুকুম কী? বর্তমান যুগে জেহাদের 
হুকুম বর্ণনাসহ জেহাদের গুরুতৃ ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। 
Eerie ৩৯ 8১ ৯ 3 dls 5 UI ৯৯ Le VE 
- ২৬০৬ Lat 0৩ 
প্রশ্ন : ৭৪। জেহাদ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? অতঃপর লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য বর্ণনাসহ জেহাদের শরয়ী বিধান আলোচনা কর। 
০৯০১০৯৩২৪১9 ৬৪ ২১৪৮] ০৬৯৪ A Le ০ 
-২০১০৪। 9১1৮৪ (৫১৬১০৩০৬৮৯১ ০০৫০৭] 
প্রশ্ন : ৭৫। ইসলামের সমরমীতি বলতে কী বোঝ? ইসলামী জীবনবাবন্থায় 
সমরনীতির হুকুম, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। 


২৬৮ 


২৭১ 


২৭৪ 


__ ৬্যালক্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 
প্রশ্বাবলি ক্রমিক 


০০১০১ 25510505৯11 ১55 0১৯ 04105555153 505০৪) pa 05 V1 
-১৮+৯১ ০১০১) ০৪৩ SALE ৮১১১) ১৩০১ ভঃ 
প্রশ্ন : ৭৬ | সম্থ্াস কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? জেহাদ ও সন্ভ্রাসবাদের 
পার্থক্য নির্ণয়সহ ইসূলামের দৃষ্টিতে সন্দাস প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা কর। 
se SLING BLL ISH Cll A Lg ০৮৯০৪ ১৬ 05 VV 
Ell 01১811-৯5 
প্রশ্ন : ৭৭। সন্ধাস কাকে বলে এবং এর কারণগুলো কী কী? ক্রআন-সুন্নাহর 
আলোকে সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায়গুলো আলোচনা কর।  [ফা. প. ২০১০, ই 
৬] ০৮ ৩৮১০১] UY আনতে ০1 বা), ৯ ১ 
১১১৫] 01১৬] ১5 
ইসলামের মূলনী 


অথবা, সন্ত্রাস ইসরা হুদ 
কী? কুরআনের আলোকে বর্ণনা কর 
EERE: LN HL a Ue p53) dye এ 
অথবা, মাসের পরিচয় দাও। লস দমনের টপারঙুনো কা বর্ণনা কর। 
fesse SDN ৮৪4 ৩০৯০৯ 0৪ 3৮১১। ০৮০৪১ ০ yl 
অথবা, সন্ত্রাসের কারণ এবং সমাজ থেকে তা ৮ হা কী? 


দা; 

সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, দায়ীর গুণাবলি, ক, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব 

-১-০১। ৬৬ EI ইং al oss Ties x Le NA 
প্রশ্ন: ৭৮ । দাওয়াহ কাকে বনে দাওয়াতের গুরুত্ব ও 
বর্ণনা কর । j ৯ 
Sadly Sale ০১০১) এ১ pel Taal 505 1085 SS yl 
অথবা কুরআন ও হাদীসের আালেক্চোইসলামে দাওয়াতের গুরুতর ওপর একটি প্রবন্ধ লেখ। 
ley জানি EC AEE ~- ৮৯১৮৬১০৪২৮1 2৯54]1 Gye VA 
bd ১১৯৮৮৮০৯৫৯৩ ৪৯5৯এ। 
প্রশ্ন : ৭৯। 5 এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও ৷ অতঃপর 


" দাওয়াতদাতুরর এবং দাওয়াতদানের পদ্ধতি ও কৌশল বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


২৭৮ 


২৮৩ 


২৮৭ 


২৯১ 


২৯৭ 


১ ৬১ ৮০১০4117555 05৯৬৬ ২৯1 2511 ৮৮৮০ 0৩ A: 
ক, আকন ও শী বীজ ববি 
বিশদভাবে বর্ণনা কর। 
- ১৮০১] এ$ 55541 Lal ৮15 Ue ASI ০১৭ 
প্রশ্ন :৮১। ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্বের ওপর একটি প্রবন্ধ লেখ । 
১৬১ ৮৮৮৪৯৬25541 ale ০৯৯ 5510 ৮5 AY 
প্রশ্ন: ৮২1 5৯০১ বলতে কী বোঝ? দাওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
Nai 51511 ৩৮৬০০ ৪৫] ৮9150 ০০ AY 
প্রশ্ন : ৮৩ । দায়ী কে? দায়ীর গুণাবলি বিস্তারিত লেখ । 


১২. ইসলামী ল্সর্গত্যতস্ঞ - 
অর্থনীতির সংজ্ঞা, ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যাবলি, 
সম্পদ, মালিকানা, উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন নীতিমালা 
৮১১৯১০০০০৪২ ০৪৩ ৬৯১1১ 0১৮০৯5১045৫ 
৮৪ ভীতি হী ভর এল. নক অর্থনীতির সংজঞাটি বিশেষ কর। 
422 Al Laie pS hile yl 
অর্থনীতি বলতে কী বোঝ? অধ্যাপক এল. রবিন্স প্রদত্ত অর্থনীতির 
bl Sty 


শর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র : সচিপ্র 


পৃষ্ঠা 


৩০০ 


৩০২ 


৩০৫ 


৩০৮ 


৩১০ 


৩১৩ 


৩১৫ 


৩১৭ 


১৭ 


প্রশ্নাবলি . ক্ৰমিক 


১৮০০১] ১৮৮০৪] ১০১৮৪ ০৪ ৬৯৪ 5 0৮১) ০৪ HS BL 
-১05553] ৮৯ ৮১০৮১ ll 
প্রশ্ন : ৮৫। অর্থনীতি বলতে কী বোঝ? অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল প্রদত্ত 
অর্থনীতির সংস্ঞাটি সমালোচনাসহ বিশ্লেষণ কর। 
-5085581 ee JUS AIG LSU 05553) 4০০০ ৩৪৪1১১৮০৪১০ 
অথবা, অর্থনীতির পরিচয় দাও। অতঃপর আলফ্রেড মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির 


সত ORE উলকি 
৩ 
প্রশ্ন : ৮৬। অর্থনীতি বলতে কী বোঝ? অতঃপর আনক উল. 
রবিন প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞার তুলনামূলক আলোচনা কর। ট 
4০১০১১৬০৯1১ ১০১১০) 581 Ll [= 4 dye 


Jail IY SUE ta Ca Le SLAIN 
প্রশ্ন : ৮৮ ১৮০৪১) ০ ৬৪৪৬৭ 
ফা. প. ২০১১] 
- Jail eal os উঠ ৬০১০১) ১৮৯১৪) Bye 

অথবা, ইসলামী অর্থনীতি এর পরিচয় দাওনএর লো বিস্তারিত আলোচনা কর” 
১৯১৮ ৬৯১৯৬ ১৪ি4:১১ ০১-৬১-১১১1 ১০০০৩৪২। ০১০ 
প্রশ্ন : ৮৯ ইসলামি অর্থনীত্রিংপরিচয় দাও । সংক্ষেপে ইসলামি অর্থনীতি ও 
সাধারণ অর্থনীতির মধ্যেতুলন্ামূলক আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১৫] 
৬১০০১ ১০৯০৭ 9৯৪ ৩০৬] ১৪৩] pS -৮০১০০১। ১০১০৯ ye 
yall ১5531) 
অথবা, ইসলামী উর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ইসলামী অর্থনীতির সাথে প্রচলিত 
অর্থনীতির তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা কর। (ফা. প. ২০০৯] 
ALIEN ০ ০৪ ১5৩1 TLSLN TSAI AL 
০১১০৮০০০১০৩ 
আরা) ইসলামী অর্থনীতি কাকে বলে? ইসলামী অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির 

মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর। 


২1১০১ ৩১১ ১] Le ৩5১53) SLAIN Ge HHS BL 2 


৬১১৪ ১৮০৯০০১)১ 
প্রশ্ন :১০। ইসলামী অর্থনীতি বলতে কী বোঝ? সমাজতনম্দ্রের সাথে ইসলামী অর্থনীতির পার্থক্য কী? 
৫1১০১) ১৮০০51১৬০১০ ১৮০৯০১। ০৪১ :.০০১। ৩৩৯৪) S31 
০০ 


১৬১ yl 1১১৮ 5531 Goll ৬৯ ৮০০ 
বৈশিষ্ট্যগুলো 


প্রশ্ন :৯১। সম্পদ কাকে বলে? সম্পদের আলোচনা কর। 
৬৪ Ullal on SM ০50 ISHS GAL 

৭১৬০৩ ৪১১|। 55৫1০ 
অথবা, সম্পদ কাকে বলে? অতঃপর সম্পদের বৈশিষ্ট্য এবং সম্পদের মালিকানা 
ও সীমা সম্পর্কে আল্লাহর বিধানাবলি আলোচনা কর। 


১৪৬১ PAN ৮৪ ২৪101 ২5৮৯ ৪৪ SLL Ge HES Bl - 
LLG ill ৮৪৫1০] ২2১5১11২৯৯1 


প্রশ্ন :৯২। মালিকানা বলতে কী বোঝ? ইসলাম মালিকানার স্বরূপ বর্ণনা কর ৷ 
অতঃপর অর্থনৈতিক জীবনে মালিকানা তত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা কর । 


ভর ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) ৮ ২ 
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না 


১৮ (সোল হ্রত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রা 


পৃষ্ঠা প্রশ্বাবলি ক্রমিক 
f i IN ১০০৭। 9028১ 05581 ১০ ১৩১। (8 00331 Gye AY 

৩২০ ৭5883 05581 
প্রশ্ন : ৯৩। উৎপাদনের সংজ্ঞা দাও। উৎপাদন ও উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে 
ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিসহ উৎপাদনের উপাদানগুলো আলোচনা কর। 

৩২২ se ৮৮ ৮১৮৫ ১০৯১। ২1১১৮৮ CMS 0031 ১৪ AE 
প্রশ্ন : ৯৪। উৎপাদনের সংজ্ঞা দাও। ক্রম্হাসমান প্রান্ডিক প্রান্ডিক উৎপাদনবিধিটি 
চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর ৷ 

SUD Sle ll Ue CSS 20058 AL এ। 
অথবা, উৎপাদন কাকে বলে? ক্রযূহাসমান প্রান্তিক সমালোচনসহ বাখাকির 
৯১১1৯) ৬৯১১ ৭ Lesh LA Ll 
অথবা, ক্রমূহাসমান প্রান্ডিক উৎ উৎপদি্বিহিটি কবীঃ বর 
০২১1১ RED -০1১535 ill ০৫ sl LS 8৬৫.) La Ao 
১৮7৬১ 4৯1 ০৪০ 2 Eli ২১০১ LAN ২১১৬০ 

৩২৪ LY Las এ ৮১৮০৬ JS 

প্রশ্ন : ৯৫। ভোগ বলতে কী বোঝ? ভোগ, অপচয়, অপব্যয়ের মধ্যে 
বন বণ্টনের নীতিমালাসহ ভোগ 


গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ত আহলে শূরার গুণাবলি 
৩২৭ -২৯৮০//৫..১।1-২১৬.০০০ ১১৪ TA 0০31 এ৭ 
প্রশ্ন: ৯৬।হ19১1। কী? এর মৌলিক উপাদানগুলো আলোচনা কর। ফা. প. ২০১১] 
নিল ol LY relia oa হ1911১১5 3h 
অথবা, রাষ্ট্রের সংজ্ঞাদাও অতঃপর রাষ্ট্র গঠনের জল 
০১৯২৪২১৯২৭১ ০0৩১ ১০০০৭] aly 21340৬৮৯1০৩ 
অথবা, রাষ্ট্রকী? রাষ্ট্র গঠনের উপাদানগুলো কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
এক ২০5১ ১০০০০] ১০১৮০০৭১৫৩১ TAL Uy yl 
ফজর উল বে নন 
খু 1১৯ ১৯১ ৪১৯ ১১২ ৯ 05321950155 94৮৯ 14 AV 
৩২৯ ১০৯০ aya 
ডজন কাজ ও কী কউ রাত টা এরা 
পার্থক্য বর্ণনা কর 


Ee al ১১১ Grill ১১০ ২19১0 ১১৫২০০৫১৯৫১ Jl 
ক কামের সম নো রি 


৪15 পড়া Uy oils SSS 0১5১০21215০] Le AA 
৩৩২ 2 

প্রশ্ন: ০ আল কুরআন 

ও আল হাদীসের আলোকে (ফা. প. ই 
৩৩৫ ২ লা Sf 

৩8745 ? 

বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর 


সু নিল 3৮1১০ 33০ ০5১ Soba ৮৯ 0০5 
নাগরিক, বলতে কী বোঝ? সরি “সামীজিক ও রাজনৈতিক 
৯৯০০ 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র : সূচিপত্র ১৯ 


পৃষ্ঠা 


৩৪১ 


৩৪৩ 


৩৪৬ 


৩৪৮ 


৩৫১ 


৩৫৩ 


প্রশ্বাবলি ক্ৰমিক 
Dall ৩১০১ 0২১৯৮৮৬০5৩০ 158) 55553 0৬৫৯0 ০৮৮৪০ 2১১ 
এ ৮৩৭৪০০৮2555 ৫৮৯৬০ ০ 


প্রশ্ন :১০০। সরকার বলতে কী বোঝ? কিভাবে আধুনিক সরকারের শ্রেণিবিভাগ 
করা যায়? অতঃপর রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের 
তুলনামূলক আলোচনা কর । 
৩৮1০৮ Spies SC IS Ly 5১11 ৬৯ 0০১০৭ 
-১। 0২৪১৮৯।। ২০0৩১7০৮১4৩ 
বনি খেলাফত কারে বলে?:খেলাফতকায়েমে:মুসলমানদের হু, 
কী হওয়া উচিত? আলোচনা কর । | 
১83৩] LULL poly ০৩০৮৪] ০০৪ ০০ 
অথবা, খেলাফতের সংজ্ঞা দাও। খেলাফত প্রতিষ্ঠায় 
আলোচনা কর। ky 
এ ৯৯384 7১ 1৮৮০০ a Les ANE ১০০৩২, 7১ 
2৯২,৬৯1 ২5১3 
প্রশ্ন : ১০২। খেলাফত বলতে কী বোঝ? খেলাফতের কী কী? 
অতঃপর সরকার ও খেলাফতের মধ্যে পার্থক্য: বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
Gl ০০৯৮ ৫০০ SRB, 00) ১০০০১০1১০১০ 
প্রশ্ন :১০৩। মজলিসে শূরা বলতে কী রোব? মজলিসে শূরার কার্যাবলি আলোচনা কর। 
০075 ৪১৯২ mS 531 - a 9! 
ও। মজলিসে শূরার গঠনপ্রণালী ও কার্যাবলি 


Sais S31 CMY ১০০] a 05 ৩০৯১০০৯১০০৫ 
প্রশ্ন ১০৪। বু টা কী? আহলে পরার কী কী গুণাবলি থাকা বানায় 
ভারি লী 
২০১3 < Yd ২৮১১৪] ৩০৬৮০] Cpa এ ৪১৬৯] ৬1৯৮ Yl 
টি (১১৪৭1 /৫৯-৮০এ 
শূরা কাকে বলে? সে শূরার সদস্যদের আইনগত ও 
আন কে সু 
Dhl ১531 1১ Tei ৫৮০৩ ৩০৬৪] ৫৮১০ ০০ ৪০০ Le Neo 
“sei ৮৬০৬ ৬০৬৮১ ৮৬১ ০৮১ ৮১৪ 
প্রশ্ন : ১০৫। শ্রাব্যব্থা ও গণতান্ত্রিব্যবন্থা বলতে কী বোঝ? শুরাব্যবস্থা ও 
গণতান্জ্রিকব্যবন্থার তুলনামূলক আলোচনা কর। 
Laie (০৫১৪৩ ০১ Cerin ally cams ES Le al 
অথবা, শূরাব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিকব্যবস্থা কী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। 
০১০০৬০০1১১৪ Gb 9431 ৯১152105531 58 
প্রশ্ন :১০৬। নির্বাচন কী? নির্বাচনের পদ্ধতিসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর । 
ile ১১১৩ ১5০১০ ৮5০3 50555015651 05085581 ৪০৮ ৬৯৮০ ও 
অথবা, নির্বাচনের পদ্ধতিসমূহ কী কী? অতঃপর প্রত্যহ্ম ও পরোক্ষ নির্বাচনের 


গুণাবলি ও ক্ৰটিবিচ্যুতি আলোচনা কর। 


উল 9৮5০৪৪৮0০55 ৩৪081555115 (95 ৬ 155 NY 

টির দি রা ০ 
প্রশ্ন : ১০৭। নির্বাচন কাকে বলে? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের গুরুত্ব কী? 
দায়িত্বশীল নির্বাচনে ইসলামের পদ্ধতি আলোচনা কর । 


২০ 


পৃষ্ঠা 


৩৫৮ 


৩৬১ 


৩৬৩ 


৩৬৫ 


৩৬৮ 


৩৭১ 


৩৭৪ 


“৭৫ 


(ঠাল শ্নাহ" ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ৪ 

প্রশ্নাবলি ক্রমিক 

২০1১ alle ৩০ ০০১০৯ ০১৯০ ৬০১ SEY Td SI NEA 
প্রশ্ন: শু আল বানা ুনাহরজ্লোকে ইদলাযী যাইধধানের দিবি 
কর্তব্য উল্লেখ কর। ফা, প. ২০১৬] 

০4০28১0২২০১ ২৮১০1 5৯ ০০২ Lt 02 591 


অথবা , ইসলামী রাষ্ট্প্রধানের শর্তাবলি ও কর্তব্যসমূহ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৩ 


-২19১41 ০৪১০ slay Sst yl 
অথবা, রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলি আলোচনা কর । 
Ll ss LILY 2১০ ৬০১৯৯ 3! 
অথবা, রাষ্ট্রনায়কের আইনগত ও চারিত্রিক গুণাবলি উল্লেখ কর! ৯ 
১৪, তিচান্রত্যতয্স 
আইনের শাসন, আইন্তনর উৎস, বিচারকের গুণাবলি, বোৰত ঘি 
১০০৬ ০৯১০৬]! lori 2১০05) 5১০- ৭ 
প্রশ্ন ১০৯ আইনের সংজ্ঞা দাও ৷ আইনের উৎসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর 
০৮৯1 ৩৬০] ১১৮ 825 ৮১ ৭ 1০৬১৪11৬১০৩ sl 
অথবা, আইন কী? অতঃপর প্রচলিত আইনের উঁৎসপ্তলোর বর্ণনা দাও । 
Lai ৮০১০৭৪১3১0৪ ১১৮৪৪৬১১ CSL) 39১ ৯৯ 0৩১১০ 
প্রশ্ন : ১১০। ইসলামী আইন কাকে বলে? নী আইনের উৎসসমূহ না কর। 
Re HE PIE SATO OE 
অথবা, ইসলামী আইনের সংজ্ঞা! 


A Ly (Alt SED ১১ ৮০ 2১১ 
০১০1 ০৯১৪ ৬1১১1০০1৪11 
পর । 35) আম পা কাকে আক অতি হি উৎস কী? 
আদি আইম আইন কিনা? বনি ক ঠ 
ও - ০151 ০১১৮511১১৮০৮ 95২ ৮1951 ১555৯ ০ yl 
অথবা, আন্টর্জাতিক আইন বলতে কী বোঝ? অন্তর্জাতিক আইনের উৎসসমূহ বর্ণনা কর। 
০ ১০৬১১] 5১155 ০৪ AACE! ৬৯ 09৬১0] 550০ ৬৯৩১) 
প্রশ্ন ১১১২ । আইনের শাসন কী? আইনের শাসন সম্পর্কে এরিস্টটলের ধারণা 
কর। 
CLS MUL es Bld ১৪১511550৬৯ 05 এ। 
অথবা, আইনের শাসন কী? এরিস্টটল কেন আইনের শাসন সমর্থন করেছেন? 
LOSES Tal 55011 55051850130 এ 
অথবা, আইনের শাসন বলতে কী বোঝ? আইনের শাসনের গুরুত্ব বর্ণনা কর! 
Lai USL 90558 ১৮ ১5515005505 SLU ০1৬৮০ AL NY 
প্রশ্ন : ১১৩ । বিচারকের গুণাবলি ও তার যোগ্যতা কী? অতঃপর ইসলামী 
বিচারপদ্ধাতি বিস্তারিত আলোচনা কর। 
লিলি fo 
জুয়া, দুর্নীতি 
| 50১০ ৯২১10411953 ১১২ alia A Le ANE 
প্রশ্ন: চকে রা কর্নাকর। (ফা. প. ২০১৩] 
12848757134 ৩৪৮০1৬৯৮০১৩ 
প্রশ্ন : জা নর বাড়ল কী? দুৰ্নীতি দমনের উপায়সমূহ' 
কুরআনের আলোকে উল্লেখ কর [ফা. প. ২০১৩] 


৩৭৭ 


৩৭৯ 


৩৮১ 


৩৮৩ 


৩৮৫ 


৩৮৭ 


৩৮৯ 


৩৯১ 


৩৯৩. 


৩৯৬ 


৩৯৮ 


8০০ 


রি 
সংজ্ঞা, গুরুতৃ, রানার? ইসলামের 
শ্রেষ্ঠ, পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম 


245 ১০৪) ৮১০৮০ 5 
প্রশ্ন :১। ইসলামের অর্থ কী? সংক্ষেপে কুরআনের আলোকে ইসলামের পরিচয় দা । 
১৯১০১ ০০১ ০৮৯৭ Y 
প্রশ্ন : ২। সংক্ষেপে ইসলাম ধর্মের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ক 
৬১৯১। ২০৯ LN ১১৩ ৭৪৪ ৩০৪7৪৮১০১১০ পা 
: ৩ । ইসলাম এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ইসলাম অন্যান্য আসমানি 
মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর! ৯ [ফা. প. ২০১৬! 
SIDE SL ELAS MN yl 
অথবা, ইসলামের পরিচয় দাও। অতঃপর অন্যান্য সকল ধর্মের পুর এর শ্রেষ্ঠত্ব আলোচনা কর । 
sa IEE LS ১531 9 Slt 
প্রশ্ন :৪। প্রমাণ কর যে, ইসলাম একটি সী জীন্যবহা। ফা. প. ২০১৮] 
₹১-০১। ০:২4 ২59) ৬০2০০ 
প্রশ্ন: ৫। ইসলাম ধর্মের শ্ষ্তু অর্চনা কর | 
- ALAN ial Ie! DSS Sania ll Bye 1 
প্রশ্ন: ৬। আকিদা-এর পরিচুয়ঃদাওড/ ইসলামি আকিদার মূল উৎসসমূহ উল্লেখ কর। 
৬০০১1 Lass ৮৬৯ সি 4 
প্রশ্ন :৭। আর্থসামাজিক;সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা লেখ । - 
৯1৮) 3০০০০০31৯1৬ PLN ১৩১ S31 €) 
£ ৮1৭ বিশ্ব অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা আলোচনা 
রা [ফা. প. ২০১৯] 


2. শোব্রঙ্গাদ ও শিৱক 
তাওহীদের সংজ্ঞা, গুরুত্ব, প্রকারভেদ, শিরকের সংজ্ঞা, অপকারিতা, প্রকারভেদ 
ইটা. .১১-:৬৯১২]। 1১৯) ০22 ১০০ হু ৯১৪] ৪০৬০৩ A 
প্রশ্ন : ৯। ১৯৯১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? তাওহীদের গুরুত্ব 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
lil ১৮০ Elie ১১ 
প্রশ্ন: 55] ভাও কাকে বলা রিট” (ফা. প. ২০১৯] 
এ 8 হি ঠা 
প্রশ্ন: ১১। তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণনা কর ৷ 
-হ51210 শি ০৯119 21001 -5১০ \Y 
প্রশ্ন : ১২। আহলে ওয়াল জামায়াত এর পরিচয় দাও। আহলে সুন্নাহ 
ওয়াল জামায়াতের আলোচনা কর। 
5০ A 
প্রশ্ন : ১৩। এ১৬-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? শিরকের 
অপকারিতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
০১৮৫ 45157 ১৮৯৪৩ ১১ 4৪১০ fe) ) 
পা: ১৪ শিরকের পরিচয় দাও। এর প্রকায়মমূহ বিস্তারিত লেখ।,. (ফা. প. ২০১৮] 
-১৮০৬০১১১৯ ০৬১৫১ dil ৮০ -\০ 
প্রশ্ন : ১৫। শিরকের হুকুম কী? এর অপকারিতা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। 


৪১৭ 


৪২০ 


৪২৬ 


৪২৮ 


৪৩২ 


৪৩৩ 


৪৩৬ 


(সোল জনত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 
প্রশ্বাবলি ক্রমিক 
১৬০ ২৩) JAN Ll ১৯০1 ৯০০১1 SIN di Le NN 
প্রশ্ন : ১৬। শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার কী? অতঃপর 
আকবারের প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
dai Lia 04১55110৯১3 ll yg ls NY 
প্রশ্ন : ১৭ । কী কী কারণে শিরক সংঘটিত হয়? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
il ও ২৯০১ SSN ০৩৪৯ - SEIN Gye NA 
প্রশ্ন: ১৮। শিরকের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর সমাজে প্রচলিত শিরকসমূহের বর্ণনা দাও), 
3৮৬15 Silly ১৬৫13 Jaye -১৭% 
প্রশ্ন :১৯। শিরক, কুফর, ফিসক ও নিফাক-এর পরিচয় দাও। 


এ. টিসালাল 3 aq 
সংজ্ঞা, নবী ও রাসূলের পার্থক্য, ইসমাতুল আঘিয়া, খাতমুন নবুয়ত 
4১১১৬ 4১০১৩ 4১০13 4815 400 Se ৮১১ 8১১ ১5৩1 €9) 
Un gl ১৯ ৬১ 4৪৪ 
প্রশ্ন : ২০। নবী (স)-এর জন্ম, নাম, বংশ, স্ম্মান/ও মর্যাদা কুরআন সুন্নাহর 
আলোকে কর। (ফা. প. ২০১৫] 
1১১1১৮৫০০2০ Hs ১১11১21১411 ৮১৮০ YN 
০২ পল 
dad ১৯১ CU all SB) ২৫০117530৯9 pa Le YY 
প্রশ্ন: ২২। ১১১ কাকে বলো 'রবাসুলগদঁকে প্রেরণের রহস্য কী? দলীলসহ বর্ণনা কর। 
ei Gam IES nd ৯ ২৮১৮৮ yl 
অথবা, J+-০ কাকে বলেঃ রাসূল প্রেরণের রহস্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
laid 6 Cp ৮৪1 Lay 24219 gl ৪১৪ YY 
প্রশ্ন : ২৩। নবী ও রাসুলের পরিচয় দাও। তাদের মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
ই 725১11211১৪ ৬১৪] ১৫3) NE 
প্রশ্ন : ২৪ /সুন্নাহ ও বিদয়াত-এর মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা কর। 

1938 05119০44515 4195 55311805545 Lal ০৪৪ ২১৪] 0 7৩ 
ab ০ ০৯ ১৯1১ ৮৯১৯। 4192১৮৮৯2১০ Sm ০৮ ASL le 4১55 
২৫ | সুন্নাহ ও'বিদআত-এর মধ্যে পার্থক্য কী? অতঃপর মহানবী (স)-এর 
২1১০ ২5১44 এবং তার অন্য বাণী < ২.৯ ২2. ১৮৬ ১০ 

(42০ ১৮০৯১ ০০৮৯।-এর ব্যাখ্যা কর। ফা. প. ২০১৫] 

-১৮৯2১1১ ৮031৮০১০৬০৯ NN 

প্রশ্ন: ২৬। ৮28531২০০০০ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১১,১৪] 

SUNG ০৪১ 0৯5১1 ২৮০০৮৪০১৮৮০ yl 
অথবা, ,(১১১১1 ২.০ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 

১1১৯৬ ১৭ ২৮৮৯০ ০৪১৪ Jl 


অথবা, সংক্ষেপে «১:১১ ২২.০ -এর পরিচয় দাও। 

En স্পা ৯ ২০৮৯৪ বর ৬22 নও 
উল্লেখ কর। ূ রা মানা (ফা. প. ২০১৫] 
অথবা, আবার কের উহ থেকে ১, কিন িনিসহ ক ৩) 
২ বে নবুয়ত স্রকোবিশনউদে নেভি ফি ইউজ 
আর সপ রব তেন হীন দল লৰ এ 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র : সূচিপত্র ২৩ 

পৃষ্ঠা প্রশ্বাবলি ক্রমিক 

৪৩৯ LDL ০৪ (১১3 ১৫৩ ce LSS pl SS ১১৫১৪ ৪০৯০১৫। YA 
প্রশ্ন : ২৯। বাংলাদেশে খতমে নবুয়তের অশ্বীকারকারীদের উদ্ভব, প্রসার ও 
ক্রমবিকাশ উল্লেখ কর। 

৪৪১ Lali cb ২০৯৬1 ১531 ০৮৮৯ (০01১৮511৮15 তাত 
প্রশ্ন : ৩০ । 4১. ও 0১৮০ কী? মানবজীবনে মিরাজের গুরুত্ব আলোচনা কর। ' 


৪. সালা 
ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, সালাতের সামাজিক গুরুত্ব ও আধ্যাত্মিক গুরুতৃ 
8৪৩. -১৮৯:১৩ mil ০1১৮০ ১৬৯ ৬৩ ৭৩৮৬ EI BLAME Le YN 
প্রশ্ন : ৩১। ৪৯-০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? পাচণগুয়াক্ত ফরয 

, সালাতের সময়সীমা বর্ণনা কর। ৰ 

888 -১৮৯১30 ১০৮৪০191511 La MEU ১১ NY 
প্রশ্ন : ৩২ । পাচ ওয়াক্ত সালাতের মুস্তাহাব সময়সীমা বর্ণনা রুর। 
mal ৩1১1০145119 ₹৯১১৫-০13১-৯৪৯০৮৯]। 509১) ০০০ sl 
অথবা, পাচ ওয়াক্ত সালাতের মুস্তাহাব, নিষিদ্ধ ওঃমাকরূহ সময় বর্ণনা কর। 

88৬ - LS Dall ০৯১1১৬ ১১০ YY 
প্রশ্ন : ৩৩ । সালাতের ফরয ও ওয়াজিবসমূহের বিবরণ দাও। 

- ৮৫৫৯৮ ১১৫ ৬১৬ 5145050192১) byt sl 

অথবা, সা উকি 


হুকুমসহ বর্ণনা কর। 
8৪৭ | ৮৫০৮১৯০০৮০৬ Dall ১১৬ ৯55৪] NE 
প্রশ্ন : ৩৪ । সালাতের সুন্নাত ও মুগ্তাহাবসমূহ লেখ। 
৪৪৯ ৮০) JS ০১ ৭৮৯ (০১০১০০৮১০৪৪ 29 


প্রশ্ন : ৩৫ । সালাত কত প্ররার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের বর্ণনা দাও। 
LEA ক... ২১৯১1২৯৪১৬১ ০1৬০৮|। on yl 
অথবা, ফরয , ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল সালাতের বিবরণ দাও । ee 
8৫০ BLAU ISL TLS Ta 320) 
প্রশ্ন : ৩৬৷লালাতের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৯] 
&. সাম 
সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, গুরুত্ব, নৈতিক সমাজগঠনে সাওমের ভূমিকা 
8৫৩ 2 0৬৯ ৩৩০0০ 6৩৩ 2১০০৪ ০০1৬ ৮০০ ৩ 2৬ 
প্রশ্ন : ৩৭। সাওমের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? তা কত প্রকার ও কী 
কী? বর্ণনা কর। 
৮৪১৬৯] ১5৩1 0১৬৭) ০০০৬ FUE 9৬৮ শত ৩ sl 
sly ill 
অথবা, সাওমের অর্থ কী? অতঃপর বর্ণনা কর কখন রোযা ফরয হয়? সফর ও 
অসুস্থ অবস্থায় রোযার বিধান উল্লেখ কর। 
8৫৫ ৫১১০১] ৮৪ ৫০] Lal ০5৪ TA 
প্রশ্ন : ৩৮ । ইসলামে সিয়াম সাধনার গুরুত্ব বর্ণনা কর। 
8৫৭ লা সপ cpa SD Conc SRLS Tokil nee tld SF 


প্রশ্ন : ৩৯ । সাওম কত প্রকার ও কী কী? নৈতিক সমাজগঠনে সাওমের ভূমিকা 
আলোচনা কর 
Sh 15) 
৪৫৯ ০50911১০৮০০ ০৪৪ 05১৬৯ ৮০27 


প্রশ্ন :৪০। যাকাতের পরিচয় দাও। 5,5১1 ৯). বর্ণনা কর। 


২৪ (রোল জ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


পৃষ্ঠা ্রশ্নাবলি ক্রমিক 
২৩৮ - 5৮৩১) alo ৩৯১ Nb ESHA ৩ yl 
515১1 ১৬৯৯ 


অথবা, যাকাত-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? যাকাত ব্যয়ের 
খাতসমূহ বর্ণনা কর। কাকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই? 
৪৬১ LULU (45০১9 50১11 2১১০ SSCS ৬৯০ 2 
প্রশ্ন :8১। যাকাত কী? দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের প্রভাব ও গুরুত্ব আলোচনা কর। 
Usain 1৮১ ৮১। ৯১১০৪ sl 
অথবা, যাকাতের অর্থনৈতিক প্রভাব ও গুরুত্ব আলোচনা কর । . 
২2১৮০০১০৪। ৩১.৫৬০|। ৯ 3 SSS Taal ১৫৩। ১0৪ L ty 
৪৬৩ ALS, 
প্রশ্ন : ৪২ । যাকাত কী? আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে” যাকাতের গুরুত্ব 
আলোচনা কর । 
SUL LE Lay ৬৯৮ ও| 
অথবা, যাকাতের আর্থসামাজিক গুরুত্ব আলোচনা কুল ৷) 
৪৬৫ ৬ oa Nd ao এ 
প্রশ্ন : ৪৩ । যাকাত কী? যাকাতের ধর্মীয় ও আধা গুরুত্ব বর্ণনা 
USL GML SS (১ ৮৮ ই১৯১০.১১১৬ এ1 bie ৪১ ft 
৪৬৭ -১৯১4। ২৮ 
প্রশ্ন: ৪৪ । যাকাত কখন ও কী,কীতির্তের ওপর ফরয হয়েছে? অতঃপর যাকাত 
ও আয়করের পার্থক্য উল্লেখ কর 


৪৬৯ LASS YU SSMS le ESS ০৮ ০15 0504১11৮৯৮5 25 
প্রশ্ন: 8৫ । যাকাত কী?যাকাতন্কাদের ওপর ফরয? সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
৪৭১ SLES ০১০১৪] ly ১৪ 5১ ০৮০০০৬১৮০25 


প্রশ্ন :৪৬। গরু/ছাগলা ও ঘোড়ার যাকাতের নেসাব কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

৬৪ 58 0৯১১1 ৮০০০ ৮591 Cally AM ০৮০০১ ৯১০ 2 
৪৭২ LSID ৮০ ৮১৫৯০ Hal 

রন ০০8) স্বর্ণ ও রৌপ্যের ॥১-এর -এর ০১ কী? ব্যবসায়ের মাল এবং 

৮০30988 


সংজ্ঞা, এর পরকারতেদ কার ওপর ওয়াজিব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি 
ভ্রাতৃত্‌ প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে এর গুরুত্ব 
৪৭৪ ০৮৯1 /১ ১১/৯ LL ৩৯ 0৮৯01 ৮১৮৮০ EA 
প্রশ্ন :৪৮। হজ্জ অর্থ কী? হজ্জে প্রতিনিধিত্ব করা কি ১৮৯? ফা. প. ২০১২] 
৪৭৬ -১৮৯2১ ৩3৪ 0৮ 1৩410555555 ১১০৮৪১২৮1৮৯ ৬৯৮০০ 2৭ 
প্রশ্ন :৪৯। হজ্জের আভিধানিক ও অর্থ কী? এটা কত প্রকার ও কী 
কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
CEL Mose 2A ০৯৯০৯ ৬৮৪০৭ 
৪৭৯ ২৮5315991৮০ ৬৮1 
প্রশ্ন : ৫০। কার ওপর হজ্জ ওয়াজিব? এটা কি তাৎক্ষণিক নাকি বিলম্বের 
অবকাশসহ ওয়াজিব? ইমামগণের মতৃভেদসহ বর্ণনা কর। 
8৮১ LEIS 902 ELD LAIN pa Lay 4105581$12) 
প্রশ্ন : ৫১। হজ্জ কত প্রকার? কোন প্রকার হজ্জ উত্তম? হজ্জের ফরয ও 
ওয়াজিবসহ বর্ণনা কর । 


আজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র : সূচিপত্র ২৫ 
পৃষ্ঠা প্রশ্রাবলি ক্রমিক 


৪৮৩ ১১৯১১ LN ৯১৯১০৮০৮০১৬ Eo" ০ 
প্রশ্ন :৫২। “হজ্জ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বিশ্ব-সম্মেলন” ব্যাখ্যা কর। (ফা. প. ২০১১, '১৪] 
Tall Lolly SSN 251 ৬৪ ভি] ২৮৮৪ ০৪ ৬৯৪ yl 

০২৯158০1০51 
অথবা, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে হজ্জের 
গুরুত্ব আলোচনা কর। 

৪৮৫ Ed Tl Enda ee -া 
প্রশ্ন: oof ই... CE al 

B৮৮ ২82581৩৯05০ ০০ ০০১৪ ৫৮৯৮৫৯৬১১৪৯ ১. ot 
প্রশ্নঃ ৮৮১৩ 

৮. পারস্পরিক সাণিক্রো ও তীদ্পতায 
পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, ছাত্র শিক্ষক, শ্রমিক মালিক 

৪৯০ ১৪৯ ৬৯ ৮৩ AAT lL -০০ 
প্রশ্ন: &৫ 1 দিবাকর বে দই 

৪৯২ 2৭৩০ 1, ৩৭ 

"_ প্রশ্ন :৫৬ | পিতামাতার ওপর সন্তানের ত কীকী? 
১0052859১৯০ ও 


অথবা, পিতামাতার ওপর সতের লো উল্লেখ কর 
বউ 3১ ৩১১:...।8০২ ov 
প্রশ্ন : ৫ণ। স্বামী-্ত্ীর ও অধিকারসমূহ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৯] 
৪৯৬ ৮+- ৭৩1১৯ ৪১৬৯ ৬৯ 0০৩ ০০৮৯1 ৬৬ Le OA 
প্রশ্ন :৫৮। প্রতিবেশী কী প্রতিবেশীদের অধিকার কী কী? বর্ণনা কর। 
) ৮৯০১১১৮৯১৬৯ ০৯৯১-১৮-৮০ yl 
অথব, ্তিবেনীররিয় দাও। অতঃপর প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
৪৯৭ -১৮৯: টি) ৮:১১ SL ১৬৯] ০০ ৮১৪ 10০১2311১৩১ ০৭ 
প্রশ্ন ॥ ৫৯ আ্তীয়স্বজন কারা? তাদের পারস্পরিক অধিকার ও করত কী 
সমক্ষেপে আলোচনা কর । 


8৯৪ 


৫০০ এ 


১২ 1১1 ০১১ ০০০১৮০/ Salt ৯ 
প্রশ্ন: ৬০। ছাত্র ও পরস্পর দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
৬৮৯ 0082 ৮১12555০৯1৮ 5 Gl ০৪ ৬৯ 1) 


aii 
প্রশ্ন : ৬১। শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক অধিকারসহ শ্রমিক মালিক সম্পর্ক 
সংক্ষেপে আলোচনা কর । . 
র্‌ 42013 ll ৭5১৮] ০০ ঠা ul 
অথবা, শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
৯. পর্দা 
স্বরূপ, হুকুম, গুরুত্ব, উপকারিতা 
৬5 SED ১০০১৬ ১৫৮ ৬৯৪ TUN ভা কী ৩১ তে AY) 
৫০৪ BE ESO PES ET SERRE 
প্রশ্ন : ৬২ । ইসলামে (১ ৯1) পর্দা কী? আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 
হিজাব গুরুত্ব বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৬] 
“cM Tal 0১৮৮১ তঠ 255১৪ Aly ৮৮৯৯৩ ০ yl 
অথবা, ৯০ কী? ইসলামে এর স্বরূপ কী? পর্দার গুরুত্ব বর্ণনা কর। 


৫০২ 


২৬ 


পৃষ্ঠা 


৫০৬ 


৫০৭ 


৫০৮ 
৫১১ 

৫১২ 
৫১৪ 


৫১৬ 


৫১৮ 


৫২১ 


৫২৩ 
৫২৪ 


৫২৬ 


৫২৮ 


৫২৯ 


৫৩২ 


৫৩৪ 


ধাল জ্রান্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 
প্রশ্বাবলি ক্রমিক 


১০০১1 ৪ ১১০১৪৪ TaN ১৫৯] 0৩ ০৮১২৯] ৯৯ Le AY 
প্রশ্ন: উড ধৰ্ম কাকে বলে কাপর নিন, গুরুত্ব ও উপকারিতা কী? 
tis ০০৮০৪ ME 
প্রশ্ন : ৬৪। নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে পর্দার গুরুত্ব আলোচনা কর। (ফা. প. ২০০৯] 
১০. (জেদ 
সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, ইসলামের সমরনীতি, হুকুম, জেহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য 
-১৮৯230 ৯14৯ 922 0৮৯04405515 ১৮৯119৯৮০২৩ 
প্রশ্নঃ ৬৫। জেহাদ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? সংক্ষেপে জেহাদের হুকুম 
LY সি I 
প্রশ্ন ৬৬ । ইসলামে জেহাদ হওয়ার হেকমত কী? পপ. pet 


LINAS ৪ 
প্রশ্ন: ১৭, ইললামে জেহাদের ওর ও রোজী টির 
5243১808150 rE bet Ee ail Sas 2 AA 
প্রঃ ও ইসলামী জীবলব্যবস্ার রীতি রক বর্ণনা কর। 
-০৮৯৪১ 4৪ 6৮32১1০83৮০ ০ ২৭ 
প্রশ্ন : ৬৯। জেহাদ ও সঙ্জাসবাদের মধ্যে বীর্কা ? বিজ্ঞরিত বিবরণ দাও) 
a ফা. প. ২০০৯] 
4৪] 954 3৮81 153 এল নল 
nn ১৮০৯৩ oa Talal. 
লে?) এটা কত প্রকার ও কী কী? জেহাদ ও 
৬ ২৩০ 


€ 
সংজ্ঞা, বক পান, “পদ্ধতি ও কৌশল, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব 
Ra ০. 0১5০০1১০৬০০ ৯৮১ ০১০০০ NN 
না ৬॥-এর অর্থ কী? ০1১-এর গুণাবলি কয়টি? সংক্ষেপে 
(ফা. প. ২০১২, ১৪] 
১৮৬৮০ ১০১৮৪] yell 4১০১০ ১৪ 05১ শত La VY 
ছি Wd ers eo Ts 2 oe 
১৯০১৮১২১০১০) ৮৯] ৬ঠ Ure yell Taal টা 
প্রশ্ন: ৭৩ ইসলামী জীবনে দাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
las ০৯১ ৮৮৩৮1১৩০৬৮৬ Nt 
প্রশ্ন : ৭৪ | ৮০1১11-এর গুণাবলি কয়টি? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১০] 
অথবা, দায়ীর গুণাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। -1১৯৬৮ ৮০1১1) ৩৮৮০ ০৪৪ Jl 
12১১৬1355৬5 ১7053 45454111 ০৫০1৯০১০2৪৬ JS 4৪৫ Vo 
প্রশ্ন: লে সপ পপ পু 


প. ২০১৩] 
LD 01১8] ০৮৪ ৬1০ SLY ৪৯০] & পা 
প্রশ্ন : ৭৬। কুরআন কারীমের আলোকে ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি 
০০ 2h VV 
প্রশ্ন :৭৭। হ৯০১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর দাওয়াতের 
হুকুম সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


Josie ২০১১০) 2955]1 ₹৮০| ০১ VA 
প্রশ্ন : ৭৮। ইসলামী দাওয়াতের প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


ঞ্ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র : সূচিপত্র ২৭ 


পৃষ্ঠা প্রশ্বাবলি ক্ৰমিক 
১২. ইসলামী অর্মণ্যণস্স 
অর্থনীতির সংজ্ঞা, ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যাবলি, 
সম্পদ, মালিকানা, উৎপাদন, ভোগ ও বষ্টন নীতিমালা 
৫৩৬ -১৮০5১। 6৯৯৬ ১৪৩। ১ ILA) Gye VA 
প্রশ্ন: ৭৯। অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। অতঃপর অর্থনীতির বিষয়বস্তু আলোচনা কর। 
৫৩৮ ay SUAS TSN ১০৯5531০৯০5 4 
প্রশ্ন : ৮০। ইসলামী অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা 
কর। (ফা. প.২০১৬] 
১৮০৩০১। ৩৩৪ ১৬] ০৪৪ ২2১৮১০০9০8১ -৮১ Ll 
sla ১0855 ৮১১০ 
অথবা, অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী? প্রচলিত অর্থনীতি ও ইসলামী 


অথবা, অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা কর। _43b NLL ২১০৯ ১১: ৩| 

৫৪০ -৮৪১-৪% ১৮555১101১1 ১৯৪ AY 

প্রশ্ন : ৮১ । ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলোংআলোচনা কর। ফা. প. ২০১০] 
৮০১০০১১0০০১ ০৮০৪ ০১২ CSN SLAY ৩১৩ yl 

অথবা, ইসলামী অর্থনীতি কাকে বলে? ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ 

বর্ণনা কর। 

৩১০] ১০১০৭ খুজি BLS ৮০ ৮১৮০৯ ১০০১ ০৯১৪ ০৯ AY 

৫৪৩ Nai 
প্রশ্নঃ ৮২। ইসলামী'অর্ঘনীতির মূলনীতিসহ এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 

৫৪৫ -০৮০। ০৯১৮০০৯০৯৪৪ Jae AY 
প্রশ্ন :৮৩,।জীম্পদ কাকে বলে? সম্পদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। 

৫৪৬ ০২/৬০৯০৪১। 5৮১৯1 A ২১১৮০০১। 55151) ২১১৬১ Taal S31 At 
প্রশ্ন 8৮8? অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মালিকানা তত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা কর। 

-৬১৮১০১1১৮০৮০৪১। A 1541211 2১55 ৮৯1১৫) yl 
অথবা, ইসলামী অর্থনীতিতে মালিকানার গুরুত্ব আলোচনা কর। 

৫৪৭ -৬+১৮৮২)। 00553116৯০০ Sl 0581 AL Ao 
প্রশ্ন : ৮৫ | উৎপাদন কাকে বলে? ইসলামের উৎপাদন বিধান আলোচনা কর। 
CAULEY SL om GL ‘DEY oo HHS 005 A 

৫৪৯ -৩০৩০৮৮৮ ৬০১৮০৯) ১৮১৯৪৪১। alii l oc ৬হ। 
চিন কস 
ভোগ সম্পর্কে ইসলামের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর। 
০91১০২১১2১1 Gail 052 ৩১৬] 0 THEIL ES BL Yl 

৩০০৮০ NILA NI Gil AL 
অথবা, ভোগ বলতে কী বোঝ? ভোগ, অপচয় ও অপব্যয়ের মাঝে পার্থক্য কী? 
ভোগ সম্পর্কে ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি কী? 

00১০১] ২5৮৯ ০০ ৬৯ ৮১১১১255511 1055 Cre FHS Ble AY 

৫৫০ -৮১1১1। ১১৮। 155 

প্রশ্ন : ৮৭। ইসলামী বষ্টনব্যবন্থা বলতে কী বোঝ? প্রচলিত অর্থনীতি অনুযায়ী 
বদনে উৎপাদনশীলতা তর্বট ভালো কর! 


ছপুরাল শ্রলতাহz" ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 
প্রশ্বাবলি সে ক্রমিক 


১৩. ল্যতাক্স 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের কাঠামো, নাগরিক , সরকার ও খেলাফত, শুরা ব্যবস্থা ও 


৫৫২ 


৫৫৩ 


2৭৩ 


2৭৫ 


-১০৬০ 31940103599. 54151 ১৯৪ ৫৬৯ UN AA 
প্রশ্ন: ৮৮। রাষ্ট্র বলতে কী বোঝ? রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য কাঠামোগুলো বর্ণনা কর। 
-২১০১-০১। 19510 ৩৯৫৯০ ৩৯ AL 
প্রশ্ন :৮৯। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা বর্ণনা কর। 
lly Lelia Nl blll 9৩৬০৯৮১১১৭১ 
প্রশ্ন : ৯০ । নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো বর্ণনা কর 
-২১১-১| LULLS ELS lll Sie SSMU ৬১৮০ এ) 
প্রশ্ন : ৯১। খেলাফত কী? খেলাফত কায়েমে মুসলমানদের দায়িত্ব ও 
কৰ্তব্যসমূহ আলোচনা কর । 
LDL Us ৬৪ US 9 9১৯ Taal 2531 AY 
প্রশ্ন : ৯২। ইসলামী জীবনব্যবছায় খেলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। 
-১৬১। ০০৯১ ৬৯19 2531 CAL ০০।৯৮ ০০ Bas bla AY 
প্রশ্ন : ৯৩ । মজলিসে শুরা বলতে .কী বোঝ? মজলিসে শূরার দায়িত্ব ও 


আলোচনা কর। 
-4/৮১1) ৪১৬১| ১০4১ ১৫০০ $31 At 
প্রশ্ন : ৯৪। মজলিসে শুরার গঠন.ও কীর্মাবলি আলোচনা কর। 
-৬১৯১]। al ১০৯৪1 $31 4০ 
প্রশ্ন :৯৫। আহলে শ্রারঞঞ্জগাবলি আলোচনা কর । 

৬১৯২ 15510 SLY ০৩৪ SALA ১৯০ AAS এ 
প্রশ্ন : ৯৬। ইসলামীর এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যকার চুক্তি সম্পাদন কিভাবে 
হবে? [ফা. প. ২০১৩] 

3৯৪১5 US SUS 0০০ ০০১০৪ BINDS AY 
প্রশ্ন : ৯৭/শ্রাব্যবন্থা ও ক ব্যবস্থার মধ্যকার পার্থক্যসমূহ আলোচনা কর। 
bol Ab - ৩৮৯১ ০৮১৭ ১৪৩) C2 0০ ০0031 AA 

tila SLY 
প্রশ্ন: ৯৮। নির্বাচন কী? নির্বাচন পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর। প্রত্যক্ষ 
নির্বাচনের গুণ ও দোষ কী কী? 


১৪. MBIT 
এ 1 53143 0-০3। SS ১৯ ০০৬১৪] ৭৭ 
নিত ০ সপ ০ 
-২৯১৮০)। ৩৮৯11 ২৬৪১০ ০৪৪ TLS sla A) 
প্রশ্ন : ১০০ । আইনের উৎসসমূহ কী কী? অতঃপর ইসলামী বিচারপদ্ধাতি বর্ণনা কর। 
LDN ১৬১৬৬ ১১৮০৮০১৫৩০৭ 
প্রশ্ন :১০১। ইসলামী আইনের উৎসগুলো উল্লেখ কর। (ফা. প. ২০১০, '১২| 
Gly LN ৩৯১০৪ la 5 ৬৯১০০] ০৪১০৭ ১০ yl 
অথবা, ইসলামী আইন কী? ইসলামী আইনের উৎসসমূহ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। 
| las ০2 ৬৯ Le alll leg! ৩৭ 
প্রশ্ন : ১০২ । বিচারকের গুণাবলি কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর । ফা. প. ২০১১) 
-455019151৯1-65315531 2। 
অথবা, বিচারকের গুণাবলি ও যোগ্যতাসমূহ উল্লেখ কর। 


ক অংশ : বড় প্রশ্নোত্তর 
[মানবশ্টন : যে কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে_ ২০ * ৪ = ৮০] 


১. ইসলাম পরিচিতি 
ইসলামের শ্রেষ্ঠত, পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, সমস্যা সমাধানে ইসলাম 


Hai 1540 55 15-3559 ০০০) ০৫ জর 
প্রশ্ব:১ নত ৬ «জা 


(ফা. প. ২০১১] 


উত্বল্।। উপস্থাপনা : ইসলাম মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবষ্থা মানবজীবনের সব সমস্যার 
৮4852৮5188৮: 

এগুলোর ওপর পন সেমতে করার 
সপ সার্থকতা নিহিত। সু 


চা 

ইসলামের পরিচয় : নিমে ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় প্রদান করা হলো- 
আভিধানিক অর্থ : ১! শব্দটি, বারে:..1-এর মাসদার, যা +1, বা “১: মাদ্দাহ 
থেকে গঠিত । এর অর্থ হচ্ছে_ 

305১ তথা আনুগত্য ৷ 

££) তথা মেনে চলা ৷ 

£325 1/তখ, বশ্যতা স্বীকার করা, অবনত হওয়া । 

চুক ৩েলে দেয়া । 

2:92:45 তথা কোনো কাজ ন্যন্ত করা। 

[০ 45% তথা সন্ধিত উপনীত হওয়া 

১) ০১ ৬5 455% তথা ইসলাম ধর্ম কবুল করা। 

To be ১০০৩৫ তথা নিরাপত্তা লাভ করা । 

&. To work sincerely তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা । 

১০. 10 5urrender তথা আত্মসমর্পণ করা । 

উল্লেখ্য, মূলত +১.:.. শব্দটি 1১. মাদ্দাহ থেকে নির্গত । 11১ অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা ৷ 
আর যেহেতু বান্দা একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই শান্তি ও নিরাপত্তালাভ 
করতে পারে; সেহেতু ইসলামকে “১.:.! বলা হয়। 

যা নাজ? ইসলামের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের নিনোক্ত উক্তগুলো 


১. [সিরা রদ 
8১৮: 5৮5 2 ls LAS 25 LION 0345 ঢা সেসা 
51550810885 32582 


নানি ০৫৫৬ 


৪ রোল জ্রা্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


অর্থাৎ, ইসলাম হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর 
রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা 
রাখা এবং সামর্থ্যবানদের হজ্জ করা । 

২. আবুল বারাকাত আন নাসাফী বলেন- UL 25৯1 Soin pA SCL 
- 5195 550০5 SUL 9৩5৮ 12৫ ৬155 অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে, 
আল্লাহর অসতিত্ের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া এবং 
অন্তরে বিশ্বাস ছাপন করা ও বান্তবজীবনে শরীয়তের আদেশসমূহ মেনে চলা ৷ 

৩. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 38 £15:.55 411 ১59 SLING ALLE 5৮ 
- ১155 ৯০ 05৯ অর্থাৎ, আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর িষ্্শসমূহ 
মেনে নেয়া, সেপ্ডলোর অনুকরণ করা এবং তাদের নিষিদ্ধ যু ঈদ করার 
নামই ইসলাম। 

8. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- sy 
(81515 ms 9 ০১৪4৪৪০০৫৫৪ 4,552915, 


SIs tt ৯০25 CLES SU US, 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- 
Hts AH [XE 5155 
৬. আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতার মতে_ 4 20105. 17১১1৮41553) ১1 ৬ 
৭. লিসানুল আরব প্রণেতার মতে- # 
5০500425505 LE চ০-১ 14 ০৪ সা 
BSA LSI bie ১৪১৫ 41৮58 TAR 
৮. দার্শনিক জর্জ বার্নার্ডশ বলেন, slam is not only a religion, but also a complete, 
comprehensive dynamic &hd scientific code of life. অর্থাৎ, নিছক ভক্তি 
ও তপস্যামূলক কোনো ধর্ম নয়; বরং ইসলাম হচ্ছে মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ 
থেকে একটি সর্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থা। 
৯. পপ, ২0:8৮ হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সকল নবী- 
সু এ তা-ই ইসলাম। 
১০. ড. ১৮ 2৬ বিশ্বাসসহ বাস্তব জীবনের সমন্বয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত 
একটি নির্দিষ্ট জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম। 
১১. আল্লামা ইকবাল বলেন, সঠিক মানব ধর্ম বা সঠিক জীবনব্যবস্থার নামই ইসলাম । 
১২. কারো মতে, হযরত (সে) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান নিয়ে আবির্ভূত 
হয়েছেন, তার বশ্যতা করার নাম ইসলাম। 
মোটকথা, ইসলাম এমন এক কল্যাণময় জীবনব্যবস্থার নাম, যা মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল সমস্যার সঠিক এবং সুষ্ঠু সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
2 pL GSS: 
ইসলামের যেসব ভিত্তি ও মূলনীতির ওপর ইসলামের বুনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত, 
চেও লাও রেজা লাভা যা ১. ঈমান, 
২. সালাত, ৩. রোযা, 8. হজ্জ ও ৫. যাকাত। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা 
করা হলো- 
১. ঈমান : এ বিশ্বজগতের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান' আল্লাহর নিরঙ্কুশ 
সার্বভৌমত্বের ওপর অদৃশ্যভাবে বিশ্বাস ছাপন করাই ঈমান। মুলত ঈমানই হলো 


জর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত ৫ 


২. সালাত : সালাত ইসলামের ঘিতীয় রুকনা। প্রতিটি মলি প্রতাহ শীচরার সালাত 
কায়েমের লক্ষ্যে মসজিদে সমবেত হওয়ায় তাদের মাঝে সামাজিক সম্প্রীতি, একতার 
অর 
আদায় করার মাধ্যমে তাদের মাঝে এক অনুপম ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়। সালাতের মধ্য 
দিয়েই রাজাপ্রজা একে অপরের বংশ কৌলীন্যের বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙ্গে 
একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয় । 

মানবসমাজে যখন নৈতিক বা আত্মিক অধঃপতন ঘটে তখনই দেখা দেয় সামাজিক 
দ্বন্বকলহ, সংঘাত ও অনৈতিকতার সয়লাব। এ সালাত প্রতিটি নারীপুরুষের মাঝে 
গা হে জা রা উনি পভ যয 


জামা যাকৰ ভাতে নাহ 

৩% যোয়া: Epp Snes La nhs © LUNN 

ও নৈতিক দিক থেকে রোযার বহু ্ররুত্ব রয়েছে। সাওম 

তাকওয়া বাঁ খোদাতীতি অর্জনের অন্যতম রাধ্যম। সুমিত লেষর যাবতীয় 

নিয়মনীতির দাবি রক্ষাপূর্বক রোযা আদায় করলে সেণ্জবশ্যই তাকওয়াবান হবে। যেমন 
মহান আল্লাহর বাণী- 

SHEL LES be Gad oe 35045150554 ah 
সাওম মূলত আতিক শৃঙ্খলা ও আজি অন্যতম সোপান নোহার আতিক 
শিক্ষা প্রকৃত রোযা পালার সামগ্রিক জীবনে কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে। আল্লাহ 
তায়ালার বাণী_ ১8 ॥ SES BL 1535555 
রোযা একমাত্র আল্লাহর প্রেম্র্িভালোবাসার নিদর্শন। রোযার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর 
নৈকট্যলাভ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৬ ৫১৯1 50 43 
শয়তানের প্রবঞ্চনা ,, পতি ও ও প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য রোযা ঢাল্বরূপ। রোযা 
রাখলে বান্দা শয়তানের কুমনত্রণা থেকে বাচতে পারে। রাসূল (স) বলেন- ১:41 
£ অৰ্থাৎ রোযা ঢালম্বরূপ। 
রোযা রাখলে রোযাদারের অতীত জীবনের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করা হয়। মহানবী (স) 
বলেন ৬১১ ১8515 01585 UUs ba Ua 60০ উ৪ 

8. হন্ত মুসলিম ইতিহাসে সকালের সর্ববৃহৎ ইসলামী মহাসম্মেলন হলো হজ 


ভ্রাতৃত্ব 
মমত্ববোধের এক নিদর্শন। হজ্জ ইসলামের একটি বুনিয়াদি ত। 
Ek SR fs Behe সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক 
গুরুত্ব অপরিসীম হজ মুসলিম বাত মহামিলনের মহোৎসব । 

৫. যাকাত : যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার: (Economic 59107) মূলভিত্তি এবং ইসলামের 
অন্যতম মৌলিক ভম্ত। পবিত্র কুরআনে যতবার নামাযের কথা বলা হয়েছে, ততবারই 
যাকাতের কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 1,51; $y 1 
8,54; মূলত যাকাতভিত্তিক অৰ্থব্যবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রের মূল সঙ্জীবনী শক্তি। তাই 
দারিদ্যুবিমোচন ও ও আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে যাকাতের গুরুত্ব অতীব ব্যাপক । 


থেকে বেরিয়ে যাবে। 


৬ রোল ক্রাতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ঞ 


LLG oso Le Fi SCN 8111 05 SAUL: OO Im 
আ প্রশ্ন: ২ আল কুরান ও সুনহর আলোকে 14:31 he 6411-এর 
, বিশ্লেষণ কর। (ফা. প. ২০১১] 


উল উপস্থাপনা slant is the complete code of life. অর্থাৎ, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ 
জীবনবিধান এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই, যেখানে ইসলামের সুস্পষ্ট 
নির্দেশনা প্রদত্ত হয়নি। বস্তুত মানবজীবনে যা কিছু প্রয়োজন' তার সবকিছুর নীতিমালা 
ইসলামে রয়েছে, যা অন্যান ধৰ্মে দেই বর নাও ঈমান সুমা থেকে 
শর কৰে বু, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক,৪ আন্তর্জাতিক 


লুই ইলা এমনভাবে বম ক হয়ছে যা নই পরিপূর্ণ 
এবং অতুল' 


SUG ose ৮15 ১:91 055 02001584555: 

কুরআন হাদীসের আলোকে “আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম’-এর বিশ্লেষণ : আল্লাহ 

তীয়ালার-নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম্চা, এটা ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম 

জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণীয় নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বর্লোন- 

BEEN RCC CR 525 2৮১১৪ 
অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মকে দীন হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তা 
গ্রহণীয় হবে না। দীন ইসলামকে বোঝার, জন্য প্রচলিত অন্যান্য দীন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা 
জরুরি । অতএব প্রথমে সেগুলোর আলোচনা নিম উপস্থাপন করা হলো- 
ধর্ম হিসেবে পরিচিত ধর্ম : ইস্লাম হলো আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন। এছাড়াও যেসব 
ধর্ম ধর্ম হিসেবে পরিচিত, তা হলো ১. ইহুদি ধর্ম, ২. খ্রিস্ট ধর্ম, ৩. বৌদ্ধ ধর্ম, 8. হিন্দু 
ধর্ম নিম্নে এ ধর্মসমূহের/আলোচনা প্রদত্ত হলো- 

১. ইহুদি ধর্ম : বাইরেলের দুটি রূপের একটি রূপ হচ্ছে ওল্ড টেস্টামেন্ট। এটি তাওরাত ও 
যবুরের বিকৃত ব্ূপ। এতে তাওরাত ও যবুরের মূলভাব, ভাষা ও বিষয় প্রেক্ষাপট 

অনেকাংশে, বিলুপ্ত । এটি ইহুদি মতাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ । কথিত এ ধর্মের প্রবর্তক হযরত 
মুসা. (আ)-কে বলা হয়। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এ পিন ৮ 
রচিত তা হলো- ১. তাওরাত ২. আম্ছিয়ায়ে কেরামের সহীফাসমূহ ৩. 
সহীফাসমূহ ৷ এ ধর্মগরন্থে আল্লাহকে 'জিহ্বা" বলা হয়েছে। এদের বিশ্বাস হলো- 
ক. তারাই জিহুবার মনোনীত বিশেষ জাতি । 
খ. পরকালে তাদের অপরাধের জন্য শান্তি ভোগ করতে হবে না। 
গ. তাদের সাথে জিহুবার এক বিশেষ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন। 
ঘ. কেউ কেউ হযরত উযাইর (আ)-কে জিহুবার (আল্লাহর) পুত্র বলে মনে করে। 

২. খ্রিস্ট ধর্ম : পৃথিবীর অন্যতম ধর্ম হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্ম। এ ধর্ম মতাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থের নাম 
নিউ টেস্টামেন্ট। খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দীতে এটি রচিত হয়। এদের চারটি পুস্তিকা রয়েছে। 
যথা- মথি, মার্ক, লুক ও যোহন। এ ধর্মগ্ন্থের ভাষা সুরিয়ানী। কথিত ইঞ্জিলকে তারা 
নিউ টেস্টামেন্ট নামে অভিহিত করে । তাদের ধর্মগ্রন্থ মতে, আল্লাহ হচ্ছেন ‘গড’ । তিনি 
ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এছাড়া তাদের বিশ্বাস হলো- 

ক. খ্রিস্ট হচ্ছে গডের দৃশ্যমান রূপ। 

খ. ঈসা (আ)-কে তারা যিশু ও মারইয়াম (আ)-কে মেরী বলে অভিহিত করে । সে মতে 
যিশু গডের পুত্র এবং মেরী গড়ের স্ত্রী। 

গ. যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন । 

ঘ. যিশুর অনুসৃত পথই একমাত্র মুক্তির পথ । 


আর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্ৰ ... . ৭ 
৩. বৌদ্ধ ধর্ম : বদ্ধ রম পৃথিবীর অন্যতম রান ৫ দির গৌতম বদ্ধ এ ধর্মে 


প্রবর্তক । বৌদ্ধ ধর্ম মতাবলম্বীদের টা 8 
আজ্ঞেয়বাদী ও নিরব রে গা ক রর বা হীনযানীদের 
মী অহ ও মহাযানসুত্র মহাযানীদের রহ বৌদ্ধ ধৰ্মে মহাযানসূত্রকেই মৌলিক খু বলা 


হয়েছে। আপিটক ডিন থকে বিন্যত। যথা ১. বিনয় পিটক ২. সুত্তপিটক ও ৩. 
অভিধম্মপিটক। 


৯৯1৯০৮০০8০২ 
৪ দুদ বরে রা 
যাব (কর্ণ বাক্য, কঠোর বাক্য, নিন্দা বাক্য, চুগলি বাক্য, অসত্য বাক্য) 

তরে, ১ কামের ( ) বশীভূত হবে না এবং সুরা (মদ) পান করবে না। ৬৫ 

ব্রিপিটকের ভাষ্য মতে, আত্মা বলতে লু 


রি ক রি সংজ্ঞা, সংস্কার ও ভিানকটহার সাথেই লো 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু 7.7 
লাভ করে! 


পুরান, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত; রামায়ণ এসবই বেদের শাখা উপশাখা । এ ধর্মে 

একেশ্বরবাদের ধারণা যেমনি আছে, তেমনি বহু ঈশ্বরবাদ, বহু দেবতাবাদ, অদ্বৈতবাদ, 

অবতারবাদ ও প্রকৃতিবাদ রয়েছে হিন্দু ধর্মের কোনো প্রবর্তক নেই। তাদের 

টু লা 

অনুযায়ী ৩টি সত্তা রয়েছে ॥/যথা- ব্রহ্ম হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু হচ্ছে 

হচ্ছে সংহারকর্তা । ও 

হিন্দু ধর্ম মতে আত্মা) শাশ্বত, নিত্য, নিনুয় ও অবিনাশী ৷ দেহ নশ্বর ও বিন্যাশগ্্ত। 

দেহ লি খাতার ক্ষয় নেই গীতার বলা হয়েছে: শাস্ত্র সকল একে ছেদন 
করতে পারে না, অগ্নি দহন করতে পারে না, জল ভিজাতে পারে না, এ আত্মা 

অচ্ছেদ্যং'অদাহ্য ও অক্রেদ্য অশ্রেষণ। 

৫. ইসলামধর্ম : ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে আসমানী গ্রন্থ কুরআনুল কারীম । এর প্রবর্তক 
হচ্ছেন খোদ আল্লাহ জালা জালালুহু এবং পথপ্রদর্শক হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (স)। 
কুরআন মাজীদের মূল বিষয় হলো তাওহীদ বা একত্ববাদ। সার্বভৌমত্বের মালিক 
একমাত্র আল্লাহ তায়ালা । এ মালিকানায় কারো কোনো অংশীদারত্ু নেই। আল্লাহ 
তায়ালা বলেন_ ১3১৪ 0৯ 0৫ Le 55 10 559 &3 | 5 অর্থাৎ, 
মহিমান্বিত তিনি, যার হাতে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব । তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান । 
পবিত্র কুরআনের অন্যস্থানে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
এড 3১5 4 552 205 105 ১১ Ms ১৯১ ০১০: ০ এ ডা 

13555 65055 2৮565 31৯5 il 
অর্থাৎ, যিনি আসমান ও যমীনের মালিক । তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার 
রাজত্বেও কোনো অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে 
সঠিকভাবে পরিমিত করেছেন । 
আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোনো মধ্যস্থতাকারী নেই । মধ্যস্থতাকারী ধারণা অলীক মাত্র। 
কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 

49750 ৩5656 (৯ ৭6 ১/৩৮ 40০3৯৮30১45 
৭ ০৬৫ 5৯ ৯০ ৬০৫১ ৭0019354555 


৮ ৬তরালভ্রুত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রাজ 


অর্ধাৎ, যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলেছে যে, 
আমরা তাদের পূজা করি এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দেবে। 
নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যকার মতবিরোধের চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। যারা মিথ্যাবাদী 
আল্লাহ তাদের হেদায়াত করেন না । 
আল্লাহকে পাওয়ার জন্য অন্য কারো ইবাদতের প্রয়োজন হয় না। ইসলাম দেবদেবীদের 
ইবাদতকে অসার বলেছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 
Up BET SIU LAST USAT রন ২334 ১ 93585 LS 
ple bs 
অর্থাৎ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের বন্দেগি কর, তারা করেব ছাড়া 
কিছুই নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখে গেছ। আনহার ব্যাপারে 
কোনো দলীল অবতীর্ণ করেননি । 
যারা প্রকৃতি পূজা করে তাদের ধারণাও মিথ্যা । আল্লাহ এগুলো নিষ়ের্ঘ'করে বলেন- 
LHL ড৬ 5015 LUG AAI US 
অর্থাৎ, তোমরা চন্দ্র ও সূর্যকে সেজদা করো না; টার সেজদা:কর আল্লাহকে . 
যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। Kk 
যারা আল্লাহর পরিবার (স্ত্রী, পুত্র, কন্যা) থাকার ব্যাপারে বিশ্বাস করে, তাদের ধারণা 
সম্পূৰ্ণ মিথ্যা। আল্লাহ এসব থেকে স্পুর্ণুপরবিত্র ও মুক্ত) কুরআন মাজীদে ইরশাদ 
হয়েছে- ০১০: ১৮০৩ ০১৯১৬ ৮১১$॥ 9১৪12156 
অর্থাৎ, তারা বলে, রহমান রহমান রা করেছেন, তিনি এর থেকে অতি পবিত্র 
আর ফেরেশতারা তার বান্দ্য মাত্ৰ । 
কুরআন মাজীদের অন্য স্থানে ইরশাদ হয়েছে- ১১০০ ১১138555010 
৯ ১, আল্লাহ বলেন, তোমরা দু'ইলাহ বানাবে না; বরং ইলাহ মাত্র 
একজন। 
65১5 অৰ্থাৎ, লয় তারা কাফের oe ate lean 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
23 ৩544৯ Sn AE ১২০ ০১৮৪৩ 3520 4৩5 
অর্থাৎ, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তার প্রিয়জন। তবে বল, 
কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য শান্তি দেন; বরং তোমরা অন্যান্য সৃষ্ট মানবের 
অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ ৷ 
এসব বিষয় সূরা ইখলাসে আরো সুন্দর করে ইরশাদ হয়েছে- 

21858 21 955 705 054 00 USM ALLAN AST GA 
অর্থাৎ, বল আল্লাহ একক । তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন: তিনি সন্তান জন্ম দেননি এবং 
তিনিও কারো সন্তান নন। তার সমুতল্য কেউ নেই। 

উপসংহার : ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম অসার, অলীক ও মিথ্যা । তবে তাদের ধর্মযন্ছে 
যেসব পুণ্যের কথা আছে, তার প্রতিফল তারা পৃথিবীতেই লাভ করবে। এর বিনিময়ে 
পরকালে তারা কিছুই পাবে না। পক্ষান্তরে যারা কুরআনের বিধান পালন করবে, তারা 
পৃথিবীতে ও পরকালে উভয় স্থানে সুখী থাকবে। কেননা ইসলামই একমাত্র দীন, যা 
সর্বপ্রকার বিকৃতি থেকে মুক্ত ও সংরক্ষিত এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য । 


আআ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৯ 


১৮ ৩৪ 05৩ GALA GALA ৩৩ SCN ১৮৫5 70) IgE 
০৮১ 2৫74৯) দি ০১৪০৮ 
|] ৩ ॥॥ ইসলামের পরিচয় দাও। এর গুরুত ও আলোচনা কর। অতঃপর 
আরও সমস্যার সমাধানে ইসলামের ভূমিকা ভূমিকা! রিও (ফা. প. ২০১৮] 
৪১০16 9১573: ০০ ১৯29 Lay ttt 6১:১1 age gf 
অথবা, ইসলামের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের গুরুত় 
কর এটি ৪ 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর বাণী_ ?:.3 21 555 53:11 2 অর্থাৎ উল্লাহর 
কাছে একমাত্র দীন (জীবনব্যবস্থা) হচ্ছে ইসলাম। কেননা একমাত্র ইসলামইম'নবজীবনের 
সকল দিক ও বিভাগ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছে। ইসলাম ব্যক্তি, পরিবার সমাজ, 
জাতীয়, আন্তর্জাতিক, জাগতিক বিষয়ের এবং ইহলৌকিক, পারলৌরিক ও খধ্যাত্বিক 
নদের যায তু সমধান এদান করে বিশ্ব এক নর এয অর্ণ করেছে। 
চা PF 
ইসলামের পরিচয় : IEE রকি. পের হলো- 
আভিধানিক অর্থ : 1১: শব্দটি বাবে J আর মাসদার, যা ৮ বা ১. মান্দাহ 
থেকে গঠিত । এর অর্থ হচ্ছে_ | 
$435) তথা আনুগত্য । 4 
££ ১ তথা মেনে চলা । 4. 
১০১৭ তথা বশ্যতা স্্ীকার করা, অবনত হওয়া । 
৫] তথা ঠেলে, দেয়া।) 
গম দিলো তার করা। 
0:40 ত8৫$১$0 তথা সন্ধিতে উপনীত হওয়া। 
[১০১১৩১ ৩% 43511 তথা ইসলাম ধর্ম কবুল করা । 
1০উ৪১০৮/০৫ তথা নিরাপত্তা লাভ করা। 
‘To work sincerely তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা । 
১০. To 5urrender তথা আত্মসমর্পণ করা । 
উল্লেখ্য, মূলত +১.) শব্দটি {1 মাদ্দাহ থেকে নিৰ্গত। 11১, অৰ্থ শান্তি ও নিরপত্তা ৷ 
আর যেহেতু বান্দা একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই প্রশান্তি ও নিরাপত্তা লাভ 
করতে পারে; সেহেতু ইসলামকে ₹১:.| বা শাস্তির ধর্ম বলা হয়। 
পারিদারলেক ইসলামের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের নিম্লোত্ত উক্তিগুলো 


মরে সিসি ডে ৫৬ 


id 


১. নিলি ন্ত বলেন_ 
tania gs si dss ict ol Und Oy পা ESC 
STL SALE ১1৫ ৬১০০৯ La Sl ০56 
অর্থাৎ, ইসলাম হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ৮৮ 


রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা 
রাখা এবং সামর্থ্যবানদের হজ্জ করা । 
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আবুল বারাকাত আন নাসাফা বলেন- ll 

4505 Blas GULL lj $2 US US 91556 Gita ph SL 
অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক 
স্বীকৃতি দেয়া এবং অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা ও শরীয়তের আদেশসমূহ মেনে চলা । 


. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 


UMASS bE ০0০৯১ 41553 4111 ১519 30895 02120 GA 
অর্থাৎ, আল্লাহ ও তীর রাসূল (স)-এর নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া, সেগুলোর অনুকরণ 
করা এবং তাদের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করার নামই ইসলাম ৷ টা, 
আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন_ টু 
iG 9৮13 ই 200 0555 LS Ls A545 2০91 Ly ua 52 

Sil ০5 ৯৮ ০১ ১095 মা 

আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- ‘ 
Ms SOB peat ॥ 55152 
আল কামূনুল ফিকহী প্রণেতার মতে- বর 4] 03-5 15154135515 

লিসানুল আরব প্রপেতার মতে- 

5০৮4০ ০০০০ 49:55; Ss 2 SL 
% B33 5544 45 ১৪১4 Wis EAR 
দার্শনিক জর্জ বার্নার্ডশ বলেন lon is not only a religion. but also a complete, 
comprehensive dynamic hd scientific code of life. ্ নিছক ভক্তি 


ও তপস্যামূলক কোনো ধর্ম নয়; বরং ইসলাম হচ্ছে মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ 
থেকে একটি সর্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবন্থা। 


আত : ১১১০ হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত 


সকল ন বীব্ৰাসূল মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যে বিধান নিয়ে এসেছেন, 
তা-ইইসলাম। 


. আলুম্ঘা ইকবাল বলেন, সঠিক মানব ধর্ম বা সঠিক জীবনব্যবস্থার নামই ইসলাম । 
, উই শ্রম হাসান. বলেন, ধর্মীয় বিশ্বাসসহ বাস্তব জীবনের সমন্বয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত 


একটি নির্দিষ্ট জীবনব্যব্থার নাম ইসলাম । 
কারো মতে টব মহানাদ (ন) আল্লাহর পক্ষ থেকে রে নিধন শিয়া 
হয়েছেন, মনেপ্রাণে তার বশ্যতা স্বীকার করার নাম 


মোটকথা, ইসলাম এমন এক কল্যাণময় জীবনব্যবস্থার নাম, সনা মানুষের বযভিজীবর থেকে জাতীয় ও 


সকল সমস্যার সঠিক এবং সুষ্ঠু সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 


০5:৮৩ 3g pl :5 ০150৮ হণ: 


কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের ও মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও 
বরুন এনে লা হিস 
আলোচনা করা হলো- 


১, 


আল্লাহর পছন্দনীয় ধর্ম : আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও জীবন-মৃত্যুর 
মালিক । মানবজাতির জন্য তার মনঃপূত বিধানই কেবল তার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে 
পারে । আর আল্লাহর একমাত্র মনোনীত সে জীবনবিধানের নাম ইসলাম। আল্লাহ 
তায়ালা বলেন_ £১(:.১1 41 3: 544 01 অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত 
একমাত্র জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১১ 


২. 


পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা : ইসলাম একটি ধর্ম হলেও তা অন্যান্য ধের অনুরূপ নয়। 
কেননা ইসলাম বাস্তব জীবন এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমন্বয়ে একটি 
সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা। *ড. আলিয়া আলী ইজেতবেগোভিচ বলেন, “ইউরোপে 
[২৩18০7 শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, সে হিসেবে ইসলাম কোনো ধর্মের 
শ্ৰেণিকরণে পড়ে না। ইসলাম ধর্মের চেয়ে বেশি কিছু অর্থাৎ এটা মুক্তি ও শান্তিকামী 
মানুষের একটি চিরপ্রগতিময় পরিপূর্ণ জীবনবিধান।” কুরআন মজীদে ইরশাদ 
হয়েছে £41 ৬১৯5৩ ৮০৮১ MELE ৮৮০১৩ 2১ AT SALT ডিএ 
- 155 £১2.) অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গকরলাম, 
তোমাদের প্রতি আমার অনুযহ পরিপূর্ণ করলাম। আর ইসলামে তোমাদের 
জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম । 
শাশ্বত জীবনাদর্শ : ইসলাম হচ্ছে বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র শাশ্বত 
জীবনাদর্শ । ইসলাম ইহ ও পারলৌকিক মুক্তির দিশারি ৷ ইহলৌকিক-শাস্তি ও কল্যাণের 
মধ্য দিয়ে পারলৌকিক শাস্তি ও মুক্তির পথ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ইসলামের 
আবির্ভাব । ইসলামে রয়েছে বিশ্বমানবতার সব সমস্যার সুষ্ঠু ও বাস্তব সমাধান । 
মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের বর্তমান /ভ্ উুবিষ্যৎ সম্ভাব্য সকল সমস্যার 
সমাধানের মৌলিক বিধান ও মূলনীতি ইসলামের মূলে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। 
কুরআনে ঘোষিত হয়েছে_ £৮:১ 41 (5৮85 551| ৫১1০ 141555 অর্থাৎ, আমি 
সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে আপ্বনীর সমীপে এ গ্রন্থটি অবতীর্ণ করেছি। 
প্রগতিশীল জীবনাদর্শ : প্রকৃতিগ্নতভারেই' ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ প্রগতিশীল জীবনাদর্শ । 
ইসলামে রয়েছে ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক জীবনজিজ্ঞাসার জবাব; রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, 
রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা। ইসলামে/আছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা । মহোত্তম নৈতিক 
শিক্ষা, মানবচরিত্রের উতৎকর্ষ-সাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচারভিত্তিক শাস্ডিশৃঙ্খলাপূর্ণ 
প্রগতিশীল সমাজ গঠন সংরক্ষণে ইসলামের কোনো বিকল্প নেই। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ 
জীবনব্যব্থা। এতে,কোনো খুঁত নেই, নেই কোনো অপূর্ণতা । 
অচিন শব: প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ 

ডি, যে দয গত বল ন রাসুলের দীন বা ছিল ইযলায। 
তাই ইসলামই সকল নবী-রাসূলের অভিন্ন শাশ্বত ধর্ম। সকল নবী-রাসূল সব যুগের 
মানুষকে ইসলামের দিকেই আহ্বান করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে 
গড়ে তুলেছেন। 
হযরত ইবরাহীম (আ) নিজ ধর্মের নাম ইসলাম এবং তার উম্মতকে ‘উম্মতে মুসলিমা' 
বলে অভিহিত করেছেন । যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে 

-এ1 22554 505 ৬৪৩ Mos 01৮৯ LS 

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতকেও এ নামে অভিহিত করেছেন। কুরআনে বলা 
হয়েছে_ ১১১০ (5১ $4 (525১51 18 20, অর্থাৎ, এটা আমাদের 
জানি রন 0 লন 
শান্তি ও সম্ল্লীতির ধর্ম : ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে 
সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও সম্প্রীতি স্থাপন করতে বলে। ইসলামই একমাত্র মানুষের 
মধ্যে প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এতে ধনী-দরিদ্র, উচু-নীচু, কালো-সাদা বলে ' 
কোনো বৈষম্য নেই। অভেদ সাম্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে একত্র করে আল কুরআন 
ঘোষণা দিয়েছে_ $351 2810 4 অর্থাৎ, নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। 
সামাজিক সম্প্লীতি প্রতিষ্ঠা : ইসলাম নিজেদের মতো অন্যদেরকেও ভালোবাসতে 
উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম মানুষকে নিজের, স্বজনের, সমাজের, স্বদেশের তথা বিশ্ববাসীর 


১২ 
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কল্যাণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন ও ত্যাগ স্বীকারে প্রেরণা যোগায় ৷ আর এতেই 
বিশ্ববাসীর জীবনধারায় নেমে আসে প্রশান্তি। বিদূরিত হয় অশান্তি, হিংসাবিদ্ধেষ এবং 
হানাহানি ৷ ইসলামের শিক্ষা হলো মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই ৷ সাদা কালো 


" সব মানুষই আল্লাহর বান্দা। গোটা মানবজাতি একই পরিবারতুক্ত। বিশ্বনবী (স)-এর 


ঘোষণা_ ১9১1 ০3:11 01 অর্থাৎ, সকল মুমিন ভ্রাতৃতৃময় পরিবারের ন্যায় । 
সম মানবজাতি একটি দেহের মতো ৷ কেননা সকলে একই আদি পিতামাতা আদম ও 
হাওয়ার সন্তান ৷ 

ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী : ইসলাম সর্বপ্রকার অন্যায়, জুলুম-অত্যাচার নির্যাতুন্ন$ শোষণ , 
বঞ্চনা আর গ্লানি থেকে মানবতাকে মুক্ত করে ইনসাফ ও ন্যায়ের সমাজপ্রতিষ্ঠা'করে । 
অর্থনৈতিক পি রাজানেডির রো মুক্ত কর চিচ *তিকর 
৯০১৭৮০৮৮৭45: ন্‌ 
বিশ্বজনীন ধর্ম : একজন, মুসলিম ইসলামের উজ্জীবিত হয়ে বিশবত্রতৃতু, 
সাম্য, উদারতা, মানবতাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা ও ন্যায়নীতিরউঅনুসরণ করে থাকে । 
ইসলামের নিরপেক্ষতা, ব্যাপকতা, স্থায়ী উপযোগিতাই একে কালজয়ী বিশ্বজনীন 


ধর্মকে চিরন্তনতা দান করেছে। 


১৫. 


. সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা : সকলের সমান অধিকার নাঁরীর মর্যাদা সমুন্নতকরণ, সম্পদের 
এ ন্যায়ভিত্তিক অর্থব্যবসথার রূপুরে প্রদান ইত্যাদির ভিত্তিতে ইসলামকে, 
সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় । 
উন্নত নৈতিকতার প্রতিষ্ঠাতা : ইসূলাম্রেএন্যতম দিক হলো নৈতিক চরিত্রের উন্নতি 
সাধন ৷ ভদ্রতা, নম্রতা, আদব-*ক্কায়দা! বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি এহ তথা 
সকল মানবিক গুণের বিকাশপীধন ক্রুরতে পারে একমাত্র ইসলাম । 
, আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ :'মানুষের সকল সফলতার মূলকথা হলো আল্লাহ সম্পর্কে 
জ্ঞানলাভ করা । আর একমাত্র ইসলামের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব ৷ 
(স) সম্পর্কে জ্ঞানলাভ : রাসূলুল্লাহ (স) হলেন সর্বশেষ রাসূল ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
। তার আদ্শই শান্তি ও মুক্তির চিরায়ত মাধ্যম। তাই ইসলামকে জানলে তাকেও 
তা cw 
s মুক্তিলাভের মাধ্যম ; মুমিনজীবনের প্রকৃত সাফল্য হচ্ছে আখেরাতে 
মুত্র ৰ বধ ক ৰয়ে ই বিধান অনাই 
[পন করলে আল্লাহ মানুষকে পরকালীন সাফল্য তথা জান্নাতবাসী করবেন। 
পার্থিব শান্তির নিশ্চয়তা : ইসলামের বিধিবিধান অনুসরণ করলে মানুষ চিরকাজ্কিত 
শট পায় অন্যায়-অসশোভন সবকিছু বিদিত হয় বলে তাদের শের কোনো 
কারণ না। 


SUL) Us SSN 5৮: 


আর্থসমাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা : আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে 
ইসলামের ভূমিকা ব্যাপক। কেননা আর্থসামাজিক কল্যাণ সাধনই ইসলামের মূল লক্ষ্য। 
ইসলাম গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন করে সুশীল সমাজ উপহার দিয়েছে। আর্থসামাজিক 
সমস্যা সমাধানে ইসলাম যে ভূমিকা রেখেছে, নিম্নে তা আলোচনা করা হলো- 


১. 


মানবতা ও সাম্যের সমাজ গঠন : ইসলাম সমাজ থেকে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, 
সাদা-কালোর বৈষম্য, উঁচুনিচুর পার্থক্য, ধনী-গরিবের ব্যবধান ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি 
দূর করে তার বিপরীতে মানবতাভিত্িক একটি আদর্শ সমাজ গঠন করেছে । সামাজিক 
বৈষম্য দূর করে ইসলাম নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ মর্মে রাসূল (স) 
ঘোষণা করেছেন- PL ৬৪ Sl ৬৪৫15 

অর্থাৎ, তোমরা সকলেই এক আদম হতে উৎসারিত আর আদম হলো মাটির তৈরি । 


ক» ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৩ 


২. 


আদর্শিক সমাজ গঠন : সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আরবের প্রচলিত ধারার পরিবর্তন 
করে ইসলাম এশী ভিত্তিতে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী আদর্শ সমাজ গঠন 
করেছে। এতিহাসিক মাসুদী যথার্থই বলেছেন, “মহানবী (স) নানা অনাচার , 
পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে সমন্ত সমাজকে তাওহীদের আদর্শে 
রূপায়িত করেন।” 

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা : নারীদের ওপর পুরুষদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি 
পুরুষদের ওপর নারীদেরও অধিকার রয়েছে। তবে এতটুকু পার্থকা রয়েছে যে, 
নারীদের তুলনায় পুরুষদের দায়িত্ব একটু বেশি । ইসলাম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে 
সমাজে নারীপুরুষের সামাজিক বৈষম্য দূর করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ৫ 
$%1 25441753521 ০444. অর্থাৎ, তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্য পোশাক এবং 
তোমরা তাদের জন্য পোশাকম্বরূপ।” ৬. 
বিবাহপ্রথার সংস্কার : জাহেলিয়া যুগে বিবাহের ধরন ছিল বাতিচারমূলক | ইসলাম সে 
ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে শরীয়তসম্মত বিবাহের ব্যবস্থা জারি কুরে । ফলে সমাজ থেকে 
অন্যায় ব্যভিচার দূর হয়। হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (স) 
বলেছেন, “তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যুখন/কোনো মহিলাকে বিয়ে করার 


“প্রস্তাব দেয়, সম্ভব হলে সে যেন একবার তাকে, দেখে নৈয়।” 


দাসপ্রথার উচ্ছোদসাধন : প্রাগৈতিহাসিক.যুগে, আরবে দাসপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। 
মহানবী (স) ঘৃণ্য দাসপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন। ফলে দাসেরা পেল মুক্ত জীবন। 
তিনি যায়েদ (রা)-কে সেনাপতি,/১ব্লোল (রা)-কে মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করে বিশ্বের 
ইতিহাসে অবিশ্মরণীয় দৃষ্টান্ত ,রেখেগেছেন। তিনি ঘোষণা করলেন, “দাসদাসীরাও 
তোমাদের মতো মানুষ, তোমরা যা খাবে, পরবে, তাদেরকেও তা খাওয়াবে, পরাবে।” 
জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা'বিধান : এতিহাসিক আমীর আলীর ভাষায়, “মহানবী 
(স) মানুষের জীবন/গসম্পদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সুষ্ঠু বষ্টননীতি চালু করেন। 
এর ফলে সমাজেরীজাকল মানুষ সামাজিকভাবে নিরাপত্তা লাভ করে এবং একটি শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ হয় ।”আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
Ls HIG Lica AIG এ yf EL 5৯৯০০ 
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অর্থাৎ,’ সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়স্বজন, এতিম ও মিসকিন উপস্থিত হয়, 
তখন তা থেকে তাদের কিছু দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ কর। ঃ 
এতিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা : £555 শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিঃসঙ্গ । একটি ঝিনুকের 
মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে "দুরে ইয়াতিম' বা নিঃসঙ্গ মুক্তা 
বলা হয়ে থাকে । ইসলামী পরিভাষায়, যে শিশুসন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে, তাকে 
এতিম বলা হয়ে থাকে; তবে ছেলেমেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় 
এতিম বলা হয় না। ইসলাম এতিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 
IE ered ০ 8155 এ Al aii 06 ILEUS জগ 9 
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অর্থাৎ, যারা এতিমদের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে 
আঙ্ুনুই ভর্তি করছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে৷ 
প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠা : প্রতিবেশীর সাথে অপর প্রতিবেশীর সমাজক সম্পর্ক 
বিদ্যমান । প্রত্যেক প্রতিবেশীর উচিত অপর প্রতিবেশীর সুবিধা অসুবিধাগুলো লক্ষ্য 
রাখা ৷ মহানবী (স) ঘোষণা করেন, “সে ব্যক্তি মুমিন নয় যার হাত থেকে তার 
প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।” সুতরাং প্রতিবেশীর র রক্ষা করা সকল প্রতিবেশীর 


১৪ 


১০, 


১১, 


১২. 


(যান জ্নত্তাহ- ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


কর্তব্য । কেননা এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর কাছে নিরাপদ থাকলেই সমস্ত জাতি 
পর্যায়ক্রমে নিরাপদ থাকবে। ভিজ 
আত্মীয়স্বজনের অধিকার প্রতিষ্ঠা : সাথে যোগাযোগ রাখা, তাদের 
সুবিধা ধাগুলো পর্যবেক্ষণ করা এবং অসহায় আত্মীয়দের সাহায্য করা সকল 
কর্তব্য । যে ব্যক্তি নিজে পেটপুরে খায় অথচ তার আত্মীয় এবং 
প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে, সে ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
USM SUS 01010050955 0৮05 5 lS 
অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয়) দাবি করে থাক 
এবং আত্মীয়তা (বিনষ্ট করা) হতে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকলের খবরর্াখেন। 
গোত্রীয় কলহের অবসান : গোত্রীয় কলহ, জুলুম, অত্যাচার আল্লাহ.ভায়ালার নিকট 
একা খল বিষয় এটাকে তিনি কখনোই শত কৰেন নাই হয়েছে 
জোরজবরদন্তি করে সামান্য পরিমাণ জমিও যদি কেউ আত্মুয়াৎ করে, তবে তার 
পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। বিচার দিবসে এর কঠিন শান্তি হবে। মহানবী (স) 
ইসলামের সামাজিক কল্যাণের প্রেক্ষিতে কঠোর হস্তক্ষেপ করেন$সম্পত্তি নিয়ে 
কলহের অবসানের জন্য তিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন আল তায়ালা বলেছেন- 


নল 3311 ৮৮০ ৩১০ 0 


অর্থাৎ, ডিপ রেস তারের রে কাদা চালক এই 
পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 
মদ্যপ্‌ল রহ্তিকর জাবেদ মদ্যপান ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার । ছোট বড় 
সকলেই ইচ্ছামতো মদ্যপান করত সমাজ গঠনের পর মহানবী (স) সমাজ 
থেকে সকল প্রকার মদকে নিম্িদ্ধটঘোষণা করলেন ।. আর এর অপকারিতাও মানুষকে 
জানিয়ে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 
১০০ 5০০১৮ 24-75-4558 Eiji esl UG 
BIAS LATA LRU ola ft) 
অর্থাৎ, হে ঈৰ্মনদারগণ ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও লটারি সবই শয়তানের কাজ। তোমরা 
তা হতে বিরতপ্াক । আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্যলাভ করতে পারবে । 
সুতরাং (দেখা যায়, মদ্যপায়ী সমাজে রেষারেষি বিদ্যমান, পক্ষান্তরে ইসলামী সমাজে তা 


অনুপদ্থিত। 
৮২ SSI : বিশ্বে সকল ক্ষমতার উর্ধ্বে রয়েছে মহান আল্লাহর ক্ষমতা ৷ 
আল্লাহ হচ্ছেন “ক্ষমতার অধিকারী । সুতরাং জগতে সর্বজনীন, স্থিতিশীল ও 
শাশ্বত চিরন্তন আইন হলো আল্লাহর আইন| মানুষের মনগড়া মতবাদ কোনো 
অধিকারভিত্তিক আইন নয়। মানুষ সু হুল হল আম করে। আয আর 
|| 


75515559801. ১১০1১3৮8৯5১ ১০৬০3৫০০০৯০ 
অর্থাৎ, আর মানুষের পরস্পরের মধ্যে যখন কোনো ব্যাপারে তোমরা ফয়সালা করবে, 
তখন সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনসাফের সাথে করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা 
ভালো কাজের উপদেশ দিচ্ছেন। 


উপসংহার : Islam is not only a Religion; but also a complete code of lifé: ইসলাম 

আল্লাহ প্রদত্ত শান্তিময় এক জীবনবিধান। যখন মানুষ জাহেলিয়াতের কুহেলিকাপূর্ণ অন্ধকারে 

নিমজ্জিত ছিল এবং খুন, রাহাজানি, দাঙ্গাহাঙ্গামা 'ছিল- যেই .সমাজের নিত্য সাথি, সেই 

৮৭ অবস্থা থেকে "মানুষকে মুক্তি দিয়ে ইসলাম উপহার দিয়েছে শান্তিময় এক 
সমাজ । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৫ 


SS 91805 ০ EL 128 LY 191৩ 5:00] জর 
ঘর প্রশ্ন: ৪ ॥ ১.) কাকে বলে? কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর স্বরূপ বর্ণনা কর। 


উত্তল ।। £ Islam is the complete code of life অর্থাৎ, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ 
এক মহোত্তম আদর্শের নাম ইসলাম । বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও 

কৃরিম ভেদরেখার উর্ধে এটি এক চেতনা। এক আল্লাহর অকৃত্রিম ইবাদত ও 
অখণ্ড মানবিক সমতা হচ্ছে এ ভিত্তিভূমি। এ কারণে মুসলিম জাতিসত্তা বিশ্বের 
অন্যান্য জাতিসত্তা থেকে গুণগতভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র ভাবাদর্শে সমুজ্বল। 

5591 ৩০৯৪ : 

ইসলামের পরিচয় : নিয়ে ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় প্দু্্ইলো_ 
আভিধানিক অর্থ : ₹১.:..! শব্দটি বাবে 1-এর মাসদার , খিদা 


££) তথা মেনে চলা । 

&:৯১৭ তথা বশ্যতা স্বীকার করা, অবনত হওক 

£34 তথা ঠেলে দেয়া। | 

EES ২2১১০ তথা কোনো কাজা বা 

01:13 3১১১0 তথা ম্ধতেউ্ধীত হওয়া । 

£১2) ২১ ৩৪ 8$১৬ তথ ইসলাম ধর্ম কবুল করা। 

, 1০৮০ 9০০০৫ তথা নিরাপতা্লাভ করা । 

To work sincerely তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। 

১০. To ওএ710৩ তথা আত্মসমর্পণ করা। 

উল্লেখ্য, মূলত ॥১/, শব্দটি 71১. মাদ্দাহ থেকে নির্গত। {1 অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা । 
আর যেহেতু বান্দা, গ্রকমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই শান্তি ও নিরাপত্তালাভ 
করতে পারে; সেহেতু ইসলামকে ১.) বলা হয়। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের নিম্নোক্ত উক্তিগুলো 


প্রণিধানযোগ্য- 
১. হাদীসে জিবরাঈলে মহানবী (স) বলেন- , 
255 2 < 05501523596 Sh এ) ১ সা ১৪5 Lf SLLNN 
SE MEALS LEAS 90০ (৮০ E55 ০2৮ 81০] 
অর্থাৎ, ইসলাম হলো, রানি ছাড় লো আর দেই ও রদ লে) আল্লাহর 
রাসূল 'বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা 
রাখা এবং সামর্থ্বানদের হজ্জ করা। 
২. আৰুল বারাকাত আন নাসাফী বলেন- 5:10 S153) Fai ৩১ ১: 
43155, ও leg 90450 ৫ ১55 55126. ৩১5 অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে, 
আনত শন জানিস অর পক হত দেয়া এরং 
“নজরে বিশ্বাস স্থাপন করা ও শরীয়তের আদেশসমূহ মেনে চলা। 
৩. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 
৮ Eas Sele HH LLG SUS SENG ALL ERISA 
অর্থাৎ, আল্লাহ ও তার স)-এর নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া, সেগুলোর' অনুকরণ 
ন ২8৮-3৭4৭ 


সাত (শিস ৪০৬ 


১৬ __ পাল জনতার ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


8. আমা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন 
25570 ৯ 500,0-517 ৭৯545555551 2835 23291 55 
SUE ৮5 (55 ৯515 50899 2012১015457 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- 
Ls ATI Hl pad YSU gh 
৬. আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতার মতে- 3% ৫111 1549 9 EE ILE A 
৭ লিসানুল আরব প্রণেতার মৃতে- 
SHANG 2০272019450 ০৮০১ GUL LS se ১০০) 
24358018545 ১৪৯ ৩০৮3 উড ৮১115 
৮. দার্শনিক জর্জ বার্নার্ডশ বলেন_ [ঠাঞ্জযা is not only a religiongbubalso a complete, 
comprehensive dvnamic and scientific code of life অর্থাৎ, ইসলাম নিছক ভক্তি 
ও তপ কোনো ধর্ম নয়; বরং ইসলাম হচ্ছে মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ 
থেকে একটি সর্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবন্থা ৷ রদ 
৯. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন রত আদর হকে শেষ 
পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল মানবজাতিকে সঠিক(পথপ্রদর্শনের ২ 
এসেছেন, তা-ই ইসলাম ৷ 
১০. ড. এম হাসান বলেন; ধর্মীয় বিশ্বাসসহ/ন্টিব জীবনের সমন্বয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত 
একটি নির্দিষ্ট জীবনব্যবস্থার নাম ইসলামন 
১১. আল্লামা ইকবাল বলেন, সঠিক আনবিধর্ম বা সঠিক জীবনব্যবস্থার নামই ইসলাম । - 
ই (স)ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান নিয়ে আবির্ভূত 
ইসলাম পিসীর ব্যক্তিজীব 
মোটকথা, ইসলাম এমন একর নাম, যা মানুষের বন থেকে 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল সমস্যার সঠিক এবং 'সুষ্ঠু সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। 


i 2 5c EA RANE A TRONS 


আলোকে ইসলামের স্বরূপ : ইসলাম হলো শাস্তির জীবনবিধান। তাই 

Fl ও অনাবিল সমৃদ্ধিতে ভরপুর । নিমে কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর স্বরূপ 

আলোচন্াকরা হলো- 

১. একমাত্র জীবনব্যবস্থা : কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে (32) 481 3১5 ০4151 
অর্থাৎ, ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ এবং সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা আল্লাহর নিকট ইসলাম 
ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয় ! 

২. পরিপূর্ণ জীবনবিধান : আল্লামা শিবলী নোমানী বলেন, মানবরচিত ধর্মগুলোতে শুধু 
মন্দির গির্জায় উপাসনা করার মনগড়া বিধান' রয়েছে। তাই মানবরচিত 
মত্বাদণ্লোতে সমস্যার নির্ভুল সমাধান পাওয়া বা না; কিন্তু ইসলাম এমন এক 
পরিপূর্ণ জীবনবিধান, যাতে ইবাদতের নিয়মাবলি থেকে শুরু করে দেশ পরিচালনাসহ 
জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নির্ভুল সমাধান রয়েছে, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: 

+ LBS 3:11 55 ৮57558015৬৮ LSE 0 আধা ডা 

৩. ব্যক্তিজীবনে ইসলাম : ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সুবিধা অসুবিধা, কা 
অকল্যাণ, সম্মান ও. মর্যাদার যথাযথ নিরাপত্তা বিধান করেছে এবং 
দিক ও বিভা জন্য যী বিধান কি কুলেছে। যেমন আছ তায়াল 
“বলো 1S ০8০ 85552551255 ২ উন 58474 , 

8: পুিবারিক ভবনে ইললাম : পারিবারিক আনক উদর ও সার্থক করার ল্য 

ইসলাম কতগুলো বিধিবিধান বর্ণনা করেছে। (স) বলেন, তোমাদের 
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১৩. 


১৪. 


সন্তনসন্ততিদের বয়স সাত বছর হলে তাদের নামাযের আদেশ কর। আর দশ বছর 

বয়স হলে প্রয়োজনে তাদের প্রহার কর এবং তাদের শয্যার ব্যবস্থা কর। পবিত্র 

কুরআনে বলা হয়েছে- c ols is ASI e334 SUNG -\ 
06 ED ১1987 ULSD) SUG 5 


সমাজব্যবদ্থার 

সমান। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির মর্যাদা নিণীতি হয় ধর্মপরায়ণতায়; 

বংশগৌরবে নয়। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে a 
plat Sl dy Lgl Ant 


জাতীয় জীবনে ইসলাম : ব্যক্তি, পরিবার ও’সমাজভীবনের ন্যায় জাতীয় জীবনেও 
ইসলামের 


অতুলনীয় অবদান বিরাজমান । জাতীয় জীবনে শান্তিশৃঙ্খলা ,ও'নিরাপত্তা 
৮১১4 


অরাজকতা থাকতে পারে না। 
রাজনৈতিক জীবনে ইসলাম : রাজনীতিতে কল্যাপমুখী ও টির বিধানের অনুবর্ত 
করে ইসলাম স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিধান প্রবর্তন করেছে। সাথে সাথে আল্লাহর 
সার্বভৌমত্ব ও একচ্ছত্র অধিকারের প্রমাণ পেশ রুরা, হয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে 
ইরশাদ হয়েছে- 2055 ৬4 0121 15 A Lil 
বিধান : ইসলাম নেতৃতৃ ও আঁনুগটত্যর গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তন করেছে। 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- : 
A 


fe So RES 901১৮ 
অর্থনৈতিক বিধান : ইসলাম যাকাতভিত্তিক, সুদমুক্ত, ইনসাফপূর্ণ কল্যাণকর 
১ য়েছে যেমন কুক ইবলাদ হচ্ছে” 

১১ ভিন 40450 YE 15 ৭ 


বি কর ] কুরআন মালীদে ইরশাদ হয়েছে- 
-78:5915:16%50 18504 


যায য় ইসলাম : ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম। পরিপূর্ণ ইনসাফের ভিত্তিতে 


| প্রতিষ্ঠায় ইস পালন করে। এ মর্মে পবিত্র 
MP সুদ ১১79 ল্য ছা পল 0 


. ভ্াতৃতবন্ধন প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : যাবতীয় হিংসাবিদ্বেষ ভুলে গিয়ে মানুষ যেন পরস্পরে 


সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়, ইসলাম সে ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে । 

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

LLG 0315 5 UG 45215831555 Ei BSG 
-১1$৯/১০১৮ 


নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : জাহেলিয়া যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, 


লাঙ্কিত, নির্যাতিত ও অধিকারহারা। ইসলাম অধিকারহারা এ নারীসমাজকে তার 
১৮০৮১৯৯৯১১৮ 
তল সা 


ইসলামে বিনয় ও নম্রতা : বিনয় ও নমতা দুটি বিশেষ গুণ। সকল প্রকার গর্ব- 
অহংকার থেকে নিজের মনমানসিকতাকে পরা এবং তল পরম 
বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করার প্রতি ইসল্রাম জোর তাগিদ দিয়েছে। কুরআন মাজীদে 


... ইরশাদ হয়েছে 3১ ৯১% 5 ০$52751 ০৯৫11 4153 
১৫. 


ইসলাম এঁক্যের প্রতীক : ইসলাম কোর প্রতীক কেননা ব্য হলো সামরিক জীবনে 
মূল শক্তি। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন- 15555 4 ৫১৯ 210১53৮৯259 


১৮ (রোল জ্ষাতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


১৬. সত পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মনেপ্রাণে 
স্বীকার করা ও আন্তরিকভাবে ভালোবাসা এবং বিশ্বনিয়ন্তা মহান প্রভুর সৃষ্ট সকল 
মাখলুককে ভালোবাসা ও তাদের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করাই ইসলামের দাবি। এ 
প্রসঙ্গে রাসূল (স) ইরশাদ করেন_ ০১11 55 3১521111358 
১৭. মূলভিতির আলোকে ইসলাম : হাদীসে জিবরাঈলে মহানবী (স) বলেন- 
2১1৫০] 555 2 210 05451625525 20 3) 41 ঢা 55 1১০.সা 
-345520 ০৮5৪৭ 91৮৯5 50 ডিও ES SIS 
অর্থাৎ, ইসলাম হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স)ক্রে আল্লাহর 
রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, যানের রোযা 
রাখা এবং সামর্থ্যবানদের হজ্জ করা । 
১৮. মুক্তির পথ ইসলাম : দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি ইসা নিহিত। এ মর্মে 
সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
SHENG MLE US ২6505 ES 8334 Sh RAG ৩$ 
এ আয়াতে ১3:১১ ₹ ১; 12 532 ১5 দ্বারা উভয় জাহানের শান্তি ও মুক্তির 
নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। সুতরাং যারা ইসলাম(বাদ) দিয়ে অন্য কোনো মতাদর্শের 
অনুসারী হবে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। _ 
১৯. নিরাপত্তা ইসলাম : ইসলাম মানবজীবনের নিরাপত্তা বিধানে বাস্তব ও ফলপ্রসূ 
ব্যবস্থা ও পুপয়ন করেছে। আনু বলেন- 
AES 6495105555 bt Ui bsg 
২০. সন্ত্রমের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম: ইসলামী আইনের পূর্ণতার এক বিশেষ প্রমাণ 
হলো, মানুষের সর নিশি নিরাপত্তা বিধান আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
Mr 21525135556 01৮৮5135 ১1355 8 
উপসংহার ; ইসলাম জালা, প্রদত্ত শান্তিময় এক জীবনবিধান্‌। যখন মানুষ জাহেলিয়াতের 
নর 
তখনই দুং অবস্থা থেকে মানুষকে 
শান্তিময় এক মোনালি সমাজ রী 
41 ১১৪1 - 0 G1 Ly ১৫০ £:(0) lm 
| 24524 
জ প্রশ্ন: ৫ ॥ আভিধানিক ও শররী দৃষ্টিকোণে +১:.টা-এর পরিচয় দাও। অতঃপর 
ইসলাম ও অন্যান্য আসমানি ধর্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনা কর।  ফা-প. ২০১৯] 
SSSA SUS SL 4595 65. Soe ৬০০৪ 3 
অথবা, ইসলাম সম্পর্কে যা জান লেখ। অতঃপর ইসলাম ও অন্যান্য আসমানি 
মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১০, '১২, '১৪] 
সু 3 


লক Islam i is s the complete ‘ade নি ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ 
জীবনবিধান। মানবজীবনের এমন কোনো দির ও বিভাগ নেই, যেখানে ইসলামের সুস্পষ্ট 
নির্দেশনা প্রদত্ত হয়নি। বত মানবজীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুর নীতিমালা 
ইসলামে রয়েছে, যা অন্য কোনো ধর্মে নেই। মানুষের বিশ্বাস-মূল্যবোধ ও ঈমান-আকিদা থেক 
শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের 
মূলনীতিসমূহ ইসলামে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষেই পরিপূর্ণ এবং অতুলনীয় । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৯ 
চা 

ইসলামের পরিচয় : নিম্নে ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় প্রদান করা হলো- 
আভিধানিক অর্থ : *১০:. শব্দটি বাবে ]২৯/-এর মাসদার, যা 4 বা +১. মাদ্দাহ 
থেকে গঠিত । এর অর্থ হচ্ছে- 

১. ১. 543১) তথা আনুগত্য | ৮. 

২. £515) তথা মেনে চলা । ৮ 

৩. ১4০৯1 তথা বশ্যতা স্বীকার করা, অবনত হওয়া । 

৪. (45% তথা ঠেলে দেয়া ৮ A 

৫. 2250৯3১45 তথা কোনো কাজ ন্যন্ত করা৷ ——_ Le? 

১ 

৭ 

৮ 


£1 ০৫ 43341 তথা সন্ধিতে উপনীত হওয়া 

নু চিতা রা 

+ 7০ ৮৩ 5০০/৩৫ তথা নিরাপত্তা লাভ করা । 

৯, To.work sincerely তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা); 

১০. 70 5urrender তথা আত্মসমর্পণ করা । 4 

উল্লেখ্য, নল পাতা. দির বরাক 
আর যেহেতু বান্দা একমাত্র আল্লাহর কাছে»আন্মসমর্পণের মাধ্যমেই শাস্তি ও নিরাপত্তা লাভ 
করতে পারে; সেহেতু ইসলামকে ১:১1 বলা হয়। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামের নর্দতক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের নিয়ো উিুলো 


টি হাদীসে জিবরাঈলে মহান) বলেন- | 
ita isa SNUG 522 Sb Days 25 SSL 
৮, SALE EAS ০৮০০০ কি 28305 
অর্থাৎ, ই হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর 
রাসূল: বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা 
রাধা এরং সামর্থ্যবানদের হজ্জ করা। 
২. “আবুল বারাকাত আন নাসাফী বলেন 
4955 Slag ULC Fa US ৩৪ UL IIH Sita ৬5 সা 
অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক 
স্বীকৃতি দেয়া এবং অন্তরে বিশ্বাস ছাপন করা ও শরীয়তের আদেশসমূহ মেনে চলা । 
৩. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 
- চক I 
আল্লাহ ও তার (স)-এর নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া, সেগুলোর অনুকরণ 
করা এবং ভদের নিষিদ্ধ নি পরিহার করার নামই ইসলাম । 
৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 
৮549 9445 জজ 01455 gs AS LE £5 ৮1055 411 30591 55 
ME ৮5 5552 ০5600 35835 sus 
আল মুস্তামুল ওয়াসীত শরগেতার“মতে- 
MLL LIM pai SUL 
৬. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতার মতে- 3 41 4525 9 SEA 2 SUN 55 


Ke) 


২০ (রোল ক্রা্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ঞ 
a. দা প 
1795 Ts UY camer SUL Se SLL 
EISSN (524 ৪, 9 ৬৪১4 4153 TARE 
৮. দার্শনিক জর্জ বার্নার্ডশ বলেন- [$থ1) is not only a religion, but also a complete, 
comprehensive dynamic and scientific code of life. অর্থাৎ, ইসলাম ভ 
পি ক 6 প৮৮০990 
সপ নবী পর্যন্ত সকল নবী- 
৯. ইহসান (র) বলেন, হযরত আদম (জা) থেকে শেষ সব -রাসূল 
মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা-ই ইসলাম: 
১০. আল্লামা ইকবাল বলেন, সঠিক মানবধর্ম বা সঠিক জীবনব্যবস্থার নামইটেলীম ৷ 
১১. ড. ১০১৯ য় বিশ্বাসসহ বাস্তব জীবনের সমন্বয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত 


নিৰ্দিষ্ট জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম। 
নর. ১.২ (স) আনার পক্ষ থেকে বিধান নিয়ে আবির্ভূত 
* হয়েছেন, তার বশ্যতা করার নাম ইসলাম ৷ 


মোটকথা, ইসলাম এমন এক কল্যাণময় জীবনব্যবস্থার না মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে 
জাতীয় ও আতিক পর্যায়ের সকল সমস্যার সঠিক (সু সমাধানে বর ভুমিকা 
পালন করে। 


৩১৩৪৭ 4 বি b 
ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যকার ক আলোচনা : আল্লাহ তায়ালার নিকট একমাত্র 
মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম । এটা‘ কোনো ধর্ম জীবনবিধান হিসেবে তার কাছে 


গ্রহণীয় নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালারলেন 1: 3:81 :15 153১ SL SE 84১০ 
অর্থাৎ, আর নে ইলাহ বার্ন, কেলো ভর সেরে এলা ইলা 
করলে তা গ্রহণীয় হবে ন্বা। গতথাপি যেসব ধর্ম ধর্ম হিসেবে পরিচিত, তাদের মধ্যে 
তুলনামূলক আলোচনা. নিম্নে উপস্থাপন করা হলো- 

ইসলাম ব্যতীত যেসব ধর্ম ধর্ম হিসেবে পরিচিত : ইসলাম হলো আল্লাহর মনোনীত 

একমাত্র দীন । এছাড়াও যেসব ধর্ম ধর্ম হিসেবে পরিচিত, তা হলো- ১. ইহুদি ধর্ম, ২. খ্রিস্ট 

ধর্ম, ৩. বৌদ্ধ ধর্ম,৪. হিন্দু ধর্ম। নিম্নে এ ধর্মসমূহের বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো-_ 

১. ইহুদি ধর্ম : বাইবেলের দুটো রূপের একটি রূপ হচ্ছে ওন্ড টেস্টামেন্ট । এটি তাওরাত 
ও খরুরের বিকৃত রূপ। তাওরাত ও যবুরের মূলভাব, ভাষা ও বিষয় প্রেক্ষাপট 
অনেকাংশে বিলুপ্ত । এটি ইহুদি মতাবলম্বীদের ধর্মগ্স্থ । কথিত এ ধর্মের প্রবর্তক হযরত 
মুসা আ)-কে বলা হয়। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এ তাওরাত গ্রন্থ তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে 
রচিত। তা হলো- ১. তাওরাত ২. আম্ছিয়ায়ে কেরামের সহীফাসমূহ ৩. পবিত্র 
সহীফাসমূহ | এ ধর্মগ্রন্থে আল্লাহকে 'জিহুবা' বলা হয়েছে। এদের বিশ্বাস হলো- 

ক. তারাই জিহ্বার মনোনীত বিশেষ জাতি । 

খ. পরকালে তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে না! 

গ. তাদের সাথে জিহুবার এক বিশেষ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন। 
ঘ. কেউ কেউ হযরত উযাইর (আ)-কে জিহুবার (আল্লাহর) পুত্র বলে মনে করে । 

২. খ্রিস্ট ধর্ম: ।র অন্যতম ধর্ম হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্ম । এ ধর্ম মতাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থের নাম 
নিউ টেস্টাণ ৷ স্বিস্টীয় ২য় শতাব্দীতে এটি রচিত হয়; এদের চারটি পুস্তিকা 
রয়েছে৷ যথা - মধ, মার্ক, লুক ও যোহন ৷ এ এমগান্থুর ভাষা সুবয়ানা কথিত 
ইঞ্জিলকে তারা নিউ টেস্টামেন্ট নামে অভিহিত করৈ ৷ তাদের ধর্মন্থ মতে, আল্লাহ - 
হচ্ছেন 'গড' তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এছাড়া তাদের বি বিশ্বাস হলো- 

ক. খ্রিস্ট হচ্ছে গডের দৃশ্যমান রূপ । 
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খ. ঈসা ৯4 খায়া ('অ)-কে মেরী বলে অচিহিত করে। গর 
মতে যিশু গড়ের পুত্র এবং মেরী গড়ের 


মহাযানসূত্র মহাযানীদের গ্রন্থ । বৌদ্ধ ধর্মে মহাযানসূত্রকেই মৌলিক গ্রন্থ বলা 
উন 
১. বিনয় পিটক ২. সুত্তপিটক ও ৩. অভিধম্মপিটক। টু 
অহিংসা এদের পরম ধর্ম। এ ধর্মঘন্থে পশু হত্যাকে মহাপাপ বলা হয়েছে (এ কারণে 
১০ দ পর ০৮ 
করবে না, মৃষাবাক্য (কর্কশ বাক্য, কঠোর বাক্য, নিন্দা বাক্য, চুগলি। বাক্য, অসত্য 
বাক্য) বলবে না, কামের (ব্যভিচার) বশীভূত হবে না এবং সুরা পানাকিরবে না। 
ব্রিপিটকের ভাষ্য মতে, আত্মা বলতে কিছু নেই ৷ তাই, বৌদ্ধরা নৈরাত্মায় বিশ্বাসী ৷ 
এদের দর্শন হলো আত্মা পরিবর্তনশীল দৈহিক.ও মানসিক উপাদানের সমষ্টি। আত্মা 
দেহ-মন, চিন্তা-বুদ্ধি, রক কোনো বরং এটি 
নিত্যপরিবর্তনশীল মনো দৈহিক প্রক্রিয়ার জট রা । এ মতে জীব পর্বের 
সমষ্টি। তা হলো_ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। মৃত্যুর সাথেই স্কন্ধগুলো 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু কর্ম তৎক্ষণাৎ নতুন স্বন্ধ উৎপাদন করে লোকান্তরে 
লাভ করে। 


হচ্ছে সং 
হু মতে, ভাতা শান্ত, নিত্য মি ও নিন ৷ দেৱ নৰুন এমিল । দেহ 
লয়প্রাপ্ত হলেও আত্মার ক্ষয় নেই। গীতায় বলা হয়েছে, শাস্ত্র সকল একে ছেদন করতে 
, পারে না , অগ্নি দহন করতে পারে না, জল ভিজাতে' পারে না, এ আত্মা অচ্ছেদ্য, 
অদাহ্য ও অক্রেদ্য অশ্রেষণ। 
৫, ইসলাম ধর্ম : ইসলাম ধর্মের ধর্মগন্থ হচ্ছে আসমানী গ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম। এর 
প্রবর্তক হচ্ছেন আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এবং পথপ্রদর্শক হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (স)। 
কারীমের মূল বিষয় হলো তাওহীদ বা একত্ববাদ। সার্বভৌমত্বের মালিক 
একমাত্র আল্লাহ পাটা কারো কোনো অংশীদার নেই। মহান এঞাল্লাহ 
বলেন- $555 £৮:১ 25:৮০ 523 Ul ১০৫০ ডঞ। 45১৫ অর্থাৎ, মহিমান্বিত 
তিনি, যার হাতে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব । তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান 
পৰিএ কুরআনের অনাস্থানে আল্লাহ বলেন- 
৬৪ 4১০১ 1 ১৪৫ LF My Sats Hy pass ৯৯১০০ 015 2 ডা 
চি রর 21935850585 ৮55 IS 3153 এ] 
অর্থাৎ, যিনি আসমান ও হনে মালিক তিনি কোনো সন্তানগ্রহণ করেননি এবং তার 
রাজত্বেও কোনো অংশীদার নেহ তিনি প্রত্যেক বন্ধু সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে 
বে সমিতরহের? 


& ফাযিল ইসলামিক স্টান্দিজ (তৃতীয় পত্র)” ৩ 
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মধ্যস্থতাকারী ধারণা অলীক মাত্র । আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যে কোনো মধ্যন্থতাকারী 
নেই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


HALEY Eos UG ACB NS ১১515 
0৫ ০১৪ ৬৯ ১০ Gs YOU 21 55515 5 

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলেছে যে, 

আমরা তাদের পৃজা করি এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দেবে। 

নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যকার মতবিরোধের চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। যারা 

তাদের আল্লাহ হেদায়াত করেন না। 

আল্লাহকে পাওয়ার জন্য অন্য কারো ইবাদতের প্রয়োজন হয় না। ইসলাম ্ন্বদেবীদের 

ইবাদতকে অসার বলেছে। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- ] } 

Ww 20 05010514655? LSTA Ace Sh pj Sf Bess এ 

অর্থাৎ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের বন্দেগি কর; (তারা কয়েকটি নাম ছাড়া 

কিছুই নয় যা তো এবং তোমাদের পূর্বপূরুষরা রে সহ তাদের ব্যাপারে 


কোনো দলীল অবতীর্ণ 
খা কতি পূ কৰে তলের ধারণাও মিথ্যা আহ লো নিষেধ করে বলেন- 
815 id EE LIE 35০১১413815 ২ 

_ অৰ্থাৎ, তোমরা চন্দ্র ও সূর্যকে সেজদা করো না; বরং তোমরা সেজদা কর আল্লাহকে 

যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। ‘ৰ 

যারা আল্লাহর (স্তর, পেজে রুন্যা) থাকার ব্যাপারে বিশ্বাস করে, তাদের ধারণা 

সম্পূর্ণ মিথ্যা । আল্লাহ এসব থে ব্‌ পবিত্র ও মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
fj ১০ 5005 GILL UG LASS 559 9055 
অর্থাৎ, তারা বলে, ুমনু্জালাহ) সন্তান হণ করেছেন, তিনি অতি পবিত্র আর 
ফেরেশতারা তার সৃম্মানিত বান্দা মাত্র! 
অন্যঙ্থানে আল্লাহরলেন- :৯1$ 20550809559 571035 ২2000 
অর্থাৎ, আবুল, দক 


আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- | 
15854 03 IF als Ul HEN BAS ৩১০১৩, 250 ১৬ 
SE Sat 2 15008650339 
অর্থাৎ, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলে, সাজার সার জাত শির ওলাব, 
বেদ ভিনি রোগা পাপের জনয শান্তি দিস বরং তোমরা অন্যান্য তু মাসের 
অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ । 
লা বিতত বা ত যো কয 
-১০1186 51 5400 ৮5405 LSAT Ita ৮2041195505 
অর্থাৎ, কল আল্লাহ একক তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন;'তিনি সন্তান জন্ম দেন না এবং 
তিনিও কারো সন্তান নন। তার সমতুল্য কেউ নেই। 
উপসংহার : সুতরাং ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম অসার, অলীক ও মিথ্যা। তবে তাদের 
যে সকল পুণ্যের কথা আছে, তার ধৃতিকল ভারা পৃথিবীতেই লাভ করবে। পরকালে 
তারা পাবে না। পক্ষান্তরে যারা কুরআনের বিধান. পালন করবে, তারা পৃথিবীতে ও 
পরকালে উভয় স্থানে সুখী থাকবে। কেননা, ইসলামই একমাত্র দীন, যা সর্বপ্রকার বিকৃতি 
থকে ও সংরক্ষিত! 
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প্র: ৬ ॥ ইসলাম বলতে কী বোঝ? ইসলামের শ্রেষ্ঠ আলোচনা কর 

DUS aif SLE SL SAS UNG GCN a3 gf 
অথবা, আভিধানিক ও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণে /১.- এর পরিচয় দাও। অতঃপর প্রমাণ 
কর যে, ইসলাম সবশ্রষ্ঠ ধর্ম। 
উত্তর উপস্থাপনা : সাগরের যে উদারতা, পাহাড়ের যে অটলতা, আকাশের যে বিশালতা, 
ইসলাম মান্বতার জন্য ঠিক তেমনি। ইসলামকে একটি বৃক্ষের সাথে তুলনা করা যায়। যার 
শিকড় সুগভীর ভুূমণ্ডলে, ১০০০১০৬-০- রন্যন্ত। 
পত্রপুঞ্জে যে সুশোভিত, তার প্রক্ষুটিত মনোমুগ্ধকর 
পি গলে এ হয় পিত উই কিট কট 
ধ্বনিত হয়েছে- 


ইসলাম সে তো পরশ মাণিক 

তারে যে পেয়েছে খুঁজি tes 
পরশে তার সোনা হল যারা, ৬ 
আমরা তাদেরকেই বুনি ) 


SCG: 
ইসলামের পরিচয় : নিয়ে ইসলামের আভিধানিক পারিভাষিক পরিচয় প্রদান করা হলো-_ 
আভিধানিক অর্থ : ৫১: শব্দটি বাবে ১৮: মাসদার, যা 71১, বা ১. মাদ্দাহ 


. 505) তথা মেনে চলা 1৮7৯ , 
(:০১]া তথা বশ্যতা বলার করা, অবনত হওয়া। 
এ তথা হেল 


abt 
Ee 


নি 5০১৮৫৫ তথা নিরাপত্তা লাভ করা। 
, To work sincerely তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা । 

০. To 57076 তথা আত্মসমর্পণ করা। 

উল্লেখ্য, মূলত "১: শব্দটি +1১-, মাদ্দাহ থেকে নির্গত। {4 অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা । 
আর যেহেতু বান্দা একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ 
করতে পারে; সেহেতু ইসলামকে ?+১.:! বলা হয়। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের নিম্নোক্ত উক্তিগুলো 


প্রণিধানযোগ্য_ 

১. হাদীসে জিবরাঈলে মহানবী (স) বলেন- 

+ bolton fists suds; cs i 589২ 25 STL 

NRE SH EAL 1১16৯55১-৯5৮5$ Sl ০৮১ 
, অর্থাৎ, ইসলাম হলোঃ আদ্গাহ ছাড়া, কোনো মাধুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর 
রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোয়া 
রাখা এবং সামর্থ্যবানদের হজ্জ করা। 


সনি ওত ৬ 


২৪ 


১২, 


28 ৬্যাল হ্রাপ্তাহ- ফাযিল ম্লাতক গাইড সিবিক্দ : ততীহ বর্ম ॥ 


আবুল বারাকাত আন নাসাফী বলেন- 
SLL ৩5555 IR 2010 EEN ২৮] 32 LN 
Sle 


নিলে 


ও গুণাবলি অনু মী মৌখিক 


২৯১1)-১$ 


bl হচ্ছে আল্লাহর অস্ত্রের প্রতি তার 


LLIN sg F035 5041 ৯535 ১152204271৫ 

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর নির্দেশসমূহ (মেনে নেয়া, সেগুলোরঅনুকরণ 

করা এবং তাদের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করার লাঘই ইসলাম । 

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 

21511 কঞ 4101 05:55 হট পি ৩১৮৪ SE 
SS ১০ tls Us 

আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- 

EE ১০৯৮ ৭৬ 1 ED ১৯১ ৮:৯৯ 95152 
আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতার মতে-88:0 SS UE 
লিসানুল আরব প্রণেতার মতে 
০৪012652০22 ১ ১১ ১5৮ ২০১০ 9৮ 2:০1 

85520055245 ১৪৯৫ 9155 উ 55015 
দার্শনিক জর্জ বার্নার্ডশ বলেনন১]9ধ7 is not only a religion, but also a complete, 
comprehensive সা 8174 scientific code of life. অর্থাৎ, নিছক ভক্তি 
4০০১ কনর নয়; বরং জে অনিল উনি 


ইহসান (র) বলেন, হযরত আদ আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সকল 
বি লেনের (আ) 


০10 ২৯1 EEE eS 


LSPs AS, 


প্রদর্শনের জন্য যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা-ই 


. আনু বলেন, সঠিক মানবধর্ম বা সঠিক জীবনব্যবস্থার নামই ইসলাম। 
+ ডু হলিডে: ধর্মীয় বিশ্বাসসহ বাস্তব জীবনের সমন্বয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত 


নির্দিষ্ট জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম । 
সি হযরত মুহাম্মদ (স্‌) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান নিয়ে আবির্ভূত 
মৌ যর লালে তার বশ্যতা কু কলার নাম ইললাম। 
মোটকথা, ইসলাম এমন এক কল্যাণময় জীবনব্যব্ার নাম, যা মানুষের ব্যক্তিজীরন থেকে 


জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যারের সকল সমস্যার সঠিক এবং সুঠু সমাধানে গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। 


Spa: 
ইসলামের শ্রেষ্ঠত : ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নিযে আলোচনা করা হলো- 


১. 


ইসলামের পরিচয় : 'ইসলাম' শব্দটি আরবি ‘সলম' ধাতু থেকে উৎপত্তিলাভ করেছে। 
এর আভিধানিক অর্থ হলো- আত্মসমর্পণ করা, মেনে নেয়া, আনুগত্য করা । আর 
পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে, আল্লহ তায়ালূর অত গা তীর নাম ৫ বল 
সুর ক ৪ জাকে বচন দক পতরতের জলির 
নিষেধসমূহ মেনে চলা । 
২. পুরা জীবনব্বহা ন তাম খিৰ { ৫40 | সাউদৰ স্যৰদীব লে 
কোনো দিক ও বিভাগ নেই যেখানে ইসলামের দৃপ্ত ও সমাধানপূর্ণ পদচারণা 


পা ইউসলাঢ্াক স্টাভিচ্জ ততীয় পত্র ২৫ 


৩. 


8. 


৫. 


নেই ৷ তাই কুরআনে বলা হয়েছে_ £১:০১| 4111 ০১০ 5531 31 অর্থাৎ, ইসলাম 
আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবনবিধান ৷ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু 
্ীয়. রাজনৈতিক তথা সকল দিকেই 


দরিদ্রের মাকে সাব সুন্দর এ || চু 

বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক ইসলামী অর্থনীতির ভূয়সী প্রশংসা 

বলেছেন_ The Muslim economic system Seems to have a 81981801০11 the 
western world should study it. Perhaps to adopt it in a whole gra part 


সর্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় : ইসলাম বর্ণ, ধর্ম, গোত্র নির্বিশ্রেয়ে স্ব 
মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিয়েছে (স)-এর রিপা 
তার সুস্পষ্ট দলীল | অথচ আজ বিশে কে মার্রাঘিকার ভুলুষ্ঠিত হচ্ছে। 
যেমন বসনিয়ায় নির্বিচারে গণহত্যা, ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগাঁলিস্তান, মিসর, আরাকান 
ও কাশীরে স্বাধীনতাকামীদের ওপর নির্যাতন, আলঙ্জরিয়ায় ইসলামের পক্ষে জনতার 
বিপুল রায় সত্তেও গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি দৈয়া হয়নি। অতিসম্প্রতি মিসরে 
জোরপূর্বক ইসলামপদ্রিদেরকে ক্ষমতাচ্যুত, ক্লু হয়েছে । মূলত ইসলামী আইন 
প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণেই বর্তমান বিহ্শ্বুত্মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। 
ইসলাম ধর্মমতের উর্ধ্বে সকলের মানবাধিকাক্র-প্রতিষ্ঠা করতে চায় । 

ইসলাম ও সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা, বিশ্স্টা আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রেম ও আনুগত্য 
থাকলেই সমগ্র সৃষ্টিকে ভালোবাসা যায়। ইংরেজি প্রবাদে আছে_ 70106 man is to 
1০৮৩ 0০৫. মানবসৃষ্টির মু্লাউউদ্দেশ্য সাধনার্থে সৃষ্টিকে ভালোবাসা ও তার কল্যাণে 
নিজেকে উৎসর্গ করাই ইসলামের মূল লক্ষ্য । এতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে শক্তি ও 
কল্যাণের শাসন। স্বামী বিরেকানন্দ বলেছেন- 


হ্‌ 


“চারদিকে সম্মুখ ছাড়ি কোথায় খুঁজিছ ঈশ্বর 

জীবে প্রেম করে যেইজন 

সেইজন সেরিছে ঈশ্বর ৷” রী 

৬. ইস্লামেপ্রতিবেশীর অধিকার : ইসলামের দৃষ্টিতে পাশাপাশি বসবাসকারী 
পর্যন্ত জনগোষ্ঠির সকলেই প্রতিবেশী । ইসলামী সমাজে একজন অপর 
প্রতিবেশীর আমানতন্বরূপ। বিপদাপদে সাহায্য করবে, অসুস্থ হয়ে পড়লে সেবা-শুশ্রষা 
করবে, তার উপক্থিতি- কল্যাণ কামনা করৰে- এটাই অপর ভাইয়ের 
আমানত । যদি একজন প্রতিবেশী এসব দায়িত্ব যথাযথ পালন করে, তাহলে 
থাকতে পারে না। 


৭, 


ইসলামে শান্তির ধারণা : ইসলাম অর্থ_ শান্তি। এটি একটি মৌলিক ও ব্যাপকভিত্তিক 

ধারণা । দীন ইসলামের প্রকৃতির সাথে শান্তির ধারণা গভীরভাবে । তাই মহান 

আই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পথহারা, শাস্তিহারা ইসলামের 
করেছেন 


২৬ ___ ৬্রাল জলত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


১০. প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি সহ : বড়দের প্রতি সম্মান আর ছোটদের 
ত এহ প্রদর্শন ইসলাম অবশ্য কর্তব্য হিসেবৈ ঘোষণা করেছে। মহানবী (স) বলেন, 

যে বড়কে সম্মান এবং ছোটদের প্লেহ করে না, সে আমার উম্মত নয়। 
7 প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : ইসলামই পৃথিবীতে সমানাধিকারের ভিত্তিতে 
হা বব মুদি “মুসলমান পরস্পর ভাই 
তাই ৷” উঁচুনিচুর ভেদাভেদ ধূলিসাৎ করে ইসলামই সর্বপ্রথম 
মানুষের মাঝে মানবতাবোধের ধারণা দেয়। তাই ইসলামের এ মানবতাবোধ লক্ষ্য করে 


5২, নদী অধিকার এতিষঠার ইসলাম: ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর কোর্নোজধিকার প্রতিষ্ঠিত 
ছিল না। নারী পণ্যের মতো বিক্রয় হতো, কন্যাসন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো। 
আর সে সমাজেই রাসূল (স) সর্বপ্রথম নারীকে উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা ও যথাযথ 
অধিকার প্রদান করেন। 

১৩. ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : ইসলাম সাম্য চা রব পরিপূর্ণ ইলসাফের 
ভিত্তিতে ইসলাম সমাজে কল্যাণকর শান্তি প্রতিষ্ঠায় /কার্মকর ভূমিকা পালন করে। তাই 
কুরআনের ঘোষণা, “তোমরা যখন নিজেদের মৃধ্যে বিচার অথবা আপসরফা কর তখন 
ন্যায়ের সাথে কর।” 

উপসংহার : ইসলাম মানুষের সার্বিক কল্যাণের ধর্ম। মানবকল্যাণের যতগুলো বাস্তব দিক 

আছে সবগুলোই ইসলামে উপছ্থিত। তাই সেই)কল্যাণ ও সাফল্যের প্রত্যাশা ব্যক্ত করতেই 

মন থেকে স্বতঃক্ষুর্তভাবে বেরিয়ে আনো 

এই ধরাতে আসবে সুদিন সাজবে,ধরা, নরসাজে 

এই ধরাতে কায়েম হবে ফের খোদার বিধান এ সমাজে 


he by SLOPE এতে 1555 54557 ag: gm 
-10907055 

১ ২ টানটান নও সনজরাগা সদন 
ফা. প. ২০০৯] 


8 নিন 4? ১১7091211৬9 15-:175৩ 
[সংজ্ঞা দাও। অতঃপর দলীল দ্বারা বিস্তারিতভাবে প্রমাণ কর যে, 
ইল একটি আৰা বিধান | 


আন্তর্জাতিক 
ইনাম বাট করা মে কাণত পরি এনঃঅুপনীর 
SUS 2০ 
1:4-এর আভিধানিক অর্থ : ১: শব্দটি বাবে 81৩২7 মাসদার, যা ১1১০ বা 
+১ মাদ্দাহ থেকে গৃঠিত। এর অর্থ হচ্ছে 
১. 54১ তথা আনুগত্য) .: 
২. ££) তথা মেনে চলা । 
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৮:৯১) তথা বশ্যতা স্বীকার করা, অবনত হওয়া 

15:51 তথা ঠেলে দেয়া। 

29 ১৯১৯১ তথা কোনো কাজ ন্যন্ত করা। 

01:০1 ০3 4351 তথা সন্ধিতে উপনীত হওয়া ৷ 

25:1১ ৩৪ ৫১১১৭ তথা ইসলাম ধর্ম কবুল করা । 

To be 9০০০/৩৫ তথা নিরাপত্তালাত করা । 

To work sincerely তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা । 

১০. 710 5Urrender তথা আত্মসমর্পণ করা । 

উল্লেখ্য, ভুলত, | শব্দটি 1. মাদ্দাহ থেকে নির্গত । 1১, অৰ্থ র্ন্রাপতা। 
পয নেত বা একল আলাম বারন সারির নাগর 
করতে পারে; সেহেতু ইসলামকে ॥১.! বলা হয়। 

৩1১৬১০১০০০০: 

+/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামের গারিরাসিু সং সম্পর্ক মনীষীদের নিম্নোক্ত 


প্রণিধানযোগ্য_ 
১. হাদীসে জিবরাঈলে মহানবী (স) বলেন- 
Ela ints 2 <LI LASS BE 241 41415 05555 SSCS 
BE CREO নর হলি 
অর্থাৎ, ইসলাম হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর 
রাসূল 'বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা 


চিন উদ চিনি 


০1১15555885 CLC GY fa LS AUS 4 218) 46506524০81 SS 
, ইসলাম! আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক 
স্বীকৃতি সে অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন হা ও শরীয়তের আদেশসমূহ মেলে চলা। 

৩. ইমাম আবুহানীফা (র) বলেন- 
-৬৮১১৩১ ১০ ০০১৯১ HH LF SIDS ALLS GA 
- অর্থা) আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া, সেগুলোর অনুকরণ 
করা এবং তদের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করার করার নামই ইসলাম। 


১5 901 5 5S LIS 55০05 IDS ১ 


-১5৫১০]। ৮০ tis ১০৯05 ১5919 SUN ik, 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- 
EE ১2১5 LULL pas 15152 
৬. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতার মতে- জর 4811 41১4. ৬ 1৮৮১1045039 Gh 
৭. লিসানুল আরব প্রণেতার মতে 
ofA Ls 59 2 JUL LANL SL 
হি 25545 £ ১৪৯ Us < be) 
৮. দাৰ্শনিক জর্জ বার্নার্ডশ বলেন- la 15101 only & religion, but also a complete, 
১৯৮০২ সপ life: অৰ্থাৎ, ইসলাম নিছক ডি 
থেকে একটি সর্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থা। 


২৮ (রোল জ্ঞার্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৯ ইতি আমীর বেল (বা রেস যারা রা কেদে সকল রারা 
০১০৯১ নিয়ে এসেছেন, তা-ই ইসলাম। 


১২. কারো মতে, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান নিয়ে আবির্ভূত 
হয়েছেন, মনেপ্রাণে তার বশ্যতা স্বীকার করার নাম ইসলাম । 

মোটকথা, ইসলাম এমন এক কল্যাপম্য় জীবনব্যবস্থার নাম, যা মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে, জাতীয় ও 

রতি প্র সকল সমসার সঠিক এক সান সয়াধানে গর ভূমিকা পালন কু 


পা 
ইল নাক লাম, নু টি । একে সরুল 


১. ১ রন ক পর ও অন্য সম্পদ 
জীবনের নিরাপত্তাহীনতা সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনে তাই ইসলাম সকল প্রকার 


আল্লাহ ও তার রাসূলের বাণীর মাধ্যমে যেমন ইরশাদ হচ্ছে- : 0১৯৮০ ০৩ 
(০১ 5158 358৫ অর্থাৎ, কোনো মুমিনের অপর কোনো মুমিনকে হত্যা করার 


55] ১৮ ১০০ 559] অর্থাৎ, ফেতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য। 

২. সম্পদের নিরাপতা বিধান: মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য সম্পদ 
অপরিহার্য । এর সমাজজীবনে নেমে আসে অশান্তি ও অরাজকতা । 
তাই ইসলাম সম্পদ. আয় ও ব্যয়ের সুষ্ঠ প্রণয়ন করে এর নিরাপত্তা বিধান 


করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
0৮005 15হগডন 3185505৭584 
অর্থাৎ, হে. ঈমানদারগণ! তোমরা অবৈধভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না। 
40615557553 SSS CSA EN 062 1৫5 ০151 
অর্থাৎ, যারা এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করে তারা যেন তাদের উদর অগ্নি দ্বারা পূর্ণ করে। 
৩. ৮০০০০৮৭৮১১৪ দু 
ওপর। ইসলাম ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সমাজে বস্বাসকারী প্রতিটি 
মানুষের, সন্ত্রমের নিরাপত্তা বিধান করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- ১511 144535 ১ 
য়া তোমরা যেনার হয়ো না। কেননা 
এটি জঘন্য কাজ আর তা কতুই না নিকৃষ্ট পথ । 
রাসূল (স) ইরশাদ করেন- (6 ০.213155254 5554 15 03582129501 bs 
অর্থাৎ, যে ছোটদের ম্লেহ ও বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। 
৪. লাকি ভপৃরিলিরিক বাতি পতিতা একটি গতিশীল জীবনব্যবছা হিসেবে ইসলাম 
বডি পৃ সুত শান্তির অমিয়ধারা প্রবাহিত করতে কিছু বাস্তবসম্মত 
বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যার পূর্ণ অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে 
শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব । এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন_ 
০3585150525, 
অর্থাৎ, ভাস টিল চে গালযারে নিন সর 
51154112505 IUD 5 
অর্থাৎ , তোমাদের রা তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা তাদের ভূষণ । 
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IIIA 9১307 
অর্থাৎ, সদাচরণের সাথে তোমরা তাদেরকে নিয়ে বসবাস কর। 
এ মর্মে রাসূল (স)-এর বাণী- +১::.1 ৮৪ 4৫353 সর অর্থাৎ, ইসলামে বৈরাগ্য 
সাধনের কোনো অবকাশ নেই। 

৫. সামাজিক নিরাপত্তা বিধান : সবধরনের অন্যায় অশ্লীলতার মূলোচ্ছেদ করে সামাজিক 
শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম বদ্ধপ্রিকর। এজন্যই সামাজিক শান্তিতে বি 
সৃষ্টিকারীর অন্যায় অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কঠিন শান্তির, বিধান ইসলামে রয়েছে। যেমন 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- ক YN 
অর্থাৎ, নেশাহস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না। ৰ 

MEE Tt ২54 3১... Be 
অর্থাৎ, চোর পুরুষ ও চোর নারী উভয়ের হাত কেটে দাও ৷ » ₹ 
০1205 04১5 ১৯ 451558৮৮616 LEAL 
অর্থাৎ, ব্যভিচারিণী এবং ব্যভিচারী উভয়কেই একশত রেপ প্রদান কর। 

৬. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধৃন : নুর দৈব অবিচ্ছেদ্য অদ 
অর্থনীতি । ইসলাম বৈষম্যহীন, দারিদ্র্যমুক্ত ও সর্বজনীন অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করে এর 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছে। যেমন ইর্লাদ হচ্ছে- 

3১3) ১115 (7152 ৩৯৩ 
অর্থাৎ, তোমাদের সম্পদশালীদের সম্পদে্রয়েছে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের অধিকার। 

৭. জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপতা বিধান: কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নতি অগ্রগতি সে দেশের 
স্থিতিশীলতা ও জাতীয় এক্যের, গুঁপর নির্ভরশীল। আর ইসলামই জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় 
নিরাপত্তা বিধানের সকল দিক ও,বিভাগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ 
তায়ালা বলেন-135$554$/১৯ Ll 
অর্থাৎ, তোমরা আলুহির জে একযবন্ধতাবে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না। 
অন্যত্র তিনি বলেন ১ ১১৭। ls 0১594111১৮0 101১৯ 
অর্থাৎ, 8 হাজি আনত কর: এরং তেয়াদের মনা 
১১৭ ৮০৫৭ ইসলাম জাতীয় সমস্যারই দেয়নি; 

৮. কেবল সমাধান বরং 
জাতীয়, সমস্যার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 

cl ১৫৩ ১৪১৮১ 6034 উ 457 
অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে করা হয়েছে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে ।, 

এদের কহ ৬ Lily 
অর্থাৎ, নিশ্চয় মুমিনগণ পরল্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে 
সন্ধি ছাপন কর। 


০2৯3০6১5১৬০ EET AL FE 
অর্থাৎ, হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে 
এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন। 

৯. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : ন্যায়ের অভাব অন্যায়ের উদ্দীপক । তাই সমাজজীবনে যাতে 
অন্যায় অবিচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সেজন্য ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে 

-৩১৮৮০৮০। ১৭৫00 91157806510 Ls GALLS 
অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের মধ্যে সাথে সন্ধি স্থাপন কর 
এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারীদের ভালোবাসেন । 


১১, 


১২. 


১৩, 


১৪. 


__ ৬্রাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 
১৮০95519325 A 
অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার ও ইহসানের নির্দেশ দিয়েছেন। 
FEU ৩5৮55130517 
অর্থাৎ, ন্যায়বিচার কর, তা হলো তাকওয়ার অতি সম্নিকটবর্তী । 


* জাতক প্রা ও পারলোকিক : ইহলৌকিক জীবনের আত্মিক প্রশান্তি ও 
জীবনের মুক্তিই 


পরম চাওয়া। আর একমাত্র ইসলামই 
মানুষের জন্য এমন বিধান প্রবর্তন করেছে, যার পূর্ণ অনুশীলনের মাধ্যমে উল্লিখিত দুটি 
পথই সুখকর ও কল্যাণকর হয়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে_ 
2558155005০ 55 45505018405 AD 21 
অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও হি । অতএব 
তার ইবাদত কর, আর এটাই সহজ সরল পথ। 
OEE A ATE যা 
অর্থাৎ, জেনে রেখ! আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়ের প্রশান্তি। ৯ 
কর্মে উৎসাহদান : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিবেকরুদ্ধি)দিয়েছেন, কত কলার জনয 


Da ১5 3১55 ৭1০৪1353590 Lal sind SL) 
অর্থাৎ, নামাযান্তে যমীনে ছড়িয়ে/পড়$অতঃপর আল্লাহর কল্যাণ সন্ধান কর। . 
১৩154০১0515 524 30007 
অর্থাৎ, আল্লাহ ততক্ষণ কোনো জাতির ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটান না যতক্ষণ না তারা 
নিজেরাই তাতে সচেষ্ট হয় । 
শিক্ষা ও সংস্কৃত্রি'রিকাশ : শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া মানুষ মেরুদণ্ডহীন 
প্রাণীর ন্যায়। ত্াইজআানুষকে তার নিজ আসনে সমাসীন করার লক্ষ্যে ইসলাম সমাজ 
থেকে নিরক্ষতা।দূর করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। 
যেমন ইরখাদ হচ্ছে_ 31১ ৬311 1)1:.5 102) 
অর্থাুঃপড়! তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। 
মানরাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান : ইসলাম ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের মৌলিক 
তা ক ভর রর ভাগ 
তার ৷ অথচ আজ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার ভূলুষ্ঠিত হচ্ছে। 
যেমন বসনিয়ায় নির্বিচারে গণহত্যা, , ইরাক, আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে 


ধর্মীয় স্বাধীনতা : ইসলাম সকল ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছে। 
মহানবী (স) মদিনা সনদে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। তিনি ইহুদি, 
খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন_ 


341 ০৪ 4581 ১ অর্থাৎ, ধৰ্মীয় ব্যপারে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। 


উপরিউক্ত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট যে, নিঃসন্দেহে ইসলাম একটি সর্বজনীন, 


উপসংহার : 
পান্তি রতি ধর্ম। ইসলামের বিধানসমূহ শুধু মুসলমানের জন্য দিকনির্দেশনা দেয়নি; বরং 
সর্বজনীন দিকনির্দেশনা ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান 


প্রদান করে। তাই মানবতার শান্তি ও মুক্তির 


জন্য ইসলামের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন অনিবার্য ও অপরিহার্য । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩১ 


AE 283 SLM 9৮৭ TSLN : ON IGE 
আরব: ৮॥ ইসলাম কী? 1453১ (:-))1-এর ব্যাখ্যা কর। [ফা. প. ২০১৩] 


উত্তলু।। রা গারা i Islam is the ০ code, ইসলাম জার 


ইসলামে রয়েছে। মানুষের মূল্যবোধ ও ঈমান-আকিদা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত 
ও 


কালা 8848: 
১ 3১১5 : উ' 
রানে: নিয়ে ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় কর হলো- 
আভিধানিক অর্থ : পা ০০ 

থেকে গঠিত ।- এর অর্থ হচ্ছে_ 

$5) তথা আনুগত্য । 

5০ তথা মেনে চলা । খু 

£3220 তথা বশ্যতা স্বীকার করা, অবনত হওয়া । 

£55 তথা ঠেলে দেয়া। 

231৯3১: তথা কোনো কাজীর 

ld ৩১৯ 3১1 তথা সন্ধিত্যেউপনীত হওয়া 

১ ১২১ ৩৪ ৫3১ তা ইসলাম ধর্ম কবুল করা। 

19 be 9০০/৩৫ তথা নিরাপত্তা লাভ করা । 

৯. To work 5incergly তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। 

১০, To সাতা)৫০ তথা আত্মসমর্পণ করা। 

উল্লেখ্য, মূলত১২৭ শব্দটি + মাদ্দাহ থেকে নির্গত। {১ অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা । 

আর যেহেতু বান্দা একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ 

করতে পারে; সেহেতু ইসলামকে +১: বলা হয়। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের নিম্নোক্ত উক্তিগুলো 

প্রণিধানযোগ্য_ 

১. হাদীসে জিবরাঈলে মহানবী (স) বলেন- 
8915 525 2 UII AS 55 20 এ ২ 05 SASS 

SH EADS ESS ০ ডি ৮৪৮০5 

অর্থাৎ, ইসলাম হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর 
রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা 


ঘা 7১ পর শি ০০৩৮৬ 


15550 Ey 2 LS ALS UL SG Sail ja SCN 
lj 450৮5 

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক 

স্বীকৃতি দেয়া এবং অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা ও শরীয়তের আদেশসমূহ মেনে চলা । 


৩২ 


১২. 


চাল ক্র" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ প্র 


ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন 

US bE LUGS 3 415:555 LUSTING 18141 Ga 

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া, সেগুলোর অনুকরণ 

করা এবং তাদের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করার নামই ইসলাম । 

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 

61515 LIL প$ 5 9845 65 ALS YIN SA 
-৯1৫১৯) ৮ ৫৮১১5 ০০৮ 595 40৯45 

আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে_ 

১5০01305851 28455 
জাল কাল কিকইী প্রণেজর মতে- 321 ১১5 0+ 
লিসানুল আরব প্রপেতার মতে_ 

৮১111 রা 
৯ 525৮5১40155 ৮০1 2 
দার্শনিক জর্জ বার্নার্ডশ বলেন-_ 1914) 15 not only a religion, but also a complete, 


comprehensive dynamic and scientific €0de fF life. অর্থাৎ, ইসলাম নিছক ভক্তি 
ও তপস্যামূলক কোনো ধর্ম নয়; বরং ইসলাম হচ্ছে মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ 
থেকে একটি সর্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবন্থা। 


মুফতি আমীযুল ইহসান (ভা হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সকল 
রাসূল মানবজাতিকে সঠিক, পথ প্রদর্শনের জন্য যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা-ই 
পা 


. আল্লামা ইকবাল রল্নে; সঠিক মানবধর্ম বা সঠিক জীবনব্যবস্থার নামই ইসলাম । 
উস ধর্মীয় বিশ্বাসসহ বাস্তব জীবনের সমন্বয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত 


নির্দিষ্ট জীরনব্যবস্থার নাম ইসলাম । 
কারো গ্মতে, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান নিয়ে আবির্ভূত 
হয়েছেন, মনেপ্রাণে তার বশ্যতা স্বীকার করার নাম ইসলাম। 


মোটকথা ইসলাম এমন এক কল্যাণময় জীবনব্যবন্থার নাম, যা মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে 

আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল সমস্যার সঠিক এবং সুষ্ঠু সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
৩210 LD সি 291 2005 : 

ইসলাম বিশ্বজনীন দীন ব্যাখ্যা: ইসলাম একটি আল্লাহপ্রদত্ত দীন বা জীবন ব্যবস্থা 


সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সবদিকের পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা 


EE Ra ET 


১. 


জীবনের নিরাপত্তা বিধান : মানুষের নিকট জীবন অত্যন্ত প্রিয় ও অমূল্য সম্পদ । 
জীবনের নিরাপত্তাহীনতা সামাজিক । ডেকে আনে। তাই ইসলাম সকল প্রকার 
অত্যাচার-নির্ধাতন, উৎপীড়ন, খুন-খারাবি, ফেতনা-ফাসাদ প্রভৃতির অবসান ঘটিয়ে 
বাস্তব জীবনে মানুষের জীবনের ২০ 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর মাধ্যমে ৷ যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 
5১2৮5 35৮0৮535404 
অর্থাৎ, কোনো মুমিনের অপর কোনো মুমিনকে হত্যা করার কোনো অধিকার নেই, 
তবে ভুলবশত হলে সেটা ভিন্ন কথা। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে_ ০৬ ১ £5531 


১১৪। অর্থাৎ, ফেতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য । 


জর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৩ 


২. মানবতা ও সাম্যের সমাজ গঠন ; ইসলাম সমাজ থেকে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, 


ঘোষণা করেছেন- 38 ১০ £5; (513224 

৩. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা: পতনের 
পুরুষদের ওপর নারীদেরও অধিকার রয়েছে। তবে ; পার্থক্য রয়েছে যে, 
নারীদের তুলনায় পুরুষদের দায়িত্ব একটু বেশি। ইসলাম অধিকার প্রতিষ্টা করে 
সমাজে নারীপুরুষের সামাজিক বৈষম্য দূর করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- ৫ 
৬1১৮53906০০ অৰ্থাৎ, জর) তোমাদের পপক এবং 
তোমরা তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ ৷” ll 


০ পপ Pea lod 
শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রলেন- 

| নত: 5245158- 
অর্থাৎ, রী তা 

Gp -৬%1: 55 LALLY SA 
অর্থাৎ, তোমাদের স্ীরা তোম র্‌ এবং তোমরা তাদের তুধণ। 
B33 ১১১5৭ 

অর্থাৎ, সদাচরণের সাথে তোমরা তাদেরকে নিয়ে বসবাস কর। 
এ মর্মে রাসূল (স)-এর বাণী (991 ৪ 85৮55 
অর্থাৎ, ইসলামে,নৈরাঙ্্য সাধনের কোনো অবকাশ নেই। 


সৃষ্টিকারী অন্যায় অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কঠিন শান্তির বিধান ইসলামে রয়েছে। যেমন 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
SIE LEG 8১৮০৯০194৯5 YN 
অর্থাৎ, নেশাহ্যস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না। 
-৮০%03০৮5 19003 BLY 
অর্থাৎ, চোর পুরুষ ও চোর নারী উভয়ের হাত কেটে দাও। 
৮1৯20 ০১১৯৩ IS UL ils LA 
অর্থাৎ, ব্যভিচারিণী এবং ব্যভিচারী উভয়কেই একশত বেত্রদণ্ড প্রদান কর । 

৬. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান : মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 
অর্থনীতি। ইসলাম বৈষম্যহীন, দারিদ্রামুক্ত ও সর্বজনীন অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করে এর 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে_ 

-3১১0$ ১১৮0৯ ৬৯1০৬ 
অর্থাৎ, তোমাদের সম্পদশালীদের সম্পদে রয়েছে নিত বঞ্চিতদের অধিকার ৷ 

৭. জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধান : কোনো দেশের সামখ্রিক উন্নতি অগ্রগতি সে দেশের 
স্থিতিশীলতা ও জাতীয় এঁক্যের ওপর নির্ভরশীল । আর ইসলামই জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় 
নিরাপত্তা বিধানের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ 


৩৪ "__ (ঠাল ভ্রমত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ কঃ 
তায়ালা বলেন- 153545 2 (১৯ 5101১৯1৮253 
অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক্যবদ্ধভাবে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না। 
অন্যত্র তিনি বলেন- 4%. ১9) ৮1 15 a lg Al 
অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে 

|| 

৮. ইসলাম মানেই শান্তি : ইসলাম হলো অনুপম শাস্তি ও প্রেমের ধর্ম । ইসলাম অন্যকে 
ভালোবাসতে শেখায় এবং মানবন্রীতি, সমাজপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি ও বিশৃবপ্রীতিতে 
অনুপ্রাণিত করে। ফলে সমাজ থেকে সকল অশান্তি, অবজ্ঞা, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ ও 
হানাহানি দূরীভূত হয়। চি 

৯. বিশ্বজনীন ধর্ম : একজন মুসলিম ইসলামের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়েঃবিশ্ত্াতৃতব, 
সাম্য, উদারতা, মানবতাবোধ , পরমতসহিষ্কৃতা ও ন্যায়নীতির, অনুসরণ করে 'থাকে। 
ইসলামের নিরপেক্ষতা, ব্যাপকতা, ছথায়ী উপযোগিতাই একে /কালজয়ী বিশ্বজনীন 
ধর্মরূপে চিরন্তনতা দান করেছে। 

১০. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : ন্যায়ের অভাব অন্যায়ের উদ্দীপক। তাই সমাজজীবনে যাতে 
অন্যায় অবিচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে( সেজন্য ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 

ERE A ০৯ PIAL WE) JL ৮%৮134০07 
অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের মধ্য ্যাুনীতিরসাথে সন্ধি স্থাপন কর এবং ন্যায়বিচার কর। 
নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার প্রতিটারীনের ভালোবাসেন 

§ pads jit pig ns 1 
অৰ্থাৎ, নিচ আহার ও ইহসানের নির্দেশ দিয়েছেন 
SHED ৩5551315517 
অর্থাৎ, ন্যায়বিচার কর, তা হলো তাকওয়ার অতি সম্নিকটবর্তী। ' 

১১. কর্মে উৎসাহদান : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন, কাজ করার জন্য 
দিয়েছেনুণহাত-পা, আর কর্মস্থল হিসেবে দিয়েছেন বিপুল নেয়ামতসমৃদ্ধ এ বিশাল 
পৃথিবী, এতকিছুর ব্যবস্থা করেই আল্লাহ শ্রমের বিনিময়ে নেয়ামত অর্জনের জন্য উৎসাহ 
প্রদান করেছেন। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে_ 

Ua ১13১5 ১০৫৭ ৩৪136359503 8১৯ ০৮৯৪5 ০ 
অর্থাৎ, নামাযান্তে যমীনে ছড়িয়ে পড় । অতঃপর আল্লাহর কল্যাণ সন্ধান কর। 

ঘা 
অর্থাৎ, আল্লাহ ততক্ষণ কোনো জাতির ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটান না যতক্ষণ না তারা 
নিজেরাই তাতে সচেষ্ট হয়। 

১২. শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ : শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড । শিক্ষা ছাড়া মানুষ মেরুদণ্ডহীন 
প্রাণীর ন্যায় । তাই মানুষকে তার নিজ আসনে সমাসীন করার লক্ষ্যে ইসলাম সমাজ 
থেকে নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। 
যেমন ইরশাদ হচ্ছে_ 31 65114810159 
অর্থাৎ, পড়! তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। 

১৩. মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান: ইসলাম ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের মৌলিক 

মানবিক অধিকার পিষ্ঠার নিত দিয়েছে। রাসূল (স)-এর বিদায় হচ্ছের জনই 


ইনি লে বত লস 
গাজায় নির্বিচারে গণহত্যা, ফিলিস্তিন, ইরাক, মিসর, , আফগানিস্তান ও 


জর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৫ 


১৪, 


১৫. 


১৬. 


কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের ওপর নির্যাতন, আলজেরিয়ায় ইসলামের পক্ষে জনতার 
বিপুল রায় সত্বেও গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। অতিসম্প্রতি মিসরে 


শাস্তি প্রতিষ্ঠা : ইসলাম কেবল জাতীয় সমস্মারই সমাধান দেয়নি; বরং 
আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করে শাস্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে_ 
-০১১১২০ ১15১৮7১135৭ Sd 
অর্থাৎ, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে |, ৯ 
-83591533514555128 48 
অর্থাৎ, নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে 
সন্ধি ছ্থাপন কর। g 
Co ph b2 HEELS td pT ০৩405 
অর্থাৎ, হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক্ককে/ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে 
এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন। ! 
সম্পদের কেন্দ্রকরণ ও নিষেধাজ্ঞা : ইসলামে মূল্যবৃদ্ধি বা 
৯০০4০১৪৭০৯৯ ০৯৯১৮ 
হয়েছে। নিজের, পরিবারের ও সমাজের, প্রয়োজন পূরণের কাজে সম্পদকে ব্যয় না 
করে তা পুঞ্জীভূত করে রাখাকে ইসলাম গহ্িত কাজ মনে করে। যেমন- 
ক. মহান আল্লাহর বাণী- .»২ 
খ. রাসূল (স) বলেন-$১$ 13৩ ৮514505৩১০৪ ৭৫ 
অবাধ ব্যবসায় বাণিজ্যের সুযোগ ; ইসলাম ধনসম্পদ গুদামজাত করে রাখার পরিবর্তে 
তাকে ব্যয়-বিনিয়োগ করার নির্দেশ দেয়। তাই ইসলাম সহভাবে অবাধে ব্যবসায় 
বাণিজ্যের সুযোগ দিয়েছে। যেমন-_ Hl 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 13501 (555 6১0 210 gs 


 খ. ত্রীসুল, (স) বলেন_ 


১৭. 


SRG 05505 52555৮15955 (5 ১১5৭ 35a 32 if 
বিশ্বভ্রাতৃতু প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : ইসলামই পৃথিবীতে সমানাধিকারের ভিত্তিতে 
৮০০৬4৮৬4৬৬১ 
ভাই।” , রাজাপ্রজা, উঁচুনিচুর ভেদাভেদ ধূলিসাৎ করে ইসলামই সর্বপ্রথম 
মানুষের মাঝে মানবতাবোধের ধারণা দেয় । তাই ইসলামের এ মানবতাবোধ লক্ষ্য করে 
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন- 

ইসলামে নাই আশরাফ আতরাফ, 

এই ভেদজ্ঞান নিষ্ঠুর হাতে, 

কর মিসমার সাফ। 


অর্পিত পালনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা ও করতে 
পারে। স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার রক্ষার তাগিদেই জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে 
ওঠে । এ প্রতিরক্ষা ব্যবদ্থা গৃহীত পদক্ষেপ ও নীতিমালাই হচ্ছে I 
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হাদীসের আলোকে যে নীতি প্রণয়ন করে তা-ই ইসলামের সমরনীতি ৷ 

ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্রকে যে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করার ব্যাপকভিত্তিক ব্যবস্থাকে 
জাতীয় প্রতিরক্ষা বলা হয়। আর বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে দেশরক্ষাসহ সাংস্কৃতিক 
আথ্বাসনরোধ এবং জেহাদ সংক্রান্ত যে নীতিমালা ইসলামীরাষ্ট্র গ্রহণ করে, তাই 
ইসলামের সমরনীতি। 

১৯. সরাতে রাতে মানবতার মুক্তিদান পরাধীন, দু দরে 

নিপীড়ন হতে মুক্ত করার ক্ষেত্রে এবং স্বাধীনতার বহির্ভূত হির্ভূত মজলুম 

মানের আমা ও অরে ইসলরী সমলসীতির রোজী বাপক 
এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- 

85819695008 SAE lg 21 J 3 SLOT: G5 

El. Gass be CTU Std, 1751 
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রিতার 'নি্যাতিত নিশেমিত জনগোষ্ঠীর রর এরিবর্তনে সর্বাতবক 

প্রচেষ্টা চালানো এবং জালেমদের পরাজিত ও পর্যুদন্ত-করার লক্ষ্যে ইসলামী সমরনীতির 
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ৷ 

২০. নৈতিক শিক্ষা প্রদান : সার মূল কারি শিক্ষা না থাকা তাই ইসলামের 
প্রথম বাণী হলো- $15 534 44 3155) এখানে পড়তে বলা হয়েছে রবের 
ও অপ 
কোনো লোক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হবে না। 

২১. সকল কাজে জবাবদিহিতার/ব্যবস্থা রাখা : ইসলাম এমন একটি দীন বা জীবনব্যবন্থা 
৬:৬১ যাতে সর্বসাধারণের শান্তি, 
শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত/হয়। আর ইসলামে মানুষের সকল কাজের জবাবদিহিতার 
ব্যবস্থা রয়েছে এবংঃসকল প্রকার ভালো কাজের উপযুক্ত প্রতিদানও আল্লাহ তায়ালা 
৬. দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন- 

EEE Us rls Usd yl 5 
তারি... সন সপ দকানো 


সন্ত্রাস করতে পারে না। 
২২. ক্োরহন্ত অনার প্রতিরোধ করা: সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কঠোরহস্তে অন্যায় কাজ 
প্রতিরোধ করতে পারলে সন্ত্রাস তিরোহিত হবে । ৷ এজন্য রাসূল (স) বলেছেন 
(0 01515095১৮8: 70 355 asl BILD 085 (চি lS bs 
pls ১5 71555 ৫৮575 
২৩-গণসচেতনতা সৃষ্টি : সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে সমাজের সকল মানুষকে 
সচেতন হতে হবে ।' সচেতন নাগরিকদের সুসংগঠিত শক্তি ও সামাজিক প্রতিরোধের 
সামনে সন্ত্রাসীদের পেশীশক্তির পরাজয় অবশ্যন্তাবী। 


২৪. শান্তিকামী এঁক্যবন্ধ অবস্থান : শান্তিকামী শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে 

অবস্থান পারলে সম্রাজ্যবাদী দেশে দেশে সন্ত্রাস 

সৃষ্টির সুযোগ পাবে না। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল মুসলিম দেশসমূহ নিজেদের এঁক্য 

প্রয়াস এবং জোরদার করার মাধ্যমে হাত 
থেকে নিরাপত্তালাভ করতে পারে। 


উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট যে, নিবে লন 
শান্তি ও প্রগতির ধর্ম। ইসলামের বিধানসমূহ শুধু মুসলমানের জন্য দিকনির্দেশনা দেয়নি; 

সর্বজনীন দিকনির্দেশনা ও লি রি তত করে। আই মানবতার পানি ও বু 
জন্য ইসলামের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন অনিবার্য ও অপরিহার্য । 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় প্ৰ ৩৭ 


3505 0৮4 (9 9401 ৬5 ৬৪ ১9 GA 05299 lm 
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প্রশ্ন : ৯ U১ কাকে বলেঃ অতঃপর আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের 
আলোচনা রর। 


উত্তলু।। উপস্থাপনা : ইসলাম বিশ্ববাসীর একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের এমন 
কোনো দ্কি ও বিভাগ নেই, পাবেনা ডে 
বিগত জীবন থেকে শুরু করে আর্থসামাজিক, অধ দন 
তথা সকল দিকেই ইসলাম এক অতুলনীয় আদ পির 
আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা উপস্থাপন করা 'হলো 


৮০৮০ 

ইসলামের পরিচয় : নিয়ে ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক পর দান করা হলো- 
আভিধানিক অর্থ : ১: যা? বা ১০ মাদ্দাহ 
থেকে গঠিত । এর অর্থ হচ্ছে- 

35) তথা আনুগত্য । 

££) তথা মেনে চলা । 

&}এ 51 তথা বশ্যতা স্বীকার করা ভৱনত হওয়া ৷ 

E Steeda: 

৯৪৭ ০০৯৮০ তথা কোনে রাজ ন্যস্ত করা। 

[10 ০ 45: ভক্ষ উপনীত হওয়া 

59১39 ৩2.4350 তথা ইসলাম ধৰ্ম করুল করা । 

, 1০ ৮০ 9০০74 তথা নিরাপত্তা লাভ করা । 

To workesineerely তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা । 

১০. To 5urfender তথা আত্মসমর্পণ করা। 


উল্লেখ্য; যূলত +১::.. শব্দটি (1, মাদ্দাহ থেকে নির্গত। 4 অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা ৷ 
আর যেহেতু বান্দা একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ 
করতে পারে; সেহেতু ইসলামকে ॥১./! বলা হয়। 

৮৬০০ ইসলামের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের নিম্নোক্ত উক্তিগুলো 


১. সনদে 
£15০ 65525 2 411 0545 ০590 Wye 0 3455 Sl ESL 
SHED 551৮৮545165 ০০৪ (০৬ রি oy 
অর্থাৎ, ইসলাম হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর 
রাসূল 'বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা 
রাখা এবং সামর্থ্যবানদের হজ্জ করা। 
২. আবুল বারাকাত আন নাসাফী বলেন- | 
LMS Slag SULCUS 2 ০৫ ALS AL IGG Gita ৩ SCL 
অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক 
স্বীকৃতি দেয়া এবং অন্তরে বিশ্বাস ছাপন করা ও শরীয়তের আদেশসমূহ মেনে চলা। 


ভন ও nL YY 


৩৮ 


১২. 


(রোল জত" ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন_ 


55৮5 ১০৩0৯১৪3545 SUSY ISN HALEN GA 
অর্থাৎ, আল্লাহ ও তার. রাসূল (স)-এর নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া, সেগুলোর অনুকরণ 


*করা এবং তাদের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করার নামই ইসলাম । 


আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন_ ূ 

5550 Ls os LS Es US HY IIS ৬ 
SE 5 ৫09586 501515 94395 মা EE 

আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- 

০০০০ ০১4:01065:87344 
আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতার মতে- 8 481 034... ss FE ILS 
লিসানুল আরব প্রপেতার মৃতে- 

(PE LEA A bail ২০১১ 39 6১ jd EAE টা 

শে 
দার্শনিক জর্জ বার্নার্ডশ বলেন- 191] 4S not only a religion, but also a complete, 
comprehensive dynamic and scientific code of life. অর্থাৎ, ইসলাম নিছক ভক্তি 
ও তপস্যামূলক কোনো ধর্ম বয়/ বরং ইসলাম হচ্ছে মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ 


মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বিলেন, হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত 
সী রান বু কলা গন পল সন বে বিধান নিযে এসেছেন, 
তা-ই ইসলাম। 


. আল্লামা ইকবাল বলেন, সঠিক মানবধর্ম বা সঠিক জীবনব্যবস্থার নামই ইসলাম । 
. ড. ড. লেন, ধর্মীয় বিশ্বাসসহ বাস্তব জীবনের সমন্বয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত 


নির্দিষ্ট জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম ৷ 
একে হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান নিয়ে আবির্ভূত 
হয়েছেন, মনেপ্রাণে তার বশ্যতা স্বীকার করার নাম ইসলাম। 


মোটকথা, ইসলাম এমন এক কল্যাপময় জীবনব্যবস্থার নাম, যা মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল সমস্যার সঠিক এবং সুষ্ঠু সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। . 

5 2455৯91১৮৯5 ys 2১4 (১:০9 14]: 

আর্থসমাজিক সমস্যা সমাধানে 'ইসলামের ভূমিকা : আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে 
ইসলামের ভূমিকা ব্যাপক । কেননা আর্থসামাজিক কল্যাণ সাধনই ইসলামের মূল লক্ষ্য। 
ইসলাম গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন করে সুশীল সমাজ উপহার দিয়েছে। আর্থসামাজিক 
সমস্যা সমাধানে ইসলাম যে ভূমিকা রেখেছে, নিম্নে তা আলোচনা করা হলো- 


১. 


মানবতা ও সাম্যের সমাজ গঠন : ইসলাম সমাজ থেকে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, 
সাদা-কালোর বৈষম্য , উচুনিচুর পার্থক্য, ধনী-গরিবের ব্যবধান ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি 
দূর করে তার বিপরীতে মানবতাভিত্তিক একটি আদর্শ সমাজ গঠন করেছে। সামাজিক 
বৈষম্য দূর করে ইসলাম নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ মর্মে রাসূল (স) 
ঘোষণা করেছেন- ৯১ ১৮ (55 (51 ১৪৫4৫ 

অর্থাৎ, তোমরা সকলেই এক আদম হতে উৎসারিত আর আদম হলো মাটির তৈরি । 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৯ 


২. 


আদর্শিক সমাজ গঠন : সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আরবের প্রচলিত ধারার পরিবর্তন 

করে ইসলাম এঁশী ভিত্তিতে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী আদর্শ সমাজ গঠন 

করেছে। এঁতিহাসিক মাসুদী যথার্থই বলেছেন, “মহানবী (স) নানা অনাচার, 

পৌধালিকতা ও কুলের মূলোৎপাটন করে সমস্ত সমাজকে তাওহীদের আদর্শে 
করেন।” 


, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা : নারীদের ওপর পুরুষদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি 


বি আত ত ক মত পার্থক্য রয়েছে যে, 


1০9 হী 
অর্থাৎ, তারা (রর) তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য বার: 
বিবাহপ্রথার সংস্কার : জাহেলিয়া যুগে বিবাহের ধরন ছিল ব্যভিচারমূলক ৷ ইসলাম সে 
ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে শরীয়তসম্মত বিবাহের ব্যবস্থা জারি করে । ফলে সমাজ থেকে 
অন্যায় ব্যভিচার দূর হয়। হযরত জাবের (রা) হতে, বর্ণিত'আছে যে, মহানবী (স) 
বলেছেন, “তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যখন, কোনো মহিলাকে বিয়ে করার 
প্রস্তাব দেয়, সম্ভব হলে সে যেন একবার তাকে দেখে নেয় ৷" 

দাসপ্রথার উচ্ছেদসাধন : প্রাগৈতিহাসিক যুগে আরবে দাসপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। 
পপ স্পা 
তিনি যায়েদ (রা)-কে সেনাপতি ওবেলাল (রা)-কে মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করে বিশ্বের 
ইতিহাসে অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি ঘোষণা করলেন, “দাসদাসীরাও 
ফালা তোমরাখা খাবে, পরবে, তাদেরকেও তা খাওয়াবে, পরাবে।” 

জীবন ও স্ূদেরনিরপতনধান: এতিহাসিক আমীর আলীর ভাষায়, ১ 

ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সুষ্ঠু বণ্টননীতি 

এর ফলে সমাজের সুরুল্ঠমানুষ সামাজিকভাবে নিরাপত্তা লাভ করে এবং মুলে 
আবদ্ধ হয়।” আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন- 


চা 


হু ৯] ot ৫১213 ০৮২3 ০০] দা Etat 2২ 1915 
345 3১5 11915 
অথারটিতি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়্জন, ft 0 ke te 
তথিন তা থেকে তাদের কিছু দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ কর । 
এতিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা : +:5 শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিঃসঙ্গ । একটি ঝিনুকের 
মধ্যে যদি একটি মাত্র জন্ম নেয়, তখন একে 'দুররে ইয়াতিম' বা নিঃসঙ্গ মুক্তা 
বলা হয়ে থাকে। পরিভাষায়, যে শিশুসন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে, তাকে 
এতিম বলা হয়ে থাকে; তবে ছেলেমেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় 
এতিম বলা হয় না। ইসলাম এতিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
10500 55 (হও ও ও A Jat (ধা S335) 2 
রা 
অর্থাৎ, যারা এতিমদের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে 


প্রতিষ্ঠা 
বিদ্যমান। প্রত্যেক প্রতিবেশীর উচিত অপর প্রতিবেশীর সুবিধা অসুবিধাগুলো লক্ষ্য 
রাখা। মুহান্বী (স) ঘোষণা করেন, তা পৰত নদ থকে তয় 
প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।" রক্ষা করা সকল প্রতিবেশীর 
কর্তব্য। কেননা এক অপর প্রতিবেশীর কাছে নিরাপদ থাকলেই সমস্ত জাতি 
পর্যায়ক্রমে নিরাপদ 


৯. অধিকার প্রতিষ্ঠা : আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগ রাখা, তাদের 
৮৯:১৮:4৮ 
সচ্ছল 
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অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয়) দাবি করে থাক 
এবং আত্মীয়তা (বিনষ্ট করা) হতে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন। 

১০. গোত্রীয় কলহের অবসান : গোত্রীয় কলহ, জুলুম, অত্যাচার আল্লাহ তায়ালার নিকট 


কলহের অবসানের জন্য তিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌ তীয়ালা বলেছেন- ' 
০৮0১১০৭৬৪85 ০০৫ ৮০05 LE Bt Lt) 
৯-১1 55440 

অর্থাৎ, অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার চালায় এবং 
পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায় । তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি। 

১১. মদ্যপান রহিতকরণ : জাহেলিয়া যুগে মদ্যপান ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। ছোট বড় 
সকলেই ইচ্ছামতো মদ্যপান করত। সমাজ গঠনের পর মহানবী (স) সমাজ 
থেকে সকল প্রকার মদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন । আর এর অপকারিতাও মানুষকে 
জানিয়ে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা-বূলেছেন- 


১5 ৩5 ub LEI ১০৭৩ ৮০০০5 5১৯৭1০4105৭ 11543 
SAI EU Ltt plats 


অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও লটারি সবই শয়তানের কাজ ॥ তোমরা 
তা হতে ৱিরত থাক আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্যলাভ করতে পারবে। 
সুতরাং দেখা,মায়) মদ্যপায়ী সমাজে রেষারেষি বিদ্যমান, পক্ষান্তরে ইসলামী সমাজে তা 
সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ৷ 


১২. আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা : বিশ্বে সকল ক্ষমতার উর্ধ্বে রয়েছে মহান আল্লাহর ক্ষমতা । 
দুর ভান সনদ অধিকারী | সত্যং ফগেতে লন ছিলি দল ও 
শাশ্বত আইন হলো আল্লাহর আইন। মানুষের মনগড়া মতবাদ কোনো 
অধিকারভিভ্তিক আইন নয়। মানুষ স্বার্থের জন্য আইন করে| আর আল্লাহর 
আইন সকলের মঙ্গলের জন্য নি ৷ ইসলাম মানুষকে সামাজিক কল্যাণের 
প্রেক্ষিতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী জীবনব্যবস্থা উপহার 
দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন 


উপসংহার : ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানুষের কল্যাণের জন্য ইসলাম আবির্ভত। সমাজ 
থেকে সকল প্রকার অকল্যাণ দূর করাই ইসলামের কাম্য। ইসলাম প্রচারক রাসূল আকরাম 
(স) তৎকালীন অধঃপতিত আরবের সমাজব্যবন্থায় এনেছিলেন এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন । 
ফলে সমাজের সর্বত্রই শাস্তির সুবাতাস প্রবাহিত হয়েছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ইসলাম 
এক আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার সূচনা করেছে। ইসলামের অবদান অবিল্মরণীয়। 
তাইতো Encyclopedia of britanica-তে বলা হয়েছে_ World Mohammad (sm) was 
the most succesful. 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র + 8১ 


২. তাওহীদ ও শিরক 
তাওহীদের সংজ্ঞা, গুরুত, প্রকারভেদ, শিরকের সংজ্ঞা, অপকারিতা, প্রকারভেদ 


9৮০91 ৮ ৫৪ GLAM LAS 94 UGS ASG ৯০1 570০) IgE 


-০৮৯ 
ঘর প্রশু : ১০ ॥ তাওহীদ কী? তা কত প্রকার? মানবজীবনে তাওহীদের গুরুত্ব 
বিশদভাবে বর্ণনা কর। (ফা, প. ২০১৮] 


ELAS ১১৯৩৬] £৩ LT -০৯$67৯$5 I 
অথবা, ১১৯$/-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর গুরুতৃসহ প্রকারভেদ বর্ণনা কর ৯. প. ২০১৬] 
উত্তল।। উপস্থাপনা : তাওহীদ ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূলভিত্তি। ইসলামী জীবনব্যবদ্থাকে 
নি ৭০০৮4 হ পাদ 

অপরিহার্য । রুবুবিয়াত বা পরিচালনায়, ও লা এ 
৭৮০৮৮0৮১০১1 ১:৯১ সনির 
৩১১৯৩৫/০৯১: K°/ 
১৯$5-এর পরিচয় : ৰ 
আভিধানিক অর্থ : .:৯.$ শব্দটি বাবে $= 45-এর মাসদার। এটি ১১; মূলধ'তু থেকে 
নিৰ্গত। এর আভিধানিক অর্থ- একতুবাদ কীর্টকৈ একক বলে স্বীকার করা। এটা শিরক-এর 
বিপরীত । তবে অভিধানবেত্তাগণ 4৯. শব্দের অর্থ নির্ণয়ে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। যেমন- k 
১. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায (র) বলেন, তাওহীদ হলো- ১.২ 

1১৯19 ৮৮ অৰ্থাৎ, কোনো জিনিসকে একক সাব্যন্ত করা । 
২: আল মুজামুল ওয়াীতএ্রছুকার বলেন- 4৫১১ 5 SU 041৬৯ ১১৯৬] 
{] ৩১১০১ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার কোনো শরীক নেই, তিনি এক এ মর্মে তাব ওপর 
, বিশ্বাস ছাপন করার নামই তাওহীদ । 

. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- :৯1$ ৮4১10 £2 

দর্শনশান্ত্রে তাওহীদ হলো- ১৯।$ $1 4341 অর্থাৎ, এক উপাসকের কথা বলা। 

আহলুস সুন্নাহর মতে- ১১৮১ +১১:১%11 ৮5 

. আল মুজামুল ওয়াফী অভিধানপ্রণেতার মতে, এঁক্যবদ্ধকরণ, একীকরণ। 

৭%, কেউ বলেন- ৬১৯%) 5, (১১৪) 41930 

/% কারো কারো মতে, শব্দটি অতুলনীয় হওয়া, একতৃবাদের ঘোষণা দেয়া, একতৃবাদে 

বিশ্বাস করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয় । 

৯. ইংরেজিতে Unique, Singular, Unmatched, Without, Fqual, Incomparable 

ইত্যাদি বলা হয়। ‘ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : তাওহীদের শরয়ী সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীগণের কয়েকটি অভিমত 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. আবু বকর আল জাযায়েরী (র) বলেন- 

LANGE JUG 305 SIS SS LE yi ৩৪0 ৩৮০ 


২ 
লে সি ০০ 


৪২ নাল ভরত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রা 


অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মের সাথে কারো সামঞ্জস্য ও সমতাকে অস্বীকার 
করা এবং তার প্রভুতৃ' ও ইবাদতের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অংশীদারি থেকে বিরত 
থাকাকে তাওহীদ বলা হয়। 

২. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল হামদ বলেন- এ 
Siig LS La 310 ৩5৯2 4456 210 ১১৯35 GA 
অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ববাদ ও তার একক হওয়া যা তার প্রতিপালনে, ইবাদতে, নাম ও 
বিশেষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা-ই তাওহীদ । 

৩. কা: নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ই তাওহীদের অন্তর্ভক্ত- 

1234510 < {5,১5 তথা আল্লাহর প্রভুত্ব অনুধাবন করা । 
র্‌ পর $1539 তথা আল্লাহর একত্বাদ স্বীকার করা। 
গ. 31:4 ১2 40381 455 তথা আল্লাহর সমকক্ষতা চূড়ভভাবে অস্থীকার করা । 

৪. আবদুল আধীয মুহাম্মদ সালমান বলেন- 

44856 JUS he ৬০ ২ ee 0245 3551 555১: (3 
-১১৯-৯ 1০15 2১3 2155655181১) BG - 6১0: 2১ 

৫. কারো মতে 21540 548 28 ১5:4258184 9055 অর্থাৎ, মহান 
ও পৃতপবিভ্র আল্লাহকে সে এক বলে স্বীকৃতি দিবা, কেননা তিনি এক ও একক। 

৬. ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার ১১৯3৫|| ২53 গ্রন্থে বলেন, তাওহীদ হচ্ছে ইবাদত ও 
ইসতিয়ানাত তথা দাসত্ব ও সাহায্য ্রর্মনা একমাত্র আল্লাহর সাথে বিশেষিত করা। 

9: আকাইদশান্ত্রের পরিভাষায়_ 113১4৯১১৩৮1. 4110 04291 ga ১১৯৬1 
অর্থাৎ, এক আল্লাহর ওপর বিশ্ব স্থাপন করা, যার কোনো অংশীদার নেই । 

৮. আহলুল হাকীকতের মতে-- 

SUNG Ug AS (5594855558৫ 55 50 5৫ ৯5 
অর্থাৎ , তাওহীদের িগীবলির্কে ধারণপ্রসৃত সব আকৃতি বা প্রতিকৃতি থেকে মুক্ত রাখা ৷ 
&. Encvclopadia6flslam গ্রন্থে বলা হয়েছে- It is applied theologically to the 

oneness (Wahdaniyah) of Allah in oll it's বিশ 

ol লি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তার যাবতীয় বিধান বাস্তব 

প্রয়োগ করাই হলো তাওহীদ । 

০৯ 2৮: 

তাওঁহীটীী প্রকারভেদ : তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস ছ্থাপনের একাধিক স্তর 

রয়েছে। আর একামিক:মনীযী এ সতরগুলো উপস্থাপন কর্েছেন। বেমন- 

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সদরুদ্দীন ইবনে আলাউদ্দীন আলী ইবনে 

মুহাম্মদ ইবনে আবুল ইযয (র) স্বীয় ‘শারহুল আত তাহাবী' গ্রন্থে তাওহীদকে 

প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন । যথা- 

১, ২১৯০০152025) ১১৯$ তথা জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ । 

২. ১:৪3 4014১35 তথা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ । 


হত আনাই যে তিন দ্তরে বিভক্ত করেছেন। যথা- ১. তাওহীদুল আসমা ওয়াস 
সিফাত, ২. তাওহীদুর ও ৩. তাওহীদুল ইলাহিয়্যা। এ ব্যাপারে তিনি বলেন- 
54১১৩) ১১১. ২5491 ০৯৬ ৬১৪ 45৯16 ৯5414 ১৯৩ 
এ ঠা ১৫৩ ২, 35 ১১৯৯ ০৮ Sia ৩১ HE ০: ৮৬2 
2928, 18855 $25 শির ১১৯35: LING 555 এ BIG BS 
1435 ৬ এ 25401 ILLS 


৷ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্ৰ ৪৩ 


পারতে নাগালে কারার ভাবার তে আলেম বেট নত 
ফকীহ আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) প্রথম পর্যায়ের তথা জ্ঞানপর্যায়ের 
তাওহীদকে তৃতীয় পর্যায়ে এবং কর্মপর্যায়ের তাওহীদকে পর্যায়ের তাওহীদ হিসেবে 
অন্তর্ভুক্ত করেছেন । অর্থাৎ তিনি তাওহীদের স্তরকে চারটি স্তরে করেছেন। যথা- 


মাজীদের তাওহীদ ১৮০৬৮৫০০১৮১ পণ্ডিতগণ 
কুরআন আয়াতসমূহ করে তুর 
তাওহীদি বিশ্বাসকে ছয়টি সরে ভাগ করেছেন। যথা- 
টিং ১০০১ 4423441 (আল্লাহর মূল সত্তার মধ্যে একত্ব ও অবিভাজ্যতা, ') 

২. ৯০:০।। ০১১১৯ (আল্লাহ তায়ালার গুণাবলির মধ্যে একত্র 

৩. 955১ ১ ১১৯51 (আল্লাহ পাকের কার্যাবলির মধ্যে একত্ব), ” 

8. 55051 ৮442301 (ইবাদত বন্দেগিতে একত্ব) , 

৫. 133541 ৮3 ১১2.5 (রুবুবিয়্যাতের মধ্যে একত্ব) 

৬. 4) ০১ £234 (কৰ্তৃত্ব করার ক্ষেত্রে আলুহিতয়ালার একত্ব) 

নিয়ে এদের বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো 

¥ 5441 ০3 ১১১5 তথা আল্লাহর সভার মধ্যে একতৃ ও অবিভাজ্যতা : আল্লাহ 

তায়ালার সীতার একতৃ গু ভাবত 


ফলেও নয়। যেমন- সৃষ্টিলোকের বন্ুসমূহ বিভিন্ন উপকরণের সংমিশ্রণের ফসল নিমে উদ্ধৃত 

আয়াতসমূহ মহান আল্লাহর ফ্ত্তার একত্ব ও অনন্যতা প্রমাণ করে- 

১৯০৫ ৩১৩ lat 1 ২১১৩ ৬১ 8218 04 ৮৯ 

অর্থাৎ, নিজেই নর বে, ও 
আল্লাহ সাক্ষ্য যে, তিনি ছাড়া কোনো ‘ইলাহ’ নেই ৷ এ সাক্ষ্য 

ফেরেশতাগণ ও বিবেকবান, দিয়েছেন পার তির ওর নিল 

থেকে॥৷কেননা তিনি প্রকৃত ইলাহ কেউ হতে পারে না, 

২৫৯৬৬ ০১ ১১৯৬] তথা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলির মধ্যে একতৃ : গুণাবলির 
দিক দিয়ে আল্লাহর একত্ব ও অনন্যতার তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা বহু প্রকারের 
গুণে গুণান্বিত। তার বিচিত্র ধরনের গুণাবলি রয়েছে। যেমন_ ইলম, কুদরত, জীবন, 
শক্তি-সামর্থয । কিন্তু গুণাবলির এ বৈচিত্র্য ও বহুত মানসিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে মাত্র; 
বাহ্যিক অস্তিত্ব ও বাস্তবতার দিক দিয়ে এসবই এক ও অভিন্ন। অন্য কথায় প্রত্যেকটি 
গুণ অপর গুণের মূল। তা থেকে স্বতন্ত্র বা ভিন্নতর নয়। এসব গুণই আল্লাহর মূল সভায় 
সমন্থিত। ৩০০; £.5:541 ১১৯৪ তথা নাম ও গুণাবলির একতৃবাদের অর্থ হলো 
দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহু সকল পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত এবং সকল 
পূর্ণতার ক্রুটি হতে মুক্ত। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত সকল নাম ও বিশেষণের 
ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখা । সকল প্রকার , অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত থাকা এবং 
আল্লাহর কোনো গুণ বা বিশেষণ কোনো গুণ বা বিশেষণের মতো নয়, এ 
ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস রাখা । যেমন- 

ক. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
HULL SSS ৩4105০৮0১১৩ ০০০১০45৪৭47 


1 


88 ৬রাল জ্রাতডাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 
-১০০]। 4225৭ 055 3405 2 লা 
-$১৮৯৫ ৮১৮50 585 255 ALS ০১15 

খ. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন- 
280 3৯৩ 0০৮৮৮১51093 NUL 0০: 52525522519 
৩. 3৮৭ ০৪ 5১৯1 তথা আল্লাহ তায়ালার কার্যাবলির মধ্যে তাওহীদ : কার্যাবলি 
ক্ষেত্রে তাওহীদ হচ্ছে কার্যকারণ সম্পর্কে এ জ্ঞান যে, এসবই মহান আল্লাহর কাজের 
ফল ছাড়া আর কিছুই নয় ! তার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের কারণে সবকিছুই নিরন্তর ঘটছে। এ 
মহাবিশ্বের যা কিছু রয়েছে তার কোনো একটিও স্থ-ক্ষমতায় দাড়িয়ে নেই। তা সবই 
তার মূল সত্তায় যেমন একক; তেমনি তার কার্ষকারিতায় এবং তার(সৃষ্টিতেও একক। 
আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই কিছু করার নেই। সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে কুরআন 
মাজীদে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তা, করল আল্লাহ। এ ঘোষণা 
যেসব আয়াতে উচ্চারিত হয়েছে, তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো ৷ যেমন / 
USS ss IE CE GAG 352 IE 815 2085 YE BIE YES 
| SI SEH IH Ed 55513 ৬৩ ২৪৭ 
৪. 554201 ০১ ১১2১34 তথা ইবাদত বন্দেগিতে তাওহীদ : ইবাদত বন্দেগির একক 
প্রাপক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা । তিনি ছাড়া আর কারোরই এক বিন্দু অধিকার নেই 
মাবুদ হওয়ার ৷ পূর্ণত্ব ও বা ক্ষমতার যত উচচশৃঙ্গেই কেউ আরোহণ করুক না 
কেন, কারোর নিজস্ব বলতে কিছুই নেই) এক কথায় ইবাদত পাওয়ার একমাত্র সত্তা 
আল্লাহ । কেননা যেসব কারণে আল্লাহু এ অধিকার লাভ করেছেন তা আল্লাহ ছাড়া আর 
সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা হলো- 


এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা 
হলো । যেমন- 

SAG ০৮৬] ০৯০৩ ৩৭৩ ০৮ SE ৬৪5 উড 5 

SSSI ০56 20155 
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৬. ভগ! = 4১৯৬6] তথা কর্তৃতি করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার একতৃ : কর্তৃত্বের 

ক্ষেত্রে তাওহীদের তাৎপর্য হচ্ছে, কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা কেবল আল্লাহ তায়ালারই 

রয়েছে। সার্বভৌম ক্ষমতা (3027 2০৮৩) একমাত্র তারই । এ কর্তৃত্ব ক্ষমতায় কেউ 

তীর শরীক হতে পারে না। তার বিধান মতেই মানুষ তার জীবন ও জগৎ চালাবে ৷ 


হর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র 8৫ 
ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবলপ্রবাহ তার রচিত সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত। যেমন 
আল্লাহর ঘোষণা- 41138৯01917 
03588] 25 95190 20 09205 28৯5 0 ৮3540 GLEN সাত 

59০9 ৮2 ৬১১২৯১%। খা 

মানবজীবনে তাওহীদের গুরুত্ব : মানবজীবনে তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম । নিম্নে 


এর কতিপয় দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো- 
১: তাওহীদ ঈমানের £ ঈমানের মূলভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। শুধু আল্লাহকে 
বিশ্বাসের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহকে এক ও 


করার নাম ঈমান হতে পারে না; বরং এটি শিরক। ৮. 

২. তাওহীদ ইসলামের প্রথম ও শেষ মঞ্জিল : তাওহীদ হচ্ছে ইসলামী বিশ্বাসের 
মূলভিত্তি। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সকল নবী ও'রীসুলের দাওয়াতের প্রথম 
ধাবিত হয়। তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়াত$ এবং আসমা 
ওয়াসসিফাত-এর ওপর এককভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা) কোনো ব্যক্তি যদি নামায আদায় 


করে কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে একক , একক; প্রভু হিসেবে বিশ্বাস 
না করে, তাহলে সে ব্যক্তি হতেঞ্পারে না। ইসলামের প্রবেশদ্বার হলো 
‘তাওহীদ’ আর দুনিয়া থেকে ন্েয়ারও মূলমন্ত্র হলো তাওহীদ । যেমন মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (স) থেকে বর্ণিত হাদীস, 


। 
/ প্রথম দায়িত্ব ৷ কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমরা তার প্রমাণ পাই । 
যেমন হযরত নৃহ (আ) বলেন_ 

8535 21185 LOL BNL 000 HAL UL 
অর্থাৎ, আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি । তিনি তার সম্প্রদায়কে 
উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একমাত্র আলুহর হনাদাত কর। 
তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই । 
হযরত হুদ (আ) বলেন 05১5 2 02 141 OU it 03 : 
অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ৷ তিনি ব্যতীত -তামানের 
কোনো উপাস্য নেই । 
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হযরত সালেহ (আ) বলেন_ 4555 515 LETC OLE ৬৪; 

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ৷ তিনি ব্যতীত তোমাদের 
কোনো উপাস্য নেই। 

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন-_ 

০১০16019555 440 95৮21 5 ০520 বগ তত ৩ 5 ও 
অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এ আদেশ দান করে যে, 
তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শয়তান থেকে নিরাপদ থাক। 
আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-_ 

-১৮50 এ ২ 8 1 590 ৮৯৬ 819১5 ৬৪ 4১৬94 ও 
অর্থাৎ, আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই দিয়ে প্রেরণ 
করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। . 
আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, ৮₹ 
১4110401055 i Lid 3105: ০8৮6-৫। 0৯5 1০ 
অর্থাৎ, আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা 
এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অুর)কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত 
মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল । 
সুতরাং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানবান নারী-পুরুরের ওপর আল্লাহ তায়ালার একভৃবাদের 
সাক্ষ্য প্রদান করা ওয়াজিব। ১ 

৫. ইবাদতের তাওহীদ সর্বপ্রথম বান্দা যে বিষয়ের জন্য আদিষ্ট তা হলো, আল্লাহু 
তায়ালার এ বা তাওহীন বিশ্বাস করা । আর এ বিষয়েও একমত যে, প্রাপ্তবয়স্ক 
বারে বীর নত হবে। এক রাজ সালাত 
দিব হি নে ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। সালাত আদায় 
করার পূর্বেই বিশ্বাস করতে হবে। 

৬. ইসলামের মৌলিক কর্মকাণ্ড তাওহীদ : ইসলামের সকল বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক 


ও 

আনীত কিতাবাদি আনুগত্যলাভের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফরয, ॥ আনুগত্য 

ইত্যাদি তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। আদেশ নিষেধ ও বিধিব্যবন্থায় কোনো বাধ্যবাধকতা 

থাকে না। 
১575158758৮ 
ব্যব্থাপনা ভেঙে হয়ে যায়। বলে কোনো থাকে না। 
তাই তাওহীদ সিন আহরণ করাকে বাতের শিলা! আর দের 
শিক্ষাকে আল ফিকহুল আকবার বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহ বলা হয় । 
উপসংহার : তাওহীদে বিশ্বাসী মুমিন দ্বিত্ববাদ, বহুতৃবাদ, নাস্তিক্যবাদ ও পৌত্তলিকতাবাদের 
বিরদ্ধে আপসহীন থাকে। তাওহীদে বিশ্বাস মুনিন অফুরন্ত প্রেরণা এবং আত্মার পরম 
তৃপ্তি বয়ে আনে। মোটকথা, গোটা ইসলামী ব্যবস্থাপনাই তাওহীদের ধারণা ও বিশ্বাসের 
০ জড়িত? মানবজীবনকে সত্য, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলতাদানে তাওহীদের 

অনস্থীকার্য। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র | ৪৭ 


- ain GUS sins il: (OV Ml 
জপ্রশ: ১১ তাওহীদ অর্থ কী? এর প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর।  ফা.প.২০. ১ 
১0555 35752 7558 56621 MLAS CUS ৩৩ 
অথবা, তাওহীদ কাকে বলে? তা কত প্রকার? দলীলসহ প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত 
বিবরণ দাও। ফা. প. ২০০৯] 
উত্তর উপস্থাপনা : : তাওহীদ হলো আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মুলভিত্তি। 
ইসলামের সকল শিক্ষা তাওহীদ তথা আল্লাহর. একতৃবাদের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটা । 
মতা ভা রা নাপিত হা ক 
না রি রিতা নিলা? ৯ 
১১৯১5-এর পরিচয় : ! 
আভিধানিক অর্থ : 5৬5 পরটি ETE ক উই 55; মূলধাতু থেকে 
নির্ঘত। এর আভিধানিক অর্থ- একত্ববাদ, কাউকে এককরু/রলে স্বীকার করা । এটা শিরক-এর 
বিপরীত। তবে অভিধানবেত্তাগণ ১১>. 335 শব্দের জি অর্থ নির্ণয়ে কয়েকটি অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. আবদুল জারীর ইন আনার ইনানী (হ) বলেন তাওহীদ হলো- ১3 
15215: | অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে একক সাব্যস্ত করা। 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্কার বলেন ৫১১ 95 UU 05531 $৯ ১১৯০1 
20 4355 অর্থাৎ, আল্লাহ্/তীয়ালার কোনো শরীক নেই, তিনি এক -এ মর্মে তার 
ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার নামই তাওহীদ । 
মুফতি আমীমুল ইহ্‌সান (র) বলেন- ১215 50 
দর্শনশান্ে তাওহীদ হুলো- ১৯ 41}; 4১51 অর্থাৎ, এক উপাসকের কথা বলা। 
আহলুস সুন্নাহর মতে-১/:৮:$11 RATE 
আল মু্জামূল ওয়াফী অভিধানপ্রণেতার মতে, এক্যবদ্ধকরণ, একীকরণ। 
কেউ বলেন- ৬১11৮ 34 31921. 
. কারো কারো মতে, শব্দটি অতুলনীয় হওয়া, একতৃবাদের ঘোষণা দেয়া, একতৃববাদে 
বিশ্বাস করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। 
৯. ইংরেজিতে Unique, Singular, Unmatched, Without, Equal, Incomparable 
ইত্যাদি বলা হয়। 
4 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : তাওহীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীগণের কয়েকটি অভিমত 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. আবু বকর আল জাযায়েরী (র) বলেন- 
৩১৯০৮ ৮530009০০০০ 20085 ৮০৯০০ GON ৬৮ 
৫৯5৮5 HILT SLD 
অর্থাৎ, আল্লাহর সন্ত “প্টণীবলি- ও কর্মের সাথে কারো সামস্ত্রস্য ও সমতাকে মর্থীকার 
করা এবং তার প্রভুতু ৪ ইবাদতৈর ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অংশীদার থেকে বিরত 
থাকাকে তাওহীদ বলা হয়। 


ন:০ ৫৯৩ 


৪৮ ওয়াল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ৪ 
২. মহ মদ ইবনে ইবরাহীম আল হামদ বলেন_ 
SUL LL a 93140 ০৮ ৯৯5০0984085 21 ৯৬৪৬১ 
অর্থাৎ. আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর একক হওয়া যা তার প্রতিপালনে, ইবাদতে, নাম ও 
বিপেষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা-ই তাওহীদ I 
সাবেক (র) বলেন, নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ই তাওহীদের অন্তর 
34515 910 ১০ তথা আল্লাহ হর প্রভুত্ব অনুধাবন করা 
525155545 4155১ তথা আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা। 
গ. হ1 ১2 SH LL তথা আল্লাহর সমকক্ষতা চূড়ান্তভাবে অস্বীকার রবি 
৪. আবদুল আধীয মুহাম্মদ সালমান বলেন- 
EEE JES ie ye I ১৮০ Lay 15532 ০০ 
HAE EAC 1৯৮53 5:51 ২4১955২5628 4! 
৫. কারো মতে- ১৯5 550১5 31 ০১ ০1 295০ ব্রা ০১৩ অর্থাৎ, মহান 
ও পূতপবিভ্রআল্লাহকে সে এক বলে স্বীকৃতি দিল। কেননীতির্নি এক ও একক। 
৬. ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার ১১৯৬৪ ৩ 55 গন্থেরশেস, তাওহীদ হচ্ছে ইবাদত ও 


খ, 


৭. আকাইদশাস্ত্রের পরিভাষায় 147১4 3 {9 5 UL 0591 55 551 
অর্থাৎ এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার যার কোনো অংশীদার নেই। 
হাকীকতের 


by 


54967485088 51916০550৫8 57459 ১৫॥ 125 
অর্থাৎ, তাওহীদের গুণাবলিকে ধারণীপ্সূত সব আকৃতি বা প্রতিকৃতি থেকে মুক্ত রাখা । 


৯. 12700100818 of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে- 1115 applied theologically to the 
0067555 (8/87020 GE Allch পতি৷ it's meaning. তর িরীৱ। বৰ 

জীবনে যথাযথ বৰ্গ করাই হলো তাওহীদ। 

০১:৯৫ 

তাউইনেরিীরতেদ: তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের একাধিক স্তর 

এ গে শই ই সত দয হলে ক 

১৮ ইবনে সুরে ইয্য ১১৯4 ্রনথে তাওহীদকে 


১. লা 

২. ১০০৪1 ১12 ১১৯$5 তথা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ । 

হবে অব হবু নাকী নে) অনার পরার তথা আন পরের দক দুপা 
বিভক্ত বিভক্ত করেছেন। যথা- ১. তাওহীদুল আসমা ওয়াস 
সিফাত, ২. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত ও ৩. তাওহীদুল ইলাহিয়্যা। এ ব্যাপারে তিনি বলেন- 

255 ১৮৫ ৯30 25. dine 235 ঠা Bi PER 
90010565540 L235 23515 Slit od SEH Us 
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' পরবর্তীতে হিজরী দ্বাদশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও 
ফকীহ তার শাহ শয়াগিডিলেহ দিলে বে এ সারে জানপর্যাযরের 


* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ ৪৯ 


তাওহীদকে তৃতীয় পর্যায়ে এবং কর্মপর্যায়ের তাওহীদকে চতুর্থ পর্যায়ের তা ওহীদ হিসেবে 

অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাওহীদের স্তরকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথ'- 

১. আল্লাহকে একমাত্র অনাদি অনন্ত সত্তা বলে বিশ্বাস করা । 

২. আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র সষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করা 

৩. আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র পরিচালক হিসেবে বিশ্বাস করা ৷ 

৪: আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র মাবুদ বা উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস করা । 

কুরআন মাজীদের তাওহীদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করে তত্বজ্ঞানী পণ্িতগণ 

তাওহীদি বিশ্বাসকে ছয়টি স্তরে ভাগ করেছেন । যথা- 

. ০841 এ১ ১১৯৪] আল্লাহর মূল সত্তার মধ্যে একত্ব ও অবিভাজ্যতা) 

০৮০: ৮১ ০১৯৬5 (আল্লাহ তায়ালার গুণাবলির মধ্যে একত্ব) 

॥ ১০১৭০৯১১৯১০ (আল্লাহ পাকের কার্যাবলির.মধ্যে শক) 

23031 ৬৪ ৮১৯3%। (ইবাদত বন্দেগিতে একত্ব) 

pin ১511 55১১১3 (কুৰুবিয়্যাতের মধ্যে একত্ব) 

৮ ০৫৯1০১43৯55 (কৰ্তৃত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তক এক) 

নিম্নে এদের বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো- (৬ 

5; =) ০5 ১২৯3] তথা আল্লাহর মূল সত র্ব্যেএকতৃ ও অবিভজ্যতা : আল্লাহ 
তায়ালার মূল সত্তার একত্ব ও অবিভাজ্যতার'তাৎগর্য হচ্ছে, আল্লাহ এক ও একক । তার 
* কোনো শরীক নেই। তাঁর সদৃশ কেউ/লিইখ তীর প্রতিকৃতি বা তার দৃষ্টান্ত অকল্পনীয় 
শুধু তা-ই নয়, তার মহান সত্তা অখণ্ড ্ত)অবিভাজ্য । কেননা তা বিভিন্ন খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন 
অংশের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেনি (কনো? বিশেষ রাসায়নিক বা ভাবাদর্শের বিশেষ সংমিশ্রণের 
ফলেও নয়। যেমন- সৃ্টিসো চাহি বিভিন্ন উপকরণের সংমিশ্রণের ফসল। নিমে উদ্ধৃত 
আয়াতসমূহ মহান আল্লাহর সত্তার,একত্ব ও অনন্যতা প্রমাণ করে. 
JON ৮৪ ৪৬৯১) 115 ২5১৮5 ৩৯ ২08 Sn 55 

ছি ESSN Sh 

অর্থাৎ, আনু সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া কোনো ‘ইলাহ’ নেই। এ সাক্ষ্য 

ফেরেশতাগণ ও বিবেকবান, জ্ঞানীবিজ্ঞানীরাও দিয়েছেন নীতির ওপর অবিচল 
থেকে ((কেননা' তিনি ছাড়া প্রকৃত ইলাহ কেউ হতে পারে না, সর্বজয়ী মহাবিজ্ঞানী 

২. ০১ ০১ ১১৯৩] তথা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলির মধ্যে একতু : গুণাবলির 
দিক দিয়ে দিয়ে আল্লাহর একতৃ ও অনন্যতার তাৎপর্য হচ্ছে, ৯১৮৬০ হালের 

খরা লা রগ ৮৮৯৫ 

শক্তি- কিন্তু গুণাবলির এ বৈচিত্র্য ও বহুত মানসিক তাৎপর্ষের দিয়ে মাত্র; 
বাহ্যিক অস্তিত্ব ও বাস্তবতার দিক দিয়ে এসবই এক ও অভিন্ন। অন্য কথায় প্রত্যেকটি 
গুণ অপর গুণের মূল। তা থেকে স্বতন্ত্র বা ভিন্নতর নয়। এসব গুণই আল্লাহর মূল সত্তায় 
সমন্বিত। ০০:11 2:41 4৯35 তথা নাম ও গুণাবলির একত্ববাদের অর্থ হলো 


গণ রন 


এ বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ সকল গুণে গুণান্বিত এবং সকল 
অপূর্ণতার ত্রুটি হতে মুক্ত। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সকল নাম ও বিশেষণের : * 
ওপর দৃঢ়ভাবে রাখা । সকল প্রকার , অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত থাকা এবং 
আল্লাহর কোনো' গুণ বা বিশেষণ কোনো গুণ বা বিশেষণের মতো নয়, এ 
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(ঠাল জ্রাতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 
৬১০০] 22 থা 255 হু হান 
" -১১১৯) (১৮০৩৮ 2৮5 MES alt 
খ. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন 

0 3১৩0১০০৬০05 31805 14:452555 55 4751 
9৭1 ৬৪ ১:৯$গা তথা আল্লাহ তায়ালার কার্যাবলির মধ্যে তাওহীদ : কার্যাবলির 
ক্ষেত্রে তাওহীদ হচ্ছে কার্ষকারণ সম্পর্কে এ জ্ঞান যে, এসবই মহান আল্লাহর কাজের 
ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। তার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের কারণে সবকিছুই নিরন্তর ঘটছে। এ 
মহাবিশ্বের যা কিছু রয়েছে তার কোনো একটিও স্ব-ক্ষমতায় দাড়িয়ে নেই «তা সবই 
মহান আল্লাহর কারণে অস্তিত্বশীল। মোটকথা, মহান আল্লাহর কোনো শরীক নেই তিনি 
তার মূল সত্তায় যেমন একক; তেমনি তীর কার্যকারিতায় এবং তীর সৃষ্টিতেও একক। 
আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই কিছু করার নেই । সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে কুরআন 
মাজীদে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তা রেবল-আল্লাহ। এ ঘোষণা 

যেসব আয়াতে উচ্চারিত হয়েছে, তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো । যেমন- 
USS so YE LE FAG pir YE 91201155855 915 LG 
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+ 530৯0 ৮5 ১১৯৩ তথা ইবাদত বন্দেগিতে; তাওহীদ : ইবাদত বন্দেগির একক 


প্রাপক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা । তিনি ছাড়া, আর কারোরই এক বিন্দু অধিকার নেই 

মাবুদ হওয়ার ৷ পূর্ণত্ব ও বা ক্ষমতার যত উচচশৃঙ্গেই কেউ আরোহণ করুক না 

কেন, কারোর নিজস্ব বলতে কিছুই/নেই ॥/এক কথায় ইবাদত পাওয়ার একমাত্র সত্তা 

আল্লাহ। কেননা যেসব কারণে আল্লাহ.এ অধিকার লাভ করেছেন তা আল্লাহ ছাড়া আর 
কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা হলো- 

51019555121 35 যুগ NCSOFT EEE 
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+ 234410০৬১৯৬ তথা রুবুবিয়্যাতের মধ্যে একতৃ : তাওহীদে রুবুবিয়্যাতের 


তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহই সারা জাহানের রব, ব্যবস্থাপক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক ৷ 
মোটকাথা হলো, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন এক ও 
একক। যিনি অফুরন্ত নেয়ামতের মাধ্যমে নিখিল সৃষ্টিজগৎকে প্রতিপালন করছেন। 
ইহকালীন ও পরকালীন সুখ-শাস্তিলাভের ক্ষেত্রে সৃজনশীল মন ও আত্মার জন্য এটাই 
হচ্ছে কল্যাণময় শিক্ষা। বান্দার এ আকিদা পোষণের নামই হচ্ছে তাওহীদের বুনিয়াদ ৷ 
এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা 
হলো! যেমন, ্ 
5০80 ০০১] ৯০৩ ৮৯১৭৩ Sail ৬১৯ ৬৪০05 ১ - 
555৫০০৩40৮5 
৫৮৯৩5 255৮ US SASL সভা এ 


০৪৭ কহ. i082 
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, 553). /4:১:০3% তথা কৰ্তৃত্ব করার ক্ষেতে আল্লাহ্‌ তায়ালার.একতু: কর্তৃত্বের 


ক্ষেত্রে তাওহীদের তাৎপর্য হচ্ছে, কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা কেবল আল্লাহ 'তাম্মালারই 
রয়েছে। সার্বভৌম ক্ষমতা (5upri৷ 7০৮৩) একমাত্র তারই । এ কর্তৃত্ব ক্ষমতায় কেউ 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫১ 


তার শরীক হতে পারে না। তার বিধান মতেই মানুষ তার জীবন ও জগৎ চালাবে । 
ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনপ্রবাহ তার রচিত সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত। যেমন 
আল্লাহর ঘোষণা- 1400 91- 
10 25৭ GLEN NY 


UL sos isa Lf St: ONO 
শু: ১২ তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুতু ও উপকারিতা আলোচনা কর] উ......... 
উন্তসু।। উপস্থাপনা : তাওহীদ ইসলামী জীবনব্যব্থার মলভিতি [মী জীবনবাবহাকে 


তদনুযায়ী জীবন 
বিন এনে জঞ্বাসার এর 
র ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক ও একক হিসেবে রি 
Sissi taf: f 
তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত্ব : মানবজীবনে তাওবার গুরুত্ব অপরিসীম । নিয়ে এর 
কতিপয় দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো- ৫ 
১. তাওহীদ ঈমানের ; ইমানের মূলভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ । শুধু আল্লাহকে 
বিশ্বাসের মাধ্যমে হওয়াজীন্টব নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহকে এক ও 
অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করা আল্লাহকে স্বীকার করে তীর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার 
করার নাম ঈমান হতে পারে না; বরং এটি শিরক। 
ইসলামের প্রথম, ও শেষ মঞ্জিল : তাওহীদ হচ্ছে ইসলামী বিশ্বাসের 
। হযরত আদিম (আ) থেকে শুরু করে সকল নবী ও রাসূলের দাওয়াতের প্রথম 
কথা, ইসলামের প্রথম , প্রথম অবস্থান, যেখান থেকে একজন মুমিন আল্লাহর পথে 


ধাবিত হয়।১ তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়াত, এবং আসমা 
ওয়াসসিফাত-এর ওপর এককভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা | কোনো ব্যক্তি যদি নামায আদায় 
করে কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে একক উপাস্য, একক বিশ্বাস 
না. করে, তাহলে সে ব্যক্তি হতে পারে না। ইসলামের প্রবেশদ্বার হলো 


‘তাওহীদ’ আর দুনিয়া থেকে নেয়ারও মূলমন্ত্র হলো তাওহীদ ৷ যেমন মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (স) থেকে বর্ণিত হাদীস_ এ 

52 085 210 31405 ১ 3৯ 00 is 
অর্থাৎ, যার শেষ কথা হবে “আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই’ (তাওহীদ) সে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে । আর এ স্বীকারোক্তি একজন মুমিন মুসলিমের জন্য জীবনের 


৩. তাওহীদ নবী ৯ হল ১০০১৯১৪০০৮০ 
দাওয়াতের প্রথম ও প্রধান বিষয়। মানবজাতির দিশারি হিসেবে যুগে নবী 
ও রাসূল এ আবির্ভূত হয়েছেন তারা সকলেই তাওহীদের ত 


করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে মানবসমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। সকলেই 
. একটি মাও ছোট বকা ২857 3; <! ২ এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য দাওয়াত 
'.. দিয়েছেন।' হযরত আদম (আ) থেকে নি কল নব লে জীবনভর এবং 
" নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (স) তার নবী জীবনের সুদীর্ঘ তৈইশটি' বছর তাওহীদের 
শিক্ষা প্রচারের জন্য সংগ্রাম করেছেন। মক্কার জীবনে তেরো বছর শুধু 
তাওহীদ সংক্রান্ত আদেশ বাণীই প্রচার করেছেন এবং বাণী প্রচার করতে 


৫২ (ৱাল জত্ঞাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 
গিয়ে তিনি বহু বাধা, বিমন ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন । তথাপি তিনি এ কাজ থেকে 
বিরত থাকেননি ৷ 


৪. তাওহীদ নবী ণর প্রথম : তাওহীদের বাণী প্রচার করা নবী রাসূলগণের 
প্রথম দায়িত্ব । (9০০2658৮2১৯৮১৮ ৭ 
০3515 54 
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অর্থাৎ, আমি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তিনি তার সম্প্রদায়কে 
উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর। 
তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। . 
হযরত হুদ (আ) বলেন- £5১2 5113 6115 014111১5:517383 ০ 
অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি বযীটাসীদের 
কোনো উপাস্য নেই। ৰ 


হযরত সালেহ (আ) বলেন- 4১: 4115 105 21111518584 
অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিলি/ব্যতীত তোমাদের 
কোনো উপাস্য নেই। এ ক 

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন- পিউ | 
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অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই রাসূল রণ করেছি এ আদেশ দান করে যে, 
তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শয়তান থেকে নিরাপদ থাক । 

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- A | 
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অর্থাৎ, আপনার পূর্বে আমি যে_রাসবূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই দিয়ে প্রেরণ 
করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই । সুতরাং আমারই ইবাদত কর । 
আমাদের প্রিয় নবী হযরত 'হাম্মদ (স) বলেছেন- 
ns LAAN OILS iS wl GUT Lgl 
এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত 
সাত ১১৮১৬ নারী-পুরুষের ওপর তায়ালার একত্ববাদের 
সাক্ষ্যপ্রদান করা ওয়াজিব । কা 

৫. ইবাদতের তাওহীদ : সর্বপ্রথম বান্দা যে বিষয়ের জন্য তা হলো, আল্লাহ 
তায়ালার এ বা তাওহীদে করা । আর এ বিষয়েও একমত যে, প্রাপ্তবয়স্ক 

এ একত্ববাদ বা তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে । একজন মানুষের জন্য সালাত 
হওয়ার হী ৮৮ ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। সালাত আদায় 
করার পূর্বেই তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে। 

৬. ইসলামের মৌলিক কর্মকাণ্ড তাওহীদ : ইসলামের সকল বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক 
ব্যবছাপনায়-প্রথম ও মৌলিক জিনিস হচ্ছে এ তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন । শরীয়তের যত কর্মকাণ্ড আছে তা হচ্ছে এ ভাওহীদেরই শাখাপ্রশাখা মাত্র । 

৭. ইসলামী বিধিবিধানের উৎস তাওহীদ : ইসলামের নৈতিক বিধিব্যবন্থা ও সামাজিক 
আহনকানুন এ তাওহীদ থেকে উৎসরিত । এখানকার প্রতিটি জিনিসেরহ উৎস ও 
গ্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে আল্লাহর একক সত্তা। ফেরেশতা আসমানী কিভাক, নবী রাসূল 
কেয়ামত, আখেরাত; ফরয ওয়াজিব এক কথাম্ব প্রতিটি জিনিসের ভি-উই, ভাল্পাহর 
একত্ববাদের' ওপ্র প্রতিষ্ঠিত । এ একটিমাত্র জিনিসকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে ফেরেশতা; ' 
কেয়ামত ও আখেরাতে বিশ্বাস একেবারে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে । নবী রাসূল এবং 
তাদের আনীত কিতাবাদি আনুগত্যলাভের অনুপযোগী হয়ে পড়ে । ফরয, ওয়াজিব, 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৩ 


আনুগত্য ইত্যাদি তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে । আদেশ নিষেধ ও বিধিব্যব্থায় কোনো 
তাওহীদ এমন, একটি হলেই গোটা ইসলামী 
মোটকথা, এমন , যা থেকে [< 
হয জনা জন EU EE CUE AY 
তাই তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলা হয়। আর 
শিক্ষাকে আল ফিকহুল আকবার বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহ বলা হয়। 
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তাওহীদের উপকারিতা : তাওহীদের ইহ ও পরকালীন অনেক উপকারিতা রয়েছে। 

সংক্ষেপে নিয়ে কয়েকটি উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. ইহ্‌ ও পরকালীন মুক্তি : ইহ ও পরকালীন নানা ধরনের বিপদাপদ, দুঃখদুর্দশা৷থেকে 
পরিব্রাণলাভের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে তাওহীদ । ৮৯ 

২. পথ রোধ করে : তাওহীদ বান্দার চিরজাহান্নামী হওয়ার পথ্ধ রোধ করে, 
যদি অন্তরে সরিষা পরিমাণ তাওহীদও বিদ্যমান থাকে ।£আর-্যদি তার অন্তর 
পরিপূর্ণভাবে তাওহীদের অনুসারী হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণরূপে বান্দার জন্য জাহান্নামের 
পথ রোধ করে। এ € 

৩. হেদায়াত ও নিরাপত্তা লাভ : তাওহীদে বিশ্বাসী হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং দুনিয়া ও 

আখেরাতে পরিপূর্ণ নিরাপত্তালাভ করে । 

৪. ইবাদত গ্রহণযোগ্যতা পায় : বান্দার যাবতীয়ঃপ্রকাশ্য ও গোপনীয় ইবাদত আল্লাহর 
কাছে গৃহীত হয় এবং এর জন্য সে বিনিময়াভ করে । 

৫. সৎকাজের পথ সুগম করে : তাওহীদ বান্দার জন্য সৎকাজ করার পথ সুগম করে 
অন্যায় কাজ পরিহার করতে সহায়তাদান করে এবং বিপদাপদে সান্তনা যোগায় । 

৬. দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করে : তাওহীদ্‌. বান্দার দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট লাঘব করে। বান্দা 
তাওহীদ ও ঈমানের পূর্ণতা এঅনুযায়ী দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনাকে উদারচিত্তে এবং 

১ প্রশান্ত মনে গ্রহণ করে নেয় সাথে সাথে আল্লাহর দেয়া ভাগ্যলিপির দুঃখ-দুর্দশাকে 
সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় । 

৭. দাসত হতে মুক্তি॥দেয় : তাওহীদের বিশেষ উপকারিতা হচ্ছে তাওহীদ বান্দাকে 
মাখলুকের দাসত্ব, মাখলুকের সাথে অবৈধ সম্পর্ক, তার প্রতি ভয়, তার কাছ থেকে 
১০ 5 শপ সপ 

বান্দা আল্লাহ তায়ালাকে ইলাহ বা উপাস্য এবং মাবুদ হিসেবে মেনে নিয়ে প্রকৃত 
গোলায্মেংপ্ররিণত হয়। 

৮. অল্প'আমলে অধিক সাওয়াব : তাওহীদের আরো উপকারিতা হচ্ছে, তাওহীদ বান্দার 
হৃদয়ে যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় 
তখন তার অল্প আমলই অধিক সাওয়াবের কারণ হয়। তার কথা ও কাজের সাওয়াব 
সীমা ও সংখ্যার হিসাব ছাড়াই বৃদ্ধি পেতে থাকে । 

৯. প্রশান্ত জীবন লাভ : তাওহীদের উপকারিতা হলো, আল্লাহ তায়ালা তাওহীদবাদীদের 
ওপর থেকে দুনিয়া ও আখেরাতের অনিষ্ট ও অকল্যাণ দূর করে দেন এঞ্রং উত্তম ও 
প্রশান্তিময় করেন। এর ফলে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করার মাধ্যমেই তারা 
শাপ্তিলাভ করে। 


১০. নিরাপত্তা লাভ : তাওহীদে বিশ্বাসের ফলে প্রতিটি মানুষ, জীবজন্তু, পশুপাখি তার 
থেকে নিরাপত্তালাভ করে। আল্লাহর সকল সৃষ্ট ব্ডুকে সে ভালোবাসতে শিখে এবং 
ক 

উপসংহার : তাওহীদে বিশ্বাসী দ্বিত্ববাদ 

বিকুদ্ধে আপসহীন থাকে তা. বু দিন অফুরন্ত প্রেরণা এবং আত্মার পরম 


= ফাযিল ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) ৮ ৪ 


৫৪ ভয়াল জ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জত 


টা নিলু $ 3811 Ug 5511 এটিও GS: 0) এ জা 

6৪৮ ডিএ 458 25550 035৭ ৩৪ ৩৪1 ৭১৫15 

ইসা আঁবিলার ১৩ রা অর্থ কী? ঈমান, আকিদা ও কালাম এর মধ্যে পার্থক্য কী? 

এবং গুরুতু সংক্ষেপে লেখ। [ফা. প. ২০১৫] 

উত্তর উপস্থাপনা : 558 ৩৯৬809৩4৩১০ 4335৮৫61০01 Ls 

১৬:5৩ 613) 0) 3 £1] 441); বস্তুত অদৃশ্য আল্লাহর একত্ববাদ এবং তার নির্দেশিত 

বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশ্বাস ছাপন করার নাম ইসলামী আকিদা । নির্ভেজাল ইসলামী, আকিদা 

অর্জন এবং তদনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে ইহ-পরর্কালীন মুক্তি র্নিই প্রতিটি, যুদলিমের 
পরম লক্ষ্য। নিযে পরশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো): 


আভিধানিক অর্থ : [355 শব্দটি 3% শব্দমূল থেকে গৃহীত এ: .এর আভিধানিক 
রথ 
১. 2,544 অভিধানে এসেছে- বিশ্বাস, আ্থা, ধৰ্মমত, মতাদর্শ । 


২. কারো মতে, $5432 অর্থ- ৪১০4 ০, 
51 দা 
Gila) 2 45342 ০৯৫৭ অৰ্থাৎ, ইট পাথরের 
উল নিৰ্মাণ করা। 


8. ১৮৯৮৮, ১ পালন করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন মাজীদে 
ইরশাদ হয়েছে- 4১০১ 4 14983 405) ১৩৬০ 536 অর্থাৎ, যারা তোমাদের 
সাথে কৃতঅঙ্গীকারসমূহ গুরপ'করে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর। 

৫. এর ই পতিৰ হলো" 80015 of faith, Bind, tie, Confidence, Ideology 


a af ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 425 ১:০৮ 05 ১৫৮৪৮] 
- all 58,5052) ০০১০ অর্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্র, যার হারা আমল ব্যতিরেকে 
শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। ft 
২. আল মাওযুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন- 
2১5 215 ০১139 5 FECA) ১৮৬০0 15৮15 Ee To 
১5 225 
_ অর্থাৎ, ইলমূল আকাইদ এ শাঞ্কে বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় 
প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়। 
৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর মতে- 
৯5555 ১ (515 p33 ০৬ ১:৯3%॥ রা 
মিন SU aly 
অর্থাৎ, কিনল অভনল ৰ নন্দ ০ আইতে 
কালাম নামকরণ করা হয়। এ শান মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর অন্ধকার এবং ধারণা ও 
কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তিদান করে। 
ই বা বর জ ao Fe এ ১:৮2] 
০৮ ELL 82৮5 Uj 70491 অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে 
বৰা কর, তাকে আকিদা বলা হয়। 


» ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ ৫৫ 


৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 

48555 45425 01 05৮5 3 ডা SAUNA 
অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যাতে বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না। তিনি আরো বলেন- 

20 2353 SAILS Jal 93 35551 5 Val ও ১] Bia 
EUS EEE 
অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 
॥যেমন- আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা । 
এনে বি মতে যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর 
দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা আকাইদরলা, হয়। 

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা॥যা মানুষকে এমন 
যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে প্রমাণ করতে 
পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে। ( 

৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমনন্সব বিষয়ের আলোচনা 
করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক । 

৯. 55531 ০১2০ ০325) কারের মতে (8 12৯32 অর্থ- 


২ 05255000455 


১০. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান (র) বলেন- ৮4 ২ 
14:23 28০5 US 511৬4 2 ০3 ০৯ LOS CS 251 
ক. টেকে 
১১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে- ন 51৮31 81৯1 ৫৯ ia 
- 4১12 (4345 অর্থাৎ ॥ মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যাসে 
এ কনে এবং সেও ছি থাকে। 
১২. ইসলামী শরীয়তেরঃপ্ররিভাষায় আকাইদ এমন এক শান্তর, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ 
ধৰ্মীয় বিশ্বাস! আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদুরিত করা যায়। 
১৩. হু সির দলা এ জার লাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও সিফাত 
প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় 
দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়। 
36980 35510 9:91 S bis SU: 
১০০), 555 ও ॥১৫-এর পার্থক্য : ১431, 553% ও +১৫-এর মাঝে নিমলিখিত 
পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়। 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : 
১. ৩৮০৫! শব্দটি বাবে J%!-এর মাসদার ৷ মূলশব্দ “১১; এর আভিধানিক অর্থ 
' হচ্ছে- বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপত্তা লাভ করা, 
সত্যায়ন করা, Believe, Trust, Obey, Obedience, Security, Attest, certify 
, ইত্যাদি। ৮:১৯০-এর অপর নাম যু এর আভিধানিক অর্থ- বাক্য 
বক্তব্য উক্তি, মন্তব্য । এখানে 2১41 = বা ধৰ্মতভূকেই বোঝানো হয়েছ আর 
৮৮১৪০ শব্দটি, বারে.০5%:এর মাসুদার ৷. মূলশব্দ ১%£; এর আভিধ্যন্নিক্‌ অর্থ, , 
হচ্ছে- বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ, বিশ্বাসমালা, বাধা, সম্পন্ন করা, চুক্তি 
করা, Article of faith, Bind, tie, Confidence, ldeology ইত্যাদি | 


৫৬ 


২ 


৩. 


(সোল জ্ষঃাহ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জঃ 
০! হলো মনের গোপন বিশ্বাস ও গোপনীয় আনুগত্য । আর ১১০ বা ॥১ 
হলো সকল বিশ্বাসের সমষ্টিগত রূপ । 
৩৮০! হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম । আর 5:32 বা ১৫ হলো মানুষের 
ইতিবাচক বা নেতিবাচক বিশ্বাসের নাম যা সে অন্তরে লালন করে। 


খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 45] হলো- 


SID ALS 210 ১৮৪ ৬৪ ০০) ৬৪০ 2 ৪ 0৪ 33৮৮1 


আর ৪:১2 বাট হলো- 


গ. ‘অন্যান্য পার্থক্য : 
১. 


CLE 23 G 0 SAE LETS ৩০৯০ NB ১১০] 


ম:5 ও ৩৮০:/-এর সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। পক্ষ্ভুরে -এর সম্পর্ক 
হচ্ছে সংশ্ষ্ট-বিষয়ের জ্ঞানের সাথে । যেমন আল্লাহ তায়ার্বারবালী- 
LEILA SSG adh oS Ml LEN ol 


. কেউ কেউ বলেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে.) আর গোপনে আনুগত্যের 


নাম হচ্ছে 5১১০2 ও ১৫ 


. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশীরী রে) বট 5:23: ও “৫ হচ্ছে খাস আর 


৩০ হচ্ছে আম। এজন্য বলা হয় 
৮৮১১০ ১৫০০১ ১৪৩ ১৮4৪ 24585 
£ উর ও 5% শব্দগুলো অনেকটা একই বিষয়। 
আর ৪১435, ১৫ ও ৩৮:31 শব্দ তিনটি এক জায়গায় ব্যবহার হলে ভিন্ন ভিন্ন 
অর্থ প্রদান করবে কিন্ত পৃথক ব্যবহার হলে অভির অর্থ প্রকাশ করবে। কায়দা 
হচ্ছে-1458/3852)115913555)11525৯1 0 
আহলুস, সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 5:22, 30৫ ও ১২3! শব্দ তিনটি 
অঙ্গাঙ্গিভারে জড়িত। এদের একটি থেকে অন্যটি আলাদা বিষয় নয়। 


- 888৮-কে বাদ দিয়ে ১২3) এবং ১)-কে বাদ দিয়ে *১/৫-কে কল্পনা করা 
ব্যায়না। ৷ 
+ 5552, ১৫ ও ৩৮! প্রায় একই বিষয়; কিন্তু পরিভাষাগত পার্থক্য থাকলেও 


মৌলিক দৃষ্টিকোণ হতে এদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তাই ইমাম বুখারী 
(র) বলেন_ ৪১32, ১৫ ও (১.:1-এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এগুলো 
এক ও অভিন্ন। ' 

সুতরাং ৮১32, ১43) ও ৫১৫ এ তিনটি শব্দ গঠন ও পরিভাষাগত দৃষ্টিকোণ 
হতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও মৌলিক দিক ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় শব্দ তিনটিকে কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন বলা যায়। তবে 2: ও ১ হলো বান্দার 
778 Fl 


SUL sahil: 
'ইস্লামী আকিদার ইসলামী আকিদার মূল উৎস অহী । এজন্য 
হাটার Sha ise ওলি 


আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের ওপর ৰ 


বিশ্বাসের ভিত্তি ছাপন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে; অপরদিকে লোকাচার, কুসংস্কার, 


জর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র | ৫৭ 
সামাজিক প্রচলন, ধর্মগুরু বা পূর্বপুরুষের রীতিনীতি, ব্যক্তিগত যুক্তি ও পছন্দ অপছন্দের 
ওপর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রেরিত অহীর জ্ঞান ছাড়া নিজের ধারণা ও মত, সমাজের প্রচলন ইত্যাদির ওপর নির্ভরতা 
মানুষের বিভ্রান্তি ও পৎত্রষ্টতার অন্যতম কারণ বলে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ 
করা হয়েছে । আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 

ABTS ১৩৩৯58565১5 51554 
অহীর বিপরীতে অহীর শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করা বা বিকৃত করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রধান 


সেগুলো হলো মানুষের মনগড়া যুক্তি, সামাজিক প্রচলন, পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও 

নিজেদের ব্যক্তিগত পছন্দ । ১ | টি 

এ প্রবণতাকে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন হ্থানে মানুষের বিভ্রান্তির মূল কারণ/হিসেনে উল্লেখ 

করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ ৰথ 
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৩১৬ BL USAGES IG 3১56 ১5 ডু ৩১ ULB IP CLS 5 WEG ও 
SILL ABLE $ Tf ৮০ ঢা 
অহী ব্যতীত আর যত উৎস রয়েছে, কোনোটাই, মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে 
না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন bY 
Ls SAS ৮১৯৫ ১ ৮০ 01১০ ২155 
অর্থাৎ, তারা কেবল ধারণা ও কক্পন্নার অনুসরণ করে চলে। বস্তুত সত্যকে জানার ক্ষেত্রে 
ধারণা কোনো কাজেই আসে না । 

2 DLN INU 

ইস্লামী আকিদার গুরুতু $ ইসলামের সকল বিধান ও কর্মের মধ্যে যেমন ঈমানের গুরুত্ব 

বেশি, তেমনিভাবে সকল দীনি ইলমের মধ্যে বিশুদ্ধ আকিদা সংক্রান্ত ইলমের গুরুত্ব বেশি। 

বিশুদ্ধ আকিদা অর্জনে যে’ সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন অপরিহার্য তা নিস্নরূপ- 

১. বিশুদ্ধ ঈমনি ১ সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। বিশ্বাসের 
মাধ্যমেই মানুষ পরিচালিত হয়। আর বিশুদ্ধতা তাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দেয়। 
ভুল'বিশ্বাস মানুষকে অস্থির করে তোলে। 
আমাদের যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত শিরকমুক্ত খাটি 
ঈমান। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন- 

০১০17 ৬০ ৮০০০৩০৯৪2৬4 ৬5৬০ 
-৮৮০৯১১১০ 5 ISS Bh ১১৪১1১0১955 

২. ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ : এখানে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের 

সাথে লক্ষণীয়- 


ক. মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বুদ্ধি বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে মহান সৃষ্টার 
অস্তিত্ব অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে; কিন্তু তার প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ও আনুষঙ্গিক 
বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না। এজন্য অহীর জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়। 
তাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি, আরকান ইত্যাদির 

- *- যথাযথ জ্ঞানার্জন ছাড়া বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন করা সম্ভব নয়.।. 

'." খ*- ঈমান অর্জনের ন্যায় সংরক্ষণও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফুগে যুগে বহু জাতি 
আসমানী কিতাব ও বিশুদ্ধ ঈমান লাভ করার পর তা সংরক্ষণ করতে পারেনি; বরং 
বিভিন্ন ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলেছে। 


৫৮ জাল জত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 
এজন্য ঈমান বিনষ্টের কারণ ও অবিশ্বাসের স্বরূপ জানা মুমিনের জন; অতীব 
প্রয়োজনীয় বিষয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

১০০৯ ৩8০ ৯১ 435 ৬৪ ও dl এ 2 আও 7 
5০53335০০৯৮ এ 
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অতএব ঈমান রিনষ্টকারী বিষয়ের স্বরূপ, এগুলোর কারণ ও পূ্বীতউদ্দতের 
বিভ্রান্তির কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
৩. সহীহ আকিদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন : রাসূল (স)-এর আদর্শহ মুমিনের নাজাতের 
একমাত্র পথ তার আদর্শ থেকে বিচ্যুতি কঠিন পাপ ও ধ্বসের/কারঞ। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 
এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির ফলে উম্মত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে প্রসঙ্গে রাসূল (স) 
ইরশাদ করেন_ 
wi Gal 8১2৮5521525 oii GLE ৬5৫55 5395: ৮৫ 8 
UL 2 ৫৯ ১ 015 En He PND LS 5 Simic ১৮ 
-৮১৮৯:০ 4215 GE IG 411 
রিনার জা নিষ্ট জেলা 
তা জানা মুমিনের অতীব প্রয়োজন, 

৪. একমাত্র আল্লাহর ইবাদত : লা প্রতিটি সুমনকে নি ও শিরকমুকভবে 

ইবাদত করতে শেখায়। মান্র/ও জিন জাতি সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 


করেন_ ১3১251219১1 Sa ৬১৫১1 
উপসংহার : যে কোনোঃবিশ্বাস বা মতবাদকে মনেপ্রাণে ধারণ ও পরিপালনের নাম 
আকিদা । ইসলামী,আকিদা বা মৌল বিশ্বাসের গুরুত্ব । কারণ ইসলামের মৌলিক 


বিষয়াবলির ওগার_ দৃঢ় ও ইতিবাচক বিশ্বাস না থাকলে সে ইসলামের আওতা বহির্ভূত হয়ে 
পথভ্রষ্ট ও. বেঈমান হয়ে যায়। ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভেজাল বিশ্বাসের 
যথাষথ-প্রথনির্দেশনাদানের উদ্দেশ্যেই উৎপত্তি হয়েছে আকাইদশান্জের। 
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টিপ ১৪ 1 আলে স্ওযাল জানরত গার দার ঘতাগর আমলে নে 

ওয়াল জামায়াতের আকিদাগুলো আলোচনা কর এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের 
সাথে ওহাবী ও কাদিয়ানী আকিদার পার্থক্য বর্ণনা কর। " (ফা. প. ২০১৫] 
উত্তল । উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের “পর ইসলামের ওপর অন্ধকারের ঘনঘটা 
নেমে এসেছিল। ঠিক এমনি মুহুর্তে উদ্ভব ঘটে ভ্রান্ত মতবাদ খারেজী, শিয়া ও মুতাযিলা 
স্প্রদায়ের। বিরাজমান এ পরিস্থিতিতে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে, আব্বাসীয় খলিফা 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত জামা গ্তিষঠয লাভ করে। আহলুস সুরত ওয়াল জামাত 
আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত । নিস প্রশ্নালোকে 2০08 
4০৭ নু হালাচ উপ কর হলো] 


ও 4 চি পুন /4$ হি 
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৪ ঁ ৫৯ 


৩ য20০5015 য Etna: 
আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত এন পরিচয়: 
আভিধানিক অর্থ : 


/%া-এর অর্থ : *)% শব্দটি একবচন, বহুবচনে 7911; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. ৩১৪৭ তথা নিকটাত্মীয় । ২. $5.১4 তথা পরিবারপরিজন। ৩. ৬:০৭ তথা 

সাথি। ৪. ১৫ ০ 

অনুসারী ৷ ৭.১ ৮০ 1 তথা বিশেষ ব্যক্তি ৷ ৮. $2 তথা সদস্য । 

$+1এর অর্থ : ££ শব্দটি ৩ - ৩ -০০ মাদ্দাহ থেকে গৃহীত ঠএািএকবচন, 
বহুবচনে "১: যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১, ৪ // 

‘এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. 5301 তথা পদ্ধতি। ২. 9১4 তথা আদৰ্শ ৷ 

৩. ১,351 তথা নীতিমালা । 

8. 822১4 তথা বিধান। যেমন আল্লাহর বাণী- ১3১১5 ২5488. ১৪১ 

৫. ১,344 প্রণেতা বলেন- ক. 4৯] তথা ভার, (22. 

৬. 4 তথা পদ্ধতি । 

(628 ৰ + {5০4 পৰ্ট ৫ t-C 

মূলধাতু থেকে গৃহীত । এর আভিধানিক,অর্থ-€১. ১:21 তথা সৈন্যদল । ২. ££ তথা 

ছোট দল। ৩. ২.১৯খা তথা দল, ৪4/34 তথা সম্প্রদায় । ৫. 5 22১ 

কার বলেন- ০ 52 53), ১০12৯ ২2৮1 

সুতরাং 12015 2% ২5540 2ঞ্ৰির একত্রিত অর্থ হলো- সুন্নাতের অনুসারী দল। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা :“& 215 £4. ১&/-এর পরিচয় সম্পর্কে ফকীহগণ কয়েকটি 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন।। যেমন- 

৯ আকীদাতৃততাহাব প্রণেতা বলেন- ৩7৮ ৬৮০ ৬০০৩ 5341 bh ৩৯ 
০ (5০ 4305 LUN 5 অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন 
একটিক্দল, যারা নবী করীম (স) ও তীর সাহাবীগণের নির্ারিত পথের ওপর প্তিষ্ঠিত। 

২. শরহে ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন- 1১2) ১:14 2০13 Lt A 
Al ১০1০ ৯ (55:55 LISI অৰ্থাৎ, উবার তালের পূৰবী 
এবং পরবর্তীগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত । 

৩. ঘুজায়ু লুগাতিল ফোকাহা প্রণেতা বলেন” / 91500 ৮550 od 255) S335 
- 85৬) 90 533 lly অৰ্থাৎ, নার্শনিকদের রায় ব্যতিরেকে যারা কুরআন ও 
সুন্নাহর বিশ্বাসকে আবশ্যক মনে করে, য়াই জাহলুস সূরতে/যাল জামারাত। ধ 

॥ আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন- ১ ১১৮০৪ (0 ২20০1 24400 

, ১৯৯ 319 45 89544544555 ও 908 355 5354 অর্থাৎ, 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি সত্যপন্থি দল, যারা 'জীবনের প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, রাসূল (স)-এর সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত সাহাবীগণের রীতিনীতি 
অনুসরণ করেন। 


লা... | 


৬০ (সাল শ্রনতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৫. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ১৫211 ২: 32৮13551554 (৯ 
-220 5 45 (5০) Gall UE অর্থাৎ, 4 হলো 
যারা বিদয়াত প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব থেকেই সাহাবীদের অনুকরণীয় সুন্নাত পদ্থাকে 
আবশ্যক করে নিয়েছিল । 
মোটকথা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন এক সম্প্রদায়, যারা সর্বদাই সত্যের 


|| 
55041624415 5085: 
আহলে ওয়াল জামায়াতের : আহলে সুন্নাত ওয়াল জায়ায়াতের 
আইনে বদ 


১. মুহাম্মদ (স) শেষ নবী, তার পরে আর কোনো নবী আসুবেন।না'। যেমন মহান আল্লাহ 
বলেন- ১2341055411 3১6৮9 

২. কোনো অন্যায়ের কারণে ইমামকে বরখান্ত করা যারে না? বরং তাকে সংশোধন হওয়ার 
সুযোগ দিতে হবে। সংশোধন না হলে তবে বরখাস্ত করা যাবে। 

৩. যোগ্যতাসম্পন্ন যে কেউ খলিফা হতে প্রারেন/- খেলাফতে নবী পরিবারের কোনো 
বিশেষত্ব নেই। 

৪. হযরত মাহদী কেয়ামতের পূর্বে আগমন ;।করবেন। তিনি ফাতেমা ও আলী (রা)-এর 
বংশধর হবেন বলে হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে। 

৫. আনসার মুহাজির সকল সাহারীই ল্যায়পরায়ণ। যেমন হাদীসে এসেছে- 

ৃ 50546 451 f 

চার খলিফাই ন্যায়সঙ্গত খলিফা ৷ 

সাহাবীগণ সকল সমালোচনার উর্ধে । রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

রি fla = tt LTT pete fs 


টিক তাত ১৯,৪১৪ ০০ ২০১5 হা 
৮. নু সুর ভা সগীরা বা কবীরা কোনো শুনাহে কলুষিত নন, 'তৰে'তীলের 
উত্তমতার খেলাফ কিছু প্রকাশ পেতে পারে। 


EX কী জাহ কাদে কো মনকে ফালেক বলা যাকে কিন্তু কাফের বলা যাবে 


EA 


2 


3০, রাংল লো) সী মিরাজ গমন ররর । 

১১. আল্লাহ কারো ওপর সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপান না । যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- 43 3) 055 211 ৩৮5 ও 

১২. কবীরা গুনাহকারী মুমিন তওবা ব্যতীত, মারা গেলেও চিরকাল দোযখে থাকবে না। 
কেননা হাদীসে এসেছে- 2:21 055 2111 51113 00 ১৩ 

১৩. মুজতাহিদ তার ইজতেহাদে ভুল শুদ্ধ উভয় প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারেন। 

১৪. বান্দার জন্য যা কল্যাণকর, তা করা আল্লাহ তায়ালার ওপর ওয়াজিব নয়। 

১৫. রাসূল (স) ও পুণ্যবান লোক কেয়ামতের মাঠে সুপারিশ করতে পারবেন । 

১৬. সত্য নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি হলো অহী । 

১৭. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি তার অস্তিত্ব থেকে স্বত্ত্র এবং চিরন্তন তার গুপারলি মানুষের 

* ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

. ১৮. আল্লাহ ও রাষূলের প্রতি য়ে বিশ্বাস করে, সে আস্তিক। 

১৯. কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা বান্দার ভালোমন্দ্‌ কাজের বিনিময় 


দেবেন। যেমন আল্লাহ বলেন_ 2১4 ৮০ 45435 258 ২৮21 89৯05 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ___ _ ৬১ 


২০. মৃতব্যক্তির শান্তির জন্য দোয়া করা শরীয়তসম্মত। এতে শান্তি পাঘব হয় এবং আত্মা 
প্রশান্তি পায় । যেমন হাদীসের ভাষ্য- 21১55155215 ঠা 
২১. কুরআন আল্লাহর সত্তার ন্যায় চিরন্তন ও অবিনশ্বর । তবে লিখন, পঠন ও উচ্চারণ সৃষ্ট : 
২২. পরকালে মুমিনগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে ৷ মহান আল্লাহ বলেন- 
EEL UT SAL 3S 323 7 
Sl ৩১৯৬৪ উড ১৮০ ১১৪ ৩০৪৩ 0 252 3৯02 ০০৪ LS এ 
RES TE 
২৩.-বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ পরমাণুবা। ক, 
তাই তারা মনে করেন, জগৎ পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল ৷ , 
২৪. আল্লাহ তায়ালা সবল ৮: 
ক্ষমতা আছে; 
২৫. বদরের যুদ্ধে যোগলানকারী সকল সাহাবীই জান্নাতবাসী ৷ 
২৬. আশারায়ে মুবাশশারার প্রতি অশোভন আচরণ করাকে তু Ke মনে করেন। 


চা 254০00৮25৮5 925 25 SST, 

আহলে উপ ২৬ র পার্থক্য : মূলত আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াত ও ওহাবীদের মধ্যে আকিদাগত পার্থক্য নেই ৷ আমাদের দেশে 
ওহাবী ও সুন্নী প্রশ্ন নিয়ে যে মতবিরোধ বা কোন্দল পরিলক্ষিত হয়, তা মূলত রাজনৈতিক । 
এর কোনো অ'কিদাগত ভিত্তি নেই । ওহাবী, আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল ওহাব নজদী 
(র) ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একক সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বিশিষ্ট আলেম ও 
সংগ্রামী নেতা.৷ তিনি মুসলিম স প্রবিষ্ট শিরক, বিদয়াত প্রভৃতি নানা কুসংস্কার ও 
সর্বপ্রকার শোষণ, নির্যাতনের উনি সংখাম করে জয়যুক্ত হয়েছিলেন । তার এ অর্জিত 
সাফল্যের কারণে তদানী সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদেরা তার বিরুদ্ধে নানা 


ন হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার নাম মুহাম্মাদ হওয়া 
করে এবং এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, সাধারণ মানুষ 
র্মভ্রোহী বলে মনে করতে লাগল । বর্তমানে ইংরেজদের প্ররোচনায় উদ্ধুদ্ধ এক 

শ্রেণির ধর্ম ব্য [কপঙ্থি আলেমগণকে হেয় করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে ওহাবী শব্দটিকে 
রূপে ব্যবহার করে চলেছে ৷ হক্কানী ওলামায়ে কেরাম যেহেতু ইংরেজদের বিরুদ্ধে 

সোচ্চার এবং বিদয়াত ও সর্বপ্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, তাই 

ইংরেজদের ভাড়াটিয়া তথাকথিত আলেম, পীর ও কিছু সংখ্যক কায়েমী স্থার্থবাদী গোষ্ঠী 

হকপন্ছি ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও দলকে ওহাবী অনুসারী ও কাফের বলে প্রচার করে। অথচ 

হকপন্থি ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও দল মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী (র)-এর বিতর্কিত 

উক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী । ওহাবীদের আকিদাসমূহ নিস্রূপ : 

ওহাবী আদর্শে বিশ্বাসী আলেনগণের সাথে অন্যান্য হকপস্থি আলেমদের যে সকল বিষয়ে 

মতপার্থক্য রয়েছে তা নিম্মরূপ- 

১. তাকলীদ বা অনুসরণ প্রসঙ্গ ২. তাসাউফ প্রসঙ্গ 

৩. দোয়ার মধ্যে অসীলা প্রসঙ্গ ৪. তাবিজ কবচ প্রসঙ্গ 

৫. বুঘুর্গানে দীন ও অলী আউলিয়াদের স্মৃতিবিজড়িত ছান থেকে বরকত লাভ প্রসঙ্গ 

৬. রওযায়ে আতহার যেয়ারতে যাওয়ার নিয়ত প্রসঙ্গ । 

তাদের মতে, ১. পীর মুরিদী নাজায়েয ৷ 

২. মহানবী (স)-এর রওযা যেয়ারত করার জন্য সফর করা নাজায়েয ৷ 

৩. ঝাড় ফুঁক ও তাবিজ কবচ দেয়া এবং তা ব্যবহার করা নাজায়েয । 


৬২ (ৰোল ভ্রুত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রা 


STUNG HL ৮55 bis BST: 

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও কাদিয়ানী আকিদার পার্থক্য : আহলে সুন্নাত ওয়াল 

জামায়াতের সাথে কাদিয়ানী তথা আহমদিয়া আকিদার মূলনীতিগত কতিপয় পার্থক্য 

রয়েছে । নিম্নে কয়েকটি পার্থক্য তুলে ধরা হলো। 

১. নবুয়ত বিষয়ক পার্থক্য : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো হযরত 
মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবী। তার পরে আর কোনো নবী আগমন করবেন না। অথচ 
কাদিয়ানী আকিদা হলো নবুয়তের ধারাবাহিকতা হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত শ্বেষ নয় 
"এবং তিনি শেষ নবীও নন; ররং নবুয়তের ধারাবাহিকতা তারপরও চলতে,থাকবে। 
অতএব মির্জা গোলাম আহমদও পূর্ববর্তী নবীগণের মতো একজন নবী ।, যে ব্যক্তি মির্জা 
গোলাম আহমদকে নবী বলে স্বীকার করবে না সে মুসলমান নয়; বরং কাফের । 

২. অহী মতবাদের পার্থক্য : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো একমাত্র 
নবী রাসূলগণের প্রতি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে অহী নাফিল হয়ে থাকে । অথচ 
কাদিয়ানী মতবাদ হলো মির্জা গোলাম আহমদের ওপর রারিধারার মতো সর্বদা আল্লাহর 
পক্ষ থেকে অহী এসেছে। তা কখনো আরবি ভাষায়, কখনো উর্দু ভাষায়, কখনো হিন্দি 
ভাষায়, কখনো ইবরানী ভাষায়, আবার কখনো এমন ভাষায় যা বুঝে আসে না । 

৩. নাজাতের কেন্দ্রবিন্দু বিষয়ক পার্থক্য : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশ্বাস মতে 
একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল (স)-এর প্রদর্শিত পথেই ইহুকালীন কল্যাণ ও 
পরকালীন মুক্তি নিহিত। কিন্তু.কাদিয়ানী মতবাদে পরকালীন সফলতা ও মুক্তি একমাত্র 
মির্জা গোলাম আহমদের তালীয়:ও তার ওপর অবতীর্ণ অহীর প্রতি ঈমান রাখার 
ওপর নির্ভরশীল । ৮ 

৪. মনোনীত পয়গাম্বর রিষয়রু পার্থক্য : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা মতে 
নবী রাসূলগণই আল্লাহ, তায়ালার মনোনীত পয়গান্বর। অথচ কাদিয়ানী বিশ্বাস মতে 
মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত পয়গাম্বর। খতমে 
নবুয়তের আকিদা অভিশপ্ত ও মারদৃদ । 

৫. জেহাদ প্রাসঙ্গিক পার্থক্য : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা মতে ইসলামের 
গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হলো জেহাদ ৷ হযরত মুহাম্মদ (স) খোদ সাতাশটি জেহাদে 
নেতৃত্ব দান করেছেন। অথচ কাদিয়ানী আকিদা মতে জেহাদ একটি অমানুষিক 
বর্বরতাপূর্ণ কাজ। তাই কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করা, জেহাদ করা হারাম । 

৬. ঈসা (আ) সম্পর্কিত পার্থক্য : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা মতে হযরত 
ঈসা (আ)-কে জীবিত অবস্থায় আল্লাহর হুকুমে আকাশে উত্তোলন করা হয়েছে। 
কেয়ামতের আগে তিনি পুনরায় আগমন করবেন এবং স্বাভাবিকভাবে 
মৃত্যুবরণ করবেন। অথচ ৬ ৮১০৮৯ -৭ 
করেছেন। তাকে জীবিত মনে করা শিরক। কিয়ামতের পূর্বে আর কখনো এ 
পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। 

৭. দাজ্জাল বিষয়ক পার্থক্য : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা মতে কিয়ামতের 
পূর্বে দাজ্জাল নামক বিশেষ সম্প্রদায় আগমন করবে। তারা সমগ্র পৃথিবীতে 

ও তাণ্ডবের রাজত্ব কায়েম করবে। অথচ কাদিয়ানী মতবাদে দাজ্জাল 
খ্রিস্টান পান্রিদেরই একটি দল এবং ইয়াজুজ মাজুজ হলো রাশিয়ার এক বিশেষ 
সম্প্রদায়ের নাম । আর আমি (মির্জা গোলাম আহমদ) হলাম মাসীহে মাওউদ। 

৮. মুঁজিযা বিষয়ক পার্থক্য : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা মতে হযরত 
মুহাম্মদ (স)-এর অসংখ্য মুজিযা রয়েছে। যা আল্লাহর হুকুমে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো 
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মানুষের পক্ষে মুজিযা প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। অথচ কাদিয়ানী মতবাদে হযরত মুহাম্মদ 
(স)-এর মুজিযার সংখ্যা তিন হাজার আর মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মুজিযার 
সংখ্যা দশ লক্ষ। 

৯. খতমে নবুয়ত বিষয়ক পার্থক্য : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা মতে নবী 
করীম (সে) খাতাবুন্নাবিয়ীন। তার পরে বুরূজী, যিল্লী বা ছায়ানবী হওয়ার সুযোগ নেই। 

অথচ কাদিয়ানী মতবাদের প্রবক্তা মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর উক্তি হলো- আমি 
ধ্যানধারণা ও সাধনায় বলে আধ্যাত্মিকতার এমন একপর্যায়ে পৌছেছি যে, আমার 
' আত্মা ও দেহ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দেহ ও আত্মার মধ্যে এমনভাবে বিলীন হয়ে 
*' গেছে যে, আমি মুহাম্মদ (স)-এর দেহ ও আত্মায় রূপান্তরিত হয়ে এক অভিন্ন দেহ ও 
আত্মার অধিকারী হয়েছি। তাই আমাকে যিন্পী বা বুরূজী নবী বলে. আখ্যায়িত 

রা হয়েছে। 

১০. মাসীহে মাওউদ বিষয়ক পার্থক্য : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা মতে 
মাসীহে মাওউদ একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (স)। তার পরে কোনো স্বতন্ত্র বা ক্ষুদ্র নবী 

আগমন করবেন না। অথচ কাদিয়ানী মতবাদের প্রবক্তা মীর্জা গোলাম 
আহমদ কাদিয়ানীর উক্তি হলো- আমি সে আল্লাহর শপ্থ,করে বলছি যার হাতে আমার 
প্রাণ, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার নাম নবী রেখেছেন। তিনি 
আমাকে মাসীহে মাওউদ নামে ডেকেছেন তিনিই আমার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য 
অনেক নিদর্শন পেশ করেছেন, যার সংখ্যা,তিন'লাখ পর্যন্ত পৌছেছে। 

১১. বিভিন্ন দাবিগত পার্থক্য : মির্জা গোল্লীম,আহমদের দাবির সংখ্যা ছিল ৫০টি। এসব 
দাবির অনেকটা পরম্পরবিরোধীও/ছিল আবার বিচিত্রও ছিল। যেমন- মুজাদ্দিদ হওয়ার 
দাবি, ইমাম হওয়ার দাবি, খলিফা হওয়ার দাবি, ইমাম মাহদী হওয়ার দাবি, নবী 
হওয়ার দাবি, রাসূল হওয়ার দারি, তার নিকট অহী আসার দাবি, পড়ার মতো কুরআন 
নাযিল হওয়ার দাবি, সকল নবীর সমকক্ষ হওয়ার দাবি। এছাড়া সকল নবী রাসূল 
থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার/দারি, আহমদ হওয়ার দাবি, মুহাম্মদ হওয়ার দাবি, মুহাম্মদ (স)- 
এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, হওয়ার দাবি, তাকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করা 
হতো না বলে দাবি, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ হওয়ার দাবি, শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার দাবি, আল্লাহর 
যেমন ৯৯টি শাম আছে তারও তেমন ৯৯টি নাম আছে বলে দাবি। 

উপসংহার: আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কুরআন ও হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। আর ৭৩ 

দলের মধ্যে এ দলটিই সঠিক পথের ওপর রয়েছে। সুতরাং এ দলের নির্দেশিত পথ অনুসরণ 

করা আমাদের একান্ত কর্তব্য ও ঈমানী দায়িত্ব। 


AEE EEO EAT A AEA দেশে 
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আলোকপাত কর। ফা. প. ২০১৩] 
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অথবা, এ১:-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? শিরকের প্রকারভেদ, বিধান ও 


একতৃবাদে বিশ্বাস 
স্থাপন করা, আর শিরক হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কারো অংশীদারত্‌ স্থাপন 
করা । শিরক জঘন্য পাপ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে শিরককে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ, চরম 
অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামি হিসেবে ধিকৃত করা হয়েছে। নিমে শিরক সম্পর্কে আলোচনা 
পেশ করা হলো। 


৬৪ ___ (সাল জ্ঞাত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


59441 ০০৮৪ : 

এ১১-এর আভিধানিক অর্থ : এ১১ শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। যথা_ ক. ১-এর 

ওপর যবর দ্বারা 1১১1 শব্দটি একবচন, বহুবচনে 19১ বা 4৯ তখন এর অর্থ হবে_ 

০% তথা শিকারের রশি। 

খ. ৬১-এর নিচে যের দ্বারা 4১১] শব্দ একবচন, বহুবচনে “417-১6; তখন অর্থ হবে 

ভি গাম বেল লা রাল টির 

বাব থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় । যেমন « 

১. ১. বাৰে J] থেকে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয় 55:12:19 1341 £ 
অর্থাৎ, সে এটাকে এ বিষয়ে প্রবেশ করিয়েছে। অথবা 4 3০2 41) 45১ 
1515 ৫১ 15,5 অৰ্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার ছথাপর্ন করেছে। অর্থাৎ তার 
রাজতের ক্ষেতে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্ন্ত করেছে। 

২. বাবে হ1515 থেকে ব্যবহার হয় । তখন অর্থ হবে অংশ্লীদার, হওয়া । যেমন বলা হয়- 
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৩. বাবে J: থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ স্ববে-০মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া । 
তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে J! থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় অংশীদার 
জি 

প্রচলিত অর্থ : এ১১-এর প্রচলিত, অর্থ,হলো- ১. ££] তথা সমকক্ষ মনে করা। যেমন 

লারেলসেন107 Ls 

২. ০155 40৪5 }১2 তিথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা । যেমন_ 

| ৮36 31506 34 US + AILS ১05 ২ ১০৮৪ 
৩. 22541 তথা সদৃশ করা। 

৪. আল্লামা রাগের বলেন, শিরক হচ্ছে দুশ্বতবাষিকারের মিশ্রণ, অংশ, হিস্যা, ভাগ, 
সংমিশ্রগ, মিলানো, সমান হওয়া। 

৫. ২ 94955 
51053554351 ৪5৮৪ 

|১,১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : লি সং গণের করেকটি অভি 
রি UE 

১. বলির 

55310155545 ৬০1০ 423 ১৯৯৬৯ পা 
উনি দির হয়ো ততো ত ওর করিতে কেনে কাউকে তান নিলা! 
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অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে 
কোনো কিছুকে কারো দিকে ফিরানোকে শিরক বলে। 

৩. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন কোনো 
সমকক্ষ ছির করা যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার কাছে আশা 
করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৬৫ 


8. ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আল বুরাইকান তার 42:21 গ্রন্থে বলেন, শিরকের দুটি 
হি 1 
প্রথমত, 5 4১৮] তথা সাধারণ অর্থে শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নিজন্ন 
বৈশিষ্টসমূহ তথা ২232) এবং ২৫৯ ও LU; £2. 9-এর মধ্যে 481 5১5-কে 
আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা । 
দ্বিতীয়ত, ০০4১৯ তথা নিৰ্দিষ্ট অর্থে শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাথে 
7 
Sst ALL: মা 
।১-১-এর প্রকারভেদ : এ} প্রথমত দু'প্রকার । যথা- 
ok Ss ০ 
4৯ এখী। ১৯] তথা ছোট শিরক । 
১. ie 14১৯]-এর পরিচয় : ক. RTE ১০ 
LBS 0৬০ dtl ES Ugo FH [EEE 
অর্থাৎ, শিরকে আকবর তথা বড় শিরক বলা হয় ইবাদতের কোনো প্রকারকে আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। ২) 
খ. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন_ $1 ১12১১ ৬:81 ৬১ ৬:4৭ 4১৬] 
৮/৬5 অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে কোরৌ/অংশীদার সাব্যস্ত করা । 
২. 35591 এ১এ-এর পরি আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন_ 
১১০০৪: ৬১554101555 84555 ৬535 ১5০৭ এ] 
অর্থাৎ, কোনো বিষ আলি সাথে 38)1 3:% -এর প্রতি লক্ষ্য রাখা । 
$৮১০৭। )৬4তিথা ছোট শিরক আবার দু'প্রকার | যথা- 
১. 3১004 4351 তথা প্রকাশ্য শিরক, ২. ৮১:11:47 তথা গোপন শিরক। 
321 4711 আবার দু'প্রকার | যথা_ 
কণ ১১:9০:০২] তথা শব্দের দারা ছোট শিরক। 
আ২১/:4055 $3০9 5০১] তথা কর্মের দ্বারা ছোট শিরক। 
ক. শব্দের দ্বারা শিরক : মানুষ তার কথার মাধ্যমেও শিরক করে । যেমন-_ 
১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম দ্বারা শপথ করা। এ মর্মে রাসূল (স) ইরশাদ করেন 
-531558 ১৪5 20১25 US ৬৪ 
২. ৩০৮১১ 2111 45 ৬ অর্থাৎ, কথা বলতে গিয়ে আল্লাহর ইচ্ছা এবং তোমার ইচ্ছা 
এ কথা বলা। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী_ | 
ESS US ও 3515 ASLAN Eng UAL YA TIGA 
খ. কর্মের দ্বারা শিরক : বিপদ থেকে মুক্তির জন্য গলায় বা অন্য অঙ্গে কুফরী কালাম 
সংবলিত তাবিজ, সুতা ইত্যাদি বাধা । 
আল্লামা ইবনুল কাইয়েম বলেন, শিরক প্রথমত দু'প্রকার । যথা_ 
১. 410 55 ৩৪ 4১০4 তথা আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক। 
২. 4 500৫5 543 4১4 তথা আল্লাহর ইবাদতে শিরক। 


৬৬ ৬রাল জ্রনতাz" ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


১. 4৩1555 45%৮-এর পরিচয় : +5৬০৯৩ GUL 40 55 ত5 ১৯ 
1. তথা আল্লাহর সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি ও কার্ধাবলিতে শিরক করা । এক্ষেত্রে 
ছোট শিরক নেই; বরং সবই বড় ও জঘন্য । এ ধরনের শিরক দু'প্রকার । যথা-_ 

১. ১8 4১51 তথা সবচেয়ে বড় শিরক । 
২. }%০3৷ ১৯] তথা সবচেয়ে ছোট শিরক। 
তবে আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (র) এ প্রকার শিরককে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-_ 
ক. ১/১৮১$)। ১১১ তথা আল্লাহকে নিষ্টিয় ও শূন্য করার শিরক এ প্রক্কার শিরক 
০০১ 
লালনপালনকারী বলে দাবি করেছিল। 
খ. আল্লাহর সাথে অন্যকে স্বতন্ত্র মাবুদ সাব্যন্ত করে নেয়া। যেষ্ন-(" 
০০১১২ -2 
২. ও চন্দ্র পূজারীদের [| 
৩. নমরূদের ন্যায় কেউ নিজেকে জীবন ও মৃত্যুদাতা মনে করা। 
8. আলো ও আঁধারকে যথাক্রমে কল্যাণ ও অক্ল্যাগের মালিক মনে করা। 

[] আল্লামা আবুল বাকা আল হানাফী (র) বলেন /উপরিউক্ত শিরক ছয় প্রকার । যথা- 

১. ১851 1453৯ তথা তর মালিকানাসম্পন্ন শরীক সাব্য্ত করা। যেমন- 

শিরক । 

২. $৮২১2 441 "45-2 তথা এক মদের সময়ে এক মাবুদ হওয়ার বিশ্বাস করা৷ 

৩. 2% "452 তথা/ঞ্রাল্লাহর নৈকট্যলাভের আশায় 41 £:2-এর ইবাদত 
করা । যেমন- পীর পুজারী মুসলমান, পুরোহিত পূজারী হিন্দু ইত্যাদি । 

8. ১১185 এ3-৯(তিথা) অন্যের অন্ধ অনুসরণে 4411 $:2 £-এর ইবাদত করা । যেমন_ 
পিডৃপুরুষদ্রে অন্ধ' অনুসরণে জাহেলদের শিরক । 

৫. >,9/(032 তথা প্রকৃতি পৃজারী। যেমন- দুর্ঘটনাকে প্রকৃতির ক্রিয়া বলে বিশ্বাস করা। 

৬. ১৪৭ 455 তথা সম্পূর্ণ <1 ;১5-এর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা । যেমন- 
রত মুনাফিকদের নামায । 

২. is 45৮১ ৩ -১॥-এর পরিচয়: আল জাওয়াবুল কাফী প্রণেতা বলেন_ 

৯১৯৬ ১০৯৯০ ৬] (285 31158 ELL এ SU ৩৪ 55 

EAA ETE 
অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত ও তীর সাথে করণীয় আচরণে শিরক। এ শ্রেণির শিরক 
মা্জনীয়, অমার্জনীয় এবং বড় ও ছোট শিরকে বিভক্ত । 

ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আল বুরাইকান বলেন- ৷ 4 এ » তিন প্রকার । যথা- 

ক. 12) 1251540 তথা বড় শিরক। এর অর্থ হলো আল্লাহ্র কোনো সমকক্ষ সির 
করে আল্লাহর মতোই তার ইবাদত ও আনুগত্য করা । 

খ. ১5০5 4১1 তথা ছোট শিরক । এর অর্থ হলো আমলের কাঠামো ও মুখের 
কথায় 5111 $:£-কে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। 

গ. ৬১১| ১2] তথা গোপন শিরক। এর অর্থ হলো মনের মধ্যে এমন কথা, 
গোপন ইচ্ছা এবং মুখের এমন অসতর্কতামূলক কথা যাতে আল্লাহ ও 411 4: 
সমান হয়ে যায়। 
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৩4১৯৯: 

শিরকের হুকুম : শিরক করা নিঃসন্দেহে জঘন্য অপরাধ । এর চেয়ে জঘন্য কোনো অপরাধ 
নেই। এটি সম্পূর্ণ হারাম । যে শিরক করবে আল্লাহ তাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। যেমন 
আল্লাহ বলেন- 20855205335 05535 5094 038৯55৭0101 


৩:41 555 : 

শিরকের অপকারিতা : শিরক যেমন মারাত্মক পাপ, তেমনি এর অপকারিতাও ভয়াবহ। 

নিম্নে তা আলোচনা ক্রা হলো- .. . 

১. ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ : মহাথহ আল কুরআনে আল্লাহ বলেছেন- 

00548551530 BGS 8855 9 554 SARs SY AN 
অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিককে ক্ষমা করবেন না। এছাড়া যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। 

২. মানবতার জন্য অমর্যাদাকর : মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত, করে আল্লাহ সৃষ্টি 
করেছেন । সুতরাং মানুষ শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে । আর সৃমন্ত সৃষ্টিজগৎকে মানুষের 
৮৯-১০-৮৭৮4 8 

৪০৯4 ৫৬৭ 
মুশরিক হাতে ইবাদত (পূজা) করে । এরূপ তুচ্ছ জড় 
৩ তি দি তি) ক 

৪. শিরক বড় ধরনের জুলুম : কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, “শিরক হচ্ছে বড় ধরনের 

জুলুম ।” আল্লাহর প্রতি জুলুমের অনিবার্য পরিণতি জাহান্নাম ৷ 


৫. রা ভাষ্য £ শিরকের অপকারিতা বা শিরক করার পরিণাম 

সম্পর্কে কুরআন ভাষ্য ইচ্ছে- 
০ GEE Y bs fh 533 bs FEE be Jal bos 
SE LES be 


অর্থাৎ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা এমন সবকে ডাকে, দোয়া করে, যারা তাদের জন্য 

কেয়ামত পর্যন্তও জবাব দিতে পারবে না আর তারা তাদের দোয়া সম্পর্কে কিছুই জানে 

না। এ শ্রেগির লোকদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে। 

অন্যত্র,আল্লাহ বলেন_ 

(25 50315510145 4১৮ 0০9৩ ১৬ Ss 51541110125 

দস) ৩৩ sl TAs Ll FY UE CG CS 
0৮555 Els IESG ০1৩০০ 

অর্থাৎ, আল্লাহ যেসব শস্যক্ষেত্র ও জীবজ্কু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক 

অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে। অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে, এটা আল্লাহর 

এবং এটা আমাদের অংশীদারদের জন্য । যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো 

আল্লাহর দিকে পৌছে না এবং যা আল্লাহর তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌঁছে যায়। 

তাদের বিচার কতইনা নিকৃষ্ট । 

কুরআন মাজীদে আরো ইরশাদ হয়েছে- 

GLEN 35 41555 155 055 442 ২5 LALLY 400 335 be ESS 

অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো সত্তাকে ডেকো না, যা তোমার কোনো উপকার 

করতে পারবে না এবং ক্ষতিও করতে পারবে না। যদি তুমি এমন কর তাহলে নিশ্চয় 

তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 

৬. শিরক প্রসঙ্গে আল হাদীসের ভাষ্য : শিরক প্রসঙ্গে আল হাদীসের ভাষ্য হচ্ছে- . 
ক. ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 


-9$03১305 Gs AG ৩০০৬০ 
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অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 

খ. হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর সাথে ক শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ 
করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরীক করে "মৃত্যুবরণ করবে, সে 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে! 

উপসংহার : শিরক গুরুতর অপরাধ ৷ তওবা বা আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া এ পাপ মাফ 
করা হয় না। মুশরিকদের দোয়া কবুল হয় না। শিরক বা কুফর একই পর্যায়ের অপরাধ । 
সুতরাং সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য । 


[EO ET 961 ১:৯0 পির dl ৮০৮5 5: (১. Jaf হু u 
Lally SEDs 2 ps 684০৪ 

১৬ ॥ শিরক, ১৮০০০৫১০৯৮৮ ২৮ পির কুরআন 
ওকুা আলোকে শি শির ্কারতেদর বণনা দাও (ফা. প. ২০১৫] 

উন ।। উপস্থাপনা : শিরক, কুফর, ৭ ০৯ 

হচ্ছে আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাস ছ্থাপন করা, আর প্লিরকঃহচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহর 

সাথে অন্য কারো অংশীদারত্‌ স্থাপন করা। শিরক জন্য পাপ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 
শিরককে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ, চরম অকৃতজ্ঞভা, ও নিমকহারামি হিসেবে ধিক্কৃত করা 
হয়েছে। নিযে প্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করুলো। 

টিটি 

।১+১-এর অর্থ : 

সপ ০১০ শট দাত পাঠ করা যায় যথা- ক. ০ বর্ে বর ছারা 

1] শব্দটি একবচন, বুছরচনে 1.১ এ বা 45 তখন এর অর্থ হবে- ৫.০! তথা 

শিকারের রশি । 

খ. ০৯ বর্ণে যের দারা১১:। শব্দ একবচন, বহুবচনে 15:51; তখন অর্থ হবে ১ 

তথা অংশ । তৃবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে €৯:.-এর মাসদার । এটি বিভিন্ন বাব থেকে 

বিভিন্ন অর্থে ব্যৱহার হয়। যেমন- 

১. বাবে 05] থেকে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়- 4: 531 & 2 ৬১ ০৬ 
অর্থাৎ, সে এটাকে এ বিষয়ে প্রবেশ করিয়েছে। অথবা $ ২ & ৮ 49৬ 
$515 ৩3 (3৮৬ অর্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে। অর্থাৎ তার 
রাজত্বের ক্ষেত্রে তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। 

২. বাবে হ121$ থেকে ব্যবহার হয় । তখন অর্থ হবে অংশীদার হওয়া । যেমন বলা হয়- 

LOLS UGG is এট সু 

৩. বাবে J) থেকে ব্যবহার হয় । তখন অর্থ হবে- মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া। 
তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে J] থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় অংশীদার 
পরাজয় 

প্রচলিত অর্থ : এ১১১-এর প্রচলিত অর্থ হলো- 

১. Nit RE tron fesse ETE হা 

২. ৮1555 41155%5॥ ৫5 তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা । যেমন- 
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৩. ££": তথা তথা সদৃশ করা । 

8. আল্লামা রাগেব বলেন, শিরক হচ্ছে দু'দ্বত্বাধিকারের মিশ্রণ, অংশ, হিস্যা, ভাগ, 
সংমিশ্রণ, মিলানো, সমান হওয়া ৷ 

৫. আল মুজামুল ওয়াফী অভিধানপ্রণেতার মতে, ইবাদতে অংশীদারকরণ, বহু ঈশ্বরবাদ ৷ 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : শিরকের শরয়ী সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীধীগণের কয়েকটি অভিমত 

পরিলক্ষিত হয়। যেমন-, 

১:ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন-- ALS DAs iS ৬১ 11751 

০4৯51 55343 অৰ্থাৎ, দিয়ক খালা উনার রাতের দু কাটক 
আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা । 

২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন ১১০ 318525 581 655543 দো 
50020 01531৬৪1545 4 অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা অথবা 
ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে কোনো কিছুকে কারো দিকে ফিরানোকে শিরক বলে। 

৩. আল্লামা বাবী-ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন কোনো 
সমকক্ষ স্থির করা যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয় ভয়,করা হয় ও তার কাছে আশা 
করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিব্দেন রুরা হয়। 

8. ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আল বুরাইকান্‌ তাঁর 4.2 হে বলেন, শিরকের দুটি 
অর্থ রয়েছে। 

প্রথমত. £4 (41 তথা সাধারণ (তির্ছে শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নিজস্ব 

বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা 44,343 এবং ২৫84১৬,১:০11$ ৫৮০-এর মধ্যে 11 535-কে 

আল্লাহর স্মকক্ষ মনে করা । ১ 

দ্বিতীয়ত, %০।১1। 14৯1 তথা নির্দিষ্ট অর্থে শিরক । আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাথে 

40 ১:2-কে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা। 

5১৮] ৮০০৪৪ 

আভিধানিক অর্থ : | শব্দটি বাবে /:-5-এর মাসদার, যা ১ --৪ - এ মাদ্দাহ থেকে 

গৃহীত্‌। জিনসে ০১০) এর আভিধানিক অর্থ নিশ্নকূপ- 

১. ১০১৯৩ Ln 35 তথা নেয়ামত ও অনুগ্রহের অস্বীকার করা । যেমন হাদীসে 

রয়েছে- 5১) 35455 5১৯০1 99855 

38 তথা আবৃত করা। যেমন কবির উক্তি-1255:. Gf GUE SS AS LL os 

{5৮১% তথা ঢেকে ফেলা। 

92055 তথা সত্যকে গোপন করা । ৫. ঞ$০+১ তথা লুকিয়ে ফেলা । 

{2160 তথা অন্ধকার । ৭. ১২3) ৮৯3 তথা ঈমানের বিপরীত। 

58 05135 তথা কৃতজ্ঞতার বিপরীত। 

ইবনে রাওয়ানদী বলেন- ৮1 53561531629 ৮৯] 55 AS 

১০. সা তথা হিংসা যেমন আরবরা বলে থাকে- 6 ৮: ৩: 
অর্থাৎ. 4 ০:০১ 

১১. আল মুহীতু ফিল লুগাত এহে রয়েছে- (53519 চি 54 4৮5] অর্থাৎ, 
কুফর হলো- অবাধ্যতা ও বিরত থাকা । 
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পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. তাফসীরে বায়যাবী প্রণেতা আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (র) 
বলেন- 1 $4541 £52 55১১-০৬ 015 05 50851 58511 অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর 
আনীত বিধান অস্বীকার করাই কুফর । 

২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- 11455 UG 14 25৮8] 
অর্থাৎ, আহ ও ওঁর রগ তি ঈমান না-আনাই কর 

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন_. 

54 এও তক sos lt kn JASNA 24553554401 

৪. তানযীয়ূল আলতা র্কার বলেন- 

Assis le Ly As এটি ৮৫] 
অর্থাৎ , নবী করীম (স) যা নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করাকে কু বলৈ ৷ 

৫. আল মুজায়ুল ওয়াসীত খহ্‌কার বলেন- 

USE SES NIL T 29055 Sede ডা SAE fi SAS 
করার মানে হচ্ছে- অথবা অথবা 
Ie ন SR আট সত 

৬. আল্লামা মুহাম্মদ হাসান আল মাদানী বলেন- (C০5 2 2 oe 
০ 

2১:১০ ১ সিং 
৩:০-এর অর্থ : - 

আভিধানিক অর্থ : 2: শব্দ৷ বহ্বচনে "১52.5 মানা. ৩৯-3 জিনসে 

সহীহ’; শব্দটি বাবে $:$ থেকে ॥ বর্ণে যবরযোগে হলে এর অর্থ হবে পাপ করা, 

অন্যায় করা, অপকর্ম, করা, বিপথগামী হওয়া, অবাধ্য হওয়া, ফাসিক হওয়া। কুরআন 
মাজীদে শব্দটির ব্যবহার এসেছে- 35১15 Ll Ly AL LED tb 
£৬ বর্ণে যের যোগে হলে অর্থ হবে- অন্যায়, পাপ, অপকর্ম, দুর্ম। 

পারিভাষিক (সংজ্ঞা : ১:..১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের ভিন্নমত 

পাওয়াযায় ৷ 

১. ইমাম নবুবী (র) ০:১১ ০ 5 গ্রন্থে বলেন- ২201০ (35১ a Sif 
অর্থাৎ, (রনির কারক রা! 

২. 581 ১০155 খরস্থকার বলেন- 314০5 5 ELS 1200 54531 55 Sill 
-3815 37 6315১19৯165 2 85১৯০ অর্থাৎ, কোনো মুসলমান অবলীলায় কবীরা 
বি নস পিজগ লি 

254s: 

৩১১-এর অর্থ : 

আভিধানিক অর্থ : (১5; শব্দটি ')-2১-এর ওযনে বাবে হ126$5-এর মাসদার। এটি 

-৩ -3 মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ নিম্তরূপ- ূ 

১৮৩৭ ১৮ ৮৯১ ১৮1 তথা ভূমির নিচের গর্ত। 

৬৮১4 0 ১১১০৯ ১৮5 তথা মনে যা আছে এর বিপরীত প্রকাশ করা। 

- ১:০৭ £45 তথা মূলকে গোপন করে রাখা । 


Gh ৮৩. 
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8. ১৬৫০০ 51551 ১৮০ ১3৬৯৩ ৪৩ ১০০ ১১581 0558 অর্থাৎ, 
পুলের শকারিকে বৌ দেয়ার জন্য সের এক পর রে বশ করে অপর রা 
বের হয়ে যাওয়া । - 


রঃ 25 তথা রোগ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ও; & 255 ১০31৬ ৮ 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন_ ৯৫৮০3১৯3451 6 294 SL 
জারজ তানি কা পল রদ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : 53১১5] প্রণেতা বলেন_ ৮391 5৮551 Sa Si 
ly Ess ply wd, মুখে ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী 
গোপন রাখার নাম নেফাক। 
২. মুজামু লুগাতিল ফোকাহা গ্রন্থকার বলেন- ১43১ 44515 9১407551031 
অর্থাৎ, কুফরী গোপন করা ও ঈমান প্রকাশ করাকে নেফাক বলা, হয়৷ 
৩. আল ফুরূকুল লুগাবিয্যা প্রণেতা বলেন- ১৯: )15:.) = GLY 451 51 
অর্থাৎ, নেফাক হলো কুফরী গোপন করার সাথে ঈমান প্রকাশ রুরা। 
৪. হযরত হোযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত- 
36708: SIG SLI 
৫. আল্লামা আইনী (র) বলেন 5%) ০৮৫৫৫ ০১১5৮৫05৯3০ 
৬. আল্লামা হাসান (র) বলেন- %%..॥ ১১৫১3 ৮০১৩১ ১৮ ৩০১] BU 
- 82১15 অর্থাৎ, নেফাক হলোঃগ্রবেধা-ও বহিরাগমন দ্বারা ভিন্ন এবং গোপনীয় ও 
প্রকাশ্য বিষয়ে বিপরীত হওয়া |. 
৭. ইবনে সাইয়েদ (র) বলেন- 
০5 এত 7 2 
54114 2: চট 
১১-এর প্রকারভেদ : ২১৯ প্রথমত দু'প্রকার। * যথা- ১. 29) gat তথা বড় 
শিরক । ২3305০91৩১১ তথা ছোট শিরক । 
১. 58৭4১৬12এর পরিচয় : ক. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- 
42105150021 859 ৬৪ so ১০ ওঠ এ 171 
অর্থাৎ, শিরকে আকবর তথা বড় শিরক বলা হয় ইবাদতের কোনো প্রকারকে আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। 
-খ. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- 4114১ ৬8) 5৭1 ১০ 
৮০০ অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদার সাব্যস্ত করা। 
২. 5৮০৭ 4১1-এর পরিচয় : আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- 
১354) ০ i 255 20155 80555 ৬৯ ৮2591 এ১এএা 
অর্থাৎ, কোনো বিষয়ে আল্লাহর সাথে «1 ১১-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা । 
i) 4 তথা ছোট শিরক. আবার দু'প্রকার | যথা- 
১. 3a "45:২1 তথা প্রকাশ্য শিরক, ২. $551 "45-5. তথা গোপন শিরক। 
2503১ আবার দু'প্রকার। যথা- 
কে. ৮05195255৭1 ১1 তথা শব্দের দ্বারা ছোট শিরক । 
খ.১)12590 5:54 44৯1 তথা কর্মের দ্বারা ছোট শিরক । 
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ক. শব্দের ছারা শিরক: মানুষ তার কথার মাধ্যমেও শিরক করে। যেমন- 

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম দ্বারা শপথ করা । এ মর্মে রাসূল (স) ইরশাদ করেন_ 

-50 0554 556 410১০ US ৬5 

২. ৩১১; £1114105 ৮ অর্থাৎ, কথা বলতে গিয়ে আল্লাহর ইচ্ছা এবং তোমার ইচ্ছা 
এ কথা বলা। যেমন রাসূল (স).এরবাণী- . ॥ 

155535150৮৯ 0 ৬৮১ ১৫৪৭5054333 
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খ. কর্মের ঘারা শিরক : বিন্ডিতা গশি৪০৮৮ . পে 
সংবলিত তাবিজ, সুতা ইত্যাদি বাধা। 
আল্লামা ইবনুল কাইয়েম বলেন, শিরক প্রথমত দু'প্রকার | যথা- 

১. 4111 ৩$ 53 431 তথা আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক। 
২. ৷ 5.5 ৬১ ১৯৮] তথা আল্লাহর ইবাদতে শিরকী , 

১, 4 ৩3 ৩৪ 434্এর পরিচয় : 13185 gE এ] Sl ৩১ ১৯] 
UL তথা আল্লাহর সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি কার্যাবলিতে শিরক করা। এক্ষেত্রে 
ছোট পরিরক নেই; বরং সবই বড় ও জঘন্য ৷. ধরনের শিরক দু'প্রকার। যথা- 

ক. 5: ১০] তথা সবচেয়ে বড় শিরক, 
খ. 52০৭1 251] তথা সবচেয়ে ছোট শিরক। 
তবে আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (র),এ প্রকার শিরককে দু'ভাগে ভাগ করেছেন । যথা- 
ক. ১১১০1 ১১৯ তথা আল্লাহকে নিষ্টিয় ও শূন্য করার শিরক। এ প্রকার শিরক 
নাস্তিকতার নামান্তর (যেমন ফিরাউন আল্লাহকে অস্তিত্বহীন মনে করে নিজেই 
লালনপালনকারী বলে দাবি করেছিল । 
খ. আল্লাহর সাথে'অন্যকে স্বতন্ত্র মাবুদ সাব্যন্ত করে নেয়া। যেমন- 
১, ফিনুিদার হযরত ঈসা ও মারইয়াম (আ)-কে ইলাহ সাবালক করেছে। 
২. সূৰ্য ও চন্দ্র পূজারীদের শিরক। 
এদের ন্যায় কেউ নিজেকে জীবন ও মৃত্যুদাতা মনে করা। 
8.আলো ও আধারকে যথাক্রমে কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক মনে করা । 

0 আল্লামা আবুল বাকা আল হানাফী (র) বলেন, উপরিউক্ত শিরক ছয় প্রকার ৷ যথা- 

১. ১185: 5 তথা স্বতন্ত্র মালিকানাসম্পন্ন শরীক সাব্যস্ত করা। যেমন- 
অগ্নিপূজারীদের শিরক। 
২. ১৯১৯৪] ১৯৯ তথা একাধিক মাবুদের সমন্বয়ে এক মাবুদ হওয়ার 


৩. ৯3১৪] 4১5 তথা আল্লাহর নৈকট্যলাভের আশায় 51] }১%-এর ইবাদত 
করা । যেমন- পীর পূজারী মুসলমান, পুরোহিত পূজারী হিন্দু ইত্যাদি । 

৪. ১141 4১৯ তথা অন্যের অন্ধ অনুসরণে 4/| ১:-এর ইবাদত করা ৷ যেমন- 
পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুসরণে জাহেলদের শিরক । 

৫. ১০:49 4১25 তথা প্রকৃতি পৃজারী। যেমন- দুর্ঘটনাকে প্রকৃতির ক্রিয়া বলে বিশ্বাস করা। 

৬. ১15% 4১55 তথা সম্পূর্ণ £10 $:£-এর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা। যেমন- 
প্রকৃত মুনাফিকদের নামায । 
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২ HG 62 এ১-এর পরিচয়: অলগাতারা কীসের বলেন" 
১৯ ১১৮৮০ ০1] (১০85 45511 Bas SEL Se তঠ ১০ 
০5৮১০580১৮5 
অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত ও তার সাথে করণীয় আচরণে শিরক। এ শ্রেদির শিরক 
মার্জনীয়, অমার্জনীয় এবং বড় ও ছোট শিরকে বিতক্ত.-.. - 

ড. ইবরাহীম ইবনে সুহােদ আগ বুরকান বলের = ০৯ "45 তিন প্রকার । যথা- 

ক. $49 ৩১০৯] তথা বড় শিরক । এর অর্থ হলো আল্লাহর কোনো, সমকক্ স্থির 
করে আল্লাহর মতোই তার ইবাদত ও আনুগত্য করা। 

খ. 352491 001 তথা ছোট শিরক। এর অর্থ হলো আমলের ঠা ও মুখের 
কথায় 41! ১% -কে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। 

গ. ৬3॥ 45৮] তথা গোপন শিরক। এর অর্থ হলো মনের মধ্যে এমন কথা, 
গোপন ইচ্ছা এবং মুখের এমন অসতর্কতামূলক কথা যাতে আল্লা ও 4111 24 
সমান হয়ে যায়। 

উপসংহার : শিরক গুরুতর অপরাধ । তওবা বা আন্তরিকাক্ষমা প্রার্থনা ছাতা এ পাপ মাফ 
করা হয় না। মুশরিকদের দোয়া কবুল হয় না/শিরক বা কুফর একই পায়ের অপরাধ । 
সুতরাং সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকা হি মুমিন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য । 


Sais 4১ ০2৮55 Ltn 5১5০4: (06 fm 
প্রশ্ন: ১৭ ॥ কিভাবে শিরকের সৃষ্টি হয়? শিরকের পরিণতিসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তল ।।উপস্থাপনা : শিরক তাওহীদের বিপরীত। তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস 
স্থাপন করা, আর শিরক হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কারো অংশীদারত্ স্থাপন 
করা । শিরক জঘন্য ববি কুরআন ও হাদীসে শিরক আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ চরম 
8 সু ধিকৃত করা হয়েছে। নিম্নে শিরক সম্পর্কে আলোচনা 


শিরক প্রক্রিয়া : সর্বপ্রথম শিরক শুরু হয় হযরত নূহ (আ)-এর উম্মতের মাঝে। 
তাদের সলোকের মৃত্যুর পর তাদের প্রতি অতিভক্তির কারণে তারা তাদের কবরে 
সেজদা শুরু করে দেয়। আর এভাবে শিরকের বিস্তার ঘটে এবং যুগে যুগে এ শিরক 
ব্যাপকতালাভ করতে থাকে । 

বর্তমানে পীর- দরবারে মানত করা, তাদের মাযারে সেজদায় অবনত হওয়াসহ 
বিভিন্ন প্রকার কর্ম হযরত নৃহ (আ)-এর উম্মতের শিরকের ধারাবাহিকতা মাত্র । 
এছাড়া মানুষ শয়তানের ধোকায় পড়ে যুগে যুগে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। আল্লাহকে বাদ 
দিয়ে তারা কখনো আগুনের পূজা করছে, কখনো চন্দ্র-সূর্যকে সৃষ্টিকর্তার মর্যাদায় বসাচ্ছে 
এবং সেগুলোর কাছে মাথা নত করছে। কখনো বা তারা শক্তিশালী কোনো মানুষের পূজা 
করছে, এমনকি তারা বড় বড় জীবজন্তু, বৃক্ষ-লতা, নদী পাহাড় ইত্যাদির পুজা করছে। 
আবার কোনো কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা কল্পিত ধনের দেবতা, যশের দেবতা, বিদ্যার 
দেবতা ইত্যাদির মূর্তি বানিয়ে পূজা করেছে এবং বর্তমানেও করছে। 

আবার কখনো আত্মগরিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে সরাসরি প্র ও উপাস্য বলে ঘোষণা 
দিয়েছে। এ বিভ্রান্তিতে মানবসমাজে সৃষ্টি হয়েছে ছন্দ-কলহ, ফেতনা-ফাসাদ। আল্লাহর 
বিধান ও জীবনব্যবস্থাকে ছেড়ে দিয়ে কোনো ব্যক্তিরচিত বিধানের আনুগত্য করার ফলেও 
অগণিত লোক শিরকে লিপ্ত হয়েছে এবং হচ্ছে । আর. এভাবেই যুগে যুগে বিভ্রান্ত, বিপথগামী 
ও আত্মবিস্মৃত মানুষ একত্ববাদের আকিদা থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে 


৭৪ ___ মাল জ্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


এবং বর্তমানেও করছে। একতৃবাদ তথা তাওহীদের পরিবর্তে বত্ববাদ, অংশীবাদ প্রভৃতিতে 

বিশ্বাসী হয়েছে। ফলস্বরূপ তারা ন্যায়-অন্যায়, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার 

ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এবং ফেলছে। 

মানবজাতিকে এহেন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য 

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর.আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি ঘোষণা করেন- 

$13255: ১৫ ৬৫ ১৯ EN A Sy ৮৯৬৫ 5০5 091 0155 
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অর্থাৎ, বলুন! আমিও তোমাদের মতো একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ,হয় যে, 

তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ রলামন্না করে 

সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক নাচ 


54985013051 

শিরকের পরিণতি : বীরের রানার জগত হারা রিত। 

কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরকের বিধান বা পরিণতি নিম্নরূপ 

১. শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না : তওবা বা অনুতপ্তহয়ে পাপ বর্জন করা সকল 
পাপের ক্ষমার মাধ্যম । যদিও মহান আল্লাহ তওবা ছাড়াও সৎকাজের কারণে শান্তির 
মাধ্যমে বা তার অপার করুণায় অন্যসব পাপ ক্ষমা,করতে পারেন। তবে শিরকের পাপ 
তিনি ক্ষমা করবেন না বলে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে ঘোষণা করেছেন- 

৮৬ bag HAF ৯৭৩০১ ০০৬৯৯ 5 ৩৪ 3 5৯5 54791 
৮ টা -৮০১৮০ 0০9 ১391১552110 

২. শিরক সকল পুণ্যকর্ম ধ্বংস/করেউ আল্লাহর সাথে অংশী ছাপনকারীদের সকল কর্ম 
নিষ্বল হবে এবং পরকালে তারা ক্ষতিযন্ত হবে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 
Ht SLID OOH 3 52 SEY A UH Gol ১ 

ESTE EC 
অর্থাত, তোত ত এক তোর তীদের প্রতি অবশ্যই অহী প্রেরণ করা 
হয়েছে খে নাজ সাথে শরীক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি 

তথ্ন্ত । 

০৯২১৬৯। ০৬2৯৬ i S25 21০5 0১৪৪ 95590 388৫ ৬০7 
অর্থাৎ, কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে 
ক্ষতিথষ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে । 

৩. শিরক জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ : মহান আল্লাহ অংশীবাদীদের জন্য চিরশাস্তির 
আবাস জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন। পরিণামে তাদের জন্য তৈরি রয়েছে চিরশান্তির ছান 
জাহান্নাম । এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- | 
০১400 nels 8৪0 5305 210 (35 56 9100 5১4 ৯৪2 

-১০০ ১৪ 

৪. শিরিককারীর জানমালের বিধান :.শিররুকারীর জানমাল অন্যান্যের জন্য হালাল করা 
হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, , 

1211352862১: 2১১১ 2১১৮ ৬১০ ১৪১১০) ১1১ 
-১:০35৫ 

উপসংহার : শিরক গুরুতর অপরাধ । তওবা বা আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া এ পাপ মাফ 

করা হয় না। মুশরিকদের দোয়া কবুল হয় না। শিরক বা কুফর একই পর্যায়ের অপরাধ । 
সুতরাং সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৭৫ 
৪3 55255114350 ALS ৯5 ৬৪৪ (57050515০0০) 0$এা 


॥ LEAL Es pail 
জপ্রশ্ব: ২০১11 
প্রচলিত বিভিন প্রকারের শিরক সম্পর্কে আলোচনা ক্র। ২ নাসা রি 
৬৪ ৫9৮0 43৯01 ১৯055 ০৯০৪ চা] ১৫05, A) 55৮৪ ৩ ও 

AFL SUS AMSA 
অথবা, ১১] এবং ১৪৫খা-এর অর্থ কী? কারণ উল্লেখসহ বাংলাদেশেক্প্রচলিত 
পিকের বরন দাও) _ [ফা. প. সুষ্িং, ডা 


পেশ করা হলো। 

৩43৬ ৪৫৮৪ 

এ ক 

আভিধানিক অর্থ : ০০৯ শি দু'কেদোতে সি যয বথা- ক. ০১-এর ওপর যবর 

দ্বারা 5১. শব্দটি একবচন, বহুবচনে:/++১ বা 4; তখন এর অর্থ হবে- 2.৯ 

এ! তথা শিকারের রশি। 

খ. ৯-এর নিচে বের দ্বারা এরর) শবদ একবচন, বহুবচনে 41:১1; তখন অর্থ হবে 
১৮৯ তথা অংশ ।/তবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে €-:.-এর মাসদার। এটি 
বিভিন্ন বাব থেকে বিভিন্নংঅর্থে ব্যবহার হয়। যেমন_ 

১. বাবে 4০১ থেক্রেন্ব্যরহার হয়। যেমন বলা হয়- £৯ (5 ঠা ডা ১ ৩৪ ৮৮ 
অর্থাৎ, সে এটান্রেঃএ বিষয়ে প্রবেশ করিয়েছে । অথবা 222 ভা UL এআ 
4915 ০ষ% 3১১ অর্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে। অর্থাৎ তার 
রাজতরক্ষুত্রে তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। 

২. বাবে ২422 থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে অংশীদার হওয়া । যেমন বলা হয়- 

LS ৭ ভা ৫ 05 ৪৪ ৩০০৫ 9১৩ 
তি বাবে J; থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া ৷ 
তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে J} থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় অংশীদার 
সাব্যন্ত করা । 

প্রচলিত অর্থ : :২১১-এর প্রচলিত অর্থ হলো- 

3: % | তথা সমকক্ষ মনে করা । যেমন কুরআনে এসেছে- $1531 $1455 56 

২. ৮1 40৪51 ১:৮৯ তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। যেমন- 

NG Si Als LE LS 93৯৮1 2৮ YS Ye Y 


৫. আল মুজামুল ওয়াফী অভিধান প্রণেতার মতে, ইবাদতে অংশীদারকরণ , বহু-ঈশ্বরবাদ । 


৭৬ ৬রাল জ্রু্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : শিরকের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীগণের কয়েকটি অভিমত 
পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 
৫ ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- ১3 ৮1:55 218 3 ১১ ৬৬ 5১৯ 
34254 {544545 অৰ্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কাউকে 
অন্যরা সমন ৬ 
২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- 5 ১24 04455521175 GELS SEG ga 
HU 019৮ ৬০ 05555 2] অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা অথবা 
ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে কোনো কিছুকে কারো দিকে ফিরানোকে শিরক,রলে । 
৩. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন কোনো 
সমকক্ষ ছির করা যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার কাছে আশা 
রি করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয় । /2 * 
৪. ড. ইৰদাহীম ইবনে মুহাম্মদ আল বুরাইকা তার 9:4) হইলেন, শিরকের দুটি 
রয়েছে! এ 


প্রথমত, {4:0 ০: তথা সাধারণ অর্থে শিরক। আর তা হচ্ছে আন্টাহর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা 
14534 এবং ০৬০০০ খা এর মধ্যে 2111 5১2-কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। 
দ্বিতীয়ত, ১০১-১” তথা নিষ্ট অৰ্থে শরিক আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাথে 
Pu 522 5 ইবাদত ও ভগত, উপ 
5251 sie: টি 
০৮৫-এর অর্থ: ob 
আভিধানিক অর্থ : $৫] শিস - 5 এর মসদার, যা১-২৪- এ মাদ্দাহ থেকে 
গৃহীত ৷ জিনসে ৮১৯০; এর আভিধানিক অর্থ নি্নরূপ- 
১. ১৮১১; 34% %54% তথা নেয়ামত ও অনুমহের অস্বীকার করা। যেমন হাদীসে 
রয়েছে LUN AS sina 0952 
২. 5৫4 তথ্থা-আৰৃত করা। যেমন কবির উক্তি ০54. ডা (91452 34015545130 53 
৩. {৮১% তথা ঢেকে ফেলা। | 
8. SHB. তথা সত্যকে গোপন করা। ৫. 4০৯টা তথা লুকিয়ে ফেলা । 
৬. 81 তথা অন্ধকার । ৭. ০0239 2155 তথা ঈমানের বিপরীত । 
৮. 2১১,৯55 তথা কৃতজ্ঞতার বিপরীত 
৯. ইবনে রাওয়ানদী বলেন- £৮১; 55615 AES (IES AES | 
১০. ১৯১৫] তথা হিংসা ৷ যেমন আরবরা বলে থাকে- ১% ৪১১ 
অর্থাৎ a ০৭৯৯১৫ এ 
১১. আল মুহীতু ফিল লুগাত গ্রস্থে রয়েছে- 055 ১০:৯৮] 2 540 অর্থাৎ, 
কুফর হলো- অবাধ্যতা ও বিরত থাকা । 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. তাফসীরে বায়যাবী প্রণেতা আল্লামা কাষী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (র) 
বলেন_ ৬ $451 4৮৯5 2352৯105612 5 ১২5 5401 অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর 
আনীত বিধান অস্বীকার করাই কুফর । 
২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- 412.35 44110 ১239 / 48511 
অর্থাৎ, আল্লাহ ও তীর রাসূলগণের প্রতি ঈমান না আনাই কুফর। 
৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- $452 14 ৬ 8১198114৮৯5 0150518158৫] 


জম ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র এব 


8. তানযীমুল আশতাত খন্থকার বলেন 1০ ৮১175069155 $A 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করাকে কুফর বলে। 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
ENE SLANT SLUT 2১৯517১৪৮৫4 চা P51 SAS 
শরীয়ত অথবা একই সাথে উপরিউক্ত তিনটির কোনোটির প্রতি ঈমান না আনা । 

৬. আল্লামা মুহাম্মদ হাসান আল মাদানী বলেন- 3 ৮1 5 ৬ 

৭. কেউ কেউ বলেন- U5 ১১৯১5410421 55 


54315 ৫: 
শিরকের কারণ : কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, সুই পূৰ্বত 
নবীগণের শিক্ষালাভ করার পরেও বিভিন্ন কারণে শিরকে লিপ্ত হয়েছিল। মক্কার কাফের, 
ইহুদি, খ্রিস্টানরা এবং এরূপ অন্যান্য জাতির অনেকেই আল্লাহ, নবী, রাসূল, ফেরেশতা, 
কিতাব, আখেরাত ও তাকদীর ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাসের দ্নীরি করত; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা 
শিরকে লিপ্ত ছিল। তাই যুগে যুগে মানুষের এ শিরকে পতিত হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ 
১. বিশেষ বান্দাগণের প্রতি ভক্তি : তাদের.দাবি ছিল যে, এ সকল বান্দা আল্লাহর অতি 
প্রিয় এবং তাদের সাথে আল্লাহর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যে সম্পর্কের কারণে তারাও 
বিশেষ ভক্তি বা ইবাদতের যোগ্য, ।/শ্লাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল 
মানুষের মুজিযা, কারামত বা অলৌকিক কর্মকাণ্ডকে তারা তাদের উলুহিয়াত বা ইবাদত 
পাওয়ার যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবেপেশ করত। তাদের এ দাবি বা যুক্তির বিষয়ে আল্লাহ 

তায়ালা বলেছেন_ 
৮4 বিএন UOT CLE TRE LAT OAL 
dnt HS RT 15501 11545 25 LS ALLS 033 be BIE 9335 
rE 5 ১০ ৬১৮2 ১4 21351555915 IEA 
২. বিশেষ রান্াদের সুপারিশের মুশরিকদের দ্বিতীয় যুক্তি বা দলীল ছিল 
হা তর সি সুদের সও আলা রেট বা 
সক বান্দাকে আল্লাহ বিশেষভাবে ভালোবাসেন । কাজেই তাদের সুপারিশ করার অধিকার 
আছে এবং তাদের 'সুপারিশ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না। কুরআন যাজীদে ইরশাদ হয়েছে, 
(20055555355 355 55055 ২ 2১০ Y 05 4401 950 ১৪ 03455 
এক ০৪ ২ ৯৯৮০১ (কর 920 055 রা ১ 5।10 


- es 


- ২0354 48 40242 ৬1555 19৮1 
৩. শয়তানের প্রতারণা : মুশরিকদের শিরকের অন্যতম কারণ ছিল শয়তানের প্রতারণা । 
কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 
Kee CEE (54 ৮6৯ 56510 835510122৮1 6557 
(554 ৮0 53৮৮5 005 8215 ৮৪ (219 Ef < Ls 15115 
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এ সকল আয়াত থেকে বোঝা যায়, জিন শয়তানরা এ সকল উপাস্যের আকৃতি ধারণ 

করে তাদের নিকট প্রকাশিত হতো তাদেরকে স্বপ্ন, কাশফ, অলৌকিক দর্শন ইত্যাদির 
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মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করত, বিভিন্ন অলৌকিককার্য করিয়ে দিত। এভাবে এ সকল মুশরিক 
মনে করত যে, তারা ফেরেশতাদের ইবাদত করছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের 
ইবাদত করত । 

8. অন্ধ অনুসরণ : মহানবী (স) যখন কুরআনের মাধ্যমে তাদের শিরকের 


ইরশাদ হয়েছে- A 
১৪035 AGA 3585 NG SO GLE LEGS ৩5 0555 ২ সাত ১5 
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৫. ইবাদতের অর্থ সম্পর্কে বিভ্রান্তি: অহীর সাথে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা সংযোগ করে 
ঠা পিসদে ০৮৮ শেখ পাশ 
কুরআনুল অন্য একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে? ত্রিত্ববাদ ও ঈসা (আ)-এর 
ঈশৃরত্ ছাড়াও তারা ঈসা (আ)-এর মাতা মরিয়ম (আ.)-কেমাবুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে 
বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন আল্লাহ তায়ালা, বলেন- 
০১1 ৩৪ SSL LD DG SALES? Sl ৮5 20 0558 
বির র 5510 533 
ইবাদত অর্থ চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তি-বিনিয়.ও অসহায়ত্ব প্রকাশ এবং মুখাপেক্ষিতা ৷ 
আমরা জানি যে, চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব মূলত হৃদয়ের একটি বিষয়। কিছু কর্ম আছে, 
যা মূলত এরূপ চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তিরই প্রকাশ । এগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই 
রিত। অন্য কারো জন্য এরূপ করাই শিরক। আর কিছু কর্ম আছে, যা চূড়ান্ত বা অলৌকিক 
ভক্তিভরে করলে শিরক বলে গগ্য, অন্যথা তা শিরক বলে গণ্য নয়। ইবাদত সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
ধারণালাভের জন্য আমাদের কুরআনে উল্লিখিত ইবাদতগুলো সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। 
০০১১১: 53 88352114551 alls: 
বাংলাদেশে প্রচলিত শিরকের নমুনা : বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক শিরকি 
আকিদা ও কার্মক্রম প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রুয়েকটির 'নমুনা নিমরূপ-' . : 
১. গায়রুল্লাহকে সেজদা করা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা প্রত্যক্ষ শিরক। এ 
কারণে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করতে কঠোরভাবে নিষেধ 
করা হয়েছে। আমাদের সমাজে অনেক ভণ্ড পীর-ফকির ও জ্ঞানপাপী তথাকথিত আলেম 
রয়েছে, যাদের অনুসারীরা তাদের পায়ে পড়ে তাদেরকে প্রকাশ্য সেজদা করে আর তারা 
স্কুষ্টচিত্তে সে সেজদা গ্রহণ করে। অথচ উভয়ই মারাত্বক অপরাধ আল্লাহ তায়ালা 
বলেছেন- 11431258201 5:75 110655 085 9117 4০4৮ 
২. গায়রুল্লাহর নিকট অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করা : নিজের দুরবস্থার অবসান ও 
প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক। মুসলিম 
সমাজে অজ্ঞতার কারণে এরূপ অবস্থা বিরাজমান। যেমন কোনো পীর ফকিরের নিকট 
ব্যবসায়ের উন্নতি চাওয়া, সন্ধান কামনা করা, বিপদ থেকে উদ্ধারের আকুতি পেশ করা.। 
অথচ রাসূল (স) বলেছেন- 4110 ১৯:০১ ০১০5:০19$ . 
৩. গায়রুল্রাহর জন্য মানত-নযর পেশ করা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারে। জন্য মানত-নযর 
' পেশ করা শিরক । যেমন কোনো মৃতব্যক্তির জন্য নযর-য্যনত পেশ করা । আউলিয়ায়ে 
তেল ও অনুরূপ দ্রব্য প্রদান করা ও গ্রহণ করা । বর্তমানে বিভিন্ন মাযার এলাকায় গেলে 
এ অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য অহরহ পরিলক্ষিত হয়। 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ ৭৯ 


৪. গায়রুল্লাহর গায়েবী ইলমে বিশ্বাস করা : আল্লাহ হাড় অন্য কারো ১5, ০ তথা 
বিষয়ক জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক। এ সম্পর্কে আল্লামা মোলু। লী 
(র) বলেছেন- 
5) 50৭ ৬৪5৮ ALG 0০05 Bean tes Ae 
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উল্লিখিত শিরক ছাড়াও আমাদের সমাজে প্রচলিত আরো কিছু শিরকের নুন হচ্ছে 
৫. রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত করা । কেননা রাসূল (স) বলেছেন- 
2511 0185 255 0555 GAUSS LALOMLs ০ 
৬. যাদু করা ৷ তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআনে জাসসাসের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ রয়েছে- “যাদু 
এমন এক অদ্ভুত কাণ্ড, যাতে কুফর, শিরক এবং পাপাচার অৱলম্বন করা হয়। জিন ও 
শয়তানের দ্বারা সাহায্য নেয়া হয়। যা কুফর ও শিরকের নামান্তর.” 
৭. রক্ষাকবচ মনে করে তাবিজ-কবজ গলায় ঝুলানো ৷ কেননা রাসূল (স) বলেছেন 
24-51555 82355 3155 
৮. মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্ুলিত করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন-করা। 
২৮৮০৮ রিং/ও সুতা ব্যবহার করা। হযরত ইমরান ইবনে 
হোসাইন (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে; রাসূল (স) জনৈক ব্যক্তির হাতে পিতলের 
আংটি দেখে বললেন, এটা কী? কল, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য দেয়া হয়েছে। 
রাসূল (স) তাৎক্ষণিকভাবে তুলে ফেলে দিলেন। 
উপসংহার : শিরক মূলত মূর্খতা(ও অতিভক্তির কারণে হয়ে থাকে । এ ধরনের শিরকি 
কর্মকাণ্ড আমাদের সমাজে. অহরহ পরিলক্ষিত হয়। তাই আমাদের এসব থেকে সুক্ষ বিচার 
বিবেচনার সাথে বিরত থাকাউচিত। 
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করা হয়েছে। 


৩১৭ AD LAKE: 
নিকা আবম গ্রন্থের আলোচনা : ইমাম আযম (র) রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 
১ 
ধরা হলো। 
১; "বিশুদ্ধ আকিদার গুরুড়ারোপ : মোল্লা আলী কারী হানাফী. (র) ফিকহুল আকবার রথ 
‘সম্পর্কে বলেন, সকল -ধ্ৰান অপেক্ষা আকিদা সংক্রপ্ত জ্ঞানের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান 
"করা জরুরি। আর. এ" বিষয়টির" শুতি ইঙ্গিত করার জন্যই, ইমাম আও হানীফা(৭) 


কিতাবটিকে উক্ত নামে নামকরণ করেছেন। কেননা আকিদা সংক্রান্ত জ্ঞানই হচ্ছে 
ঈমানের মূল চাবিকাঠি। 
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২. তাও) বিষয়ক গ্রন্থ : মোপ্লা! আলী কারী হানাফী (র) ফিকহুল আকবার কিতাবের 
“ষয়বস্ত প্রসঙ্গে বলেছেন- “ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, এ 
সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ সম্পর্কে জানার এবং যার ওপর আকিদা নির্ভর 
হওয়া সঠিক হয়, সে সবের ভিত্তি” । | 

ও, ইসলামী আকিদার ভুল বর্ণনা : হানি সকার মস কিছু রানির ভু কিছু 
আনুষঙ্গিক বিষয় রয়েছে ইমাম আবু হানীফা (র) তার ফিকহুল আকবার গ্রন্থের প্রারস্তে 
ইসলামী আকিদার উসূল তথা মূল বিষয়াদির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন । 

৪. বিভ্রান্তির অপনোদন : ইমাম আবুঞ্গ্ানীফা রে) তার ফিকছল আকবার গ্রন্থে কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেছেন; বিশেষত যেসব রি বিভিন্ন 
বিভ্রান্তি ও বিকৃত আকিদার উদ্ভব ঘটেছে তিনি সেসব বিষয়ে বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন 
করে সহীহ উল্লেখ করেছেন । 

৫. ইলমুল কালামের বর্ণনা : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) তার রচিত্র “ক্ষিকহুল আকবার’ 

কালামশান্ত্রের উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়গুলো আহলুস সুন্নাহ ভয়াল জামায়াতের 
সহায়ক ৷ মাশায়েখে কেরাম এ বিষয়ে একমত্য পোষণ করেছেন যে, আবু 
হানীফা (র) রচিত এ গ্রন্থে ইলমূল কালাম সম্পর্কে চমতকার বর্ণনা বিবৃত হয়েছে। 

৬. ইসলামের মৌলিক আকিদা বিন্যন্ত : ফিকহুল আরুবার গ্রন্থে দশটি মৌলিক আকিদা 
উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে খারেজী , কাদারিয়া ,/জারারিয়া, মুতাযিলা, মুরজিয়া, শিয়া 
এবং জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে আহলে সুন্নাত ওয়াল, জামায়াতের যুক্তির বিস্তারিত আলোচনা 
করা হয়েছে। 

৭. আকিদাকে বড় প্রমাণ: ইমাম আবু হানীফা (র) তার ফিকহুল আকবার গ্রন্থে ফিকহ 
সংপকে আলৈচনাই আরা বি সপে লিখেছেন অথচ ঘর লাম 
দিয়েছেন আল ফিকহুল আকবার তথা সবচেয়ে বড় ফিকহ ৷ এতে তিনি ফিকহ অপেক্ষা 
আকিদাকে বড় প্রমাণ করতে চেয়েছেন। 

PNET EEC 

আকিদাতুত তাহাবী গ্রন্থের আলোচনা : ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র)-এর জগদ্বিখ্যাত সৃষ্টি 

‘আকিদাতুত তাহাবী’/আ্ৰস্থটি হানাফী মাযহাব অনুসারীগণের কাছে ব্যাপক সমাদূত। নিয়ে 

এ গ্রন্থটির কতিপয়বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো। 

১. আহলে জামায়াতের আকিদা : ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) 
সন্নিবেশ, করেছেন। ফলে খুব ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা সম্পর্কে ধারণা লাভ 
৮৮ ৯ আকিদাতুত তাহাবী কিতাবটি আকাইদ বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ 

২. আকাহদ্র অমূল্য গ্রন্থ : অ 
একটি কিতাব। এতে “যুক্তির মাপকাঠিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 


“ আকিদাতুত তাহাভী গ্ৰন্থে তাওহীদকে আমলের মূল ভিত্তি প্রমাণ করেছেন। 
উপসংহার : আকিদা বিশুদ্ধ' না হলে কোনো আমলই "আল্লাহ “তায়ালার দরবারে কবুল 
হয় না। তাই আমলের জন্য আকিদার গুরুত্ব অপরিসীম । বিশুদ্ধ আকিদা নিয়ে অল্প আমলও 
ভ্রান্ত আকিদাধারীর.শত আমল অপেক্ষা উত্তম । তাই বিশুদ্ধ আকিদা নাজাতের অন্যতম শর্ত । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র EX _ ৮১ 


৩. রিসালাত ও নবুয়ত 

সংজ্ঞা, নবী ও রাসূলের পার্থক্য, ইসমাতুল আম্িয়া, খতমুন নবুয়ত 
৬৫৮ 902419101৩5 2২৯10 ILS gin ass :(-) 01511 জর 
১5215821552 Mi Ac ৫2250 
প্রশ্ন: ২০ 0) 75:51 ও-২15-1-এর পরিচয় দাও। রাসূলগণকে প্রেরণ করার 
হেকমত কী” প্রমাণ কর যে, মুহাম্মদ (স) শেষ নবী এবং সর্বশেষ্ঠ রাসূল। {ভাপ ২০১৯] 
TUNG ELAN ALY BN 5৩ LAS capi ০ ও 

অথবা, নবুয়তের অর্থ কী? আকলী ও নকর্লী দলীল দ্বারা খতমে নবুয়তের্‌ প্রমাণ দাও। 
[ুফা- প. ২০১৪] 
LG AL 15 no BAS টি ভি pS TUG 5651 ১৮০৩ 
75211 ১1: Ee 
অথবা, £324 ও £0551-এর পরিচয় দাও। অত্র প্রমাণ কর যে, মুহাম্মদ (স) 
“খাতামুল আমিয়া” ওয়া “সায়্যিদুল মুরসালীন”। ( [ফা. প. ২০১০, '১২] 


উত্তল্ন॥। উপস্থাপনা : আল্লাহ তাগালা তীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এ পৃথিবীতে মানুষ 

১০55 EET 
দায়িত্বভার গ্রহণ রুরেন। তাই তারে রিসালাত -ও-মবুয়ত প্রদান-করা ভুয়। হযরত আদম 
(খা) থেকে বু তিল, পুলিস ও সম (ন) এন পর তার 
পরিসমাপ্তি ঘটে চলিতে বি লারা রর সহজ 


সরল পের সন্ধান লিয়ে ধা এ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য 
সমাজে চিরন্তন ও কল্যাণক্র আদর্শ করার লক্ষ্যে তার পক্ষ থেকে আদেশ নিষেধ 
সংবলিত বিধানের অপেক্ষায় থাকেন । কেননা মানবপ্রসত সল্প জান 

বয়ে আনতে পারে/নাব তাই আল্লাহ মুক্তির দূত ও বার্তাবাহক হিসেবে নবী 
রাসূল প্রেরণ করেছেন।। 

5১1৩5 | 

নবুয়ত পরিচিতি : পা 

আভিধানিক অর্থ : £6:% 1 শব্দটি [££ | শব্দ থেকে উৎকলিত। এর অর্থ হলো- 


১০ 051 তথা রিসালাত, ২. £১5 তথা প্রত্যাদেশ, ৩. ১4৫%1 তথা ভবিষ্যদ্বাণী, 
“8. £5 তথা অনুমান বা মূল্যায়ন, এ ৮41 058 তথা নবীর কাজ। 

আর যাকে নবুয়তের দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তাকে 2$%£1॥ -,> ০ তথা নবী বলে। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় £$4£ /-এর সংজ্ঞা প্রদানে ওলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত বক্তব্য 


১4 আল মুনজিদ অভিধান প্রণেতা বলেন- 4111 ১ Ub hg ৯50 2 SUSY 
অর্থাৎ, অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান এবং. পক্ষ থেকে ভরিষ্যদ্বাধীর প্রতি ইলহাম 
করার্কে নবুয়ত রলে. - i 

২ রর PE DS SES Ls AU SUES f 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তার সাথে সংশিষ্ট রিষয়ের ব্যাপারে সংবাদ 
প্রদান করাকে নবুয়ত বলে। 5 ' 

৩: “আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 52552 $1 ০5 4.4) 
অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি কোনো সংবাদ প্রদান করাকে নবুয়ত বলে। 


৮২ (নল ভ্রত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ নর 


৪. কোনো কোনো ওলামা বলেন- 1৫1০১551155 এই 28 তিতা ৮৫ তা 
অর্থাৎ, অনুমান ও জন্দাজের টিতে জরি কো কিছ ব্যাপারে সাদ 
প্রদান করাকে নবুয়ত বলে। 

মোটকথা, নবী শব্দের অর্থ হলো- সংবাদবাহক। আর নবুয়ত শব্দের অর্থ হলো- সংবাদ 

প্রদান করা । নবী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অদৃশ্যের বা ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ের 

ব্যাপারে বান্দাদের নিকট সংবাদ পৌছান। সুতরাং নবীর কাজটা হলো নবুয়ত ৷ যেমন 
রাসূলের কাজকে বলা হয় রিসালাত ৷ 

SULLA: 

রিসালাত পরিচিতি : ২1..১-এর পরিচয় নিম্নরূপ 

আভিধানিক অর্থ : 0০5 শব্দটি ২0১-এর ওযনে ১৫ ১: বচন...) ও 

9১47 এর অর্থ হচ্ছে- 

5, প্রেরণ করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- $২১5 Sys 33 ৬১৫55 

২. দুত পাঠানো ৷ যেমন বলা হয়- 35 5১% 24 88--41১:2] 

৩. পয়গাম বা বিশেষ বার্তা । যেমন আল্লাহ তায়ালার বানী ০১১:০$ 53 2১555 
1.0 তথা চিঠি। ৫. 5:51 তথা সংবাদ । ৬% মিশন (15507) । 

পি পরিভাষায় 51:.১-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. আল্লামা লোকমান নাসাফী (র) বলেন) ৮:55 511 ১: ১:০1, li ৫৯ 

- 15১1১ ৩৪ ৯91 অর্থাঃ/আল্লাহ ও তার সৃষ্টিকুলের জ্ঞানীদের মধ্যে কোনো 
বান্দার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন,করাকে ২].:.১ বলা হয়। 

০৯, লেনিন 02314150182 
bole যারা কিট মালেরণ করেছেন। তার প্রতি মানুষকে আহ্বান করার 

৩. ইয়াম,তাহাবী (র্‌) বলেন- 

ES ৫ ৩১১০৯] 5১05 55 Ass ঢা ০৯ 20 

ছার 50551 ৮ 

অর্থাৎ, দাহ তার সৎ ও একনিষ্ঠ বান্দা থেকে কাউকে নবী নির্বাচিত করার পর তাকে 

অসিমানী সংবাদ প্রেরণ করে অন্যদের নিকট তা পৌছানোর পর যে নির্দেশ দেন, তার 
নাম রিসালাত ৷ 

8. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 

LSE MANES MSE ALL al ৩৯ 

ক রি 

প্রেরণের হেকমত : রাসূল প্রেরণের মধ্যে নানাবিধ ₹2 ৯ তথা রহস্য রয়েছে। নিম্নে 
পস্থাপন করা হলো- 
জারির মানুষকে তাদের কর্মের পরিণাম তথা জান্নাতের 
শুভ সংবাদ ও জাহান্নামের কঠিন শান্তির ভীতি প্রদর্শন করে তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ 
সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন । যেমন আল্লাহ তালা বলেন 
-১/০%। ০৮5 5২24 Edd ০0 25835 ১১৯৩ fe i OP 
২, আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা : আল্লাহর. সীনকে বাতিল ও মানব উরিত্রব্ধিবংদরী- তব্ের- 
ওপর পরিপুর্ভিবে জয়ী করার মানসে রাসুলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- 44 ৫ ৩1০15 LEH GA p35 sly ৭০০৭০ চি 


জর ইঙ্গলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৮৩ 


৩. আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন : আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের 
ঈসা UT FH 


211১3 PSG MNOS 28 515 
৪. কিতাব শিক্ষাদান : হেদায়াতের বাণী সংবলিত আল্লাহর আয়াতগুলো মানবজাতির নিকট 
পৌছে দিয়ে তাদেরকে জ্ঞান, হেকমত ও 511 ৩5 শিক্ষাদান,করতঃ তাদের সার্বিক 
পরিশুদ্ধি বিধানের উদ্দেশ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন: যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


AL 


lt; 15১59 Ul LEE 05 pls ২৮ (55 51001.08 
১2215592385 00105182245 128৯9 -551 

৫. আসমানী কিতাব পাঠ করা : এলাহী বাণী পড়ে শুনানো এবং এর আলোকে ০৫৯ -এর 

জ্ঞানদানের মহান দায়িত্ব রাসূলগণের ওপর আর্পিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
ESL Ll 55015155৯০5 865 ৬০৩5 

৬. সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শন : সৎকর্মের সুসংবাদ এবং দুগর্মের, অশুভ পরিণতির ভয় 

প্রদর্শনের জন্য রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
732556105581555 1540 155 415 

৭. কল্যাণ প্রদর্শন : পুরস্কার ও তিরক্ষার সংক্রান্ত আল্লাহর ফয়সালা উপলব্ধি করার ক্ষমতা 

ৰ সৃষ্টির জন্য মানুষের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে সার্নিক্‌ কল্যাণ প্রদর্শনের জন্য নবী রাসূলগণ 

, প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বজ Ls ULL 

৮. উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: মানবজাতির যাবতীয় চারিত্রিক কলুষতা দূর করে তাদেরকে 
অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সুশোভ্তি করার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণ এসেছেন | 
যেমন নবী করীম (স) বলেন_/3) (৫5 Lh 
৯. পরিশুদ্ধকরণ : মানবজাতিকে/পরিশুদ্ধ করার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। 

রং আল্লাহর পরিচয় প্রদান মানুষের নিকট আল্লাহর গুণাবলি ও পরিচয় তুলে ধরার জন্য 
যুগে যুগে নবী রাসূলগ্ংপ্রেরিত হয়েছেন। 

ও মুহাম্মদ (স) ৪8491458 ও 5$1১-3]৷ ১44, হওয়ার প্রমাণ : 

খতমে নবুয়তের,পক্ষে কুরআন ও হাদীস দ্বারা দলীল : 26:50 £55-এর পক্ষে কুরআন 

ও হাদীসে বহুবিধ দলীল রয়েছে। যেমন- 

ক. কুরআন দ্বারা দলীল : কুরআন মাজীদে খতমে নবুয়তের পক্ষে বহুবিধ দলীল পরিলক্ষিত 

হয়। যেমন- 

১. পানি হালা গত মতুয়া কলেজ 11117855855 
Us pos I 5৬৩ GALAN SEG 410 433 ১৪ অৰ্থাৎ, 
মুহাম্মদ. সেট তোমাদের মধ্যে কোনো পুরযের পিতা নন বরং তিনি হলেন আল্লাহর 
রাসূল এবং শেষ নবী | আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ । 

২: অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে তার দীনকে 
পরিপূর্ণ করার ঘোষণা দিয়ে বলেন- 

-025 01450 ০১৯০5 ৮১০১০ 815 ৬ IRA FE S$. 59681 ৬14 lig peal 
অর্থাৎ জি সা তন Fe লা পল বির নং তোমাদের প্রতি 
আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে 
পছন্দ করলাম | 

অন্য সাহাহি তায়ালা চিচ ন নৰুয়তে দাবিদারদের প্রতিবাদ.ফরে বলেন+ | 
25 LEE UG ELGG SITUS 201 ৮15 ৬১৪৮ ৮০৪ 0৮০ 

10 052 5 ৫৯ ১1505 Sg 


৮ 


৮৪ (রোল জ্াত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


অর্থাৎ, আর এ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে৷ 
অথবা বলে, আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়নি। 
আর যে দাবি করে, আমিও অবতীর্ণ করে দেখাচ্ছি যেরূপ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। 


খ. হাদীস দ্বারা দলীল : মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে খতমুন | 


নবুয়ত তথা নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- 


১. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূল (স) বলেছেন, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে 

আমাকে সকল নবীর ওপর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো- { (৯3 
858) ০১ অর্থাৎ, আমার দ্বারা নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে। 
২. হযরত অর হোরায়রা (রা) হতে অন্যত্র বর্ণিত আছে। বাসার 
5033585$ 54515 2 4০5 ৬১৯৬ 

অর্থাৎ, বনি ইসরাঈলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখনই কোনো নবী ওফাত লাভ. 
করতেন তখন অন্য একজন নবী তীর স্থলাভিষিক্ত হতেন। তবে আমার পরে কোনো 
নবী নেই; কিন্তু খলিফাগণ থাকবেন এবং তারা সংখ্যায়অন্নেক হবেন। 

৩. রাসূল (সে) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন্‌- 

GIT ৮5৯ ভা ১৬১ ১৪ 09555 ৮ Sf 
অর্থাৎ, জুলি লাখ হারামের কালা সাগর জাহ তেমির মর্মাদা দর । 
ব্যতিক্রম হলো আমার পর আর কোনোঞ্জবী ' 

8. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে, বর্ণিত । রাসূল (স) বলেন- 
(55 YE 05540 DU ৬০০১৪ ging 0101 
অর্থাৎ, রিসালাত ও নবুয়ত শেষ হয়ে/গেছে। সুতরাং আমার পর কোনো রাসূল এবং নবী নেই। 
৫. হযরত জাবের ইবনে আবিদু্রাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
21৮4০ JESS 250 11S 4 ES DELS ৮535 5 ৩:55 
Ll ১৬৪ ৯১ 258 Fa 3৫555 (15 ৮৬৭ ৩০৪ 
Ee 2 ১১5০০ 5 > Ld 0১3০ 05 2 410 4০5 ৩5 
ALANS LG 2510 SG 
অর্থাৎ, শপ সিন Breet RET জ যিনি একটি বাড়ি নির্মাণ 
করেছেন এবং তাকে করেছেন; কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখেছেন। 
লাগ এ ইটের ছল বদি অপূর্ণাস না থাকত রাসুলুল্লাহ (স) বলেন আমিই 
বলতে লাগল, এ 
জা জট সস । আর অন্য 
বর্ণনায় সর্বশেষ ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী 


_ ৬. রাসূলুল্লাহ সে) অন্যত্র বলেন- 


SAE ০210 ৬৯০ উঠ ৮৯ 95 ১০৯ OG ০০৯৮ GALL ৮15 
5০১ md Cdl Lal) (9. ৩৩৪ ৮15 nl 5১ উঠ ১5৮ ১০৯] if 


অর্থাৎ, আমার অনেক নাম রযেছে। আমি মুহাম্মদ «৫ আমি আহমদ এনং আনি মাহী 
. (উচ্ছেদকারী), । আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর উচ্ছেদ করবেন এবং আবি ১১১৬৯ তথা 
একব্রকারী, আমার পদঘয়ের নিকটেই কেয়ামতের দিন মানুষ একত্রিত হবে এবং আমি 

s 52 তথা সর্বশেষ, যার পর আর কোনো নবী নেই। 


জর ইসলামিক স্টাডিজ ততীয় পত্র ৮৫ 


গ. যৌক্তিক দলীল : রত পরিসর কুরজান ও'হাদীসে খতয়ে নবুয়ত সম্পর্কে যদি কোনো 
ঘোষণা নাও থাকত, তাহলেও কয়েকটি কারণে মুহাম্মদ (স)-কে শেষ নবী হিসেবে আমরা 
বিশ্বাস করতে বাধ্য হতাম। যেমন- 

১. মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে সকল নবীই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তীর পরে 

অন্য নবী বা আগমন করবেন। যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বাণী মানুষকে 
জানাবেন । যেমন সুরা সফকে ঈসা (আ)-এর ব্য” 

-১০৯ 4 4০৮৫ bs ৩ ১৬ 153 
পক্ষান্তরে কুরআন হাদীসে বলা হয়নি যে, তার পরে মানবজাতির মধ্যে কোনো নবী 
রাসূল বা বার্তাবাহক আসবেন। 

২. পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের দাওয়াত ছিল সাময়িক এবং তাদের শিক্ষা ছিল অপূর্ণাঙ্গ । 
এজন্য তাদের পরে নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত ।.পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (স)-এর 
শিক্ষা ছিল পূর্ণাঙ্গ । তার মাধ্যমেই মহান আল্লাহ দীনের পূর্ণতা প্রদান করেছেন। যেমন 
আল্লাহ ৯, না LD) ৬ ৬. ৭০৬, চা 

১0১৫১ ২4 ৬:০০ ৩১০০০০০০৮০০ ভে LET ভা ডি 

৩. পূর্ববর্তী নবীগণের আগমন এবং দাওয়াত ছিল নির্দিষ্ট জ্নগোষ্ঠীর জন্য । এজন্য তাদের 
প্রতি অহী চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত হতো না। কাজেইনিতুন- নবীর প্রয়োজন দেখা দিত। 
কিন্তু মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর(জন্য/প্রেরণ করেছেন। কাজেই এরপর 
কোনো নতুন নবীর আগমন নিষ্প্রয়োজন। যেমন মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- 

৩১51৮108225 J আতা ডিন 
29548211511 055 21141115138) 7 

4 
এভাবে পবিত্র কুরআন ও সকর্লীহাদীসের কিতাবে অসংখ্যবার মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়ত 
সম্পর্কে সত্যায়নপূর্বক. বলা হয়েছে, দির দন ভর পর তার কলো ন নেই 
এমনকি তার পর যারাই অবুয়তের দাবি করবে, তারা দাজ্জাল ও চরম 

কুরআন হাদীের্ডু রাতে কেরামের ইজমা এবং এক্যবদ্ধ মত রয়েছে যে রাসূল 
(0 পুর কোনো নহী বা নেই । তিনিই শেষ নবী। একইরূপে ইজমা 


রয়েছে সকল: ইমাম, মুজতাহিদ, , মুহাদ্দিস, অলী, বুযুর্গ ও গোটা মুসলিম 
উম্মাহর ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই। 

ইয়াম৷তাহাবী (র) বলেন- 

HE Bl asl 1০5 A Ss iB ১2155 0G 


5325 545 - SEG CSS SLT 3০553891০55 
510 550 5845 LAE ০15352515৯৩ 4৫৪৩ LAIR 
EEG SUS cay 
অর্থাৎ, মুহাম্মদ (স) হলেন আল্লাহর মনোনীত বান্দা, তীর নির্বাচিত নবী ও তার 
সম্তোষভাজন রাসূল । আর তিনি (মুহাম্মদ স.) সর্বশেষ নবী, সর্বকালের মুত্তাকীগণের 
ইমাম, রাসূলগণের নেতা এবং রাব্বুল আলামীনের একান্ত প্রিয়জন ৷ তার পরবর্তীকালে 
নবুয়তের সকল দ'বি ভ্রান্ত ও প্রবৃতিপ্রসূত বলে গণ্য হবে। তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র 
. জিন ও মানবের প্রতি সত্য হেদায়াত, নূর ও আলোসহ 
উপসংহার : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমেই 56541 £55 ১ তথা নবুয়তের 
চি: সি ৮:১8 11৬৮৮ 
নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, সেহেতু একে অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ 
মুসলমানের নেই। 


ভর ফাযিল ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) ৮ ৫ 


৮৬ বাল শ্বাহ" ফাযিল মৃতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 
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জর প্রন: ২১ ॥ নবুয়তের পরিচয় দাও। নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য কী? ইসমাতুল 
আছিয নরকের আচল |ফা, প. ২০১৮] 
0091 ২০০৪ ৫৯ 0 94816 Si 503 58505110০16 i ৫৯ ls 


করেছেন। মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম 

দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাই তাকে রিসালাত ও নবুয়ত প্রদান করা হয়! হ্যরত আদম 

(আ) থেকে রিসালাত ও নবুয়তের ধারা শুরু হয়ে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর তার 
প্তি ঘটে । রিসালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর সহজ 


সরল পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন। মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর! করার জন্য 
সমাজে চিরন্তন ও কল্যাণকর করার লক্ষ্যে তার পক্ষ:থেকে আদেশ নিষেধ 
সংবলিত বিধানের অপেক্ষায় থাকেন। কেননা মা স্বকপ জ্ঞান৷ 


বয়ে আনতে পারে না। তাই আল্লাহ বিশ্বমানবের মুক্তিরটদূত ও বার্তাবাহক হিসেবে নবী 
রাসূল প্রেরণ করেছেন। 
Sins: ) 

নবুয়ত পরিচিতি : ₹$:+-এর পরিচয় নিম়র্প- 

আভিধানিক অর্থ : $$: 1 শব্দটি /:%-11 শব্দ থেকে উৎকলিত। এর অর্থ হলো- 
১২041 তথা রিসালাত, ২.৮] তথা প্রত্যাদেশ, ৩. £444 তথা ভবিষ্যদ্বাণী, 
8. ৬১১, তথা অনুমান বা মূল্যায়ন, ৫. ৮১441 ১১১ তথা নবীর কাজ । 

আর যাকে নবুয়তের দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তাকে 26:51 ৫.৯:০ তথা নবী বলে। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় £$41-এর সংজ্ঞা প্রদানে ওলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত বক্তব্য 
দিয়েছেন- 


১. আল মুনজিদ্ধ অভিধান প্রণেতা বলেন- $1 52 UA BRL ili 2 SUES 
অর্থাৎ$.'অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান এবং আল্লাহুর পক্ষ থেকে ভবিষ্যদ্ধাণীর প্রতি ইলহাম 
করাকে, নবুয়ত বলে। . 

২. আল মুলজিদ প্রণেতা আরো বলেন- 5 ৬ 91555 5 4112907া 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে সংবাদ 
প্রদান করাকে নবুয়ত বলে। | 

৩. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 25524 4 ০ ১৮৯১ 
অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি কোনো সংবাদ প্রদান করাকে নবুয়ত বলে। 

৪. কোনো কোনো ওলামা বলেন- (5১৯551১০159 0:55 ৮০ SUS 
অর্থাৎ, অনুমান ও আন্দাজের ভিত্তিতে সময়ের পূর্বে কোনো কিছুর ব্যাপারে সংবাদ 
প্রদান করাকে নবুয়ত বলে। 

মোটকথা, নবী শব্দের অর্থ হলো- সংবাদবাহক। আর নবুয়ত শব্দের অর্থ হলো- সংবাদ 

প্রদান করা। নবী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অদৃশ্যের বা. ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ের 

ব্যাপারে. বান্দাদের নিকট সংবাদ পৌছান। সুতরাং, নবীর্‌ কাজটা হলো 'নঘুয়ত। যেমন 

রাসূলের কাজকে বলা হয় রিসালাত । ' -, রান j 

5210 075: 

রিসালাত পরিচিতি : ২.:.১-এর পরিচয় নি্রূপ- 


লগ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৮৭ 


আভিধানিক অর্থ : ২11. শব্দটি ২1.$-এর ওযনে ১2 14! বহুবচনে ০১ ও 

8১: এর অর্থ হচ্ছে i 

১. প্রেরণ করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 511 505 5410 LF LS ead 

২. দূত পাঠানো । যেমন বলা হয়- ১৮ LI IE Lf 

৩. পয়গাম বা বিশেষ বার্তা যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০2১১5 ১১৯৪ ১০১ 

8. 5 তথা চিঠি। ৫. 5: তথা সংবাদ। ৬. মিশন (Mission) ৷ 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় হ1.:.১-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

৯ আল্লামা লোকমান নাসাফী (র) বলেন- $$ 545 410 545 ১711 485১০ ৩৬ 
- 45521 ১৮ ৯৩৭ অর্থাৎ, আল্লাহ ও তার সৃষ্টিকুলের জ্ঞানীদেরঅধ্যে কোনো 
বান্দার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করাকে ২1.) বলা হয়। 

২. আল মুনজিদ অভিধান প্রণেতার মতে- 4:11 ৯৩15 EA E525 ৩৯ 
অর্থাৎ গণের নিকট যা প্রেরণ করেছেন, তর প্রতিযলানুষকে আহ্বান করার 
নামই রিসালাত ই 


৩. ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 
৯ 5৩ ৩১৯০০ ৩১০১০] 38 820 3555 : ৩৯ ULL 
Se 90859255415 405 
অর্থাৎ, আল্লাহ তার সৎ ও একনি বান্দাকে নবী নির্বাচিত করা পর তাকে 
আসমানী সংবাদ প্রেরণ করে অন্যদের নিরুট তা পৌছানোর পর যে নির্দেশ দেন, তার 
নাম রিসালাত। 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন= 
-2141 ৯3৭৭8541555 505 28518 pol 


5১345410091 AGS: 

নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নবী ও রাসূলের মাঝে কিছুটা 

পার্থক্য রয়েছে । নিযে তা আলোচনা করা হলো- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১: শব্দটি (5 থেকে এসেছে, যার অর্থ- খবর তথা সংবাদ। 
সুতরাং ১১ অর্থ- সংবাদবাহক। আর 4. শব্দটি ১.1% 4] একবচন, বহুবচনে 
4844) যার অর্থ- দূত বা বার্তাবাহক। 
অর্থ ও ব্যবহারের দিক থেকে শব্দ দুটি প্রায়ই সমার্থক। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় 4 বলা হয়, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের 
হেদায়াতের জন্য নবুয়তপ্রাপ্ত হন। তবে তার জন্য ২৮১১১ ৮৯: হওয়া শর্ত নয়। 
আর এ. বলা হয়, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়তপ্রাপ্ত হন এবং সাথে সাথে নতুন 
শরীয়তও প্রাপ্ত হন। 

গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : যিনি নবী তিনি রাসূল নাও হতে পারেন; কিন্তু যিনি রাসূল তিনি 
অবশ্যই নবী। সুতরাং নবী ও রাসূলের মধ্যে 5% ০২১ ৪-এর সম্পর্ক বিদযমান। 
যেমন বলা হয়- 1১. ৮25 4 ০-১15235135 ৫ 

“ঘ. আলেমগণের মতভেদ : এ ব্যাপারে আলেমগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, ক রি বে রা নিলো 

পার্থক্য নেই। কাজেই সকল নবীই রাসূল এবং সকল রাসূলই নবী 
২. অধিকাংশের মতে, রী ও রাসুলের মাঝে পারিভাযিক' ও ব্যবহারিক:দিক টে 
কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সকল রাসূলই নবী; কিন্তু সকল নবীই রাসূল নন। 


৮৮ রোল ভ্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রঃ 


৩. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন-, 

Jaf LG S533 Ofte ll a3 ১৫৮46 bls I 
অর্থাৎ রশ 
হয়েছে তিনি নবী; তাকে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হোক বা না হোক। 

8. কাহী আয়ায (র) বলেন- ১৮. ৯১০ ১ ১59০5 85 0) 
৫. ইবনুল হুমাম (র)সহ কতিপয় আলেম বলেছেন, শব্দছয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 
সর্বসম্মত অভিমত হলো, গালা 
বলেছেন- 53616 ৬৫ UDG ১৪ GULLS 
৩ ২০: 
ইসমাতুল আিয়া : £52০, শব্দটি {££ মাদাহ থেকে নিতি, টআাভিখনিক অর্থ 
হলো- সংরক্ষণ করা, নিষ্পাপ, নিষেধ করা, হেফাযত করা, রক্ষণারেক্ষণ করা ইত্যাদি । এর 
ব্যবহার কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। যেমন ১1:৫৮ ০%; 2111 আল্লাহ 
মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবীন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যারা 
আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী ছিলেন এবং সকল উম্মতকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করেছেন, 
তারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং নিষ্পাপ ছিলেন। ঘ্মন ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 

৬০৩ IG 55503 ১০1৩ ১5416 8৮2৯ ০০ LIAS HS এনা 

1৮৯ 5৯ 
অর্থাৎ, সকল নবীই সগীরা, কবীরা, »কুফর-ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও বিমুক্ত ছিলেন। 
তবে কখনো কখনো সামান্য ছন্দগতুন;ও অগোচরী ভুল তাদের হয়েছে। 
রান ম্যারি লিয়ন 

নবীগণের ওপর ঈমান, 

ই: সৰল নবী বারী ত রও নাগ এক পরল লরীরাসূলই পারার 
মনোনীত প্রিয়,বান্দা ছিলেন। বিশেষভাবে আল্লাহর রহমত, হেদায়াত ও মনোনয়নপ্রাপ্ত। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 1 ৯ ৬১৯ Hl 
এতে ,রোঝা যায়, বিশেষ মনোনীত ও নিষ্কলুষ ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আল্লাহ তায়ালা এ 
দায়িত্ব প্রদান করেন না। 
অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১৫11 ০5 6:12 21005053301 457১1 
আর নিষ্পাপ হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে নবীরাসূলগণের ইত্তিবা তথা 
অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- 

ক শা nhc pe Bc Sala 55 8557 
ইসমাতুল আধিয়া বিষয়ক মতভেদ : কুরআন হার্দীসের নির্দেশনার আলোকে 
ইরানি জল নবীগণ সকলেই আল্লাহর: প্রিয় বান্দা, পবিত্র ও নিফলুষ 


রা জিরা তোর পর টি কিছু বিষয়ে আলে মজে রচেছে। ভমক 
১. ভাবল ও চিয়া সম্প্রদায়ের মতে, নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেও নবীগণ কর্তৃক কবীরা গুনাহ 
সংঘটিত হতে পারে না। 
এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্যটিই সর্বোত্তম । 

২ ,আন্পামা ওমর ইবনে ্ুহান্মদ আন লাসাকী (র) বলেন, এ an 8 
1১৯১০ SAU AGS NSE 92165 58504 (18 
তারা সকলেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রদানকারী এবং প্রচারকারী, 

উরি তল 


. 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৮৯ 

তঃ 51825 ত্র) গু চা 230 রঙ ঙ 2 
(4৮ ভিড ৯2৮ AE BAL AK Sly ১৬ ৮৮৪ 
-১১১০ 5৯0 ০151355 


৪. আল্লামা সাদউদ্দিন তাফতাযানী (র) বলেন- 
০১151 ১১০ 31555 Ui ৮০৬৯১ DiS ০৪ Hs পুত 9 


বধ ১৮৯০3 2৩১৯ 
অর্থাৎ, নবীগণ বিশেষভাবে শরীয়তের বিষয়ে, দ্বীনের আহকাম প্রচারের বিষয়ে ও 
উম্মতকে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে মাসুম তথা ও সংরক্ষিত। 4৯ 
উপসংহার : নবীগণ কখনো কোনো কবীরা গুনাহ করেননি । আর যে সকল 
ছন্দপতন হয়েছে, তা অগোচরীভূত বলেই গণ্য । আর নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ও পরে তাদের 
থেকে কবীরা তথা কোনো প্রকার গুনাহ প্রকাশ পাওয়া অসন্ভব। .. 
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ঘর প্রশ্ন : ২২।। নবী ও রাসূল অর্থ কী? উভয়ের মারে পার্থক্য কী? অতঃপর নবী ও 
রাসূলগণের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য ব্াখযাসহজ্ুহুটিনা কর। 
উুভর॥। উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ যুগে যুগে আনবজাতিকে সত্য ও সঠিক পথের দিশা 
প্রদানের জন্য মানুষের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক মানবকে মনোনীত করে তাদেরকে তার বাণী 
দান করেন। ইসলামের পরিভাষায়টতাদেরকে নবী বা রাসূল বলে। আল্লাহর রাসূলগণকে 


বিশ্বাস করা ঈমান তথা ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম শর্ত। নবী রাসূলগণের পরিচয় এবং তাদের 
প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন বিষয় নিমে আলোচনা করা হলো? 


Sis: 

55 পরিচিতি : ০১শবদের পরিচিতি নিমরূপ- 

আভিধানিক অর্থত; 41 শব্দটি {5 ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। এটা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ 

থেকে কয়েরুটিংআর্থ ব্যবহার হয়। যেমন- ১. {U1 অর্থ- সংবাদ, খবর ইত্যাদি । 

২. {55 অর্থ- সংবাদ প্রদান, বলা বা জানানো। শব্দটির শেষ অক্ষর হামযা এজন্য 
580 হবে। শব্দটি মূলে ছিল 4৮1; অত্যধিক ব্যবহারের কারণে হামযাটি 
পরিবর্তিত হয়ে ইয়া-তে রূপান্তরিত হয়েছে। 

৩. আর ১ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- অদৃশ্য জগতের দূত, সংবাদবাহক, 
সংবাদদাতা ইত্যাদি । 

৪. ইংরেজিতে কলা হয় Prophet. 
তবে শব্দটি বহুবচনে 4.3 ও 33435 ব্যবহার হয়। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- 

6৫৬০০৮135৮7 UALS OSS (5 95.) 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০১: শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি 
অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 


315 ও3 605 ও 5 ৬ Ge Col এ ৮ ০৯ ৬5 
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স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অহীপ্রাপ্ত হন, তিনিই নবী । 


৯০ (সোল ভ্লত্াাহ- ফাযিল স্নাতক গাই৬ সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার নবীর সংজ্ঞায় বলেন- $2552 514 ১০ ১১৮] 

৩. কারো মতে- 34৪ ০১ 50 GH SH SED G ৯)৯০৯৯০১১) 
অর্থাৎ, যিনি আল্লাহ তায়ালার বিধানসমূহ প্রচার করেন অথবা আল্লাহ ও তার বান্দাদের 
he ah otc tl = fa snot 

সুনে যিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কিতাবপ্রাপ্ত হয়ে 
আল্লাহর বাণী প্রচার করেন, নবী। 
িলিচনানিধ 

এ১-এর পরিচয় : 1১..১-এর পরিচয় নিমরূপ- ' 

আভিধানিক অর্থ : 1$:.. শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং 4১ ওযনে ১১ =/৪--|এর অন্তর্গত । 

এটা একবচন, বহুবচনে :1/.; এর অর্থ- প্রেরিত পুরুষ, সংবাদরাহরূ;ও দূত। কুরআন 
মাজীদে এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন_ 
2111195451০ 07654085১5১ 
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পারিভাষিক সংজ্ঞা : রাসৃল-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন- 

১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে ,যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত 
বার্তা তথা শিক্ষা আল্লাহর প্রেরিত দু হিসেবে মানুষদের কাছে পৌছে দেন, তিনিই রাসূল । 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত এহে /এিছে- £১1:45 1 U2 65 খোলে 
অর্থাৎ, রাসূল হলেন যাকে আল্লাহ তায়ালা শরীয়তসহ প্রেরণ করেছেন, যিনি সে শরীয়ত 
মতো আমল করেন এবই তা মানুষের নিকট) পৌছে দেন। 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান রৈ) বলেন- 

ESHEETS 

8. সাইয়েদ যা্বেকী রর) বলেন 

|. ০1055 2101 ১৪550555১53 20519 51৩৯ ৯৪৩১ 
আছ উর আলাহর সস দের কিতাবন্হ রিনলাতের সাই পান করা হয়েছে, 


৬ জি 
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নবী ও মধ্যে পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নবী ও রাসূলের মাঝে কিছুটা 

পার্থক্য । নিম্নে তা আলোচনা করা হলো- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১ শব্দটি {{5 থেকে এসেছে, যার অর্থ- খবর তথা সংবাদ । 
সুতরাং ৮ অর্থ সংবাদবাহক। আর ১০ শব্দটি ১+ (| একবচন, বছবচনে 
০০৫ যার অর্থ- দূত বা বার্তাবাহক। 
অর্থের দিরু-ও ব্যবহারের দিক. থেকে শব্দ দুটি প্রায়ই সমার্থক ৷ মশক 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় ৮১, বলা হয়, বিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের 
হেদায়াতের জন্য নবুয়তপ্রাপ্ত হন। তবে তীর জন্য ০০:১১ ০2০ হওয়া শর্ত নয়। 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পল... ৯১ 


আর 1... বলা হয়, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়তপ্রাপ্ত হন এবং সাথে সাথে নতুন 
শরীয়তও প্রাপ্ত হন। 

গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : যিনি নবী তিনি রাসূল নাও হতে পারেন; কিন্তু যিনি রাসূল তিনি 
অবশ্যই নবী। সুতরাং নবী ও রাসূলের মধ্যে 51৮2 (০ £৮০-এর সম্পর্ক 
বিদ্যমান । যেমন বলা হয়-:14. ৮8 44 ৩০১ 5515 85 

ঘ. আলেমগণের মতভেদ : এ ব্যাপারে আলেমগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, উভয় পরিভাষার মধ্যে ব্যবহারিক কোনো 

পার্থক্য নেই। কাজেই সকল নবীই রাসূল এবং সকল রাসূলই নবী । 
২. অধিকাংশের মতে, নবী ও রাসূলের মাঝে পারিভাষিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে 
কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সকল রাসূলই নবী; কিন্তু সকল নবীই রাসূল নন। 
৩. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- i 
SEAL S535 00s HET ol G23 5s L2G চটি বি Gl bs Ul 
অর্থাৎ, যাকে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি রাসূল আরাখার নিকট অহী প্রেরণ 
করা হয়েছে তিনি নবী; তাকে প্রচারের নির্দেশ দেয়॥/হোক'বা না হোক । 
8. কাযী আয়ায (র) বলেন- ০% ৮: ৬০:৪3) 65 
৫. ইবনুল হুমাম (র)সহ কতিপয় আলেম বলেছেন; শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই 
সর্বসম্মত অভিমত হলো, উভয় শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়'লা 
বলেছেন- ৬১4 3 35 ১2 U5 LAE 

2 Jd GIL 9491 88৯ 

নবী রাসূলপণের প্রতি 'ঈমানের/তাঙ্গার্য : নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন 

দিক ও তাৎপর্য রয়েছে। যেয়ন- 

১. নবী ণর সংখ্যা নবী রাসূলগণের বিস্তারিত বিবরণ মহান আল্লাহ জানাননি । 
যেমন 


এটি ৬১০০ 86 ASG US be AeA রি EN po 


২৮ Nea HEE SER 

সুতরাং মুহাক্কিক আলেমগণ এ সুনিশ্চিত কিছু না বলে মত প্রকাশ 
করেছেন। এ বিষয়ে মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে নবীগণের সংখ্যা 
সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ১ লক্ষ ২৪ হাজার; তবে.তাদের বিষয়ে কোনো 
সংখ্যা নির্ধারণ না করাই উত্তম। 

২. নবী গণের নাম : কুরআন মাজীদে উল্লিখিত ২৫ জন নবীর ওপর আমরা দৃঢ় 
বিশ্বাস রাখি। এছাড়া ওযাইর (আ)-কে ইহুদিরা আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করত বলে 
পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হুয়েছে। কিন্তু তার নবুয়ত সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। 
রাসূল (স) বলেছেন- ¥ ॥ $4 ০ 3 GS 
মুসা (আ)-এর খাদেমের নাম ইউশা ইবনে নূন বলে হাদীসে উল্লে্খ করা হয়েছে। রাসূল 
(স) থেকে বর্ণিত কোনো সহীহ হাদীসে অন্য কোনো নবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। 


৩. নবী রাসূলগণের : পবিত্র কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, কখনোই 
নবীগণের ব্যাপারে বা ভৌগোলিক তথ্য প্রদানকে গুরুতু দেয়া হয়নি; বরং 
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর মধ্যে কারো কারো বিষয়ে. কিছু কিছু বিস্তারিত 


বর্ণনা এসেছে। যেমন নূহ, ইবরাহীম, মুসা, ইউসুফ প্রমুখ । আর কারো কারো সম্পর্কে 
শুধু নবুয়তের উল্লেখ করেছেন। 


৯২ _ ঘ্রান ভত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


বাজার করা, বিবাহশাদি, সন্তানগ্রহণ, মানবীয় সীমাবদ্ধতা, আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের 
বাইরে অলৌকিক কর্ম করতে না পারা ইত্যাদি । কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 
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স্‌ 


৫. সকল নৰী রসূলের দাওয়াত একু : সকল নবী দাওয়াত ও ধর্ম ছিল এক 

ও অভিন্ন ইসলাম । তবে তাদের বিস্তারিত যুগ ও সমাজ অনুযায়ী 
ভিন্ন ভিন্ন। মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করাণএব পথের নির্দেশ দেয়াই ছিল 
তাদের 


5 
৬. তারা সবাই আয়াত তথা মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেনু/; সকল নবী ও রাসূল আল্লাহর অহী এবং 
মুজিযা লাভ করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায়ণ্তারা অনেক মুজিযা তথা অলৌকিক কার্য 
প্রদর্শন করেছেন ও অবিশ্বাসীদেরকে (বিশ্বাসের পথে আহ্বান করেছেন। ইমাম আবু 
হানীফা (র) বলেন_ /১:-11$,4৫07:12 sD 5 LUN অর্থাৎ, 
উপসংহার : কখনো কোনো গুনাহ করেননি। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে যে সকল 
হয়েছে তা ভুলক্রটি বলেই' গণ্য । আর নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ও পরে তাদের থেকে 


Pad USI 55 015515 CILLA 5 ১৪: ৮) 04 

m গ্ৰ: ২৩ (নবী ও রাসূলগণ কারা? ৪:39 4. সম্পর্কে তুমি কী জান? 
বিস্তারিত নাত... 
উ্তম্ন।॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সত্য ও সঠিক পথের দিশা 
প্রদানে বা রা জেনি মারেন জানের ভর নদী 
দান করেন। ইসলামের পরিভাষায় তাদেরকে নবী বা রাসূল বলে। আল্লাহর রাসূলগণকে 
বিশ্বাস করা ঈমান তথা ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম শর্ত। নবী রাসূলগণের পরিচয় এবং তাদের 
প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হলো। 

৬ কি] ৩০১১5 £ 

নবীগণের পরিচয় : £4551 শব্দের পরিচয় নিম্নরূপ- 

গৃহীত। এটা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- ১.1: 1 

অর্থ- সংবাদ, খবর ইত্যাদি । 

২. উঠ ও 1৫5 অর্থ- সংবাদ প্রদান, বলা বা জানানো । শব্দটির শেষ অক্ষর হামযা এজন্য 
$241 হবে । শব্দটি মূলে ছিল £%%1 অত্যধিক ব্যবহারের কারণে হামযাটি 
পরিবর্তিত হয়ে ইয়া*ভে বপান্তরিত'হয়েছে। ও 

৩. আর ১; শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- অদৃশ্য জগতের দূত, সংবাদবাহক, 
সংবাদদাতা ইত্যাদি । 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৯৩ 


8. ইংরেজিতে বলা হয় Prophet. 
তবে শব্দটি বহুবচনে %44 ও 535 ব্যবহার হয়। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- 
Fie Be Sol Lg x 11122 05585 015 045.0 
পারিভাষিক সংজ্ঞা: +৫ ললের রিতা সংজ্ঞা ব্যাপারে বাহে কেরামের করেকটি 
অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. মুফতি আমীমুল ইহ্সান (র) বলেন? 
3705 ৩৪৮7 3415৮555590 ৬৪ ৮০০১৯ cll ৫৯ ১৩ 
TEN 51415 
অর্থাৎ, যিনি ফেরেশতাগণের মাধ্যমে অথবা তার অন্তরে ইলহামের্‌ মাধ্যমে অথবা সুন্দর 
স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অহীপ্রাপ্ত হন, তিনিই/নবী৷৷ 
২. আল ুজমল ওয়াসীত একার নবীর সংজ্ঞায় বলেন- 3৯৮১৮৫১৮5১০] 
৩. কারো মতে- $১8 3: 410 5১519531790 51১৯১ পি] 
অর্থাৎ, যিনি আল্লাহ তায়ালার বিধানসমূহ প্রচার করেন অুঁধবা'আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে 


দূত হিসেবে কাজ করেন তাকে নবী বলে। /(/ 

৪. সর্বসম্মত , যিনি মহান আল্লা হর$পক্ষ/থেকে কোনো কিতাবপ্রাপ্ত হয়ে 
তার পূর্ববর্তী নুরী আনার করেন, নবী। 

৩১: ৩১৩: 


রসের পরিচয়: 1 শ্ৰী নিম 
আভিধানিক অর্থ : "/:.. শব্দটি 38-...-এর বহুবচন ৷ 43:5 শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং (3% 
ওযনে ১১০% ॥!-এর অন্তর্গত এটা একবচন, বহুবচনে '}*,১; এর অর্থ- প্রেরিত পুরুষ, 
TROY CE ৭ 
BETIS IS ৩১ 0৮ ১ - 
es LET Us sh Cn CE 0 - 
Sd ELD NLS 5৮2৭ 
নর সপ: রাসূল-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত 
হয়, 
যা কেরালা নে; 2৭51 
বা তিক নর জে গুতা নমর কাছে পৌছে চিচি তিনিই রাসূল। 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত ছে এসেছে- ১1451 Lp 11) | 82285 
অর্থাৎ, রাসূল হলেন যাকে আল্লাহ তায়ালা শরীয়তসহ প্রেরণ করেছেন, যিনি সে শরীয়ত 
১১৯১৯ ২০০০2 
৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
৫৫১৭ ১১5১5111০11 20555 ১ 
৪. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন: 
dS 111 ৪৮ সা ১১১55 HULL 4241৩৯3155৬ 
রা কে আল্লাহর পক দে রিল রিলে অল কর রে, 
৫. ইয়ান হর নরেন 
85515 085 Gia Ghali ill ১১05 be 210 3০৯৫ ও টা 4৮21 
WEARS EEE FETA Ct 
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৯৪ নাল ্রাত্তাহ' ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ঞ 


চা 
+559 ২4:৯৪-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১34 ২2:০5 একটি যৌগিক শব্দ। তন্মধ্যে ২2: শব্দের অর্থ- 
পবিত্রতা, পাপমুক্তি, সতীত্ব রক্ষা, সংরক্ষণ ইত্যাদি। আর ££ শব্দটি বহুবচন, 
একবচনে এ এর অর্থ- নবীগণ, সংবাদবাহকগণ ৷ সুতরাং একত্রে অর্থ হলো- নবীগণের 
নিষ্পাপত্ব, নবীগণের নিষ্পাপ থাকা, পবিত্র ও গুনাহমুক্ত থাকা। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন . 
০5 ৯50 31555 Ub ৮১৮৯ PAS 6 ০১১2৭ 
ALS ৬০৩ BAG ৮৯৪| 35 AS ০৩ 5 TES USI LESS 85৮5 
-5১0। 42555504701 060৫৯0১৪৯০৫ 
অর্থাৎ, ইসমাতুল আম্বিয়া হলো নবীগণ মিথ্যাচার থেকে মুক্ত নিল্পাপ। বিশেষ করে 
শরীয়তের বিষয়াদিতে, বিধিবিধান পৌছানোর ক্ষেত্রে, উম্মতুকে সঠিক পপ্রদর্শনে, অহী 
আসার পূর্বে এবং পরে কুফরী থেকে মুক্ত। অধিকাংশের নিকট কবীরা গুনাহ 
সম্পাদন থেকে মুক্ত থাকা । তবে সগীরা গুনাহের ক্ষেত্র সম্পর্কে মতভেদ I 
২. আল কুরআন, নবুয়ত ও রিসালাত গ্রন্থকারের মতে, ইসমাতুল আম্বিয়া হলো-, 
HEB ৩৮০০] SEEN ৬৮ চে) lj 50955 0 5১০ 
ee é - > 2% || 4015 SAS ill 
অর্থাৎ, গুনাহ, পাপ, নাফরমানির কাজে, জড়িয়ে পড়া এবং নিষিদ্ধ, ঘৃণ্য, খারাপ ও হারাম ' 
কাজ করা থেকে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক, নরী রাসূলগণের রক্ষা করাই ইসমাতুল আদ্বিয়া। 
০ উপ প্রকার কুফরি, শিরকি, কবীরা ও সগীরা প্রভৃতি বড় 
ছোট গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা । তবে 
অজ্ঞাতসারে বা ভুলবশত, কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো সময় যদি কোনোভাবে কোনো 
গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়; তাহলে সাথে সাথে আল্লাহ তা সংশোধন করে দেন। তারা তওবা 
করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা কুরে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে নিম্পাপ বা মাসুম হিসেবে নবুয়তের 
পালন করেন। ও 


LG TUM GA GAT 5560 LG 034 ৩৬ 05 2:05 01 ভর 

HUG ১৫5 LSM JUL LS 
প্রশ্ন : ২৪11 5১5 কাকে বলে? নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য কী? রাসূল প্রেরণের 
রহস্য কী? দলীলসহ বর্ণনা কর। 

523 82500 ৩ 345510158০৯ ৩৯ C5 4১41৯ Ss 3 
অথবা, 4:.১ কাকে বলে? রাসূল প্রেরণের রহস্য কী? এতে কী উপকারিতা রয়েছে? 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : নবুয়ত ও রিসালাত মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক 
বিশেষ রহমত এবং তার অবারিত, অফুরন্ত ও অবদানের মধ্যে সর্বোত্তম অবদান। 
পৰিৱ কুরআন হা অধ্যয়নে একট বুদধিবৃততির নিরিখে পর্যালোচনা করলে নবী রাসূল 
প্রেরণের কতিপয় উদ্দেশ্য ও কারণ পরিলক্ষিত হয়। নিয়ে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হলো। 
SOS: 
4১:-এর পরিচয় : 4১:-5-এর পরিচয় নিম়রূপ- 
আভিধানিক অর্থ : J}; শব্দটি পুংলিঙ্গ এটি :15%3 ওযনে ১০: ₹:.1-এর অন্তর্গত। 
এটা একবচন, বহুবচনে :/:./ এর অর্থ- প্রেরিত পুরুষ, সংবাদবাহক, দৃত, বার্তাবাহক। 
কুরআন মাজীদে এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন_ 


জজ ইসলামিক-স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৯৫ 

-41015555 0145 LIS ৩৪ 0৮ 7 

0০:০2 18201 411 55 ত% ১০৬03 ১৯7 

IU ob ELD HS be এ Lg 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : 1১: )-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন- 

১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত 
বার্তা তথা শিক্ষা আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসেবে মানুষের কাছে পৌছে দেন, তি তিনিই রাসূল । 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রহে এসেছে- 1১453 ১২১৫ ১2১21015588 
অর্থাৎ, রাসূল হলেন যাকে আল্লাহ শরীয়তসহ প্রেরণ হল, বিল মত 
আমল' করেন এবং তা (মানুষের নিকট) পৌছে দেন। 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

ESHEETS sil টার 22] 

৪. সাইয়েদ সাবেক (র) লেন জা বলিল 
- ৮/৬5 411 অর্থাৎ, যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে র্িতীবসহ অহী প্রদান 
করা হয়েছে, তিনিই রাসূল। 

৫. টা 
1515 1055 (9৩ 53৯6০ জি ১2 210 35 ও ssf 

করিত: 61551551552 


59345816৮50 525 850] 57 কঃ 
ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নবী ও রাসূলের মাঝে কিছুটা 
পার্থক্য রয়েছে। নিযে তা আব্বন্করা হলো- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য :3৯$ শব্দটি 5; থেকে এসেছে, যার অর্থ- খবর তথা সংবাদ। 
সুতরাং ০,5 অর্থত্বাহক আর ১.১ শব্দটি ১.2 4! একবচন, বহুবচনে 
*}2,5; যার অর্থলীদূত বা বার্তাবাহক। 
অর্থ ও ব্যবহারের 'দিক থেকে শব্দ দুটি প্রায়ই সমার্থক । 

খ. পারিভাষিক, পার্থক্য : পরিভাষায় ,; বলা হয়, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের 
হেদায়াতের জন্য নবুয়তপ্রাপ্ত হন। তবে তার জন্য ₹.১১১ ০৯1০ হওয়া শর্ত নয়। 
আর ১.) বলা হয়, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়তপ্রাপ্ত হন এবং সাথে সাথে নতুন 
শরীয়তও প্রাপ্ত হন। 

গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : যিনি নবী তিনি রাসূল নাও হতে পারেন; কিন্তু যিনি রাসূল তিনি 
অবশ্যই নবী। সুতরাং নবী ও রাসূলের মধ্যে ২7০5 (2, 7১-অর সম্পর্ক 
বিদ্যমান। যেমন বলা হয়- $45 5 44 5 135 

ঘ. আলেমগণের মতভেদ : এ ব্যাপারে আলেমগণ কয়েকটি ব্যক্ত করেছেন । যেমন- 
১. কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, উভয় পরিভাষার মধ্যে ব্যবহারিক কোনো 

পার্থক্য নেই। কাজেই সকল নবীই রাসূল এবং সকল রাসূলই নবী । 
২. অধিকাংশের মতে, নবী ও রাসূলের মাঝে পারিভাষিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে 
কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সকল রাসূলই নবী; কিন্তু সকল নবীই রাসূল নন। 
৩. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 
SHALE S532 5 ১০1০401৬০54 LiL sl ১০৫১৫] 
অর্থাৎ, যাকে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি রাসূল আর ধার নিকট অহী প্রেরণ 
হয়েছে তিনি নবী; তাকে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হোক বা না হোক। 
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৪. কাষী আয়ায (র) বলেন- + ০: ৬৯০১4 45৩ 1 
৫. ইবনুল হুমাম (র)সহ কতিপয় আলেম বলেছেন, শব্দ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 
অভিমত হলো, উভয় শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা 
বলেছেন_ LS NS 1325 bs LS 5017 
5১০19৮1052৯ 
প্রেরণের রহস্য : রাসূল প্রেরণের মধ্যে নানাবিধ ₹২ তথা রহস্য রয়েছে। নিম্নে 
৬১৮১০ কর্মের পরিণাম তথা, জান্নাতের 
রি জাহান্নাম করা: কে তাদের 
অ যে তা Ee oo Tot I 
সম্পর্কে সচেতন রাসূলগণ্‌ হয়েছেন! বলেন- 
হের J ত 
২. আল্লাহর পীলকে বিজয়ী করা: জার দীনকে বাতিল ও বিল অতবদের 
ওপর পরিপূর্ণভাবে জয়ী মানসে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বী- Sh ০1০১০১7০১5৮ ৩০৭ এ ৩৬ 
৩. আল্লাহ্‌ ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন : আল্লাহ(ওতার বান্দার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের 
একমাত্র মাধ্যম হচ্ছেন নবী রাসূলগণ যেমন আল্লাহতায়ালার বাণী-, 
BE UTE 5১55555 052 28 5155 
৪. কিতাব শিক্ষাদান : হেদায়াতের বাণীসংরলিত আল্লাহর আয়াতগুলো মানবজাতির নিকট 
পৌছে দিয়ে তাদেরকে জ্ঞান, হেকমত 4111 :,25 শিক্ষাদান করতঃ তাদের সার্বিক 
পরিশুদ্ধি বিধানের উদ্দেশ্যে রাসূল্গণ প্রেরিত হয়েছেন । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
(41545152855 50852151015 85 ২55 LED তা ৫ 
85515515555 01056821545 12505 Lic 
৫. আসমানী কিতাব গাঠ করা : এলাহী বাণী পড়ে শুনানো এক এর আলোকে .২৯-এর 
জ্ঞানদানের মহান; দায়িত্ব রাসূলগণের ওপর অর্পিত ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
ASL এ 20531551455 35525 SSG LS 
৬. সুসংব্মু ভগত প্রদর্শন : সৎকর্মের সুসংবাদ এবং দু্র্মের অশুভ পরিণতির ভয় 
প্রদর্মনের, জন্য রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন,। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
ISS SS ALS আতা ৫৬415 
৭. কল্যাণ প্রদর্শন : পুরষ্কার ও তির্কার সংক্রান্ত আল্লাহর ফয়সালা উপলব্ধি করার ক্ষমতা 
সৃষ্টির জন্য মানুষের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে সার্বিক কল্যাণ প্রদর্শনের জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত 
হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- SAL 55 ULL 
৮. উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : মানবজাতির যাবতীয় চারিত্রিক কলুষতা দূর করে তাদেরকে 
অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত করার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণ এসেছেন। 
মল নী কাম সে) বন্দন ১১ ত 2 
৯. পরিশুদ্ধকরণ : মানবজাতিকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন । 
১০. আলা পিচ দান : মানুষের নিকট আল্লাহর গুণাবলি ও পরিচয় তুলে ধরার জন্য 
প্রেরিত হয়েছেন। 
SIS JUSL od EU: 
যাসুল গরণের উপকারিতা: দুনিয়ায় রাসূল প্রেরণের বাস্তবতা ও উপকারিতা প্রসঙ্গে আল্লামা 
(র) নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। রি 
আল্লাহ তায়ালা কখনো কখনো রাসূলগণকে মানুষের মধ্য হতে মানুষের বাদদাতা 
হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তারা ঈমানদার ও সকর্মশীলদেরকে করি পুণ্যের 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৯৭ 
বল কহত পুল দশ শাস্তির ভয় 


একজন ব্যতীত দ্বারা পৌছা সম্ভব নয় আর তারা নিকট বর্ণনা 
দু ৬8 [| মানুষের 


বেহেশতে পৌছার বিধান ও দ্বিতীয়টি অর্থাৎ দোযখ হতে পরিত্রাণ লাভের উপায় বিস্তারিত 
করেছেন। 

: কালের চক্রে ভ্রান্ত মানবসমাজকে হেদায়াতের পথে আনার জন্য আল্লাহ তায়ালা 
যুগে যুগে নবী ও প্রেরণ করেছেন এবং অবাধ্য মানুষকে সুপথে আনারাজন্য তাদেরকে 
মুজিযা ও আসমানী প্রদান করেছেন। বন্ুত আল্লাহ তায়ালা তনু হরীতঠার জন্য 
দুনিয়ায় নবী রাসৃলগণকে পাঠিয়েছেন _ 


1১১৯১519094 আজ ১০০ 1105 মিটি টি ক (5: : (Yo) ০) Ig m নি 
ক ELL pL ০১6 


mn ২৫ ১৬ এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বীস স্থাপনের উদ্দেশ্য কী? তার 
রিসলাতে সের বলে বির দিকের বিস্তারিত আলোচনা হা 


উর মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা যেমন আবশ্যক, তেমনি তার 
প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস ছাপ্গন.করাও আবশ্যক। আমরা সকল নবীর মর্যাদায় 
ও নবুয়তে বিশ্বাসী । আর মুহাম্মদ তালা ও জালা এবং তার অনুসারী। 
দিযে ধগালোকে মুহাম্মদ (স)- আনয়নের বিভিন্ন দিক 

|| 


৩৪ ১০ UU 95 3৮1: 
মুহাম্মদ (স)-এর রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য : মুহাম্মদ (স)-এর রিসালাতে বিশ্বাস 
স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মুহাম্মদ 
টপ নর সাতে বিশ্বাস করা। কারণ অব দি) ও তাঁর নর 
প্রতি বিশ্বাসু-্থাপ্রন করা যেমন আবশ্যক, তেমনি পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করাও আবশ্যক । আমরা সকল নবীর মর্যাদা ও নবুয়তে সাধারণভাবে বিশ্বাসী। 
বিশেষভাৱে মুহাম্মদ (স)-এর মর্যাদা ও নবুয়তে বিশ্বাসী এবং তারই একমাত্র অনুসারী । 
ইসলামের প্রথম রোকন হচ্ছে, আল্লাহর একত্ব এবং মুহাম্মদ (স)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য 
দেয়া । মুমিনকে এ সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। 
যেমন হাদীসে এসেছে- (১95 2 442 চাও I 415 01205 
অর্থাৎ, এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ তথা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স) 
তারই 'বান্দা ও রাসূল । 
৯০4৬৮ লো , তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু 
দিয়েছেন এবং যা কিছু বলেছেন, সবকিছুকে সন্দেহাতীত সত্য বলে মনে করা ও 
সর্বক্ষেত্রে তা মেনে চলা । পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তার সম্পর্কে যে সকল বিষয় উপস্থাপন 
করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাতে সুদৃঢ় থাকা। 
2 সর te ১০৩৪: 
৮১০০1 ০৯ কোনো মানুষকে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে হলে 
বিশ্বাসের আলোকে বেশকিছু বিষয়ের স্বীকৃতি দিতে 
০৯১৭৯৮১২৬০০ হয 
১. তার নবুয়ত ও রিসালাত : একজন শে আমিন মারি বল মুহাম্মদ 
(স) আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল, আর মানবজাতির মুক্তির পথপ্রদর্শক ৷ কল্যাণ ও 
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অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার 
দায়িত্ব প্রদান করেছেন । 


যেমন আল্লাহ তায়ালার বলী- 

13315 21401 ০105155133১ 35912১55610 আতা yi UMC 5 
Et IS 

LEI ৬৮0 YAS HUN US ১৪ LMU ES Ls 6541 UMC + 


২. নবুয়ত ও রিসালাতের সর্বজনীনতা : মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ 
হচ্ছে, মুহাম্মদ (স) বিশ্বের সকল দেশের, সকল জাতির এবং সকল মানুষের জন্য 
আল্লাহর মনোনীত রাসূল। তার আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত, হয়ে গেছে। 
এমনকি তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস ছাড়া কোনো মানুষ কখনো সঠিক পথ ও মুক্তির দিশা 
পেতে পারে না। 
ক. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
35S ins 50 Bid এ0- 
ক 51 ১৮:11 16403 ৩5 
এ চনহ হাক 
খ. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ৷ রাসূল (স) বলেছেন- 
২1৯৩০০১১৮৫8] 6 4 ৬৮০০ LSI ০5 ৬০:৯৪ 
05 10 ০] ০৮59 Ey Ft 5H ০৪৫১৬ 2১৮০1 
SLs ESS 
অর্থাৎ, ছয়টি বিষয়ের সিটি সদর আন হরণ নিত ফা করা 
হয়েছে । যথা- ১. আমাকে“ ব্যাপক অর্থবোধক ভাব ও ভাষাময় বাক্য প্রদান করা 
হয়েছে, ২. আমাকে ভীতি.দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, ৩. আমার জন্য গনীমত তথা 
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ, করা৷ হয়েছে, ৪. সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্রতার উপকরণ ও 
মসজিদ [দেয়া হয়েছে, ৫. আমাকে সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং 
৬. আমার দ্বারা নবীগণের আগমনের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে 
৩. নবুয়ত ও রিসালাতের সমান্তি : মুহাম্মদ (স) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল 
এবং তার পরে আর কোনো অহী নাধিল হবে না ও কোনো নবী রাসূল আসবেন না- এ 
কথারওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে 
স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে 
-৩0 0503 210 ১: 51 58025 ৮৪১ 5১5০5 
মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে রাসূল (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের 
পরিসমান্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। 
যেমন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন_ 

GSES NEN be SUMS Se Sf 
অর্থাৎ, তোমার আমার সম্পর্ক মুসা (আ)-এর সাথে হারূন (আ)-এর মর্যাদার অনুরূপ । 
তবে ব্যতিক্রম এতটুকুই যে, আমার পরে কোনো নবী নেই। 
ইসলামের অনুসারী হওয়া সত্তেও যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মদ (স)-এর পর 
কোনো নবী এসেছে কিংবা আসার সম্ভাবনা রয়েছে, সে ব্যক্তি অমুসলিম, তাকে কাফের 
ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য করা হবে। পূর্ব 

৪. তার খানের পারি : মুহাম্মদ (স) সাথে তার 
বু 
ভরি রেল জোস তে 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

25175 ০৮03 AS UL US ৬2 এ1090 5 (5 LGN UG 


চে 
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(স) বিদায় হজ্জের সময় তার সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি আল্লাহর 
রা সুরে হ্যা! তিনি বলেন- 
৬৫৫ ০৮ ১5 ULL BIG GILG (005 ০১০ HLS HG 
Ds SSE ILIA LL. 055 ৯০ 
এরপর আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে নিম্নের আয়াত নাযিল করেন- 
LB সি 0 ৮5০৩ GIS HEE BANG 9 ভা জাগা 
হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত । রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
ঘা 
অর্থাৎ, জান্নাতের নিকটে ও জাহান্নাম থেকে দূরে নেয়ার সকল বিষয়ই 'তোয়াদেরকে 
বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। ~ 
৫. তাঁর শিক্ষার মুহাম্মদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা উম্মতকে 
8 ওত, তিনি সত্য বলেছেন । উম্মতের দায়িত্ব হলো 
তিনি দিয়েছেন কিনা, তা যাচাইবাছাই, করে গ্রহণ করা এবং সন্দেহ পোষণ না 
কা তন বদলে দে নেম 
অন্তর্ভুক্ত হবে। এটাই হলো মুহাম্মদ (স)-কে রাসূল রলে/বিশ্বাস করার মর্মার্থ 
যেমন কুরআনে এসেছে- SS 13555300 GLb . 
35550 2 পিছ 2503:55 oil টি, 
2৯088825555 35 YU SG শা 


“ অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জীবনের স্কল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তার আনুগত্য করা । জীবনের 
সিটি ও স্ব 8৮৮65 রা 
মেনে তার আনুগত্যের, শামিল। পৃথিবীর সকল মানুষের কথা ও মতের মহানবী 
(স)-এর কথাকে স্থান দেয়া তার প্রতি বিশ্বাস ছ্থাপনের অপরিহার্য শর্ত ৷ পবিত্র কুরআনে তার 
আনুগত্যকেই ঈমানের আলামত বলা হয়েছে। 
যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে_ | 

5৯ 3 13:55 ail 7 

১6011752052 

৩৪75 Un if 543) নি লাগি? 25510 21 ০৮৫ ৬০৩ 7 
lis SLs Sitios 5591 ৯06 95৮ 


Bic inl 07005 5 bas UTE Lt pd bs -€ 
415 33525 ১, JPG SUN ০11 43855 হত তাও (25555 ৩ 
-১৯১। 23203 

৭. রাও অনুকরণ মুক্তিৰ পথ; ০৭৮১১ 

দিয়েছেন তা পালন করা এবং তিনি যা ধ করেছেন তা বর্জন করার 

177৮1881154 মুসলমানের দায়িত্ব হলো, জীবনের 

সকল পর্যায়ে তার অনুকরণ ও অনুসরণ করা । তার সুন্নাত তথা জীবনাদর্শই মুসলমানের 

জন্য সর্বোত্তম আদর্শ । 

যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে 

ইহ টন ats ১ 


oes eon 


NESS 55585 UNSSC Y 
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৮. শর আদর্শের ব্যতিক্রম সবকিছুই আাহা মুহাম্মদ (স)-এর রিসালাতে বিশ্বাসের 
হলো আল্লাহকে ভাকতে, তার ইবাদত করতে এবং তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে 
অবশ্যই তার শিক্ষা অনুসারে তা সম্পাদন করতে হবে। অন্যথা তা আল্লাহর নিকট 
গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- 
ক; কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে 
১0543 1৮০৯১ আন SE GGUS Hd. ) 
১১১ 525 055 xd 5 
MOET EES 4123 পি 11502 
৮ . 
48055 (3৮ 5১05 (51৯০০ ৫৮০১5 
নবী করীম সে) অন্যত্র ইরশাদ করেছেন- 
১৫৭ £ চা এক ৩৩, pu a রি 3৩ 
060০৪ বসি 85 ০ ২5 NEDA AEN 554৯ 
৯. তার মৃদা ও সম্মান : মুহাম্মদ (স) হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সা 
পথপ্রদর্শক, নবী রাসূলগণের নেতা এবং সর্বযুগের(ওসকল মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ । এ 
থেকে তাকে যথাযথভাবে সম্মান করতে হবে। এমনকি তিনি হলেন আল্লাহর 


হাবীব ও তার সবচেয়ে সম্মানিত্ধবান্দা,! 

ক. মহান বাণী; ী 
ডঃ RAAF PEST NEES EO 
BELL ESS IH YL 
USS এ] 7 
70355055751585 SM Legs 
৮৬০০১৫৯১505 LSE JSS ALLS GUS ১০ 
খ. মহানবী) বলে, ৩৯৪ NG LES LE (Sl IST UN 
০8: U0 555 080 2035 0 alg LLL Y 
আকু্রায়রা (রা) বলেন, ণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রুনা! নুর 


“আপনার জন্য নবুয়ত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন- ১৯5 030 ৩55 5150 


রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেন- +1559 ৮০ ৮১1:৯৪ 015 ] 

১০. তার ভালোবাসা : রিসালাতে ঈমানের দিকগুলোর মধ্য হতে একটি হলো মুহাম্মদ 
(স)-এর ভালোবাসা । এ ঘোষণাকারী অবশ্যই মুহাম্মদ (স)-কে সকল মানুষের উর্ধ্বে 
ভালোবাসবেন । 


ক কুলজান সাজার সলাত 
20152455555 81032528055 
খ. আৰু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূল (স) বলেন- 
7851555119১ 5211 তা ওঠা ০৪৮7০ ৯৮৬ ১ 
অপর এক বর্ণনায় রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 
০82৯21৮8115. ৬৪০৫২৬০১5৮৫ ২ 
১১. তার সাহাবী ও আহলুল বাইত: রিসলাতে ঈমানের দিকগুলে, হতে আরেকটি হলো 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালোবাসা। তীর সাহাবীগণকে, তার 
পরিবার ও বংশধরকে এবং তার সুন্নাতের ধারক ও প্রচারকদেরকে তীর কারণে সম্মান 
করা ও ভালোবাসা তারই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ 
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১২. ইমামদ্বয়ের বক্তব্য : মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সে) বিষয়ক আকিদায় ইমাম আরম আবু 
হানীফা (র) বলেন- 


৮ ৮:৮৫565-35 ৬০554 55০ 
৮5565 STEER TEE সপন 
অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সু) হলেন আল্লাহ্র নবী, তীর বান্দা ও রাসূল, তীর ও 


। আর তিনি কখনো মূর্তির উপাসনা উপাসনা করেননি এবং কখনোই এক পলকের 
এতা দি ভা ভিন করেছ য় যাহ ক কিং 
কোনো প্রকার পাপে লিপ্ত হননি । 

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 
(5৯250 ০১৪৮ UPS EM UG pind 
5525545 = SENT ৯৩ SHS LS LEBEL গড 
১০৮ BEG hE ০৬৬] Fas ১৪০৪ এ 55 
৬৪৬৯3 SUL ৬১৫ 
অর্থাৎ, মুহাম্মদ (স) হলেন আল্লাহর মনোনীত রানা: শু নির্বাচিত নবী ও তার 
স্তোষভাজন রাসূল । আর তিনি (মুহাম্মদ স.)/সর্বশৈধ নবী, সর্বকালের মুত্তাকীগণের 
ইমাম, রাসূলগণের নেতা এবং রাব্বুল আলামীনের একান্ত প্রিয়জন ৷ তার পরবর্তীকালে 
ন্বুয়তের সকল দাবি ভ্রান্ত ও প্রবৃত্তিপ্রসূত্‌ বলে পণ্য হবে। তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র 
জিন ও মানবের প্রতি সত্য হেদায়াত, নুর ও আলোসহ ৷ 
উপসংহার : মা ০ 2১8 
মুমিনের দায়িত্ব । কারণ তার রিসালাতের,নুরে আলোকিত হয়েছে সমগ্র বিশ্ব 
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এয: ২৬ ॥ ৪049) £২: কাকে বলে? আখিয়ায়ে কেরাম গুনাহ থেকে 
(ও কিনাগনলীলসহ বর্ণনা কর। 

হে ভু: মানবজাতিকে সত্য সুন্দর মুক্তির অনিন্দ্য সুন্দর রাজপথ ইসলামের 

দিকে আহ্বান এবং তাগুতি পথ ও মত থেকে রক্ষাকল্পে আল্লাহ তায়ালা মানবপিতা হযরত 

আদম (আ) থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ 


করেছেন। তারা সকলেই ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শবান, অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তীক্ষ 
মেধাসমৃদ্ধ এবং নিষ্পাপ নির্মল, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী । তাদের সে উচ্চতম 


A He AE নি 


আল্লাহ তায়ালার পর্যায়ে পড়ে, এমন ধরনের গুনাহ থেকে তারা মুক্ত ও পবিত্র 
এ মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ! তাদের সর্বপ্রধান দিক হলো 
9 

5508 ২০১০৪ ৫৮৪০৯ 

শি 


আভিধানিক অর্থ : 15238 ২০০০৪ একটি যৌগিক শব্দ। তন্মধ্যে ২৯ শব্দের অর্থ- 
পবিত্রতা, পাপমুক্তি, সতীত্ব রক্ষা, সংরক্ষণ ইত্যাদি। আর 4: শব্দটি বহুবচন, 
একবচনে ৫ এর অর্থ- নবীগণ, সংবাদবাহকগণ। সুতরাং একত্রে অর্থ হলো- নবীগণের 
নিষ্পাপত্ব, নবীগণের নিষ্পাপ থাকা, পবিত্র ও গুনাহমুক্ত থাকা । 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন 


১০২ রোল জত্রাহ- ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এত 
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অর্থাৎ, ইস্মাভুল আছিয়া হলো নধীপণ মিথ্যাচার থেকে মুত, নিষ্পাপ ৷ বিশেষ ক 
শরীয়তের বিষয়াদিতে, বিধিবিধান পৌছানোর ক্ষেত্রে, উম্মতকে সঠিক পথপ্রদর্শনে, অহী 
আসার পূর্বে এবং পরে কুফরী থেকে সুত । অধিকাংশের নিকট কৰীরা গুনাহ 
সম্পাদন থেকে মুক্ত থাকা । তবে সগীরা গুনাহের ক্ষেত্র সম্পর্কে মতভেদ ৷ 
২. আল কুরআন, নবুয়ত ও রিসাল্ত গ্রহকারের মতে, ইসমাতুল আম্বিয়া হলো-_ 

১8306 ত৮০৮০০]৩ ১350 G2 BHA of 4:40 ১১১ i Lac 


রান 10621 
অর্থাৎ, গুনাহ, পাপ, মনির কাজে জকি পড়া একি খা খারাপ ও 


আম্বিয়া । 


50541 os Gai ALIN a: ০২ 

নবীগণ গুনাহ থেকে মাসুম ছিলেন কিনা : মুসলিম্‌,ধর্মত্ত্বিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, 
নবী রাসূলগণ নবুয়তপূর্ব ও পরবর্তী জীবনে শ্রিক, কুফর ও মিথ্যাচার থেকে 
সম্পূর্ণ পৃতপবিত্র। এ একমত্য ইজমা পর্যায়েরণ্তরে তাদের থেকে ও কবীরা গুনাহ 
প্রকাশ পাওয়া সম্ভব কিনা, এ ব্যাপারে(আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও অন্যান্য 
বাতিলপহ্থিদের মাঝে মতভেদ লক্ষী ক্ষেত্রে আমরা ইসমতকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে 
পারি। যথা- ১ ১.5:44155 তথা নবুয়তপূর্ব ইসমত, ২,১62) 04222, 
তথা নবুয়ত পরবর্তী ইসমত । ৮৬ 

১. নবুয়তপূর্ব ইসমত : নবুয়তপূ্ববর্তীকালে নবী রাসূলগণের ইসমত এবং এর সীমারেখা 
নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল্‌ জামায়াত ও অন্যদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 


হারাম কাজ করা থেকে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নবী রাসূলগণোর রক্ষা করাই ইসমাতুল 


নয়।। পর কর 
যেফুর সগীরা গুনাহ তাদের ব্যক্তিতৃবিধ্বংসী, সেগুলো থেকেও তারা 

দলীল : পাপ রদ 
অবৈধ এবং হারাম; বরং কোনো ব্যক্তির নিকট ইসলামের দাওয়াত না পৌছলেও তার 
কর্তব্য হলো, বিবেক জ্ঞান দ্বারা তার প্রভু তথা সৃষ্টিকর্তাকে শনাক্ত করা । অন্য সকল 
সত্তা ও বস্তুর উপাসনা না করে এক আল্লাহর ইবাদত করা । এ সম্পর্কে আল কুরআনের 
নির্দেশসমূহ নিমরূপ- 


4442 ৩55 ১8565 45405580091 7 
পাকি 
SEES 55001 2১0১5550450 Se ৪9 055 5115 5১5৫ ৯ ৭ 
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খ. ফিকহুল আর পমকাঁরের সমত ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন, আখিয়ায়ে 
কেরাম (আ) পূর্বে ও পরে সগীরা ও কবীরা সবধরনের পাপ থেকে পবিত্র 
যেমন বলা হয়েছে- 


১৫6 SUES ial ৮৪ 03৮5 (হস LAE 2996 
13585355555 


রস ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১০৩ 


অর্থাৎ, বি ত অত নবুয়তের পূর্বে ও পরে সগীরা ও কবীরা 
সবধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র । গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে- 

05555864501 555 ৩৮ দি 25 ২5 554০ ৮ 9530 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) নবুয়তের পূর্বে ও পরে সগীরা ও কবীরা কোনো ধরনের পাপ 
করেননি। 

গ. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) তার মেরকাত ফী শরহে 
মেশকাত গ্রন্থে বলেন- 

EB UG LNG Sal BUSH AGN 

সের পার নবীগণ বাজ ও কলীয়া সরল পাপ ও চিন 


থেকে পর কবীরা বা সগীরা তো নয়ই, এমনকি নবুয়তশ্বাপ্তির পূর্বে সগীরা 
ছার সার SE 
করেছেন (ভিন বলেন 
-১৯1: 55 26200355525: SLs ৮8:৮৯ ৫: BEE 
অর্থাৎ, সঠিক মতানুসারে নবুয়তের আগেও নবী থেকে তাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়; 
৩৮৮৭৮ টিকিট 
6. অভিমত মারারেফুল কুরআন প্রণেতা আল্লামা 
Eo চার ইয়ামসহ উর লি অভিমতেও নবীগণ ছেট বড় 
পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র ৷ 
চ. মুতাযিলাদের অভিমত : নৰুয়তুপূ্ব,জীবুলি নবী রাসূলগণ থেকে কোনো রকম কবীরা 
গুনাহ প্রকাশ পাবে না। তবে সগীর্লা গুনাহ থেকে তারা মুক্ত নন। 
দলীল : তাদের দলীল প্রসন্ন নাসাফী (র) বর্ণনা করেন- 
£558০15- Axis LOE i faut 55 Clin Last 
LE ei stall Fil ০৫৭৮৩ 81৩ 
অর্থাৎ, নবী রাষুলগণ্রের থেকে কবীরা গুর্নাহ প্রকাশ পেলে তাদের ব্যাপারে জনগণ 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে/পড়বে এবং তাদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকবে । ফলে তাদেরকে 
প্রেরণের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা ব্যাহত হবে। অথচ এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী সকল 
কার্যকলপি থেকে বিরত থাকা তাদের জন্য আবশ্যক ৷ 
ছ. শিয়াইনামিয়া সম্প্রদায়ের অভিমত : শিয়া দার্শনিকদের মতে_ 
৮৮৬৭॥ ue ১১৮১ ৯১০০9 ০১৩৭ be ১১১৯৪ ALS 2! 
Lofty 285 35 ৮০5 55545 ১5০৯০ Ce UG 5 25095 
-₹54৯1536-50 ৮1585 15 
অর্থাৎ, ইসি শুৰ রাজুর এ শান অপরাধ 
থেকে মুক্ত, রিও পহৰ তে চর ত হোক অথবা ভুলক্রমে ৷ 
৮ নিকৃষ্ট, নিন্দনীয় এবং ব্যক্তিত্ববিরোধী ক্রিয়াকলাপ থেকেও তারা 
হবেন। 


ইচ্ছাকৃত কবীরা গুনাহ, নৈতিকতা ও রা SEE ON) 


দলীল : আল্লাহ তায়ালা নবী রাসূলগণকে মানুষের সামনে আল্লাহর মনোনীত বান্দারূপে 
ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শরূপে বাস্তব প্রতীক হিসেবে পেশ করেছেন। আর সাধারণ 


১০৪ রোল জ্রাত্রাহ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন; সর্বদিক দিয়ে তাদেরকেই অনুকরণ ও অনুসরণ করতে । 
এমতাবস্থায় তাদের দ্বারা যদি পাপ কাজ বা আল্লাহর নাফরমানি সংঘটিত হয়, তাহলে 
সেগুলো শরীয়তসম্মত বলে লোকের কাছে বিবেচিত হতে পারে। নবী 
রাসূলগণের মাসুম হওয়া একান্ত জরুরি । 

তাছাড়া নবী রাসূলগণ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষ্পাপ ফেরেশতার মাধ্যমে পবিত্র 
অহীথ্রহণ ও ধারণ করে থাকেন। যার ফলে উত্ধ্বজগতের সাথে তাদের যোগাযোগ ও 


আল্লাহই পবিত্র করে রাখেন। ডাকাতি, মদ্যপান, জুয়াখেলা বাঃএমন' সগীরা 
গুনাহ, যা দ্বারা নীচতা ও হীন মানসিকতা প্রকাশ পায়, ভুলক্রমেও তাঁদের দ্বারা তা 
সংঘটিত হতে পারে না। কারণ এর দ্বারা নবীর পবিত্র চরিত্রে কল্্ক লৌন হয়ে পড়ে । 
ফলে জনগণ তাদের প্রতি আদ্থাহীন হয়ে পড়ে । যে কারণে “আসল উদ্দেশ্য বা 
মিশনই ব্যর্থ হয়ে যায়। কেননা নবী রাসূলগণের পদস্থলন গোষ্টাউম্মতেরই পদস্থলন। 
তাই আল্লাহ তায়ালা নবীগণকে তা থেকে হেফাযত করেন | 

খ. হাশবিয়া, কাররামিয়া ও মুরজিয়াদের অভিমত : এস্র’বাতিল ও ভষ্ট ধর্মীয় উপদলগুলোর 
মত হলো-1$:51052 56411 355 LLANE UE 3০ ১৪ Ly 
অর্থাৎ, আবে কেরাম থেকে কমর ক বা অনিচ্কৃততাবে কাশ 
পাওয়া সম্ভব । 

দলীল : 

১. নবী (স) একবার সালাতে সু পাঠ করতে দিযে পাঠ করে ফেললেন- 
25 bl SAGAN ১০ Bath tn iss ৩১০ Sy 1 
এ আয়াতে পু সু) কই হর ফেলেন। কারণ 
দেবদেবী থেকে প্রাায়াত প্রার্থনাকে তিনি স্বীকার করেন। 

২. ১৬ be হযরত ইবরাহীম (আ) তিনটি মিথ্যা কথা বলেন এবং এগুলো 
তিন স্বকারক্কীরেন। অথচ মিথ্যা হলো সকল কবীরা গুনাহের মূল- ১,444 /1:,১5]1 
৩. আল ক্লুরআনে এসেছে, হযরত মুসা (আ) এক কিবতীকে চড় মেরে হত্যা করেছেন। 
অথচকুরআনের বাণী হলো- $510 11111 652 ৮51 ০০১411১1585 ১ অর্থাৎ, 

মানুষ হত্যা মহাপাপ । অতএব মুসা (আ) কবীরা গুনাহ করলেন। 
দলীলের জরা 
১ নজমের আয়াতটি মূলত শয়তান করেছিল এবং স্বরকে নকল করে 
সুরত সব কতক 
২. ইবরাহীম (আ) মূলত কোনো মিথ্যাই বলেননি; বাং এগুলো ছিল৷ ইলয়ে যালাগাতের 
২5,35 তথা ইঙ্গিত (রূপক)-এর অন্তর্ভুক্ত । 
৩. মুসা (আ) কর্তৃক কিবতী হত্যা ছিল সুনা আর সরুযতের কবীরা গুনাহ 
ত্য নৱ তাড়া লট ৮ পর্ব 
কাজেই তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা ক ও নাক) 
উপসংহার : রা শিরকি, করাও সগীর পতি 
ছোট গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ ৷ এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা । তবে 
অজ্ঞাতসারে বা ভুলবশত কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো সময় যদি কোনোভাবে কোনো 
গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আল্লাহ তা সংশোধন করে দেন। তারা তওবা 
করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে নিষ্পাপ বা মাসুম হিসেবে নবুয়তের দায়িত্ব 
পালন করেন। 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১০৫ 
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জন ॥॥ খতমে সম্পর্কে কী জান? অস্বীকারকারীদের জবাব 
বিস্তারিত উল্লেখ জু বলতে নবুয়ত অশ্বীকারকারীদের 

উদ্ভব প্রসার এবং ক্রমবিকাশ উল্লেখ কর 

উজ উপস্থাপনা লো নত হিসেবে 

হু হল দলে খন অ ৰ পন 
হবে না এবং কোনো নবী বা রাসূলের আগ্মন ঘটবে না। তার পরে,কেউ নবুয়ত 
পবিস 

৮৬১4৯1০১১০2 2 দ্বারা 

শল ক ক সাস বব কলো 

a ১ ১১১৮5 ২ 

বসি 58:0 £55 এর আতর রর সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 

কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন_ _ 

১. বিখ্যাত আরবি অভিধান ০) ৬এ-=এ/বলা হয়েছে- £:১১৯ ০3301 (55, অর্থাৎ, 
৯০৯০ “cd 

২. আল্লামা জাওহারী (র ন) বল্ল কর খাতেস অরশেরকে োঝার়।। আর হুল 
(স) নবীগণের 

৩. ইমাম রাগেব ইম্পাহানী/(র)/বর্লেন, খাতামুন নাবিয়্টান নবুয়তকে শেষ করে দিয়েছে। 

৪. আল্লামা ইবনুল ফারিসি্(র) বলেন, +55 অর্থ বন্ধুর শেষ পর্যন্ত পৌছা। নবী করীম (স) 
হলেন- ৮44১)? +5 সেহেতু তিনি তাদের শেষে এসেছেন। 

৫. এডওয়ার্ড টীম লেন লিখেছেন, খাতাম তথা খাতামুন নাবিয়্টানের অর্থ- he a5 
0107611010৩ তথা নবী রাসূলগণের শেষ । 

৬. ত এছ, রাসূল (স)-এর অন্যতম নাম খাতিম তথা খাতাম। এর অর্থ 
হলো, যার আগমনে তথা যার মাধ্যমে নবুয়ত সমাপ্ত হয়েছে। 

৭. ইমাম কুরতুবী (র) এ ব্যাপারে দুটি অভিমত ব্যক্ত করেন। যথা- 

ক. অধিকাংশ আলেমই ?৮১-এর “5 বর্ণে যেরযোগে পাঠ করেছেন। যার অর্থ হলো, 
তিনি তাদেরকে সমাপ্ত করেছেন। 

খ. কারী আসেম ‘5 বর্ণে যবরযুক্ত পাঠ করেছেন। এর অর্থ হলো, নবীগণকে তার 
দ্বারাই শেষ করা হয়েছে। 

৮. ইমাম ইবনে জারীর তাবারী, খাযেন, সাহেবুল মাজমা মইজউদ্দিন ফিরোজাবাদী ও 
ইমাম জুবাইদী (র) প্রমুখ মনীষীগণ 5544 (১3 ১-এর অর্থ করেছেন, নবীদের সর্বশেষ 
তথা নবুয়তের পরিসমান্তি। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় “খতমুন নবুয়তের' মর্ম হলো ইসলামকে জানতে, বুঝতে, 

ব্যাখ্যা করতে বা বিধান দিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরে আর কো.না ব্যক্তির কোনো ইসমাত 

অভ্রান্ততা, ১ ই ৮৬০ এ কথা গীকার করা । 

মোটকথা, সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এর মস 

আলু নবুয়ত ও রিসালাতের যে 


5521 নামে নামকরণ করা হয়েছে। 


১০৬ ___ (সাল জণতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


লহ 

খতমে নবুয়ত প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসের দলীল : 55% £55 এর পক্ষে কুরআন ও 

হাদীসে বহুবিধ দলীল রয়েছে । যেমন- 

ক. কুরআন দ্বারা দলীল : পবিত্র কুরআনে খতমে নবুয়তের পক্ষে বহুবিধ দলীল পরিলক্ষিত 

হয়। যেমন_ 

১. আল্লাহ তায়ালা খতমে নবুয়ত সম্পর্কে বলেন- 
টে 2) 0955515055১ USL SS এ 

LUE po EGE 

অর্থাৎ, মুহাম্মদ (স) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরংএ্তিনি। হলেন 
আল্লাহর ধাসূল এবং শেষ নবী । আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ । লিউ, + 

২. অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে/তীর-দীনকে 
পরিপূর্ণ করার ঘোষণা দিয়ে বলেন- 

৮১১১৮৮০1180 ০১১০৩ ৮95 LG SS Hi LILLE | 
অর্থাৎ, আন্ত রি Lente সর 
অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ 
করলাম । 

৩% অন্যুয 8128%1২ বদ করে করে বলেন- 
i LS SEH Hs Gl 231 00 SUES 12554১870১৫ 
dy Sere gt Ale 0 
অর্থাৎ, আর এ ব্যক্তির চেয়ে বড়-জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে 
অথবা বলে, আমার প্রতি অহী অৱতীর্দ হয়েছে। অথচ তার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়নি। 
আর যে দারি করে, আমিও অবতীর্ণ'করে দেখাচ্ছি যেরূপ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। 
খ. হাদীস দ্বারা দলীল : পার "বারে শির অর্যপতাযিক বনী উনীবে খতমুন 
নবুয়ত তথা নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- 
১. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূল (স) বলেছেন, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে 
টিন ৮ 2 (৬ 
১4 ০ অৰ্থাৎ, আমার দ্বারা নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে। 
২. হযরত হোয়া (রা) হতে জন্তর বরগিত আছে রাসূলুল্লাহ সে) বলেছেন 
YES GS আও US HES 4৮845 35954 ৬ ৬৪৬ 
রাহে টোনার 
অর্থাৎ, বনি ইসরাঈলকে শাসন করতেন নবীগণ । যখনই কোনো নবী ওফাত লাভ 
ক্রতেন তৃখন অন্য একজন নবী তার ছুলাভিষিক্ত হতেন। তবে আমার পরে কোনো 
নবী নেই; কিন্তু খলিফাগণ থাকবেন এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবেন। 
শানে? হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য: করে:বলেন- be UU Lip ডা 
5৩৯১5 3 ঠো বু 32 অৰ্থাৎ, মুসার সাথে হারূনের মর্যাদা যেরূপ ছিল আমার 
সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ ব্যতিক্রম হলো আমার পর আর কোনো নবী নেই। 
8. দ্রতনারসিরানে আরেক? বলেন, রানুর 
অর্থাৎ, রিসালাত ও নবুয়ত শেষ হয়ে গৈছে, পল 
৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
isis 50589 USSG 5 i JS JES eS) 0555 ৮৫55 
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হও) ৮১ পিএ ০১০৯৪ ৬৮ Ll ৯০ 93 ১1805; JU 
HANES Lf LLG 
অর্থাৎ, আমার ও অন্যান্য নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি নির্মাণ 


করেছেন এবং তাকে করেছেন; কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখেছেন। 
| উস হে ছন হৰ আস ন খত সৱাহ পে) হল আছ 

বলতে লাগল, এ ! 

হলাম সেই ইটের ছ্বান। কারণ আমি এসেই টেনেছি। আর অন্য 


বর্ণনায় এসেছে, এ সর্বশেষ ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী। 
৬. রাসূলুল্লাহ (স) অন্যত্র বলেন- এরি 
0 50 ০১ 2101 ১25 53 ৬৯৮০ GG A ৬6 ৮০4০৭ ০21 
9 0৮৪93850535 le তি 5।/458 
অর্থাৎ, আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মদ ও আম্মি আহমদ এবং আমি মাহী 
(উচ্ছেদকারী)। আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর উচ্ছেদ,করবেনএবং আমি $১5 তথা 
একক্রকারী, রাহাত রি 
3 তথা সর্বশেষ যার পর আর কোনো নবী 
গ. যৌক্তিক দলীল : তা পির কুরান ও এরর দাতা সম্নেিদি কোল 
ঘোষণা নাও থাকত, তাহলেও কয়েকটি কারণে মুহাম্মদ (স)-কে শেষ নবী হিসেবে আমরা 
বিশ্বাস করতে বাধ্য হতাম । যেমন- / 
১. মহানবী (স)-এর আগমনের পর্কাকননবীহ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তার পরে 
অন্য নবী বা রাসূল আগমন আগমনী । যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বাণী মানুষকে 
জানাবেন । যেমন রাস (আ.)-এর বব 
রর ২০4 be GL Ly Vs 
পা কুরান হন বে, তাঁর পরে মানবজাতির মধ্যে কোনো নবী 
বা বাৰ্তাবাহক আসবেন । 


ই গাত ছিপ সামি এক তলে দক ভিন আপু 
শিক্ষাহিনদণাঙ্। তার মাধ্যমেই মহান আল্লাহ দীনের পূর্ণতা দান করেছেন। যেমন 


ইরশাদ 
ক SLM 55555185555 FESO BAS HCE 
৩. নবীগণের আগমন এবং দাওয়াত ছিল নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য । এজন্য তাদের 
চি চা কা যা ক 
সন আদম দিন ন মতন আত ক ক 
উনি নি করেছেন 


লারা শা 
7103১961352 ০18 2৩ ২ ৩৮ এ 
এভাবে পবিত্র কুরআন ও সকল হাদীসের কিতাবে অসংখ্যবার মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়ত 
সম্পর্কে সত্যায়নপূর্বক বলা হয়েছে, তিনিই শেষ নবী; রই 
এমনকি তার পর যারাই নবুয়তের দাবি করবে, তারা দাজ্জাল ও চরম 
কুরান হাদীসের পর সাহাবায়ে কেরামের ইলম এবং বন্ধ মত রয়েছে বে, রাসূল 
০৮৯৮০৮৯১১১৭ নেই। তিনিই শেষ নবী। একইরূপে' ইজমা 


রয়েছে সকল ইমাম, মুজতাহিদ, » মুহাদ্দিস, অলী বুযুর্গ ও গোটা মুসলিম 
উম্মাহর; এ ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই। 


১০৮ ৬রাল ভর ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


SENS GS SIS: 

খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের দাবি : কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যারা 

মহান আল্লাহর সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শনপূর্বক খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে, তারা কয়েকটি 

যুক্তি উপস্থাপন করেছে। যেমন- 

১. ১555 40 032453 ৬515 অত্র আয়াতের ব্যাপারে তারা বলে, নবীগণের 
শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব $১4 (5.5 -এর অর্থ হলো নবীগণের শ্রেষ্ঠ । 
এ আয়াত দ্বারা নবুয়তের সমাপ্তি উদ্দেশ্য নয় । 

২. তাদের দ্বিতীয় যুক্তি হলো, অন্য নবীর কাছ থেকে আল্লাহ বের্ূপ অনীর্্ভর্্িদীছিলেন 
নবী মুহাম্মদ (স)-এর থেকেও একইরূপে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল4াআর”তা হলো, 
পরবর্তীতে আগত নবীর ওপর ঈমান আনয়নপূর্বক তাকে সাহায্য”ক্রা/ তাদের দলীল 
হলো- 0১১৮ ৩537585৮315 LIST 
অতএব বোঝা গেল, নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়নি। 

5500১৬৮৮১5৬ { 

55% £55 অশ্বীকারকারীদের দাবি খণ্ডন :(56:%1| £55 অস্বীকারকারীরা পবিত্র 

কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে ৌজামিলররিয় নিয়ে দলীল পেশ করেছে। বেমন- 

১. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের প্রথম দাবি অযৌক্তিক । কারণ সকল 
অভিধানবেত্তার একমত্যে +১5 শব্দটিকে সর্বশেষ, সমাপ্তি ও চূড়ান্ত অর্থে ব্যবহার করা 
হয়েছে; অথচ তারা শ্রেষ্ঠ অর্থ গ্রহ রুরেছে যা ইজমাবিরোধী, সুতরাং তা অগ্রহণযোগ্য । 

২. তাদের দ্বিতীয় দাবি “পূর্ববর্তী নুরী এবং মুহাম্মদ (স)-এর একই প্রতিশ্রুতি" এ দাবি 
5341 {55 এর সাথে অযৌক্তিক ও অসংলগ্ন । কারণ সকল নবী থেকে দাওয়াত, 
তাবলীগ এবং বিধানারলির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল। 

৩. কুরআন সুন্নাহরঅসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণের সামনে তাদের একটি দলীলেরও যৌক্তিকতা 
খুঁজে পাওয়ায়, না; বরং এটা তাদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার দলীল । অতএব সাব্যস্ত 
হলো 54% £১ তথা মুহাম্মদ (স)-এর দ্বারাই লবুয়তের পরিসমাপ্তি হলো। কেয়ামত 
পর্যস্ত/আর, কোনো নবী রাসূল আসবেন না। তথাপি যারা নবী হওয়ার দাবি করবে তারা 
দাজ্জাল, চরম মিথ্যাবাদী, মুরতাদ ও কাফের বৈ কিছুই নয়। যারা এরূপ ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিদেরকে বিশ্বাস করবে, তারাও কাফের হিসেবে গণ্য হবে। 


53৮১525৮451 05 5১8০0 42: 

খতমে নবুয়ত অন্বীকারকারীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে হযরত সাওবান (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
বলেছেন_ 51১15 2 4৫ 555 LS 3995 38455 ভগ ৩5 33847 LG 
০৮ 25 3 54241 অর্থাৎ, আরো জেনে রেখ, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ 
জন চরম মিথ্যাবাদী আগমন করবে । এদের প্রত্যেকেই নিজেদেরকে নবী বলে দাবি করবে। 
অথচ আমিই সর্বশেষ নবী । আমার পরে আর কোনো নবী নেই। 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম মুজিযা ছিল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়া। বাস্তবেও 
তা-ই ঘটেছে। কারণ তার ওফাতের পরপরই আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের সময় 
ভগ্ুনবীদের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুসায়লামাতুল কাযযাব, 
আসওয়াদ আনাসী , তোলায়হা ও সাজাহ। 


আজ ইসলামিক স্টাডিক্ত তৃতীয় পত্র ১০৯ 


এরাই 5811 (১-কে অদ্বীকারপূর্বক নিজেদেরকে নবী বলে দাবি করে। সাথে সাথে 
বিভিন্ন ভূখণ্ডে আরো কিছু ভগ্তনবীর আবির্ভাব ঘটে ৷ 

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা 
করেন এবং কঠোরহস্তে দমন করেন। এরপরও সময়ের আবর্তনে বিভিন্ন ভূখণ্ডে £55 
ই চির উিনি RNG CREPE RECT 


মা যা কাদিয়ানীদের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ পাঞ্জাবের 


বেশকিছু 
ইংরেজরা সমর্থন এবং অর্থ দিয়ে সর্বাত্মক সাহায্য করার ফুলে, এ বিভা, মুরতাদ দলটি 
কিছুটা প্রসারিত হয়। 
বিভিন্ন দেশে এদের তৎপরতা : কাদিয়ানী সম্প্ািবীর বিভিন্ন দেশে বিশ্ান্তি ছড়ায় 
এবং তৎপরতা চলমান রাখে। তবে মুসলিম বিশে উঁলেখযোগ্য কোনো প্রভাব বিতর করতে 
পারেনি। কারণ সৌদি আরব, পাকিস্তান ও ইরান এদেরকে সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা 
করেছে। 
বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের অবস্থান :. পথহারা এ দলটি নিজেদেরকে আহমদিয়া মুসলিম 
জামায়াত নামে পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। ঢাকার 
বকশিবাজারে এদের কেন্দ্রীয় অঞ্চিস, রয়েছে। এমনকি তাদের সংরক্ষিত পৃথক মসজিদও 
* রয়েছে। প্রকাশ্যে বা গোপনে (তারা বিভিন্ন ছানে বামপন্ছি সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় 
তৎপরতা চালিয়ে প্রভাব, বিস্তার/করার চেষ্টা করছে। পক্ষান্তরে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ এদের 
অমুসলিম ঘোষণার জন্য সরকারের নিকট চাপ অব্যাহত রেখেছে। 
উপসংহার : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমেই 56:1| (১: তথা নবুয়তের 
সমাপ্তি হয়েছে।তীর-পর আর কোনো নবী এ বিশ্বভুবনে আগমন করবে না। যেহেতু খতমে 
নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস ছাপন করা ফরয, সেহেতু একে অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ 
মুসলমুর্ষ্ীহ। 


BUG 9141 JES EE Ls s HULL LL 15: 0) gt mn 
telly Td AGS 20 প্র 

= প্রশ্ব: ত দা ত পম 

কেন মুজিযা দ্বারা রাসূলগণের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন 

উত্তলু।। উপস্থাপনা : মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথের দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য 

পৃথিবীর আবহমান কাল থেকে থেরিত হয়েছেন অসংখ্য নবী লী তাঁদের দিত 

পালনের ক্ষেত্রে সম্মুখীন হয়েছেন নানা প্রকার প্রতি সিডি! তাই মহান আল্লাহ এ 

পালত সুন করত তলের দিয়েছেন বিশেষ অলৌকিক স্নতা 

চা | 

2-এর পরিচয় :-. , , . £ 

আভিধানিক অর্থ : 000) শশা এর ওবনে ১১৫ ₹:4| বহবচনে 5342) এর 

অর্থ হচ্ছে 


১১০ বাল ললত্রাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


প্রেরণ করা । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 211 ০11) ৮4155 I ye 
দূত পাঠানো ৷ যেমন বলা হয়- 5১১৬০ 20515: JETER 

* পয়গাম বা বিশেষ বার্তা ৷ যেমন আল্লাহর বাণী- 523১2553১৮5 ২০3 

4.১ তথা চিঠি। 

. ১2৯1 তথা সংবাদ ৷ 

মিশন (Mission) | 

পারিভাষিক সংজ্ঞা: পরিভাষায় ২1--.১-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. আল্লামা লোকমান নাসাফী (র) বলেন- 93 545 $ 525 WEG. ৩৯ 
15515 ৯৪ ৯৫৭ অর্থাৎ, আল্লাহ ও তার সৃষ্টিকুলের জ্ঞানী মধ্যে কোনো 
বান্দাদের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করাকে 210১ বলা হয়। 

২. আল মুনজিদ অভিধান প্রণেতার মতে- $4 22312 LL FS ০৯ 
৮০৭ জিরার রিজাল করেছেন। তার প্রতি মানুষকে আহ্বান করার 


৩. ইহা) বলেন- pf 

US ৩১৯১ ১১০০৫৯৮ ১৬এ Ay 0551 ১১251 

ই GATES দিলেন 

অর্থাৎ, আল্লাহ তার সৎ ও একনিষ্ঠ বান্দ্রাঃথেকে কাউকে নবী নির্বাচিত করার পর তাকে 

আসমানী সংবাদ প্রেরণ করে অন্যদের নিকট তা পৌছানোর পর যে নির্দেশ দেন, তার 
নাম রিসালাত। 

৪. আল মুজামুল ওয়াসীতশরপ্তোিলেন- , 

tn ৩৯31০104415 2105191555০ 2 
০১-$।১/-32৬৯৯]: 

০১৬১০ ০ ওাস দেচ কালা দিক দি 

তা করা হলো- 

১. জানত জাহান্নাম সম্পর্কে সচেতন করা : মানুষকে তাদের কর্মের পরিণাম তথা 
জান্নাতের শুভ সংবাদ ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে তাদের কল্যাণ ও 
অব সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- Lu 34 ES 211415৮1510 SESS Sing StS 

২. আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা : আল্লাহর দীনকে বাতিল ও মানব চরিত্রবিধ্বলৌ 
রি ENR SE TS 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

MSSM th SHE Bh 335 SHG 435 Gf ৬31৬১ 

৪ আজান আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যে সংযোগ ছ্থাপনের 
একমাত্র মাধ্যম হচ্ছেন নবী রাসূলগণ। যেমন আল্লাহতায়ালার বাণী-, 

-211155 55550 20385 58985 

৪. কিতাব শিক্ষাদান : হেদায়াতের বাণী সংবলিত আল্লাহর আয়াতগুলো মানবজাতির নিকট 
পৌছে দিয়ে তাদেরকে জ্ঞান, হেকমত ও *11 (55 শিক্ষাদান করতঃ তাদের সার্বিক 
. পরিধি বিধানের উদ্দেশ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


reals; L535 33155551312 6655 ২ SES Gil Lg 
-2$5155152585160 05 (84285228৯13 LiCl 


SALT 
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৫. আসমানী কিতাব পাঠ করা : এশী বাণী পড়ে শুনানো এবং এর আলো  -৩৯-এর 
জ্ঞানদানের মহান দায়িত্ব রাসূলগণের ওপর অর্পিত । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলে- 
ESHA 45205131885 3৮০০ Les SAG SS 
৬. ওরা গা সৎকর্মের সুসংবাদ এবং দুষ্র্মের অস্ত পরিণতির ভয় 
প্রদর্শনের জন্য রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
13555 1375 25 als টা ৮0145 
৭. কল্যাণ প্রদর্শন : পুরষ্কার ও তিরস্কার সংক্রান্ত আল্লাহর ফয়সালা উপলব্ধি করার ক্ষমতা 
সৃষ্টির জন্য মানুষের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে সার্বিক কল্যাণ প্রদর্শনের জনা নুরী রাসূলগণ 
প্রেরিত হয়েছেন । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- টা 


ERENCES তে 
৮. উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : মানবজাতির যাবতীয় চারিত্রিক কলুষর্তা দূর করে তাদেরকে 
অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত করার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণ এসেছেন। 
যেমন নবী করীম (স) বলেন- 5X59 790 5১ 
৯. পরিশুদ্ধকরণ : মানবজাতিকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নর্বীরাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। 
১০. আল্লাহর পরিচয় প্রদান : মানুষের নিকট আল্লাহরগুগাবলি ও পরিচয় তুলে ধরার জন্য 
দলিল ট 
শির - 
উঠ on Me জরা হৃদ রন 
হেদয়াতের জন্য অসংখ্য নবী বা ক্রেন। অনেক অলৌকিক বিষয় দ্বারা প্রদান 
ত পলা যাহ কে কি 


১. বিশ্বমানবতার হেদায়াতকল্পে এ ধরাধামে যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন অসংখ্য নবী রাসূল । 
দাওয়াতী কাজেসসকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে 
চর নটি "শি করেছেন বেসন রিভার বলেন 

\ SILI 850 91131055105 Ua 

২. নবুয়ত ওঁ রিসালাতের দাবিকে সত্যায়ন করার জন্য রাসূলদের 5৯. প্রদান করা 
হয়েছে। যেমন- কুরাইশদের নিকট রাসূল (স) স্বীয় নবুয়তের সত্যতা প্রমাণের জন্য 
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করেন৷ 

৩. মানুষকে ঈমান গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে রাসূলদের ০১৯৮ দেয়া হয়েছে। 
যেমন হাদীসে এসেছে- 42:01 4:12 Al CG NS CISL 

8. ভুয়া নবুয়তের দাবি থেকে বিরত রাখার মানসে রাসূলদের মুজিযা দেয়া হয়েছে। 

৫. অবিশ্বাসী সমাজের বিশেষ ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের ওপর রাসূলগণের ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার নিমিত্ত রাসূলদের মুজিযা দেয়া হয়েছে। যেমন- ফিরাউনের জাদুর 
ওপর হযরত মুসা (আ)-এর মুজিযা প্রদর্শন । 

৬. সাধারণ মানুষের জন্য যা অসম্ভব তা রাসূলদের পক্ষে সম্ভব, এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
নবুয়তের সপ সি ৬ 0 
(আ)-এর কুষ্ঠরোর্গ ও জন্মান্ধ ভালো করা এবং মৃতকে জীবিত করার মুঁজিযা | 
৭. দাওয়াতি কাজে সংকট মোকাবেলায় নবী রাসূলগণ মুজিযাপ্রাপ্ত হয়েছেন। 

উপসংহার : বিশ্বমানবতাকে- আল্লাহ প্রদত্ত জীবনাদর্শের পথ প্রদর্শন করার জনাই নবী 

রাসূলগণের আগমন ঘটে । এ শুরুদায়িত্ব পালনে সহজতার জন্য তারা অলৌকিক ক্ষমতা 

মুজিযা দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হন। 


১১২ ৱাল জনাই" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 
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-15 ৫1225 
un ॥1-৮154 ও 01525 বলতে কী বোঝ পরটীরত ভিত 
হযে নাক বং ১০০১ বৰ ফা. টি 


উত্তল্র।। উপস্থাপনা : পু 
যে, রাসূল (স)-এর মিরাজ সত্য । এটা ছিল তার জীবনে সংঘটিত অন্যতম প্রধান/মুজিযা । 
যা 'স্বপ্নযোগে নয়; বরং বাস্তবে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে সংঘটিত হয়েছিল । এর মাধ্যমেই 
রাসূলুল্লাহ (স) পাচ ওয়াক্ত নামাফসহ আরো অনেক নেয়ামত মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
হাদিয়াস্বরূপ পেয়েছিলেন। 
SJL: 
*1:১1-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : %/-:. শব্দটি বাবে +.2%]-এর মাস্সদার; যা ৫-১ - ০ থেকে 
গৃহীত । এর অর্থ- J} $45, তথা রাত্রিকালীন ভ্রূণ ॥৷ঞ্রার রাতের ভ্রমণকেই আরবি 
ভাষায় ৮15২1 বলা হয়। K 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী পরিভাষায় ইন্সুরাঃহলো- 
১১০] ০৫0৮৯] ১২৪ কও 215 40 ৮:০০ 2০ 
। ৬০৪৭ 
অর্থাৎ, ইসরা হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর; এ৷ ১৯,৭ থেকে ৮4৪৭ ৮৯: পর্যন্ত 
ভ্রমণ। 
২. কারো ভাষায়- 44 2 MG ba MN A SAL 
৩. প্রতিহাসিকগণ ও, যুহাদ্দিসগণ রাসূল (স)-এর অলৌকিক এঁতিহাসিক নৈশভ্রমণকেই 
৮1554 বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
8. ইসরা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা বনি ইসরাঈলে ইরশাদ করেন- 
REY ৮] 619৯0 mil ৩৪ 315 ssl ১ ০৮5 
EE HEE | 
টা ০০ 
।৮-এর পরিচয় : 
টপ 019 শব্দটি [332 মাসদার থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ- 
উর্ধ্বগমন, উপরেও ইত্যাদি। এটি (2.-এর এ)? নাশ সীগাহ।' সুতরাং এর 
অর্থ দু'ধরনের হবে। যথা- ১. উর্ধ্বগমনের একটি বড় যন্ত্র, ২. উর্ধ্বগমনের সিঁড়ি বা 
যানবাহন । 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- 

INS 58304050852 লাকা (5 ৩০ 05৮] 
অর্থাৎ; + মিরাজ হলো মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তীর সানিধ্যে প্াসূল্‌ (স)-এর উরধ্বাকাশ ভ্রমণ । 
২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

LENA 00855৮০4045 Lg 2১05 210 4:2 44555 09৮৮] 
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৩. টিরাজেররনিরিডিকেহ্রারহরী নলের 
ELAM ০$ ait 6৮৮ 0) LG GAUGES ০2 
০1৮৮ লড 09 Eo HGS Lhe হী এ 05 ৬১০ ১৬65 
পনি 54620585০৮3 855 
অর্থাৎ, মিরাজের ঘটনা সত্য । মহানবী (স)-কে রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে। তাকে 
জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে প্রথমে আকাশে ওঠানো হয়, অতঃপর উর্ধ্বজগতের যেখানে 
আল্লাহর ইচ্ছা ছিল সেখানে নেয়া হয়। আর তথায় আল্লাহ যা দেয়ার ইচ্ছা ছিল, তা দিয়ে 
তাকে লারা করন বহি জার হি দন নার 
অন্তর মিথ্যা বলেনি, যা সে দেখেছে। 
5 00045171051 AE: PSY 
মিরাজ জাগ্রতাবস্থায় নাকি নিদ্রাবস্থায় : SOE © PENT 
নাকি নিদ্রায় সংঘটিত হয়েছে, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নে প্রদত্ত হলো- 
১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত,:(আইলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
আকিদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী (র) বলেন 
AEN ০৪ ১৯৪ ০৮০৪) ৮১0 ৫৮১০ ও ৬৯, না 
০8৮) ০5204555৬১০ ০:50 
অর্থাৎ, ভিতর জন রািতিরাইিজলে তব করানো মরেছে। এরর 
সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ যৃতদূর ইচ্ছা ছিল ততদুর উর্ধ্বলোকে গমন করিয়েছেন। 
২ ৭ 
55165 ১8৯১৮ FAD এ G0) ২0115510951 
fe ed sd 
অর্থাৎ, মী) এর সশরীরে আকাশপানে জাগ্রত অবস্থায় মিরাজ সংঘটিত হয়। 
অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা করেছেন ততটুকু উ্ধ্বলোকে গমন হওয়াটা সত্য । 
দলীল ; মিরাজ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কয়েকটি দলীল উপস্থাপন 
করেছেন । যেমন- 
ক. £1341 {1,91 (নকলী দলীলসমৃহ) : তারা স্বীয় মতের সমর্থনে নিস্লোক্ত দলীল 
উপস্থাপন করেছেন। 
১. মহান আল্লাহর বাণী 
FEE dl 215৯ ১:০০ 2 900 ৯৮১০ Sl উঠ ০৩৪০ ৭ 
Saat 55 41952 ১৪ LUGS GSU tall পা 
43955 SAGE UIE 8৫3 স০ 4575 UI jv 
এতে কোনো সন্দেহ নেই যে; উপরোন্লিখিত দুটি আয়াতে বান্দা বলতে দেহ ও 
আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিকেই রজনীতে ভ্রমণ করানোর কথা বলা হয়েছে। 
_ এর ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী (র) বলেন, আল্লাহর বাণী ১১১% ১: অংশটি: দ্বারা 
সশরীরে মিরাজ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । কারণ ২: হলো, দেহ ও বূহ- 
এর সমষ্টি। 


১১৪ ঘোল শ্বাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


২. অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
এড ০০5 ০৩ SUG ES LS LE ০15% 55415 555 435৩ 4 
etal 0১6 ৪১145547১51 ৭ 
৩. রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- ১০০৪০] ৩৫ EAN ৪৯৮ ৩ 3558 ৬555 7 
2৮০০ 2] 09 52 25 ১৫৪০] ৩১৪ LS 3948 ৮250 এ 
এ দ্বারাও প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিরাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল। 
খ. আকলী দলীল : মিরাজ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ভ্রন্লাল জামায়াত 
তথা হকপদ্ছিদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো, কাফেররা স্বপ্নকে বিশ্বাস করত এবং 
বাস্তব জানত; কিন্তু তা সত্তেও তারা এবং কিছু নওমুসলিম মিরাজ অস্বীকার করে 
এবং অসম্ভব বলে দাবি করে। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানাযায়, রাসূলুল্লাহ (স) 
জাত অবস্থায় দৈহিকভাবে মিরাজ হওয়ার কথা বলেছিরেন। 
২. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেম়েরমতে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিরাজ 
ঘুমন্ত অবস্থায় হয়েছিল। তাদের দলীল- 
ক. আল্লাহর বাণী- ০611 £583 3) এ) 5750 515 0 
খ. মুয়াবিয়া (রা) বলেন_ £510০ G34 
গ. আয়েশা (রা) বলেন- LSA (-.০) ১: LLL 38010 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসন্থবারা প্রমাদিত হয়, মিরাজ ঘুমন্ত অবস্থায় ্বপ্নযোগে হয়েছে। 
তাদের দলীলের জবার : ক? উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 
এখানে (5) দ্বারা 33105 535 তথা চাক্ষুষ দর্শন উদ্দেশ্য । 
খ. মুয়াবিয়া (ব্রা)এর হাদীসের উত্তর হলো এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তার. ইসলাম 
গ্রহণের/$ রুছর পূর্বে মিরাজ হয়েছিল। 
গ. আয্মেশা রা)-এর হাদীসের অর্থ হলো, তার দেহ ও আত্মা একই সাথে ছিল। 
৩. £58$ তথা দার্শনিকদের অভিমত : দার্শনিকরা মিরাজকে কাল্পনিক ব্যাপার ও 
মিথ্যা বলেছেন। তাদের মতে, সশরীরে কোনো মানুষের পক্ষে উর্ধ্বগমন সম্ভব নয়। 
দার্শনিকদের যুক্তি : দার্শনিকগণ নিজেদের মতের সমর্থনে দুটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যথা- 
১. আকাশে আরোহণের জন্য যে দ্রুতযানের প্রয়োজন ছিল সে যুগে এরূপ কোনো যানবাহন 
ছিল না। অতএব মিরাজ আকাশপানে হওয়া অসম্ভব । 

২. উৰ্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করতে হলে আকাশ ফেটে যাওয়া ও পুনরায় জোড়া লাগা আবশ্যক। 
অথচ এটা অসম্ভব । 

দার্শনিকদের দলীলের জবাব : 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে তাদের যুক্তির জবাবে বলা হয়, সে যুগে 

-  দ্রুতগতিসম্পন্ন যানবাহন ছিল না; কিন্তু আল্লাহপ্রদত্ত বোরাক ছিল বিদ্যুতের চেয়েও 
অধিক গতিসম্পন্ন। 

২. দা্পনিকদের বীর বক্ির জবাবে বলা বার আকাশ ফেটে যায় আবার মিলিত হও 
সম্ভবু।. . এ hE 
দলীল: 


SILLIMAN) 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১১৫ 


SIAM Agia: 

মানবজীবনে মিরাজের গুরুত্ব : মানবজীবনে মিরাজের গুরুত্ব অপরিসীম। মানবতার 

মুক্তিদূত বিশ্বনবী (স) আল্লাহ তায়ালার আমন্ত্রণে যে এতিহাসিক উর্ধভ্রমণ করেছেন, 

মানবজীবনে এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। নিচে মিরাজের কতিপয় গুরুত্ব তুলে ধরা হলো। 

১. প্রগাঢ় ঈমান : নবী করীম (স)-এর মিরাজের ঘটনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রতি 
ঈমান তথা বিশ্বাসের মাত্রা অসীমভাবে বেড়ে যায়। এ ইলাহী কুদরত ও তার ক্ষমতার 
নমুনা প্রমাণিত হয়। ফলে মানুষ যাতে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে 
তার প্রতিই মিরাজের ঘটনা ইঙ্গিত করে। 

২. রিসালাত ও নবুয়তের প্রমাণ : আল্লাহ তায়ালা মহানবী (স)-এর মিরাজের, মধ্য দিয়ে 
বিশ্ববাসীর সামনে তার রিসালাত ও নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করেছেন /কুরআন মাজীদে 
ইরশাদ হয়েছে- 

০১৪৭ ১১:০০] ০10৭0 ১৯২৭। ৬৪ ১ 9৮ আলা 5 ০০০ 

৩. আল্লাহর নিদর্শন উপলব্ধি করা : মহান আল্লাহর পরিচয় জানা মানুষের জন্য অপরিহার্য । 
তাই তিনি স্বীয় কুদরত ও নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেই তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ 
(স)-কে মিরাজ গমন করিয়েছেন। যেমন কুরআন, মজীদে ইরশাদ হয়েছে 
রঃ ১0531১52294 

৪. সময়ের গুরুতৃ : নবী করীম (স)-এর মিরীজাদীর্ঘ সময়ের হলেও দুনিয়ার সময়ের গতি 
বন্ধ করে দিয়ে তা ঘটানো হয়েছে(বলে “ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন। এতে 
মানুষের প্রতি সময়ের গুরুত্ব তুলে(ধরা হয়েছে। 

৫. দ্বিধাহীন স্বীকৃতি : আল্লাহ ও তার/রাসূলের যে কোনো আদেশ নিষেধের প্রতি দ্বিধাহীন 
আনুগত্য প্রদর্শনের মধ্যেই রয়েছে মানবজীবনের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন 
:নাজাত। প্রিয়নবী (স)-এর মিরাজের ঘটনা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রশ্নসাপেক্ষ হলেও 
ঈমানের দাবিতেই তা নির্ধিধায় মেনে নেয়া কর্তব্য । এ কারণেই প্রিয়নবী (স) পৃথিবীতে 
এসে মিরাজের, ঘটনা বর্ণনা করলে হযরত আবু বকর (রা) তা অকপটে বিনাপ্রশ্নে সত্য 
বলে স্বীকৃতি দেন। * 

৬. মুক্তিবা্তা: মিরাজ মানবজীবনের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তিসনদ। মিরাজের 
সর্বোত্তম শিক্ষা নামায । এর মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে তার সামখ্বিক মুক্তিলাভের পথ 
প্রদর্শন করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে" 

RAGS is tS ৪০101 

৭. আল্লাহর দীদার : মিরাজের শ্রেষ্ঠ উপহার নামায । এ নামাযের মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহর 

, দীদাদ লাভ করতে সক্ষমতা অর্জন করে। যেমন বলা হয়েছে- tie ii 
০১৮০) অর্থাৎ, নামায ঈমানদারের জন্য মিরাজস্বরূপ। 

উপসংহার : /15:.১ তথা মিরাজ ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত অনন্য 

মুজিযা, যা পূর্ববর্তী কোনো নবী রাসূলখণের যুগে ঘটেনি। আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে 

প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও উর্ধ্বারোহণ অসঞ্চব 
নয়। মিরাজের ঘটনীবলির মধ্যে আরো অনেক মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন আধুনিক 
বিজ্ঞানীরা ইমা আযম আবু হানীফা (র) বলেন_ 5% 46০ ৬০ ৯. ০১৮ $55 

35 +3522" অর্থাৎ, মিরাজের সংবাদ সত্য যে তা প্রত্যাখ্যান করবে সে বিদয়াতি ও 

বিভ্রান্ত । ইসরা ও মিরাজ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। 


১১৬ বাল ভ্রত্াহ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৪. সালাত 
ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল সালাতের সামাজিক গুরুত্ব ও আধ্যাত্মিক গুরু 


85৫6 LH TGA LG BLAU CLS NM iis: 0-)01$2॥ জ 
সস ৩০ ॥ সালাত কাকে বলে? সালাত কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের 

দাও। 

ML Sil 25510 25901 56150 ১ Ball Giz Ls SI 
অথবা ১৮:১০ ওয়াজিব, সত ও নফল সালতসমৃতরদাও। 
উজ ।৷ উপস্থাপনা : 21551252512 ০5258 ১০ অর্থাৎ; নিশ্চয় সালাত 

কাজ থেকে বিরত রাখে। সালাতের, স্বাধ্যমে বান্দা আল্লাহর 

অর্জন করে তার প্রিয়ার হয়। কাজেই বোঝা যায়, আঁলাহন সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির 
একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সালাত । নিম্নে প্রশ্নালোকে সালাতের সালাতের আলোচনা করা হলো। 
5৮ ০১১৬০: চট 
৪১:০-এর পরিচয় : সালাতের পরিচয় নিম্নরূপ-_ 4 
আভিধানিক অর্থ : $১:০ ৮ নিন 
Lilie; ছান কাল পাত্রভেদে শব্দটি অভিধানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 
৯ আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ২% + তথা অনুগ্ৰহ, দয়া ইত্যাদি । 
২. বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হরে *১ তথা পরার্থনা। 
৩. ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- ১:52: তথা ক্ষমা প্রার্থনা । 
৪. নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ-ুবে- দরূদ পড়া । 
৫ 
৬ 


. পশুপাখির সাথে সলপৃক্ত,হলে অর্থ হবে- তাসবীহ পড়া। 

. তবে এখানে ৪১৫ শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান ও আহকামের সমষ্টি ‘সালাত’ অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে। ইংরেজিতে বলা হয়- চ১তা, 

০ শর চি *"পর্কে জনৈক কমি, লিখেছেন 


Alb 311033127, * 4 5৮4১০ 0120০ 
অর্থাৎ, Nhs ee ERTES, দরুদ, দোয়া ইসতিগফার। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় সালাত হচ্ছে 
-২:৯১৯১॥ ৩১৭৩ SLANT ০5 Ue ৩৯ 
অর্থাৎ, কতিপয় নির্দিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট আরকানসমষ্টির নামই সালাত ৷ 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গরনথে বলা হয়েছে 
LS ULSD GALES ১1 ৩৯ 
অর্থাৎ, সালাত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ইবাদতের নাম, শরীয়তে যার নির্দিষ্ট সময়সীমা 
বর্ণিত হয়েছে। 
৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 

Lele ৮95 155 ১4১ FEC TEE ০৫১ WE EI FS: % 
অর্থাৎ সালাত একটি ইবাদত যার জনা কিছু রোকন রয়েছে এবং তা নির্ধারিত কিছু 
যিকির (তাসবীহ) ও সীমাবদ্ধ কিছু শর্তের মাধামে নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন করতে হয় 

৪. ফিকনুষ সুন্নাহ গ্ন্থকারের মতে- 
4101 ১১5 2১855 2:৯৯ JUS Ji ১০৯ 5005 2০০] 


HLL ২০৯১৮ AUS 
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৫. কারো কারো মতে- 1০১১০১5 28:০০ Los DSS গত ও৯ 
মোটকথা, নির্দিষ্ট কিছু মারকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত একটি ইবাদতের নাম সালাত। 
যা আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওপর ফরয করে দিয়েছেন। যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর আর 
শেষে রয়েছে তাসলীম। সালাতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- £৯14-|॥ 1১:০1 
HEAR Fy 
৩০০1০? 
সালাতের প্রকারভেদ : মিনহাজুল মুসলিম গ্রন্থে আল্লামা আবু বকর আল জাযায়েরী (র) 
শরীয়তের বিধানভেদে সালাতৃকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- 
১. ০৯3% (ফরয), ২. 4. (সুন্নাত), ৩. 441 নেফল)। ৯ 
74৮ « বি 
১. £34541 4 (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা), ৃ 
২. 2:41 ১১% 15. (সুন্নাতে গায়রে মুয়াকাদা)। ভি. 
মিনহাজুল মুসলিম গ্রন্থকার ওয়াজিব সালাতকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদারণতন্তর্ভুক্ত করে ওয়াজিব ও 
সুন্নাতে মুয়াক্কাদাকে সমপর্যায়তুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন! সুতরাং এখন প্রকরণ হিসেবে 
সালাত চার প্রকার ৷ যথা- ১. ১৯$]া (ফরয); ২. $644 £:/.. (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা); 
৩. 2১8$405:5 £4£. (সুন্নাতে গায়রে মুয়ারাদা);:৪. ১4% (নফল)। 
আন করিতেন নারির সাতে ধান তকে বরকে করে এফং 
সুন্নতে মুয়াক্কাদা ও সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাকে সুন্নাত সালাতের অন্তর্ভুক্ত করে সালাতকে 
চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- 
১,৮৯3] (ফরয); ২. »৯0ািজীজিব ৩.২% (সুন্নাত); ৪. 3৮%11 (নফল)। 
নিম্নে এ চার প্রকার সালাতের।বির্রণ প্রদত্ত হলো- 
১. ০৯3০ (ফরয): রর সালাত হলো দৈনিক পাচ ওয়াক্ত সালাত । যথা- 
পল ২ আতর ঘর 'ও ছল) 
সালাত সম্পর্কে রাসূল (স) বলেন- 
সু x dy tae ০৮০ 0 
HS 20105201552 411 0504 bE ১০5 0054 05 
USE sy UME x Le Le IB Lp ol 
২. ৮90 (ওয়াজিব) : ওয়াজিব সালাত হলো- 
ক. এশার সালাতের শেষে বিতর সালাত । 
খ. দু'ঈদের সালাত । ৬ 
৩. ৮০4 সুন্নাত): সুন্নাত সালাত হলো- 
. ফজরের সালাতের ফরযের পূর্বে দু'রাকাত সালাত (সুন্নাতে মুয়ান্ধাদা)। 
+ মাগরিবের সালাতের ফরযের পর দু'রাকাত সালাত (সুন্নাতে. মুয়াক্কাদা)। 
এশার সালাতের ফরযের পর দু'রাকাত সালাত (সুন্নাতে মুয়াকাদা)। 
ফরয সালাতের সাথে পর্যায়ক্রমিক সালাত, যেমন- আসরের ফরয সালাতের পূর্বে 
চার রাকাত সালাত ৷- এশার ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দু'রাকাত 
সালাত (সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্ষাদা)। 
. কিয়ামুল লাইল। যেমন 'ভাহাজজুদ (সুন্নাতে গায়রে মুয়াকাদা)। 
তারাবীহ সালাত (সুন্নাতে গাররে মুয়ান্াদা) ৷ 
. তাহিয়্যাতুল মাসজিদ (সুন্নাতে গায়রে মুয়ান্ধাদা)। 


ঢা ফাষিল॥ ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) ৯ ৬. 


প্রকে ক 
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জ. অযু শেষে দু'রাকাত সালাত (সুন্নাতে গায়রে মুয়ান্ধাদা)। 
ঝ. সালাতুদ দুহা (সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা)। 
এ. যোহরের পূর্বে এবং জুমার ফরযের পূর্বে ও পরে চার রাকাত করে সালাত আদায় 


,করা সুন্নাত (মুয়াকাদা)। 
৪. 4১1 (নফল) : নফল সালাত হলো- 
by সালাতুল ইন্তিসকা ৷ 
খ. মালার এছাড়া চরে অসিত ক, ওয়াজিব ও সুন্নাত সালাত ব্যতীত 
অন্যান্য সালাত নফলরূপে বিবেচিত । 
উপসংহার : সালাত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত । আমরা যেসব সালাত আদায় করি 
সেগুলো উপরিউক্ত অন্তর্ভুক্ত । অতএব সালাতের বিধান জানার জন্য এ 
প্রকরণসমূহের জ্ঞান রাখা মুমিনের অবশ্য কর্তব্য । eo’ 
22506 2355 1205 pts BS San ০৮) কা) 065. আর 
SAREE ০৬142 
জর প্রশ্ন : ৩১ ॥ 2: এর অর্থ কী? অতঃপর পচ ওয়াজ, ফরয সালাতের সময়সীমা 
এবং মুস্তাহাব সময় বর্ণনা কর। 
উন্তসু উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার বাণী- PEP, Le NEC EE HOC 
(5555 সালাত মুমিন জীবনে আবশ্যকীয় কর্তব্য এটি আল্লাহ তায়ালা ও তীর মুমিন 
ia bosses shill Sade Bb bss ial 
দৈনিক পাচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সীয়া.ি নির্ধারণ করে দিয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত আলোচনা 
উপছাপন করা হলো। 
৩৮১৯) ৮৪৮5 
»১০-এর অর্থ : সেন. 
আভিধানিক অর্থ : 26 শব্দটি ১১: | এটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে £১1$1:০7 
ছান কাল পাত্রভেদে শব্দটি অভিধানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 
১. আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- ২25১5 তথা অনুধহ, দয়া ইত্যাদি। 
২. বান্দার, সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- (24 তথা প্রার্থনা । 
. ফেরেশতীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- ১০১১: তথা ক্ষমা প্রার্থনা । 
নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- দরূদ পড়া। 
পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- তাসবীহ পড়া। 
. তবে এখানে ৪১:০ শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান ও আহকামের সমষ্টি 'সালাত' অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে । যাকে ইংরেজিতে বলা হয়- Prayer. 
5১-০ শব্দের অর্থ সম্পর্কে জনৈক কবি লিখেছেন- 
০ 4৮৮৮4১৮1০৮৫ 
অর্থাৎ, অভিধানে সালাতের অর্থ চার রহমত, দরুদ, দোয়া ইসতিগফার ৷ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় সালাত হচ্ছে- 
-২2০$৯১০০ ০১৭৩ মু LUSH ৮5 200 ৫৯ 
অর্থাৎ, কতিপয় নির্দিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট আরকানসম্টির নামই হচ্ছে সালাত। 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত খরন্থে বলা হয়েছে 
LSB BUSA 58891445505 05 
অর্থাৎ, সালাত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ইবাদতের' নাম, ইসলামী শরীয়তে যার নির্দিষ্ট 
সময়সীমা বর্ণিত হয়েছে। 


এ কী _ 


কে ৯০০৩ 
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৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 

Loris ১9525 ILS SI 2০৮৮০১5১৬0া ১555০ ৫৯ 
অর্থাৎ, সালাত একটি ইবাদত: যার জন্য কিছু রোকন রয়েছে এবং তা নির্ধারিত কিছু 
যিকির (তাসবীহ) ও সীমাবদ্ধ কিছু শর্তের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হয়। 

৪. ফিকনুস সুন্নাহ গরন্থকারের মতে- 
4101 ৯5 2১০ 2৬০৯৯ JUS ওঠা, ১০০ tue Sa 
2008555০055 
৫. কারো কারো মতে-২--১4-১+ ২5০১ ₹:+১:৯১৭ ১৫৩00 Gs - 
মোটকথা, নির্দিষ্ট কিছু আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত একটি ইবাদতের নাম়ন,সালাত ৷ 
যা আল্লাহ তায়ালা ওপর ফরয করে দিয়েছেন। যার শুরুত্েঃ্রয়েছে তাকবীর 
আর শেষে রয়েছে তাসলীম ৷ সালাতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


nib sla ১১১০1 


৩২:১0 1612442৮20৬: 
পাচ ওয়াক্ত ফরঘ সালাতের সময়সীমা * ইমামগপ্রনমিউভিদসহ পাঁচ ওযা্ত ফর 


হু সেক, হে সু থকে ফেন রাসুল সর 
- ৮৮৯|। 00 | ১০১০৯ ৯১/০ ৬৯ 
লতি 2: পৰ্যন্ত ফজর সালাতের শেষ 
সীমা, সূর্যোদয় পর্যন্ত নয়। /৯ 
২. যোহরের সালাতের সময়সীমা ৫ সূর্য পশ্চিমাকাশে, হেলে গেলে যোহরের সালাতের 
ওয়াক্ত শুরু হয়। যেমন আল্লাহতায়ালার বাণী- ৷ এ a 
তবে যোহরের শেষ্‌ সময় জম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
ক. ইমাম শাফেয়ী ও সাহেবাইন রে) বলেন, প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত বর্ধিত 
ছায়া তার সান হলে, যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়। যেমন রাসূল (স)-এর বা্ী-, 
AEE NESTS 003 ১০০ ol BNL 
খ. দার হানীফা (র).এর ইত, ছায়া ব্যতীত ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পৰ্যন্ত 
যোহরের ওয়াক্ত বাকি থাকে । তার নিয়োক হাদীস হাদীস- 
26১৯০ ০8555050940) 
৩. আসরের সালাতের সময়সীমা : উপরোল্লিখিত মতানুসারে যোহরের সালাতের ওয়াক্ত 
শেষ হওয়ার পর থেকে আসরের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়। তবে এর শেষ সময় 
সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান । যেমন- 
ক. সুফিয়ান সাওরী, আবু সাওর (র) প্রমুখের মতে, সূর্যের রং হলুদ হওয়ার আগ পর্যন্ত 
আসরের ওয়া্ বাকি থাকে। যেমন হাদীসে এসেছে- 
ক বীজ ভিন SE ১ 
খ. ও সহ ওলামার মতে আসরের 
ওয়াক্ত বাড়ি থাকে ৯ জি 
STAG ১5035 ০58৬5 US 452৬5 
৪. মাগরিবের সালাতের সময়সীমা : সূর্যাস্ত হলেই মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত শুক হয়। 
* " আর এর শেষ সময় সম্পূর্রে মতভেদ রয়েছে । ঘেমন- 
ক. ইমাম আবু হানীফা' (র)-এর মতে, 385 তথা পশ্চিমাকাশের লালিমা দূরীভূত না 
হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের সময়সীমা অবশিষ্ট থাকে। যেমন হাদীসে 
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দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের সময় । 

উল্লেখ্য, +4১-এর সংজ্ঞা নিয়ে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, পশ্চিমাকাশে লাল রেখার পর যে সাদা রেখা 
দেখা যায় তাই ১40১ 

২. সাহেবাইন বলেন, সূর্যান্তের পর পশ্চিমাকাশে যে লালিমা পরিলক্ষিত হয়, 
তাকেই ৯.১ বলে। 
এখানে সাহেবাইনের মতের ওপরই ফতোয়া ৷ 

খ. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, সূর্ধান্তের পর আযান, অযু এবং পাচ/রাক্যত সালাত 

আদায় করতে যতক্ষণ সময় লাগে- সে সময় পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত রাকি গ্রাকে। 

৫. এশার সালাতের সময়সীমা : এশার সালাতের সময় ১2, বিদুরিত্/হওয়ার পর হতে 
আরম্ভ হয় এবং সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্বত এর সময় বার্তি9ক। যেমন হাদীসে 
এসেছে- ৯] ১17504৩১৯৮০] ১৯৬ ৯11 
১১১৮০ -১১৫ তবে রাতের একতৃতীয়াংশ 
পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) 

ne ES saat cs S21 215১ 
অর্থাৎ, যদি আমার উম্মতের ওপর কঠিন মনে লা করতাম তবে অবশ্যই এশার সালাত 
আমি রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব ক্লরে,আদায় করতাম ৷ 


৩১০৮১০৬৫৫৯৪ USAIN: 
পাচ ওয়াক্ত সালাতের মুস্তাহাব সময় ঈ পাচ ওয়াক্ত সালাতের মুস্তাহাব সময় নিমরূপ_ 
১. ফজর : 

ক. ইমাম আবু হানীকা্(র)ভএর মতে, ফজরের সালাত এমন সময় শুরু করা মুস্তাহাব 
যখন রাতের.জন্ধকার বিদৃরিষ্ঠ হয়ে দিনের আলো ফুটে উঠতে শুরু করে। যেমন 
রাসূল (স)-এর বাণী- ১১1 (1 5 ১৯15 344 অর্থাৎ, তোমরা 
ফজরেরংসালাত আলোকিত হলে আদায় কর। কেননা এটা পুরস্কারের জন্য বড়। 

খ. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, 1১ তথা অন্ধকারে ফজরের সালাত আদায় করা 
ষ্তাহাব। তার দলীল হযরত জাবের (রা)-এর হাদীস- 

rl Lat 6454 9 
২. যোহর : 


ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, গ্রীত্ষকালে যোহরের সালাত দেরি করে এবং 
শীতকালে তাড়াতাড়ি আদায় করা মুন্তাহাব। দলীল- 
ll 35040 GS By LLG ১৯০ 5 

খ. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, সর্বাবন্থায়ই যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি 

আদায় করা মুস্তাহাব । 
৩. আসর: 

ক. ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র) বলেন, আসরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় 
করা মুস্তাহাব । 

খ. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, সূর্য লাল রং ধারণ 
করার শেষ ওয়াক্তে আসরের সালাত আদায় করা মুস্তাহ'শ। যেমন মহানবী 
(স)-এর বাণী- ৷ 45:০5 ১১৯৯৪] ৬৮ 

৪. মাগরিব : এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, মাগছিনের সালাড'তাড়াকৃতি আদা 
করা মুস্তাহাব। কেউ কেউ ফরযও বলেছেন। 
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৫. এশা : এশার সালাত রাতের একতৃতীয়াংশের পর আদায় করা মুস্তাহাব। যেমন রাসূল 
(স)-এর বাণী- 
ile SIM ০৭১ ০ ৭] 5৯53 0425৭ ৩৪ এট ট1 ৯1 
উপসংহার : ইসলামে সালাতের গুরুত্ব সর্বাধিক | সালাত ব্যতীত ইসলামী জীবন কল্পনা করা 
যায় না। তাই সঠিক সময়ে দৈনন্দিন সালাত আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য । 


৭০৯ 0০৯1৫ 0505 2৯] 7335 4৯] AS: (VIE 

-১৮১]। ০৩৫৮৭৩৮০505 ots 
প্রশ্ন : ৩২1 ০১:০-এর অর্থ কী? সালাতের শর্ত ও রোকন কয়টি ও.কী কী? অতঃপর 
পীচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের সময়সীমা বর্ণনা কর। 
উহ উপস্থাপনা: সালাত মুমিন জীবনে সৰ্বাপেক্ষা গুরুতৃপূর্ণ ইবাদত হাদীসে এসেছে- 
£1০ 321 0%, অর্থাৎ, জান্নাতের চাবিকাঠি হলো সালার্ত'। এ সালাত শুদ্ধভাবে 
আদায় করতে হলে কতকগুলো বিধান মেনে চলতে হয় । নিম প্রশ্নালোকে সালাতের 
সময়সীমা ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো 
৩:১৫ এঠি5 2 
৪9:০-এর অর্থ : সালাতের অর্থ নিমরূপ- 
আভিধানিক অর্থ : ১১০ শব্দটি ১১4! এটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে ১51-০; 
স্থান কাল পাত্রভেদে শব্দটি অভিধান্লে/বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 
১. আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ, হবে ২-১5 তথা অনুগ্রহ, দয়া ইত্যাদি। 
২. বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- ৮24 তথা প্রার্থনা । 
. ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- ১/৬১১-:.] তথা ক্ষমা প্রার্থনা । 
নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- দরূদ পড়া। 
. পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- তাসবীহ পড়া । 
. তবে এখানে ১১০ শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান ও আহকামের সমষ্টি ‘সালাত’ অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে ।যাকে ইংরেজিতে বলা হয়- Prayer. 
৪১:শব্দের অর্থ সম্পর্কে জনৈক কবি লিখেছেন- 

Abs 535১ ১৮/: ৬1৫ 

অর্থাৎ, অভিধানে সালাতের অর্থ চার- রহমত, দরুদ, দোয়া ইসতিগফার । 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় সালাত হচ্ছে- 

1. ০২০১ 90596 BYE ১৫০০ ১৪ IU ৫৯ 
অর্থাৎ, কতিপয় নির্দিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট আরকানের সমষ্টির নামই সালাত। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

LAN ০৪3004৮4০40 2৮০০৯] 8 ৫৯ 
অর্থাৎ, সালাত হচ্ছে এমন একটি নির্দিষ্ট ইবাদতের নাম, শরীয়তে যার নির্দিষ্ট সময়সীমা 
বর্ণিত হয়েছে। 

৩. : আশ্লামা জুরজানী (র) বলেন-. 
‘CEE ৮9৯5 Lgl 283 Lata NEE IU 2 
অর্থাৎ" সালাত একটি ইবাদত: যার জর কিছু রোকন রয়েছে এবং তা নির্ধারিত কিছু 
যিকির (তাসবীহ) ও সীমাবদ্ধ কিছু শর্তের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হয়। 


GROG 
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8. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকারের মতে- 
210 52855 1285 82০2০ 305 865 LACES 2045 Saf 
| Kl 234,510 2225১৮০1055 
৫. কারো কারো মতে- ব:-$-১ ০ 83১০৫ Lada s USSU ৫৯ 
মোটকথা, নির্দিষ্ট কিছু আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত একটি বিশেষ ইবাদতের নাম 
সালাত। যা আল্লাহ তায়ালা মুমিনগণের ওপর ফরয করে দিয়েছেন। যার শুরুতে রয়েছে 
তাকবীর আর শেষে রয়েছে তাসলীম। সালাতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
£১৫১ 1১০16 slat ail 
৩৮৮৯০: 
সালাতের শর্তাবলি : সালাতের শর্তাবলি নিম্নরূপ- 
১. নিয়ত করা : সালাত আদায়কারীকে পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট সালাতের"কথা মনে মনে স্থির 
করতে হবে। কেননা হাদীসে এসেছে- ০:51) 1451 51 
২. শরীর পাক : অযু কিংবা গোসলের প্রয়োজন হলে তু সমাধা করে শরীর পবিত্র করা। 
কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- 334 ASL) 
৩. কাপড় পাক : যে কাপড় পরিধান করে সালার্ভ৷ আদায় করবে, তা পবিত্র হওয়া । যেমন 
৪. সালাতের জায়গা পাক : যে স্থানে দাড়িয়ে টল ত পি যম যে ত সৰি দত 
৫. সতর ঢাকা : সতরের পরিমাণ. হলো, পুরুষদের জন্য নাভী থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত, আর 
মহিলাদের জন্য হাত, পা, মুখ ব্যতীত সমস্ত শরীর । 
৬. কিবলামুখী হওয়া : কাব্/শ্ীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করা। কেননা 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৫ 8432313155 
৭. নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা : শরীয়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সালাত আদায় 
করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- র রিনি 
65335 035 9১১৮৮] ৮5 ৬০৫ ৪০৯০) 
৩০৫৯০: 
সালাত্রে।রোকনসমূহ : সালাতের রোকনসমূহ নিম্নরূপ-. 
১. তাকরীরে তাহরীমা বলা : সালাতের শুরুতে }£41 £1 বা এ জাতীয় শব্দ দ্বারা সালাত 
শুরু করা । কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- $%49 $55 
২. কিয়াম করা : সক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে দাড়িয়ে সালাত আদায় করতে হবে। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 53555580534 
তবে অসুস্থতা বা অন্য কোনো ওজরে বসে কিংবা শুয়ে সালাত আদায় করতে পারবে। 
৩. কেরাত পড়া : ফরয সালাতের প্রথম দু'রাকাতে এবং অন্যান্য সালাতের সকল রাকাতে 
সূরা ফাতিহার সাথে পবিত্র কুরআনের যে কোনো সূরা অথবা বড় এক আয়াত কিংবা 
ছোট তিন আয়াত পাঠ করা। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে . 
-91১8 | ১৫545515134 
৪. রুকু করা : এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ- $১415) 515405, ' | 
সেজদায় যাওয়ার পূর্বে সামনে কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে.রুকু করতে হয় । 
৫. সেজদা রুরা : নাক ও রূপাল .ছাঁরা যমীনের উপর সেজদা করা । যেমন আঁন্মাহ কলেন- 
EB ULE Gil 
৬. তাশাহহুদ পাঠ : শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা । 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১২৩ 


০১১51615514 Cassia LUI: 
পাচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের সময়সীমা : ইমামগণের মতভেদসহ পাচ ওয়াক্ত ফরয 


১. 


সালাতের সময়সীমা পর্যায়ক্রমে নিয়ে পেশ করা হলো- 

ফজরের সালাতের সময়সীমা : ইমামগণের সর্বসম্মতিঞ্রমে ফজরের সালাতের সময় 
সুবহে সাদেক হতে শুরু হয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে । যেমন রাসূল (স)-এর 
বাণী- AMS Hp ৮১৮৮০ pil plo bij 

তবে ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, ১৮৪! পৰ্যন্ত ফজরের, সালাতের 
শেষসীমা; সূর্যোদয় পর্যন্ত নয়। 


, যোহরের সালাতের সময়সীমা : সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে গেলে যোরছরীওয়া্ত অর 


হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- ১ J 5a sf 0 

তবে যোহরের শেষ সময় সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভে৷ (রিয়েছে। যেমন- 

ক. ইমাম শাফেয়ী ও সাহেবাইন (র) বলেন, টু বর্ধিত ছায়া 
ত ন “এরা - 


শেষ হওয়ার পর থেকে আ্লরে্টসালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়। তবে এর শেষ সময় 
ক. সুফিয়ান সাওরী, আবু মার (র) প্রমুখের মতে, সূর্যের রং হলুদ হওয়ার আগ পর্যন্ত 
আসরের ওয়াজ ৰকি থাকে যেমন হাদীসে এসেছে- 
4 -৮0 45৮5 ০১৯ ১৮৯০ ১৯৩ isl 
খ. ইমাম আর ফা ও পাকে হে টির ররর সরান পর্যন্ত আসরের 
ওয়াঞ্জব্রা থাকে । যেমন (স)-এর বাণী 
« hes UL nt LIS 00952582828 11 ১5 


. মাগরিবের সালাতের সময়সীমা : সূর্যান্ত হলেই মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়। 


আর এর শেষ সময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে । যেমন- 

ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, 34:১ বা পশ্চিমাকাশের লালিমা দূরীভূত না 
হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের সময়সীমা অবশিষ্ট থাকে । যেমন হাদীসে এসেছে- 
অর্থাৎ, 3%:5 তথা লালিমা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের সময়। 
উল্লেখ্য, 9৮:১-এর সংজ্ঞা নিয়ে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, পশ্চিমাকাশে লাল রেখার পর যে সাদা রেখা 
দেখা যায়, তাই 5$:১ 

২. সাহেবাইন বলেন, সূর্যান্তের পর পশ্চিমাকাশে ফেঁ লালিমা পরিলক্ষিত হয়, 
তাকেই ১১ বলে। 

॥.॥.* =, এখানে সাহেবাইনের মতের ওপরই ফতোয়া । ,. 

খ. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, সূর্ধান্তের পর আযান, অযু এবং পাঁচ রাকাত সালাত 
আদায় করতে যত সময় লাগে_ এ সময় পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত বাকি থাকে । 


১২৪ (ঠাল আগত্জাহ" ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৫, এশার সালাতের সময়সীমা : এশার সালাতের সময় 3.১ বিদুরিত হওয়ার পর হতে 
আরম্ভ হয় এবং সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় বাকি থাকে। যেমন হাদীসে 
এসেছে- $১) 275613৯5৬০0 ৬৯ 
৯০২৬৯ ৮০৪ তবে রাতের একতৃতীয়াংশ 
০৮৮81 

TED EEG রিনি ৬ 051 
আনে রর ফা তবে অবশ্যই এশার সালাত 


আমি রাতের শ পৰ্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করতাম । ১৬] 
উপসংহার : শরীয়ত ১৯১৯৮৪:১১+-, অর্জনের 
যার হু জীবনের গথা করত 


৪ নস জপ ৯১০০৫ 
কী কী? পাচ ওয়াক্ত সালাতের মুস্তাহাব, মাকরূহ ও নিষিজ্জ সময় বর্ণনা কর। 


উত্তল।। উপস্থাপনা : ইসলামের দ্বিতীয় জ্ঞ্ভ সার্ণাত। পাচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের নির্দিষ্ট 
সময় রয়েছে। তাছাড়া সালাত 'আদায়ের/মুক্সহাব, মাকরূহ ও নিষিদ্ধ সময়ও ইসলামে 
সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিয়ে এসব-সময় ও সালাতের ওয়াজিব সম্পর্কে আলোচনা 
করা হলো। < 
514210550৬৯ 
78: এর আভিধানিক অর্থ: “নিলি নাজিগ এর বহুবচন 
হচ্ছে 5194: স্থান কালংপরারভেদে শব্দটি অভিধানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 
১. আল্লাহর সাথে জম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- 1555 তথা অনুগ্রহ, দয়া ইত্যাদি। 
বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- £১ তথা প্রার্থনা । 


£ 


টা 
Fp 
{রঃ 
44 
ী 3 
3 
ত্র 


অর্থে ব্যবহার হয়েছে । যাকে ইংরেজিতে বলা হয়- Prayer. 


৪১: শব্দের অর্থ সম্পর্কে জনৈক কবি লিখেছেন- 

০/৮৮। ৪১ 54) ১৮০: YSU nig ile 
অর্থাৎ, pe Abdo দ্র দরুদ, দোয়া ইসতিগফার ৷ 
2 En Dall i 


৪৭ করলে ১. পালা জলা 
-২০$০৯১০॥ ০৯১৭৩ ৮৬৫৮] 5৭ ৮5 2৪ ৩৯ 
অর্থাৎ, কতিপয় নির্দিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট আরকানের সমষ্টির নামই সালাত । 


2৫5৩১ ৭2 


২. বিন পন্য 


নাম, শরীয়তে বার নিদিষ্ট সময়সীমা বর্ণিত হয়েছে। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র . ১২৫ 


৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 

-২3:৯১০ Sl Sls ASG Laois SSIES IU 2 
অর্থাৎ, সালাত একটি ইবাদত, যার জন্য কিছু রোকন রয়েছে এবং তা নির্ধারিত কিছু 
যিকির (তাসবীহ) ও সীমাবদ্ধ কিছু শর্তের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হয়। 

8. ফিকহুস সুন্নাহ ্রন্কারের মতে- 
00 ১১২ tis 2০০০৯ YUNG 390 ১4৯ 2১55 2505 ৮ 
8752 
৫. ETO er 2 ড 
মোটকথা, নির্দিষ্ট কিছু আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত একটি ইবাদতের,নাম সালাত । 
যা আল্লহ তায়ালা মুমিনগণের ওপর ফরয করে দিয়েছেন। যার শর্তে রয়েছে তাকবীর 
আর শেষে রয়েছে তাসলীম । সালাতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন 
উই Sinai 


৩৮৯ ১০০৩: 
তের প্ৰশ্নৰ । লোকে করা রিবা সতের, জি 


>. “সালাতের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহ/পড়া।। যেমন হাদীসে এসেছে- 4 ০ 3 
১09] 2550, অর্থাৎ, সূরা ফাতিহা ছাড়া সালাত হয় না। 

২. সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি:সুরাঅথবা বড় এক আয়াত কিংবা ছোট তিন আয়াত 
মিলানো। যেমন আল্লাহ তায়ালটরলেন- 31381 ১ 545 ৮ 38550 

৩. সালাতের আহকাম তুর্তীবসহ আদার করা? বেমন- কিয়াম বা দীড়ানোর পরে 
রুকু করা এবং রুকুরংপর সেজদা করা। 

8. প্রথম বৈঠক করণ! 

৫. উভয় বৈঠকে, তাশাহহুদ পাঠ করা। 

৬. ফরয সালাতের প্রথম দু'রাকাতে সূরা মিলিয়ে পড়া। অন্য সকল সালাতে প্রত্যেক 
রাকাতে ফাতিহার পর সূরা মিলানো। 

৭. তাদ্রীলে আরকান করা। অর্থাৎ রুকু, সেজদা ইত্যাদি ধীরছ্থিরভাবে এবং পূর্ণভাৰে 

: রা NEE মা নে RTE 
বলেছিলেন- ০155 536 ০5 14555 0: ৪ 

৮. EE i Tam nen Er Gn পারে সেরে 
সালাম দ্বারা সালাত শেষ করা ফরয । 

৯. বিতরের সালাতে দোয়ায়ে কুনুত পড়া 

38: দুদের সালাতে বিতীয় রাফ তের কুকুর পূর্বে ছয় তাকবীয় আদায় ফরা। 

১১. যে সালাতে উচ্চৈযস্বরে কেরাত পড়ার নির্দেশ, সে সালাতে উচ্চঃ্বন্বরে কেরাত পড়া । 

১২. যে সালাতে আন্তে কেরাত পড়ার নির্দেশ রয়েছে, সে সালাতে আস্তে কেরাত পড়া। 

১৩. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া । 


Spill USN SUSI: 
জেক সতের সুনান তনয় -পীচ ওয়াক্ত সালাতের মুস্তাহাব সময় নিমমরূপ- 
ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ফজরের সালাত এমন সময় শুরু করা 
মুস্তাহাব, যখন রাতের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে দিনের আলো ফুটে উঠতে শুরু করে। 
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যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- ১১৭] (০21 5 ১১০ 33৯: অর্থাৎ, 
তোমরা ফজরের সালাত আলোকিত হলে আদায় কর। কেননা এটা পুরস্কারের 
জন্য বড়। 

খ. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ১.১ তথা অন্ধকারে ফজরের সালাত আদায় করা 
মুস্তাহাব। তার দলীল হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীস- 

০ bi SS IU 
২. যোহর : 

ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, গ্রীষ্মকালে যোহরের সালাত দেরি, করে এবং 

শীতকালে তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব। তার দলীল হচ্ছে_ * 
lal 30144054188 ৩৩ ৮৪ ১5 

খ. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, সর্বাবস্থায়ই যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি 

আদায় করা মুস্তাহাব। 
৩. আসর : 

ক. ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র) বলেন; আসরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় 
করা মুস্তাহাব। 

খ. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, সূর্য লাল রং ধারণ 
করার পূর্বে শেষ ওয়াক্তে আসরের/$সালাত আদায় করা মুষ্তাহাব,। যেমন মহানবী 
(স)-এর বাণী- ০১১ 1555 ১৯ ১৮৯০ ৮১৩ 

৪. মাগরিব : এ ব্যাপারে সকল ইমায়.একমত যে, মাগরিবের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় 
করা মুস্তাহাব। কেউ কেউ ফরযণ্ডরলেছেন। 
৫. এশা : এশার সালাত রাতের একতৃতীয়াংশের পর আদায় করা মুস্তাহাব। যেমন রাসূল 

(স)-এর বাণী- এ রঃ রাহী! 

Hs STALE ০4250 GEIS ESAS লেগ ০০ GASTON 


৩১০১১০৫৫4৮4 U3 SUSI : 
পাতি "তর মাকরহ'সময়সমূহ ; পাচ ওয়াক্ত সালাতের মাকরূহ ওয়াক্তসমূহ 


১. ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত। * 

২. আসরের পর সূর্য অন্ত যাওয়া পর্যন্ত । তবে এ দু'সময় কাযা সালাত আদায় করা যাবে। 

৩. সুবহে সাদেকের পর দু'রাকাত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত আদায় করা। 

৪. সূর্যান্তের পর মাগরিবের সালাত আদায়ের পূর্বে অন্য যে কোনো সালাত আদায় করা। 

৫. মধ্যরাতের পর এশার সালাত আদায় করা। 

৩১৮১১০৩৮414 EUS: 

পাচ ওয়াক্ত সালাতের নিষিদ্ধ £ সালাত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হলেও এমন কিছু 

সময় আছে যখন সালাত আদায় করা । যেমন- 

১. সূর্যোদয়ের সময় : সূর্যোদয়ের সময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ । 

২. দ্বি-প্রহরের সময় : ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ । 

৩. সূর্ান্তের সময় : যখন সূর্য অন্ত যায়, তখন সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। যেমন 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- ৮:০৯ 4:১০ ০১৯ ১১৯০ এ চি 

উপসংহার : ইসলামী জীবনযাপনে সালাত অতি গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক ইবাদত। সুতরাং 

সালাত সংক্রান্ত উল্লিখিত বিধানাবলির যথাযথ অনুসরণ করে একে যথাসময়ে আদায় করা 

প্রতিটি মুমিনের অবশ্য কর্তব্য । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১২৭ 


[EEE CERT EEL (01 Ha ৮৯৪৪ Li: এ nm 
165 
প্রশ্ন: ৩৪ ৷৷ হুকুমসহ সালাতের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তহাবসমূহ লেখ। 
উতর উপস্থাপনা : সালাত মুমিনের জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হাদীসে 
এসেছে- 1১৫০] 20 LU অর্থাৎ, বেহেশতের চাবিকাঠি হলো সালাত। এ সালাত 
শুদ্ধভাবে আদায় করতে হলে কতকগুলো বিধান মেনে চলতে হয়। নিম্নে এ সংক্রান্ত 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
পাবা 
সালাতের : সালাত ইসলামী জীবনবিধানের দ্বিতীয় সন্ত //ঈীমানের পরেই যার 
ছ্থান। সালাত করার কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় করণীয় আছে, যা-দলীলে কাতয়ী তথা 
অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। সেগুলোকে সালাতের 'ফরযূ বলা হয়। হানাফী 
মতাবলম্বীদের মতে, সালাতের ফরয ১৩টি । সেগুলো আবার, দু'ভাগে বিভক্ত । যথা- 
ক.2১:-1-355 তথা সালাতের শর্তসমূহ । 
খ. 5১:০1 ১04) তথা সালাতের রোকনসমূহ। 
ক. সালাতের শর্তাবলি : সালাতের শর্তাবলি নিম্নরূপ 
১. ০4৮১০৯০০৫৭১ টিন টি তিন 
ছির করতে হবে। কেননা হাদীসে এসেছে- ০£% 15; 422৭ 12% 
২. শরীর পাক : অযু কিংবা্ডর্গোসলৈর প্রয়োজন হলে তা সমাধা করে শরীর পবিত্র 
করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- 1345 152 65১ 01 
৩. কাপড় পাক : যে কাপড়/পরিধান করে সালাত আদায় করবে, তা পবিত্র হওয়া। 
৪. সালাতের জায়গা পাক : যে ছানে দাড়িয়ে সালাত আদায় করবে তা পবিত্র হওয়া। 
৫. সতর ঢাকা): ১১৮8 ০৭ পা 
আর্মহিলাদের জন্য হাত, পা, মুখ সমস্ত শরীর। 
৬. কিরলামুখী হওয়া : কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করা। কেননা 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- ০ 455 13153 
৭. নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা : শরীয়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সালাত 
আদায় করা । এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
835 is ১5150 ০15 ৬৪৫ ৪৮৯/০। 
খ. সালাতের রোকনসমূহ : সালাতের রোকনসমূহ নিমনরূপ- 
১. তাকবীরে তাহরীমা বলা : সালাতের শুরুতে 2:৫1 $%] বা এ জাতীয় শব্দ দ্বারা 
সালাত শুরু করা । কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- %4$ ৫1455 
২. কিয়াম করা : সক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে দাড়িয়ে সালাত আদায় করতে হবে । যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১১535 $0 54535 
তবে অসুস্থতা বা অন্য কোনো ওজরে বসে কিংবা শুয়ে সালাত আদায় করতে পারবে । 
৩. কেরাত পড়া : ফরয সালাতের প্রথম দু'রাকাতে এবং অন্যান্য সালাতের সকল 
রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে পবিত্র কুরআনের যে কোনো সূরা অথবা বড় এক 
আয়াত কিংবা ছোট তিন আয়াত পাঠ করা । যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে_ 
9138 Gs SS Ls 134550 
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* 8. রুকু করা : এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ- ১১৯154 41344515 
সেজদায় যাওয়ার পূর্বে সামনে কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে রুকু করতে হয়। 
৫. সেজদা করা : নাক ও কপাল দ্বারা যমীনের উপর সেজদা করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- 1495 135১425 13৯: 
৬. তাশাহহুদ পাঠ : শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা । 


৪ 


৩1৫৮: 

হুকুম : উপরিউক্ত ১৩টি বিষয় ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক যদি একটিও অনাদায় থাকে, 

তবে সালাত আদায় হবে না। আর এগুলো অস্বীকারকারী কাফের হিসেবে সাব্যস্ত হবে। 

Salling: চৰ) 

সালা ওয়াজিবসমূহ : দিয়ে ফোকাহারে কেরামের কাসিম বট জিলা 

১. সালাতের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া । যেমন হাদীসে এসেছে- % £৮1০ 3 
৮৬50 1554 অর্থাৎ, সূরা ফাতিহা ছাড়া সালাত হয়না । 

২. সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা অথবা বড় এক/আয়াত কিংবা ছোট তিন আয়াত 
মিলানো । যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 554৮ $545 98334 -. 

৩. সালাতের আহকামগুলো তারতীবসহ আদায় রুরা। ধেমন- কিয়াম বা' দাড়ানোর পরে 
রুকু করা এবং রুকুর পর সেজদা করা টি 

৪. প্রথম বৈঠক করা । ৫. উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া। 


৭. তাদীলে আরকান করা,। অর্থাৎ রুকু, সেজদা ইত্যাদি এবং আদায় 
করা । তাদীলে আরকান:না করার কারণে রাসূল (স) এক ঢু ছিলেন 
-২15 SNS ৩:০০ 425 ৩:০০ 


৮. 210 {5598415 (এ বলে সালাত শেষ করা। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, 
সালাম দ্বারা-সালাত শেষ করা ফরয । 

৯. বিতরের সালাতে দোয়ায়ে কুনুত পড়া। 

১০. দুঈদের সালাতে দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর পূর্বে ছয় তাকবীর আদায় করা । 

১১. যে সালাতে উচ্চৈশ্বরে কেরাত পড়ার নির্দেশ রয়েছে, সে সালাতে উচ্চৈঃদ্বরে কেরাত পড়া। 

১২. যে সালাতে আস্তে কেরাত পড়ার নির্দেশ রয়েছে, সে সালাতে আস্তে কেরাত পড়া । 

১৩.শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া । 

৩৮৯: 

হুকুম : উপরিউক্ত বিষয়গুলো ভুলবশত তরক হলে সেজদায়ে সাহু দ্বারা তা মাফ হয়ে যায় 

এবং সালাত আদায় হয়; কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে পালন না করলে সালাত আদায় হবে না । আর 

এ ওয়াজিব বর্জনকারী শাস্তিযোগ্য হবে; কিন্তু অস্বীকারকারী কাফের হবে-না। 

৩2১ ১৮5: | : 

সালাতের : সালাতের সুন্নাতসমূহ নিম্নরূপ- 

১. তাকবীরে ত বলার সময় পুরুষ উভয় কানের লতি পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোক উভয় কাধ 
পর্যন্ত দু'হাত উত্তোলন করা সুন্নাত । ওজর থাকলে পুরুষগণ কাধ পর্যন্ত দু'হাত উঠালেও 
চলবে। যেমন- মহানবী (স) শীতের সময়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে চাদরের ভিতর দিয়ে 
বুক বা কাধ পর্যন্ত হাত বলে জানা যায়। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১২৯ 


ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যেহেতু হাদীসে আছে কাধ পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে, তাই 
কাধ পর্যন্ত নারীপুরুষ উভয়ের হাত উত্তোলন করা সুন্নাত। অবশ্য অন্য হাদীসের বরাত 
দিয়ে ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র) কান পর্যন্ত হাত উঠানো পুরুষের জন্য সুন্নাত 
বলেছেন। আর স্ত্রীলোকের জন্য কাধ পর্যন্ত উঠানো সুন্নাত। তবে হাতের কব্জি কাধ 
পর্যন্ত এবং আঙুলের মাথা কান পর্যন্ত উঠালে উভয়ের ওপর আমল করা হয়। 

২. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময়ে দু'হাতের আঙুলগুলো খুলে রাখা এবং দু'হাতের তালু 
ও হাতের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করা সুন্নাত। 

৩. তাকবীরে তাহরীমা বলে পুরুষগণ নাভির উপর এবং নারীগণ বুকের উপর হাত বাধা । 
আর হাত বাধার ক্ষেত্রে ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখতে,হবে। ডান 
হাতে বৃদ্ধা তপতি পিয়ে বাম হাতের মজি নেবার 
হাতের স্বাভাবিকভাবে রাখতে হবে। তবে দু'আঙুল দিয়ে বাম হাতের৷ ধরা 


মহিলাদের জন্য সুন্নাত। 

8. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় মাথা নত না করা সুন্নাত। ৯: 

৫. ইমামের জন্য তাকবীরে তাহরীমা এবং এক রোকন হতে অন্য,রোকনে যাওয়ার সময় 
তাকবীর জোরে বলা সুন্নাত। এটি এ 


পড়া | 

» ফরয সালাতের ৮০১5, । উনি 

১০. সূরা ফাতিহা শেষে | (আমীন) বলী, ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ই 'আমীন' বলবে। 
যেসব সালাতে ইমাম উচ্চস্বরে রেরাতণ্পড়বে, সেক্ষেত্রে সূরা ফাতিহার শেষে সকল 
মুক্তাদি নীরবে 'আমীন' বলবে শাফেয়ী মাযহাবে উচ্চস্বরে আমীন বলা সুন্নাত। 


১৪. রুকুতে মাথা, এবং কোমর সোজা ও ছির রাখা এবং দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে উভয় হাটু 
দৃঢ়ভাব্রে ধরা। 

১৫. কাণ্তিমাঅর্থাৎ রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাড়ানোর সময়ে ইমামের 41411 ৮. 
4১৯০ বলা এবং মুক্তাদির ৮১ 11154) বলা। 

১৬. সেজদায় যাওয়ার সময় পর্যায়ক্রমে প্রথমে হাটু, তারপর দু'হাত, তারপর নাক তারপর 
কপাল মাটিতে রাখা । 

১৭. জালসা এবং কাদায় পুরুষগণ বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা এমনভাবে 
খাড়া রাখা, যেন আঙুলগুলোর মাথা কিব্লার দিকে থাকে । আর নারীরা উভয় পা ভান 
দিকে বিছিয়ে তার উপর বসা । দু'হাত হাটুর উপর রাখা। 

১৮. 'আত্তাহিয়্যাতু'-এর লা ইলাহা বলার সময় শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা। 

১৯. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের সাথে দরূদ শরীফ পড়া । 

২০. দরূদের পর কোনো মাসনুন দোয়া পড়া । 

২১. প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফেরানো । 


৩1৬৬: 
£ সালাতের এ সুন্নাত কার্যাবলি আদায় করার জন্য কোনো কড়াকড়ি আরোপ করা 
। তবুও সালাতকে সৌন্দর্যমগ্তিত করার জন্য এবং রাসূল (স) যেভাবে সম্পাদন 
করতেন সেভাবে আদায় করা দরকার । 
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সালাতের ুস্তগ্রহাবসমূহ : মুস্তাহাবসমূহ নিম্নরূপ 

১ যর্িল চাদর প্রভৃতি গায়ে দিয়ে থাকে, তাহলে তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত 
| উনার সময় হাত চাদর থেকে বাইরে বের করা মুস্তাহাব। তবে স্রীলোকদের জন্য হাত 
বের না কর্রে তাকবীরে তাহরীমা বলা মুস্তাহাব। 3 

২. সালাতে দপণ্ডায়মান অবস্থায় সেজদার দিকে, রুকু অবস্থায় দু'পায়ের উপর, জালসা বা 
বৈঠকের সময়ে দু'ইাটু বা বুকের দিকে এবং সালাম ফেরানোর সময় দু'কাধের দিকে 

|| 

টা ধা সালাত পড়লে রুকু এবং সদায় তিন বারের বেশি তাস 

হাচি কাশি যতদূর নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তার চেষ্টা করে সালাত শেষ করা |: 

হাই এলে মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা চু শুলে গেলে কর রন শত দিয়ে 

" এবং অন্যান্য অবস্থায় বাম হাতের পিঠ দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা মুস্তাহাব, * 


+s . 


তি : \ 


৯06 


15955 ৫55১0 51 ৯৬৫৮৫ ৫৯ ০৪০০ 0 0০) JE 
১ কি, -3030 54150 68 ১ 

আআ প্রশ : ৩৫ 11 7১:০-এর অর্ধ কী? বিতরের সালাত কত রাকাত ও তার হুকুম কী? 

অতঃপর নফল সালাত আদায় করার হুকুম বর্ণনাকর। . 

উত্তল উপস্থাপানা : ০৪২১) ৮:১০ ৮৮১০ $৮০ ৩1 অর্থাৎ, নিশ্চয় সালাত 

মানুষকে ওনিষ্নিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে। সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর 

সন্তুষ্টি অর্জন কর্ঠরংতার প্রিয়পাত্র হয়। কাজেই বোঝা যায়, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির 

একমাত্র মাধ্যম ঈ্ঃচ্ছ সালাত। নিমে প্রশ্নালোকে সালাতের আলোচনা বর্ণনা করা হলো। 

5254৮ ৮৮৮৪ : 

সতী: সালাতের অর্থ নিয়রগ- 

আভিধানিক অর্থ : ১১০ শব্দটি ১০০ | এটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে '51$1:০$ 

ছান কাল পাত্রর্ভেদে শব্দটি অভিধানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 

১. আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- ২5১5 তথা অনুধহ, দয়া ইত্যাদি । 

২. বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- *.2$ তথা প্রার্থনা। 

৩. ফেরেশতার গাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- ১.৯: তথা ক্ষমা প্রার্থনা । 

৪. নবীর সাথে পম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- দরূদ পড়া। 

৫ 

৬ 


পশুপাখির হলে অর্থ হবে- তাসবীহ পড়া । 
দিই ৯৭০৯৭ টি রর 
হয়েছে। যাকে ইংরেজিতে বলা হয়- Prayer. 
1. শব্দের অর্ণ সম্পর্কে জনৈক কবি লিখেছেন- 
০৬৮৮ 55১52 ১০:৮১ ie 
অর্থাৎ, অভিধানে সালাতের অর্থ চার- রহমত, দরুদ, দোয়া ইসতিগফার । 
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পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় সালাত হচ্ছে- 
Loses JUIN Sy 1 315391৮5005 ৩৯ 
অর্থাৎ, কতিপয় নির্দিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট আরকানের সমষ্টির নামই সালাত। 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 
একি 
অর্থাৎ, সালাত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ইবাদতের নাম, শরীয়তে যার নির্দিষ্ট সময়সীমা 
বর্ণিত হয়েছে। 
৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
-য:3৯১এ ৯3০৮71257৫6 ৮৬৮১৭ YY ০ 
অর্থাৎ: সালাত একটি ইবাদত: যার জন্য কিছু রোকন রয়েছে এর তাঁনির্ধারিত কিছু 
যিকির (তাসবীহ) ও সীমাবদ্ধ কিছু শর্তের মাধ্যমে সমরে চট ফ্রতে হয়। 
৪. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রস্বকারের মতে- 
এ] ১55 Gis Copies ৮ মাং ৮55 Ie Saf 
ei Uist AUS 
৫. কারো কারো মতে-২--৬:৯২ ২5১৮ ২$৫০১ ৫7120 rs 
মোটকথা, নির্দিষ্ট কিছু আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত একটি ইবাদতের নাম সালাত। 
যা'আল্লাহ তায়ালা মুমিনগণের ওপর ফর্য?করে'দিয়েছেন। যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর 
০০৮০০০০০০৪৪ ৭ দিবে আলা তালা বলেন 


Ell Lal aif 


2753 15441 4৫2৯ র্‌ 

বিতর সালাতের রাকাত সংখ্যা “সালাতুল বিতর-এর রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে ইমামগণের 

মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, বিতরের সালাত তিন রাকাত। 
দলীল: তু রে) বলেন, মহানবী (স) বিতরের সালাত তিন রাকাত আদায় 


২. শক্েযীর' অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) এক বক্তব্যে বলেছেন তিন রাকাত। আবার 
০ সু বলেছ এক রাকাত 
অভিমত : ইমাম যুহরী (র)-এর মতে, রমযান মাসে বিতরের সালাত তিন 
আর অন্য সময় এক রাকাত আদায় করতে হয় । 
৪. হাসান বসরীর অভিমত : হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, বিতরের সালাত তিন 
রাকাতের ওপর মুসলমানদের একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
S75: 
বিতর সালাতের হুকুম : বিতরের সালাত ফরয, নাকি ওয়াজিব, না সুন্নাত এ ব্যাপারে 
heat hehe pied 
১. আৰু হমীফার অভিনত বোর হাল রগরগে বিতরের সালাত 


। এটাই তার সর্বশেষ অভিমত 
ও £ রাসূল স)-এর বাষী- 
১782৯ তে চর এ 29 C35 SIG AUS - 
890 ০৮৩ psi 
LL ISH SIL ৯53৯1 শট 


এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। 


১৩২ (মাল জ্লত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, বিতরের সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা । 
৩. সাহ্বোইনের অভিমত : সাহেবাইনের মতে, বিতরের সালাত আদায় করা সুন্নাতে 
মুয়াক্কাদা, যা আদায় না করলে গুনাহগার হতে হয়। 


52100502409 685: 
নফল সালাত আদায় করার হুকুম : নফল সালাত আদায় করার হুকুম সম্পর্কে দুটি অভিমত 
পরিলক্ষিত হয়। যথা- 
ক. দিনে নফল সালাতের বিধান : দিনের নফল সালাতের বিধান নিয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে । যেমন 
১ আনার রেজার ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, দিলে,বেলায় এক 
নিয়তে চার রাকাত নফল সালাত আদায় করা উত্তম। এর অতিরিক্ত, পঁ়ীমাকরূহ। 
৯ সিহত অভিমত : সাহেবাইনের মতে, দিনে চার রাকাত নফল সালাত আদায় 
করা । 
খ. রাতে নফল সালাতের বিধান : বাতের নফল সালাত সম্পর্কেও ইমামগণের মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন- 
১. রখ খাত ইমাম আবু হানীফা, (র)এর মতে, রাতের বেলায় এক 
নিয়তে চার রাকাত নফল আদায় করা যায় এবং একই সালামে আট রাকাতও আদায় 
করা যায় । আট রাকাতের অতিরিক্ত পড়া মাকরুহ 
২. সাহ্বোইনের অভিমত : সাহেবাইনেুমতে, রাতে দু'রাকাত করে চার রাকাত পড়া 
উত্তম । নফল সালাত আদায়ের বিধানে পাচ ওয়াক্তও অন্তর্ভুক্ত । 
দলীল: হাদীসে উল্লেখ আনু ৮ 
SoS Gs & Lt 315 355 3 8 জজ ৬৪41 35 
833 25 ০১১5 ॥ ও ৮:50 nl Sali 2 Lois 
১৯৮০ ৩ ল৮ TNT ST 
. ৬1০ 5৯1 00551 
উপসংহার : আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য ফরয, নিন তদা 
গুরুত্ব অপরিসীম এর মাধ্যমে আল্লাহর পরম সামিম্যলাভ করা যায়। 


৬১, ৬ 911600 Ulin Lg BLA ৮৪৪ 0 2 (YU 01650 2 un 


Ts) Sie 
= প্রশ্ন : ৩৬ ॥ সালাত কাকে বলে? সালাতের শর্ত ও রোকনগুলো কী কী? ব্যক্তি ও 
নে'সলাতের শত মরা (ফা. প. ২০১৯] 


১১৫৯5 5545৭ ১৫7 15 1255 154 214৯] ৮৮৮০5 

অথবা, ১:4০ -এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা কর। 

ফা. প. ২০১৫] 

4116১351125 ৩3 ৩ম ১১ ৯০১৮০ একা 

ত্য নি ক, বডি ও সমাজীবনেএরপরতাব বন কর ফা. প. ২০১৩] 

উজ পুলা: 288506১5195 2:85 £১1551 21 অর্থাৎ, নিশ্চয় সালাত 

ও বিদ্ধ কাজ থেকে বিত সযে। সালাতের “মাধমে বান্দা আল্লাহর 

সিন করে তার গার হর কাজেই বোঝা যার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির 

একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সালাত। নিয়ে প্রশ্নালোকে সালাতের পরিচিতিসহ ব্যক্তি ও সমাজ 
জীবনে এর প্রভাব বর্ণনা করা হলো। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৩৩ 


Sallis: 
»১:০-এর অর্থ : ৪১:০-এর অর্থ নিম়রূপ- 
আভিধানিক অর্থ : £১০ শব্দটি ১: | এটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে 1$1-- 
স্থান কাল পাত্রভেদে শব্দটি অভিধানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় । যেমন- 
১. আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- ২2১০ তথা অনুগ্রহ, দয়া ইত্যাদি। 
বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে-+2$ তথা প্রার্থনা । 
- ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- ১৬১... তথা ক্ষমা পরার্থনা। 
নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- দরূদ পড়া। 
পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- তাসবীহ পড়া। 
আব এখানে ০ টি আরকান ও আহকাম সমিতিক সলাত 
অর্থে ব্যবহার হয়েছে । যাকে ইংরেজিতে বলা হয়- Prayer. 
5১/০ শব্দের অর্থ সম্পর্কে জনৈক কবি লিখেছেন- 
srl) 130A SY nl Lie 
অর্থাৎ, অভিধানে সালাতের অর্থ চার- রহমত, দরুদ({ দোয়া ইসতিগফার । 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় সালাত হচ্ছে 
EEA - 0 8১4৮০ 0409 ৮5 80৪ ৫৯ 
অর্থাৎ, কতিপয় নির্দিষ্ট কার্য ও নিদিষ্ট 'আরকানের সমষ্টির নামই সালাত। 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত এসে ব্লা/হয়েছে- 

LA উঠ ৩04৮ 24০0 ২৬০১০ 8৯0 ৩৯ 
অর্থাৎ, সালাত হচ্ছে একটি, নির্দিষ্ট ইবাদতের নাম, শরীয়তে যার নির্দিষ্ট সময়সীমা 
বর্ণিত হয়েছে। & ৬ 

৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
৬ এ Se RE 
ত যার জন্য এবং তা নির্ধারিত 
বিকি টী) ও সীমাৰ কিছু তে ০8১০৪ চি 
8. ফিরিহ্‌স সুন্নাহ ন্থকারের 
Sls, ii Ets 300 552 ৮0৮55 ue 8৫০ 
py Bist AUS 
৫. কারো কারো মতে- ০১০১৯০ 343) 7৬:১০) 01০৯ 
মোটকথা, নির্দিষ্ট কিছু আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত একটি ইবাদতের নাম সালাত। 
যা আল্লাহ তায়ালা মুমিনগণের ওপর ফরয করে দিয়েছেন। যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর 
হালিম য়েছে: তামলীয়।। সালাতের মির্দেধমিয়ে-আর্লাহ ত্যুলা কদর 
E55 ৯৮০০ 


কে শি ০৫৫ 


৩০১: 565: 

সালাতের শর্তাবলি : সালাতের শর্তাবলি নিমরূপ- 

১. নিয়ত করা : সালাত আদায়কারীকে পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট সালাতের কথা মনে মনে ছির 
করতে হবে। কেননা হাদীসে এসেছে- ১&৮ 02114 

২. শরীর পাক : অযু কিংবা গোসলের প্রয়োজন হলে তা সমাধা করে শরীর পবিত্র করা। 
কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- 3340 :: 155৫ 01 


১৩৪ বাল জ্রাতাহ" ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৩. কাপড় পাক : যে কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করবে, তা পবিত্র হওয়া। যেমন 
“মহান আল্লাহ বলেন- ১43 21255 
৪. সালাতের জায়গা পাক : যে স্থানে দাড়িয়ে সালাত আদায় করবে তা পবিত্র হওয়া 
৫. সতর ঢাকা : সতরের পরিমাণ হলো, পুরুষদের জন্য নাভী থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত, আর 
মহিলাদের জন্য হাত, পা, মুখ ব্যতীত সমন্ত শরীর । 
৬. কিবলামুখী হওয়া : কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করা। কেননা 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 472১ 43325 135154 এ 
৭. নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা : শরীয়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সালাত দায় 
করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- EA, ও $s 
3g Mis GPA Le AEC) 
2 NaN LSS: Fr © f 
১. তাকবীরে তাহরীমা বলা : সালাতের শুরুতে ১:41 £11িরা এ. জাতীয় শব্দ দ্বারা সালাত 
শুরু করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- $243 4%$ : 
২. কিয়াম করা : সক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে দাড়িয়ে সালাত৷ আদায় করতে হবে। যেমন আল্লাহ 
তবে অসুস্থতা বা অন্য কোনো ওজরে রসে. কিংবা শুয়ে সালাত আদায় করতে পারবে। 
৩. কেরাত পড়া : ফরয সালাতের প্রথম দু'রাকাতে এবং অন্যান্য সালাতের সকল রাকাতে 
সূরা ফাতিহার সাথে পবিত্র কুরআনের যে কোনো সূরা অথবা বড় এক আয়াত কিংবা 
ছোট তিন আয়াত পাঠ করা। যেমন” পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 
al + HSE ১৮544455025 
৪. রুকু করা : এ সম্পূর্কেআল্লাহর নির্দেশ- 5:551911 (4154450 
সেজদায় যাওয়ার সর্বে সামনে কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে রুকু করতে হয়। 
৫. সেজদা করা : নাক ও কপাল দ্বারা যমীনের উপর সেজদা করা । যেমন আল্লাহ বলেন- 
এ 40045605478 
৬. তাশাহহুদ পাঠ : শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা । 
০১১০/৯৮১৯৮॥এগ 
ব্যক্তিজীবনে সালাতের প্রভাব : সালাত নিছক ইবাদত নয়; এর অনেক পার্থিব উপকার এবং 
প্রভাব ব্যক্তিজীবনে প্রতিভাত হয়। যা নামাযি ব্যক্তির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উপহারও বটে। 
নিয়ে ব্যক্তিজীবনে সালাতের প্রভাব বর্ণনা করা হলো 
১. সালাত তার আদায়কারীকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেন_ ১৫১01 5১১211১2৮১০ £৯/০৯॥ 01 
সালাত ব্যক্তির চরিত্রকে সংশোধন করে। 
সালাত আল্লাহর পথে ধৈর্য শিক্ষা দেয়। 
অন্তরকে বিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে শরীর ও পোশাককে পৃতপবিত্র রাখে। 
সালাত রবের সাথে বান্দার যোগসূত্র স্থাপন করে। 
. ব্যক্তিকে স্বীয় দায়িত্ব পালনে উৎসাহ দেয়। 
ব্যক্তিকে প্রত্যুষে জাত হতে অভ্যস্ত করে, যা তার সুস্থতার সাথে জীবনযাপনে 
সহায়ক। 


PERG 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৩৫ 
৮. শারীরিক ব্যায়াম; এর দ্বারা প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করে এবং গ্রস্থিগ্ুলো শক্ত ও 


সুকঠিন হয়। 

৯. শরীরকে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে । 

১০. সর্বদা ময়লা থেকে শরীরকে পরিচ্ছন্ন রাখে ও মনে ফুর্তি যোগায়। 

SULA ০ lal এগ? 

সমাজজীবনে সালাতের প্রভাব : সালাতের সামাজিক প্রভাব নিষ্নরূপ- 

১. সম্প্লীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে : মুসলিম সমাজের মানুষ প্রত্যহ পাচবার সালাত কায়েমের 
লক্ষ্যে মসজিদে সমবেত হওয়ায় তাদের মাঝে সামাজিক সম্প্রীতি, /কৃতীর বন্ধন, 
ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। ৯: 

২. ভ্রাতৃতবোধ জাগরণ : মুসলমানরা মসজিদে একত্রিত হয়ে জামায়াতে সালাত আদায় 
করার মাধ্যমে তাদের মাঝে এক অনুপম ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়ু। সালাতের মধ্য দিয়েই 
ধনীগরিব, রাজাপ্রজা একে অপরের বংশ কৌলীন্যের র্াদা ভুলে গিয়ে একই 
ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। 

৩. আনুগত্যের প্রশিক্ষণ : সালাতের জন্য একজন ইন নিষ্ট থাকেন, যার অনুকরণের 
মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে আনুগত্যের বন্ধনী সৃষ্টি হয়। ইমামের সঠিক নেতৃত্বে 
মুসল্লিরা পরিপূর্ণ আনুগত্যের প্রশিক্ষণ লাভুংকরে 

৪. নিয়মশৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ : মুসলমানগণ, সালাত আদায়ের লক্ষ্যে প্রত্যহ পাচবার 

নির্ধারিত সময়ে মসজিদে একক্রিতাহুয় এবং কাতারবন্দি হয়ে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও 

শৃঙ্খলার সাথে সালাত আদায়ূ,করে॥। এতে মানুষ নিয়মশৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ পায়। 

. নৈতিক উন্নতি : মানবসমাজে খন নৈতিক বা আত্মিক অধঃপতন ঘটে তখনই দেখা 

দেয় সামাজিক ঘন্দৃুকরাহ, সংঘাত ও অনৈতিকতার সয়লাব । এ সালাত মানুষের মাঝে 

নৈতিক সত্তা জাগ্তত্কুরে, তাকে মানুষ হিসেবে বাচতে সহায়তা করে। 


নি 


৬. আধ্যাত্মিক ১ একতাবদ্ধ হয়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের মানুষের 
আধ্যাত্মিক(উন্নতি সাধিত হয়। 
৭ সংঘবদ্ধ জীৱনবোধ জাগ্রত : জামায়াতবদ্ধভাবে সালাত আদায় মুসলমানদের এক্যের 


চক বা ৯য় জে সহিদ 

/দেয় । 

৮. পরিষ্কার প্রশিক্ষণ : সালাতের জন্য মুসল্লিকে পরিধেয় বস্ত্র, সালাতের 
স্থান ও শরীর পরিষ্কার এবং পবিত্র রাখতে হয়। একজন লোক পূর্ণ নামাধী হলে তার 
সকল বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা এসে যায় । এতে ব্যক্তির মনের সুস্থ বিকাশ ঘটে ও অসুস্থতা 
দূরীভূত হয়। 

৯. অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে : যে ব্যক্তি সঠিকভাবে সালাত আদায় করে সে অন্যায়, 
জুলুম ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকে । কেননা সালাতের মাঝে মানুষকে সকল প্রকার 
অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখার গুণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ৷ যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে_ ৮৫১16 ৮:১৯ ০৮৮১০ yl 15 

১০. সাম্যের বিকাশ : সাম্য বলতে Equality of opportunities-কে বোঝায় । এটা হলো- 
No man shall be placed in society that constitutes denial of the letter 
০iti72enship. বাস্তবে এ সাম্য খোলাফায়ে রাশেদা বিশেষ করে দ্বিতীয় খলিফা হযরত 
ওমর (রা)-এর যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর পিছনে সবচেয়ে প্রভাবক শক্তি ছিল 
সালাত । সালাত হলো সাম্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা । ফকির, বাদশাহ, রাজাপ্রজা, ছোটবড়, 


১৩৬ ভোল জ্রক্তাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


ধনীদরিদ্ধ সকলেই কাধে কাধ মিলিয়ে সালাত আদায় করে। সুতরাং সাম্যের বুনিয়াদ 
পত্তনে সালাতই সবচেয়ে সুন্দর ব্যবস্থা । 

১১. ভাবের আদানপ্রদান : বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে মানুষ সবসময় পাড়া প্রতিবেশীর 
খোজখবর নিতে পারে না। কিন্তু পাচ ওয়াক্ত সালাত, জুমার সালাত এবং দু'ঈদের 
সালাতে যখন মুসল্লিগণ সমবেত হয় তখন একে অন্যের খোজখবর নিতে পারে এবং 
তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়। 

$৬ সমাদৰ কত্ৰ্যবেোধ বৃষ: ‘সালাতের মাধ্যমে একজন মুমিন কর্তব্যপরায়ণতার অনন্য 

করতে পারে। এর ফলে সে পার্থিব জগতে যাবতীয় (কার্যাবলি 
৬৫88 5- 

১৩. মুসলমানদের মহাসম্মেলন : সালাত মুসলমানদের নিত্যদিনের রাষ্যতীমূলক এক 
সমাবেশ । এ সমাবেশে ইমাম সাহেব প্রয়োজনীয় হেদায়াতি ভাষ দ্বিয়ে থাকেন। তার 
বতর্যে সমকালীন সমস্যাগুলো সমাধানের পা বিধৃত খাবেরিউিলঘ করে জুমার 
খোতবায় এর বাস্তব প্রকাশ ঘটে । 

১৪. আদর্শ জাতি গঠন : ব্যক্তি সালাত আদায়ে অভান্ত হলে তার চরিত্রে সততা, 
্যায়পরায়ণতা ও উদারতার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। সালাত সর্বদা ব্যক্তিকে আদর্শ নাগরিক 
হওয়ার পথে পরিচালিত করে। যার ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের নাগরিকরা আদর্শ জাতি 
হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্থান পায়। 

উপসংহার : জীবনের ব্যক্তিগত পর্যায় থেকেনগতরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে 

জুল জে অপরিলিম। লাঙ্গল উদ এক পরান সৃক্তি রিলে 

অপরিহার্যতা চিরন্তন । 3 

Unig ots Ul, ৬ Bal ০25 is Us: 05) ) Ig m জর 

পাটি পা 


জ প্রশ্ন: ৩৭ ॥৷ ১2- ্রর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? সালাতের আধ্যাত্মিক 
গুরুতৃ বর্ণনা কর। 


উত্তল।। উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর বাণী- ১৫:০6 4) 5 ০ +5 

অর্থাৎ, নিন্দয় সালাত মানুষকে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে । সালাতের মাধ্যমে 

বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনপূর্বক তার প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়। কাজেই বোঝা গেল, বান্দার 

জন্য আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সালাত। নিম্নে সালাতের সংজ্ঞা এবং 

এর আধ্যাত্মিক গুরুতৃ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

SUNS: 

সালাতের আভিধানিক অর্থ : £1০ শব্দটি ১:০০ | এটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে 

২5195) স্থান কাল পাত্রভেদে শব্দটি অভিধানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 

১. আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- 12553 তথা অনুগ্রহ, দয়া ইত্যাদি। 

২. বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- *.০$ তথা প্রার্থনা । 

৩. ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- ১৮১১"! তথা ক্ষমা প্রার্থনা। 

8. নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- দরূদ পড়া। 

৫. পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- তাসবীহ পড়া । 

৬. তবে এখানে 5১০ শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান ও আহকামের সমষ্টি পারিভাষিক ‘সালাত’ 
অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যাকে ইংরেজিতে বলা হয়- Prayer. 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৩৭ 


5১০ শব্দের অর্থ সম্পর্কে জনৈক কবি লিখেছেন- 
-/৬৮৮ ৬১ 13313 5০৮০: YB ni Li 
অর্থাৎ, অভিধানে সালাতের অর্থ চার- রহমত, দরুদ, দোয়া ইসতিগফার । 
৩ ৮১৮১০) 2০০০॥ ৮৮৪ 
সালাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় সালাত হচ্ছে 
Loaf JUIN SIH ১459 ১০ Us ৩৯ 
অর্থাৎ, কতিপয় নির্দিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট আরকানের সমষ্টির নামই সালাত । 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- i 
4008 90335 BEAD Ea oa 
- অর্থাৎ, সালাত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ইবাদতের নাম, সরীরিন নিদি সমরনীমা 
বৰ্ণিত হয়েছে। 
৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 

২4৬০৮৮০2535 ৮0155740585 (401555005৩৯ 
অর্থাৎ, সালাত একটি ইবাদত, যার জন্য বিরল রয়েছে একং তা নির্ধারিত কিছু 
যিকির (তাসবীহ) ও সীমাবদ্ধ কিছু শর্তের, মীধ্যমৈ সম্পাদন করতে হয় । 

8. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রস্থকারের মতে- . 
এ] 0557 555 ০? JSG Jif ১০০৯৩ 5 ১ 
pL 2০০১৮ AUS 
৫. কারো কারো মতে- 1-৭3 252 2১০ 27$৮৯৯5৯এ৪টরিতা ৩৯ 
মোটকথা, নির্দিষ্ট কিছু আরক্ানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত একটি ইবাদতের নাম সালাত। 
যা আল্লাহ তায়ালা ওপর ফরয করে দিয়েছেন। যার শুরুতে রয়েছে 'তাকবীর 
আর শেষে রেডী সালাতের নির্দেশ দিয়ে আল্লহ তায়ালা বলেন- 


ost HG £৯৮০] ১৯৮: 


5 SOs tag: 


নিমরূপ- 

১. কুরআনের তাগিদ : সালাত ইসলামী জীবনদর্শনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান স্ত্। 
তাই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন- £51) 1১19 £৯:|1 1১:31 অর্থাৎ, 
তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর । এ আয়াত কুরআন মাজীদের ৮২ 
ছ্বানে এসেছে। সুতরাং সালাত কায়েম করা মুসলমানদের ওপর অবশ্য কর্তব্য ৷ 

২. আল্লাহর নৈকট্যলাভের মাধ্যম : আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যলাভই মুমিনের পরম 
শি পপ 

ধন্য হয়। মহানবী (স) ইরশাদ করেন- £5 (১ 
ইশ জান্নাতের চাবিকাঠি হলো সালাত । 

৩. সর্বোত্তম ইবাদত : সালাতই মুসলমানদের সর্বোত্তম ইবাদত ৷ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র 
" কুরআনে ৮২ বার সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। হাদীসে এসেছে, মানবদেহের 
মধ্যে মাথা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ইবাদতের মধ্যে সালাত "রুত্ৃপূর্ণ । 

৪. মুসলিম অমুসলিমের পার্থক্যকারী : কোনো ব্যক্তি মুসলিম না, অমুসলিম তা পার্থক্য 


করার প্রধান মানদণ্ড হলো সালাত । মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 
; - 2৯1০৯ 35 UNG sada 55 BFL 


১৩৮ ___ (ঠাল ভতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৫. আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত প্রদর্শন : রুকু, সেজদা, কিয়াম, তাকবীর ইত্যাদির 
সমন্বিত রূপই সালাত। এগুলোর মাধ্যমে দৈনিক পীচবার আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা 
বর্ণনার পাশাপাশি আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্য ও দাসত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত 
হয়। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 

LED GUL GILG 35৫) ৮৮৭ Sh UMC 

৬. অন্যায় অশ্লীলতা প্রতিরোধকারী : দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে সালাত কায়েমের মাধ্যমে 
বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে । ফলে আল্লাহর ভয়ে সে যাবতীয় অন্যায় অশ্লীল কর্ম থেকে 
বিরত থাকে । যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- ই 

১৫১০16০০১৯০) Es পণ 

৭. দীন প্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি : সালাত আদায়ের মাধ্যমেই সমাজে ইস্লাম'প্রতিষ্ঠিত হয়। 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সালাত হলো দীনের জ্্ঞ। যে ব্যক্তি সালাত,প্রতিষ্ঠা করে সে 
দীন শরতিষ্ঠা করে, আর যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করে সে দীনরে ধ্বংস করে। তাই 
বলা যার সালাতই হলো ইসলামের প্রধানতম ভিত্তি। এ: 

৮. আল্লাহকে স্মরণের উত্তম মাধ্যম : সালাতে রুকু সেজদা} কিয়ামসহ প্রত্যেক পর্যায়ে 
আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। তাই সালাত বান্দার জন্য আল্লাহকে স্মরণের উত্তম মাধ্যম । 
মহান আল্লাহ বলেন- ৬৪১] yn pf 

৯. আত্মার উন্নতি সাধন : আল্লাহর নৈকটারাঁত, করার প্রধান শর্ত হলো, আত্মিক পরিশুদ্ধি 

* ও উন্নতি অর্জন। সালাতের প্রভাবে/গাপ-পঞন্ধিলতা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে বান্দার 
আত্মিক পরিশুদ্ধি ও প্রশান্তি অর্জিত হয়॥ এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

LIL ৮১205 55 স 

১০. আল্লাহর সাহায্যপ্রান্তির মাধ্যম : আল্লাহর সাহায্যলাভের অন্যতম মাধ্যম হলো সালাত । 
সালাতের ম ধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করলে তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়। কেননা আল্লাহ 
তয়ালা বলেন_ 2; ৯১০10 hail 

১১. সফলতার চাবিকাঠি : পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ এবং সফলতা সালাতের মাধ্যমেই 
অর্জিত হয়॥ এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- 

Cs Eee Lh SEN 050 005 

১২. ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ : সালাত হলো ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ । তাই মহানবী (স) 
ইরশাদ করেন- 38৫ ১314952 aN 55 ১5 

১৩.জান্বাতলাভের মাধ্যম : সালাত জান্নাতলাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ৷ কেননা মহানবী (স) 
ইরশাদ করেন_ 2201 00 2১1] 

১৪. গুনাহ মার্জনার মাধ্যম : সালাত মানুষের যাবতীয় গুনাহ মার্জনা করে। যেমন রাসূল 
(স) বলেন, মুসল্লির অযুর সময় তার কৃত সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর 
পাচ ওয়" সালাত ব্যক্তির সকল গুনাহ মাফ করে দেয়। 

১৫. ঈমানকে দৃঢ় করে : সালাতের মাধ্যমে একজন মুমিন তার ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভ 
করে। আল্লাহর কাছে নামাধী ব্যক্তিই প্রকৃত ঈমানদার। নবী করীম (স) ইরশাদ 
করেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি পরিচয় আছে এবং ঈমানের বিশেষ পরিচয় হলো সালাত । 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জীবনের 

ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম । 
কাঙ্ক্ষিত সুন্দর পার্থিব জীবন এবং পরকালীন মুক্তি বিধানে সালাতের অপরিহার্যতা চিরন্তন। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্ৰ ১৩৯ 


SF ৬:০০ এ 9১০ 291 ৮৮০০ ৪৪১৪5 07) 064 m 
-৮3৮ 3 45055) Sal ial Lit ৬:০১ 

জজ প্রন : ৩৮ ॥ সালাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কখন ও কয় 
ভয়ত জালত ফরয়/কর হয়? সতের অরতের সারজিক গুরুত্ব দিনার লেখা | 
(ফা. প. ২০১৮ 

LES 45৮৯৯ ৮৮ ৮৫565 ৫০৯০ LS bl ST 
অথবা, ৪১/:-4 বলতে তুমি কী বোঝ? অতঃপর ৪১:-|-এর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক 
গুরুত্ব আলোচনা কর। ফাংতা. ২০১০| 


উন্ত্।॥। উপস্থাপনা : সালাত ইসলামী জীবনদর্শনের অন্যতম জ্ঞন্ত। ইসা, যে” পঞ্চন্তম্তের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত সালাত তার দ্বিতীয় জ্ঞন্ত। ইসলামে সালাতের গুরুত্ব এতহইবেশি যে, সালাত 
ব্যতীত ইসলামের কল্পনাই করা যায় না। মুসলমান এবং কাফেরের,মধ্যেঃপ্রধান পার্থক্যকারী 
মানদণ্ড হচ্ছে সালাত। এ সালাতকেই আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী সেতুবন্ধন " 
হিসেবে উল্লেখ করা যায়। যার জন্য ইসলামে সালাতের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব 
নীরা P Gah hh জি রা 


১. আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্হবে ২455 তথা অনুগ্রহ, দয়া ইত্যাদি। 
২. বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হববে- *2/ তথা প্রার্থনা । 
৩. ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- ১১১১: তথা ক্ষমা প্রার্থনা । 
৪. নবীর সাথে সম্পৃক্ততলে অর্থ হবে- দরূদ পড়া। + 
৫. পশুপাখির সাথে, সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- তাসবীহ পড়া। 
৬. তবে এখানে.৪১.- শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান ও আহকামের সমষ্টি পারিভাষিক *সালাত' 
অর্থে ব্্যৱহার হয়েছে। যাকে ইংরেজিতে বলা হয়- Prayer. 
৪১: শব্দের অর্থ সম্পর্কে জনৈক কবি লিখেছেন- 
-49৯1659584১295:50 SUH iG Li 
অর্থাৎ, অভিধানে সালাতের অর্থ চার- রহমত, দরুদ, দোয়া ইসতিগফার। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : : ১. শরীয়তের পরিভাষায় সালাত হচ্ছে- 
Loos JUIN ৮৮ ১05৮5 US ৩৯ 
অর্থাৎ, কতিপয় নির্দিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট আরকানের সমষ্টির নামই সালাত। 
২: আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

LANA USUI ৫] 2৬৮৯০ মি] ৫৬ 
অর্থাৎ, সালাত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ইবাদতের নাম, শরীয়তে যার নির্দিষ্ট সময়সীমা 
বর্ণিত হয়েছে। 

৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
Loris 2955 Djs SSG ০৬৮৯১০০৩0৯5 ৮ ৫৯ 


১৪০ ঠাল জনতাৰ ফাযিল ন্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


একটি ইবাদত, যার জন্য রোকন রয়েছে এবং তা নির্ধারিত 
কিছু es Stl (তাসবীহ) ও সীমাবদ্ধ কিছু মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন 
করতে হয়। 
8. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকারের মতে- . 
4111 ৮:55 2১885 £:০3:৯৯5 21555 ৯৯ LASS EUs ৯০০ 
pH 45১5 AUS 
&: কারো কারো মতে- 1০১-০১5 45 Los ০৫৩ AS ওঠা ২৯ 
“মোটকথা, নির্দিষ্ট কিছু আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত একটি ইবাদতের নাম সালাত । 
যা আল্লাহ তায়ালা মুমিনগণের ওপর ফরয করে দিয়েছেন। যার শুরুর্ভোরয়েছে তাকবীর 
আর শেষে রয়েছে তাসলীম। সালাতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালাএবলেন্র- 
8 Elta ১৫3 
৩৮০ 2৯35৬: 


নামায ফরয হওয়ার সময়কাল : জিন্দা. . পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয 
হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম ও এঁতিহাসিক একমূত্র যে, মিরাজের রাতে পাঠ ওয়াক্ত নামায 
উম্মত মুহাম্মদীর ওপর ফরয হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে- 
টি bie ০3৮55 এ be Gg ৮০:10 ০535 ০০) Li IU 
EBD MELE LS ০৩:১5 ০৯ 346 4555 
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহল্ভী(র) বলেছেন, অন্য সকল নবীর উম্মত তথা সর্বপ্রথম 
ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর নামায ফ্লুরয ছিল। পরবর্তীতে রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পর 
হিজরতের পূর্বে মক্কাতে মিরাজের রাতে উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর নামায ফরয হয়। শুধু 
নামাযের ধরনে কিছুটা পার্থক্য ছিল । কতিপয় নবীর উম্মতের জন্য শুধু রুকু করা ফরয ছিল, 
আবার কারো জন্য ধু সেজদা করা ফরয ছিল। কিন্তু আমাদের উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য 
সকল নবীর নামাযের জমন্বয়ে নামায গঠিত হয়েছে। তবে মিরাজের তারিখ নির্ণয়ে ওলামায়ে 
কেরামের মানে মতবিরোধ রয়েছে যেমন- 
১. ইমাম :(র) বলেন, নবুয়তের পঞ্চম সালে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল । 
২. স সিয়ার গ্রন্থে বলা হয়েছে, নবুয়তের ১২তম সনে ২৬ রজব দিবাগত রাতে 
সংঘটিত হয়েছিল। সে সময় রাসূল (স)-এর বয়স ছিল ৫১ বছর ৯ মাস। 
৩. কেউ কেউ বলেন, নবুয়তের ১৩তম সনে সংঘটিত হয়েছিল । 
৪. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, নবুয়তের ১৫তম সনে সংঘটিত হয়েছিল । 
৩০১০৯ SU: 
নামাযের ওয়াক্তসমূহ : পাচ ওয়াক্ত নামায কুরআন মাজীদে নির্নলিখিত আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত 
হয়েছে। যেমন সূরা রূম-এর আয়াত- 
১৯৩9 ০৬১০॥ এ ৮১৯ ৩০ ১১৯১২০১০১৯৩ ৬০ পি পু॥ ০১58 
০335৮69516৮ 
আলোচ্য আয়াত বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ই পাচ ওয়াক্ত 
নামায সাব্যস্ত হওয়ার প্রামাণ্য দলীল । 
এছাড়া নামায সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কুরআনের আরো অনেক আয়াত পাওয়া যায় । যেমন- 
১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- J ১: ০1 an 434৮1 £০ (31 ছারা 
যোহর, মাগরিব এবং ফজর নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 


জঃ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ রর ১৪১ 
২. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০:-.$। 2৯০) ০৬1০ ৮০ 1১৯১৯ দ্বারা আসর 


নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 


৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী-১):11| ৩ (4১5 ১৮44 ১55০ £৯১:॥ টা দ্বারা ফজর, 


মাগরিব ও এশার নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 


৪. আর আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১১1 ৬৯০) ০5 দ্বারা ফজর ও আসরের 


নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 


৩2৮৫444450৯ LAI: 
সালাতের সামাজিক গুরুতৃ : সালাতের সামাজিক গুরুত্ব নিম্নরূপ- 


৯ 


সম্প্লীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে : ১৯১৬৯৪৭৬০৯০ 
লক্ষ্যে মসজিদে সমবেত হওয়ায় তাদের মাঝে সামাজিক সম্প্রীতি, একতার বন্ধন, 
ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে ।(. 


, ভ্রাতৃতিবোধ জাগরণ : মুসলমানরা মসজিদে একত্রিত হয়ে জামায়াতে সালাত আদায় 


করার মাধ্যমে তাদের মাঝে এক অনুপম ভ্রাতৃত্বের/সৃষ্টি হয়। সালাতের মধ্য দিয়েই 
ধনীগরিব, রাজাগ্রজা একে অপরের বংশ কৌলীনবর্মাা তুলে গিয়ে একই ্রাতৃত্বে 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়। 

আনুগত্যের প্রশিক্ষণ : সালাতের জন্য একজন ইমাম নির্দিষ্ট থাকেন, যার অনুকরণের 
মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে আনুগত্যের বন্ধন সৃষ্টি হয়। ইমামের সঠিক নেতৃত্বে 
মুসল্লিরা পরিপূর্ণ আনুগত্যের প্রশিক্ষণ,লাভ করে । 

নিয়মশৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ :“ মুসলমানগণ সালাত আদায়ের লক্ষ্যে প্রত্যহ পাচবার 
নির্ধারিত সময়ে মসজিদে একত্রিত হয় এবং কাতারবন্দি হয়ে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও 
শৃঙ্খলার সাথে সালাত্‌ আদায় করে । এতে মানুষ নিয়মশৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ পায়। 


“নৈতিক উন্নতি £ মানবসমাজে যখন নৈতিক বা আত্মিক অধঃপতন ঘটে , তখনই দেখা 


দেয় সামাজিক ছন্দুকলহ, সংঘাত ও অনৈতিকতার সয়লাব । এ সালাত মানুষের মাঝে 
নৈতিক সৃত্তা জাত করে তাকে মানুষ হিসেবে বাচতে সহায়তা করে ।' 

আধ্যাত্মিক উন্নতি : একতাবদ্ধ হয়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের মানুর্ষের 
আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। 


“৭. সংঘ্ববন্ধ জীবনবোধ জাগ্রত : জামায়াতবদ্ধভাবে সালাত আদায় মুসলমানদের এঁক্যের 
- সূত্রে গেথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে দিন কাটানোর নিয়মাবলি 


শিক্ষা দেয়। 


* পরিষ্কার পরিচ্ছনুতার প্রশিক্ষণ : সালাতের জন্য মুসল্লিকে পরিধেয় বস্তু, সালাতের স্থান 


ও শরীর পরিষ্কার এবং পবিত্র রাখতে হয়। একজন লোক পূর্ণ নামাধী হলে তার 
এড উনি এসে :রায়।। এতে লিজ মনের তুই রিকাসডেটে জা 
দূরীভূত হয়। 


রর অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে : যে বাক্তি সঠিকভাবে সালাত আদায় করে সে অন্যায়, 
জুলুম ও অশ্রীল কাড় থেকে.দুরে থাকে । কেননা সালাতের মাঝে মানুষকে সকল প্রকার 


অশ্লীল কাজ থেকে বিরত 'রাখ্বার গুণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে-১৫-১)/ ৮৮১৯১১০০৮১০ ia) 


১৪২ রা জত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


১০. সাম্যের বিকাশ : সাম্য বলতে Equality of opportunities-কে বোঝায় ৷ এটা হলো- 
No man shall be placed in society that constitutes denial of the letter 
৫iti2en5ip. বাস্তবে এ সাম্য খোলাফায়ে রাশেদা বিশেষ করে দ্বিতীয় খলিফা হযরত 
ওমর (রা)-এর যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর পিছনে সবচেয়ে প্রভাবক শক্তি ছিল 
সালাত । সালাত হলো সাম্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা। ফকির বাদশাহ, রাজাপ্রজা, ছোট বড়, ধনী 
দরিদ্র সকলেই কাধে কাধ মিলিয়ে সালাত আদায় করে। সুতরাং সাম্যের বুনিয়াদ 
পত্তনে সালাতই সবচেয়ে সুন্দর ব্যবন্থা। 

১১. ভাবের আদান প্রদান : বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে মানুষ সবসময় পাড়া প্রতিবেশীর 
খৌজখবর নিতে পারে না। কিন্তু পাচ ওয়াক্ত সালাত, জুমার সালাত এবং দুদের 
সালাতে যখন মুসল্লিগণ সমবেত হয়, তখন একে অন্যের খৌজখবর নিতে পারে এবং 
তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়। 

১২. মুর বতযরোধ লূত সালাতের মাধ্যমে একজন মুমিন কর্তব্যপরায়ণতার অনন্য 

লাভ করতে পারে। এর ফলে সে পার্থিব + জগতে যাবতীয় কার্যাবলি 
০৯০০ ও 

১৩. মুসলমানদের মহাসম্মেলন : সালাত সুসলমানররিপনিত্যদিনের বাধ্যতামূলক এক 
সমাবেশ । এ সমাবেশে ইমাম সাহেব প্রয়োজনীয় হেদীয়াতী ভাষণ দিয়ে থাকেন। তার 
বক্তব্যে সমকালীন সমস্যাগুলো সমাধানের, প্থা বিধৃত থাকে। বিশেষ করে জুমার 
খোতবায় এর বাস্তব প্রকাশ ঘটে। এ 

১৪. আদর্শ জাতি গঠন : ব্যক্তি সালাত, আদায়ে অভ্যন্ত হলে তার চরিত্রে সততা, 
্যায়পরায়ণতা ও উদারতার বুয়া গড়ে ওঠে। সালাত সর্বদা ব্যক্তিকে আদর্শ নাগরিক 
হওয়ার পথে পরিচালিত করা কলে ইসলামী সাম্রাজ্যের নাগরিকরা আদর্শ জাতি 
হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্থান পায়। 


oHiy tutta: 

সালাতের আধ্যাত্মিক শুরুতৃ : সালাতের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব নিম্মরূপ- 

১. কুরআনেরতাগিদ : সালাত ইসলামী জীবনদর্শনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান স্তম্ভ ৷ 
তাই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন- $$$ 515 La Af 
অর্থাৎ, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর । 

এ আয়াত কুরআন মাজীদের ৮২ স্থানে এসেছে। সুতরাং সালাত কায়েম করা 
মুসলমানদের ওপর অবশ্য কর্তব্য । 

২. আল্লাহর নৈকট্যলাভের মাধ্যম : আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যলাভই মুমিনের পরম 
প্রত্যাশা । সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা প্রকাশ পায় এবং সে 
আল্লাহর সান্লিধ্যলাভে ধন্য হয়। 

৩. সর্বোত্তম ইবাদত : সালাতই মুসলমানদের সর্বোত্তম ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র 
কুরআনে ৮২ বার সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। হাদীসে এসেছে, মানবদেহের 
মধ্যে মাথা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ইবাদতের মধ্যে সালাত গুরুত্বপূর্ণ । 

৪. মুসলিম অমুসলিমের পার্থক্যকারী : কোনো ব্যক্তি মুসলিম নাকি অমুসলিম তা পার্থক্য 
করার প্রধান মানদণ্ড হলো সালাত। মহানবী (স) ইরশাদ্‌ করেন- 

ie Sl 555১41055৮০) 5 SSL 

৫, আল্লাহর আনুগত্য ও দাসতৃ প্রদর্শন: ' রুকু, সেজদা, কিয়াম, তাকবীর ইত্যাদির 
সমন্বিত রূপই সালাত । এগুলোর মাধ্যমে দৈনিক পাচবার আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা 


শর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৪৩ 
বর্ণনার পাশাপাশি আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্য ও দাসত্বের চরম পরাকাচ পদৰ্শিত 
হয়। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

EB GLEN BIL 354) 55৭ SUG 

৬. অন্যায় অশ্লীলতা প্রতিরোধকারী : দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে সালাত কায়েমের মাধ্যমে 
বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে । ফলে আল্লাহর ভয়ে সে যাবতীয় অন্যায় অশ্লীল কর্ম থেকে 
বিরত থাকে | যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 

AGS Hsia! 

৭. দীন প্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি : সালাত আদায়ের মাধ্যমেই সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। 

_. রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সালাত হলো দীনের ষ্তম্ভ । যে ব্যক্তি সালাত, প্রতিষ্ঠা করে সে 
দীন প্রতিষ্ঠা করে, আর বে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করে সে দীন করে। তাই 
বলা যায়, সালাতই হলো ইসলামের প্রধানতম ভিত্তি। ১ 

৮. আল্লাহকে স্মরণের উত্তম মাধ্যম : সালাতে রুকু, পা +. নৌ পূরারে 
আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। তাই সালাত বান্দার জন্য সুল্লাহক্কে স্মরণের উত্তম মাধ্যম । 
মহান আল্লাহ বলেন- ৬১৫১ yt sf Pe > 

৯. আআর উন্নতি সাধন : আল্লাহর নৈকট্যলাভ করীর প্রধান শর্ত হলো, আত্মিক পরিশুদ্ধি 
ও উন্নতি অর্জন। সালাতের প্রভাবে পাপ,পৃন্ধিলতা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে বান্দার 
আতিক গরিলা হলি রন রা তায়ালা ইরশাদ করেন- 


১০. আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তির মাধ্যম, +S ০০০ 
সালাতের মাধ্যমে সাহায্য রমা করলে তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়। কেননা আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- 5 alia iii 2275 

১১, সফলতার চাবিকাঠি ১ পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ এবং সফলতা সালাতের মাধ্যমেই 
অর্জিত হয় উপ মহান আাহর বাণী 
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১২. ঈন্ীীাহাক কাশ : সালাত হলো ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ। তাই মহানবী (স) 
ইরশাদ করেন- 544 ১1255 5 La 55 ১5 

১৩-জান্নাতলাভের মাধ্যম : সালাত জান্নাতলাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম । কেননা মহানবী (স) 
ইরশাদ করেন- 2৫2 0৮5৯০ £১1০] 

১৪. গুনাহ মার্জনার মাধ্যম : সালাত মানুষের যাবতীয় গুনাহ মার্জনা করে। যেমন রাসূল 
(স) বলেন, মুসল্লির অযুর সময় তার কৃত সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর 
পাচ ওয়াক্ত সালাত ব্যক্তির সকল গুনাহ মাফ করে দেয় । 

১৫.ঈমানকে দৃঢ় করে : সালাতের মাধ্যমে একজন মুমিন তার ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভ 
করে। আল্লাহর কাছে ব্যক্তিই প্রকৃত ঈমানদার । নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, 
প্রত্যেক বস্তুর একটি পরিচয় আছে এবং ঈমানের বিশেষ পরিচয় হলো সালাত। 

.উপস্ংহার : উপরিউক্ত, আলোচনার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 

‘জীবনের ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে: শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে সালাতের গুর্ণত্ব 

অপরিসীম । কাঙ্ক্ষিত সুন্দর পার্থিব জীবন এবং পরকালীন মুক্তি বিধানে সালাতের 

অপরিহার্যতা চিরন্তন ৷ 


১৪৪ (রোল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্চ 
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ঘর প্রশ্ন: ৩৯॥॥ একাকী ও জামায়াতে সালাত আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।_ 
Bia Gh 3585131 

অথবা, সালাত আদায়ের নিয়ম উল্লেখ কর। 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : সালাত ইসলামী জীবনবিধানের দ্বিতীয় স্তম্ভ । ঈমানের পরেই এর ছন৷ 
সুতরাং সালাত আদায়ের নিয়মকানুন খুব ভালোভাবে শিখে নিয়ে নিয়মিতভাবে সালাত 
আদর কয়া এতেক থওঁ বয়ছ মুসল নারির ওপর অনয বু দিয়ে সালাতে 
আদায়ের পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো । 
SLUMS iiss xa stig: 
একাকী ও জামায়াতে সালাত আদায়ের পদ্ধতি: একাকী ও মনত আদায়ে 


[ টি 


সালাত আদায়ের নিয়ম : প্রথমে অযু করে পর্ব গায় কিবলামুখী হয়ে 
সর নিন: লখযে ক পর্ব কনশ্তথী ক 
আকবার পুরুষগণকে বলে নাভির নিচে বাম হাতের ও্রব্ল,ডান্ন হাত বাধতে হবে। মহিলাগণ 
হাত বাধবে বুকের ওপর । এরপর ছানা পড়তে হবে (// 

-৩/৫5 UDG ৫৬55১ 21045555555 44455 
তারপর একাকী সালাত আদায়কারী হলে; 24251 pl ১ 41109 ১১০1 এবং 
2301 5০১5] 9011 275 বলে সুরা, পড়তে হবে । সূরা ফাতিহা পড়ে "আমীন" 
বলতে হবে। আর জামায়াতে সালাত, আদায়কারী হলে ইমামের সূরা ফাতিহা শেষ হলে 
অনুষ্চৈ্বরে আমীন বলতে হবে অতঃপর অন্য কোনো সূরা বা সূরার কিছু অংশ পাঠ করতে 
-হবে। বড় হলে এক আয়াত ছোট্ট হলে তিন আয়াত পরিমাণ পড়তে হবে। 
এরপর "আল্লাহু আকবারাঙ্রলে রুকু করতে হবে। দু'হাতের পাঞ্জা দ্বারা দু'হাটু ধরে মাথা 
ঝুঁকানোর নাম রুকু//ক্ষিকুতে কমপক্ষে তিন বার ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আমীম' পড়তে হবে। 
এরপর “সামিয়াল্লাহ্ু 'লিমান হামিদাহ' বলে সোজা হয়ে দাড়াতে হবে। সোজা হয়ে দাড়িয়ে 
পড়তে হবে.'রাব্বানা লাকাল হামদ" । 
তারপর আল্লাহু আকবার বলে সেজদায় যেতে হবে। সেজদায় গিয়ে কমপক্ষে তিন বার 
'সুবহান্া রাব্বিয়াল আলা’ বলতে হবে। এরপর *আল্লাহু আকবার' বলে সোজা হয়ে বসতে 
হবে এবং পুনরায় সেজদা করতে হবে, তারপর "আল্লাহু আকবার বলে উঠে সোজা 
হয়ে দীড়াতে হবে। এভাবে প্রথম রাকাত শেষ হবে। প্রথম রাকাতের ধারাবাহিক কাজগুলো 
হলো- 

১. নিয়ত করা। 
, কান পর্যন্ত হাত তোলার পর নাভির নিচে হাত বাধা, তবে হহিলাগণ হাত বীধবে বুকের ওর! 


দোয়া পড়া। 

৯. সেজদা করা ও তাসবীহ পড়া । 

১০. সেজদা থেকে বসা। * 
১১ আবার সেজদা করা ও তাসবীহ পড়া। 
১২. সেজদা থেকে দাড়ানো । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৪৫ 


দ্বিতীয় রাকাতের নিয়ম : এখন দ্বিতীয় রাকাত শুরু হলো, জামায়াতে সালাত আদায়কারী 
ইমামের অনুকরণ করবে। রুকু সেজদার তাসবীহ পড়বে । একাকী সালাত আদায়কারী 
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। এরপর অন্য কোনো সূরা বা 
কোনো সূরার কিছু অংশ পড়তে হবে। তারপর প্রথম রাকাতের ন্যায় রুকু ও সেজদা করতে 
হবে । এরপর হাটুর ওপর হাত রেখে ছির হয়ে বসে- 


ds তা এ LMS টিনা ৬০০৩ ০৬৫০৩ YU ৩০৫৯ 
পোনা Sf geal Sie fn is ots Cs Be 4 

০০০ এ এ 
তারপর দরূদ পাঠ করবে- 


1, 


Jl ০155 Fl le Eile 0১ 5s yl las ৯১৩ সর 6411 
US os yl এ 2৯5 45 Ys 0 - Ls HAL a 
Es BS Dy a3 JAG 3) ৮1০ SSIU 
তারপর দোয়া মাসুরা পাঠ করবে 
Ls SAG ET CSL Sah A eat 254558 5) Ef 
256 2১৯9145১৭12 4১৮১০৯০৩১১৪ ৬৪ 
পড়ে প্রথমে ডানদিকে পরে বামাদকে 1 £১ 3 ২. বলে সালাম ফেরাতে 
হবে। এভাবে দু'রাকাতবিশিষ্ট সালাত শেষ হবে ১. 
জিরার রা জি 
নাভির নিচে হাত বাধা, মহিলাগ্গ, হাতু,বাধবে বুকের ওপর । 
৪ একাকী সালাত আদায়কারীর সূ ততিহ পড়া জামায়াতে সালাত আদায়কারী ইমামের 
অনুকরণ করা। 
৩. অন্য সূরা বা আয়াত পড়া । 7 
৪. রুকু করা ও তাসবীহু/পড়া। 
৫. রুকু থেকে উঠতোদোয়া পড়া। 
৬. দোয়া.পড়া। 
৭ 
৮ 


LRA 


, সেজদা ক্রা ও তাসবীহ পড়া । 

. সেজদা থেকে বসা । 

৯. দু'সেজদার মাঝখানে একটু স্থির হয়ে বসা। 

১০. আবার সেজদা করা ও তাসবীহ পড়া । 

১১. সেজদা থেকে উঠার পর বসে আত্তাহিয়্যাতু , দরূদ ও দোয়া মাসুরা পড়া । 

১২. ডানে ও বামে সালাম ফেরানো। 

১৩. মুনাজাত করা । 

তিম ও চার রাকাতবিশশিষ্ট সালাতের নিয়ম : তিন বা চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতের দুই 
রাকাতের পর বসে তাশাহনুদ পাঠ করে “আল্লাহু আকবার' বলে সোজা-হয়ে দাড়াতে হবে। 
জামায়াতে সালাত আদায়কারীর সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলাতে হবে না। একাকী সালাত 
আদায়কারী সালাত ফরয হলে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করে 
আগের নিয়মে রুকু ও সেজদা করবে অর্থাৎ ফরয সালাতে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা 
ফাতিহার সাথে অন্য কোনো সূরা বা আয়াত মিলাতে হবে না। সালাত সুন্নাত হলে সূরা 
ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা সূরার কিছু আয়াত পড়তে হবে। সালাত তিন রাকাতবিশিষ্ট 
হলে তৃতীয়, রাকাতে আর চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতে চতুর্থ রাকাতে রুকু সেজদার পর বসে 
তাশাহহুদ, দরূদ এবং দোয়া মাসুরা পাঠ করে সালাম ফেরাতে হবে। - 

উপসংহার : সালাত হচ্ছে কুফর এবং ঈমানের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়-ণরী একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ইবাদত তা সুচারুরূপে আদায় করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। 


১৪৬ (ঠাল জত্রা ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥ 


&. সাওম 
রি প্রকারভেদ, গুরুতৃ, নৈতিক সমাজ হরির, 
১5 ৭ 3 1555 Lj 422 ০৪৪৩ Gall I32: (t- Jl 


০2550385555 
জ প্রশ্ন : ৪০ ।! সাওমের পরিচয় দাও। এর প্রকারসমূহ লেখ। রোযা ভঙ্গ হওয়ার 
কারণগুলো কী কী? আদর্শ সমাজ গঠনে রোযার ভূমিকা আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১৮] 


-820৮১3115 8250৯) 25 2928 1:৯৮ LEE BL খাঁ 
অথবা, +১ বলতে তুমি কী বোঝ? অতঃপর ॥3-০- এর সামাজিক্‌ও৷আধ্যাত্মিক 
গুরুত আলোচনা কর। ক্লিপ. ২০১১, '১৪| 


উত্তম ।।উপস্থাপনা : ইসলামী জীবনদ্শনের অন্যতম জু হয়ে সার্ক সুর্য । আত্সংযম, 
আত্মনিয়্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি. ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে রোয়া একটি অপরিহার্য ইবাদত । 
ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন এবং তাকওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণের নিমিত্ত রোযার বিধান 
প্রবর্তন করা হয়েছে ৷ Oh believers! fasting is prescribed, for you as it was prescribed 
for those before you so that you may guard Spl. 

আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- 

SIA HL HES ৬৫৫ Mz cst cs utes ost 
৩৫৬০৯॥ ০০৮5 
সাওমের পরিচয় : AEE © 
আভিধানিক অর্থ : 1০ বি উজমটিই রানে ৪৯০ এর মাসদার। এর আভিধানিক 
অর্থ হলো- 
১. ৩৮৪] ০০ ২) তথা কাজ থেকে বিরত থাকা । ২. কঠোর সাধনা করা । 

৩. অবিরাম প্রচেষ্টা. ৪. আত্মসংযম । 
৫. আৰু ওবায়েদ বলেন- ১ 31004 ১৪ ১ ৬ 
৬. আল্লামা যুরকানী (র)-এর মতে” $445 p58 ১+ এটা 
৭. কারো কারো মতে- ৷ 4 ETS | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আবুল হোসাইন কুদুরী ও জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন- 
১১55 ১০১৯০ £৮:৬ ৬০ ১০৬৯৯ ১০০ ৩৪ ois ০০৪ 
Lees 
অর্থাৎ , নির্দিষ্ট শর্তাবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকার নাম ॥$-০ 
২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- 
pail জি ০১১॥৩ ৬৮৮৮5 ১১৮২৭ ১৫৭ এ ১০৬১ ০ 
অর্থাৎ, সাওম তথা রোযা হলো সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার -ও যৌনসম্তোগ 
হতে বিরত থাকা । 
৩. আল মুজামুল ওয়সীত সকার বলেন- ft 
১3 ০1 ১৯৪। pre ১৪ Pl Ee ৯০ 345 ডা ১০ 
6802০ eS 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৪৭ 


অর্থাৎ, সাওম হলো সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তসহ পানাহার হতে 
বিরত থাকা । 


. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- ০১06 ৯3516 0৭1০০ 41598 5 


অর্থাৎ, সাওম হচ্ছে ভোজন, পান করা ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা। 


j হেদায়া গ্রস্কার বলেন- 


৬) ১৯৪] ০ ১৯] ৬৪ sit 9051 25 t=; ০০ YUL 2৮41 


* আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- ৩ পিন ০৯115 জি খা ০০ UES $, 


His oad dpi তের সাথে বহে টিসি পচ 
পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে। এ 


. আল্লামা আবদুর রহমান জাযায়েরী (র) বলেন- বি 


5৪, 0১18 এপুপ।. পন £ 2055 একী ৭. - 50০ 
১৬১০ ০11০/৮৯৪] 01০ ১৪ ১০ ৮25 ১2 এ 


মোটকথা, বহে সাদেক হতে পর নিত পানাহার ও ্গ হত 
বিরত থাকার নাম সাওম । 

5৮1 tS: 

13-০-এর প্রকারভেদ : তি আস তলে 
সর্বমোট যার । যর ৪ 


১. 
২. 
৩. 


8. 


৫. 
৬. 


ফরয রোযা যেমন- রান টের রোযা। 

ওয়াজিব রোযা ৷ যেমন আানতের রোযা। 

সুন্নাত রোযা। যেন) জুমার দিন রোযা রাখা। তাছাড়া আশুরা, শবে বরাত, শবে 
মিরাজ ইত্যাদির রোযা রাখা । 

নফল রোখা! যেমন- বছরে নিষিদ্ধ পাচ দিন ব্যতীত যে কোনো দিন আল্লাহর 
নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা। 

মাক্রুহ।রোযা। যেমন- অনবরত রোযা রাখা, সন্দেহের দিন রোযা রাখা । 

হারাম রোযা । যেমন- বছরে নিষিদ্ধ পাচ দিন রোযা রাখা । 


চা 
রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ : রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ নিম্নরূপ 


টি ae 


ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু পানাহার করা । 

স্ত্রীসহবাস করা। 

স্ত্রী চুম্বন ছারা বীর্যপাত হওয়া । 

ইচ্ছা করে মুখভর্তি বমি করা । 

পাথর, লোহার টুকরা বা ফলের আঁটি ইত্যাদি গিলে ফেলা । 
ইচ্ছাকৃতভাবে গুহাদ্বার বা যৌনপথ দিয়ে যৌন সম্ভোগ করা। 
ইচ্ছাপূর্বক এমন জিনিস পানাহার করা, যা খাদ্য বা ওষুধরূপে ব্যবহার হয়। 


- টুস নেয়া। 
লা 


সুগার, লোবান এবং কা ইত্যাদির বরা শুকলে রোষা তল হযে যায় । 


১৪৮ উল জত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 
রোযাদারের আদবসমূহ : রোযাদারের জন্য কতিপয় আদব রয়েছে । যেমন- 


৯ 


২. 
. কারো সাথে ঝগড়া-ফাসাদ করবে না। কেউ ঝগড়া করতে আসলে 73০ ৩%} (আমি 


G 


রোযাদার অতিরিক্ত কথা বলবে না। 
অপ্রয়োজনীয় কথা কাজ বর্জন করবে। 


রোযাদার) বলে তাকে বিদায় দেবে। 

বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত ও যিকির আযকার করবে। 
মিথ্যা কথা না বলা। 

কারো সমালোচনায় লিপ্ত না হওয়া। 

রোযার হক যথাযথভাবে আদায় করা। 

স্ত্রীর সাথে যৌনালাপ থেকে বিরত থাকা । 

অশ্লীল ও অশালীন ছবি চিত্র দেখা থেকে বিরত থাকা । 


১০. মুখ দিয়ে কোনো কিছু স্বাদ গ্রহণ না করা। তবে স্বামী অশাল্লীন/কথা শোনার আশঙ্কা 


থাকলে তরকারির স্বাদ গ্রহণ করা যাবে। 


১১. গরম বা রোদের কারণে বারবার কুলি করা যাবে না। 

১২. অধিক উষ্ণতার কারণে গায়ে ভেজা কাপড় জড়িয়ে রাখা যাবে না। 

১৩. বেশি বেশি দানসাদকাহ করা উচিত। 

১৪. পুরে hrs ns ANN 

১৫. যথা সময়ে সাহরী ও ইফতার গ্রহণ করা প্রভুতি। 
SALMAN AS SHG 355: 

আদর্শ সমাজ গঠনে রোযার ভূমিকা; ্রষ্টাএবং সৃষ্টির মাঝে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে রোযা 
অন্যতম মাধ্যম। রোযার ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দিক থেকে বহু গুরুত্ব রয়েছে। 
নিম্নে তা আলোচনা করা হলো৷। 


১. 


সহানুভূতি ও সহমর্মিতা : সিয়াম সাধনার মাধ্যমে একজন বিত্তশালী নিরন্ের ক্ষুধার 
যন্ত্রণা অনুধাবন করতে পারে। ফলে তার মাঝে গরিবদের প্রতি সহানুভূতি ও 
্রাতৃত্বরোধজাগূত হয়। রাসূল (স) বলেন- ৮,414: ১৮৯5০ $$:৯ 


. সাম্যশ্রতিষ্ঠা : ইসলাম যে সাম্যের ধর্ম রোযার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়। ধনী গরিব, 


আমির)ফকির সবাই একসাথে তারাবীহর নামায পড়ে, ইফতার করে । এতে বিরাট 
সাম্যের ছবি ভেসে ওঠে । 

সদ্থ্যবহারে উদ্বুদ্ধ : রোযা সমাজের অবহেলিত, দিনমজুর মানুষের প্রতি উদারতা ও 
সছ্যবহারের শিক্ষা দেয়। রাসূল (স) রমযান মাসে শ্রমিকের কাজ কিছুটা হালকা করার 
নির্দেশ, দিয়ে বলেন_ 51 0 54% +53$15 ১০ ৩৫১ ১ 


. আর্থিক উন্নতি : রোযার মাসে ধনীদের যাকাত, ফিতরা, দান সদকার মাধ্যমে দরিদ্র 


অভাব্স্থদের আর্থিক উন্নতি হয়। 
জীবনের প্রতিশ্রুতি : সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে রোযাদারের লোভ লালসা ও 


" অন্যায় ‘অনিয়মের পরিবর্তে সততার ওপর ভিত্তি করে জীবনযাপন করতে হয়। এতে 


প্রতীয়মান হয়, সিয়ামই পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রতিশ্রুতি । 


৬. ধৈর্যধারণের শক্তি যোগায় : মহানবী (স) বলেন, রমযান ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের 


প্রতিদান জান্নাত। ধৈর্য কেবল পারিবারিক ক্ষেত্রেই নয়; বরং সমাজিক পরিমণ্ডলে এক 
অনন্য যূলাবোধের সৃষ্টি করে । ফলে সমাজে শান্তি ও হনসাফের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। 
ড্রাতৃডিবোধ রোযার মাধ্যমে মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। ধনী ব্যক্তি 
উপবাসের রদ হা বু ও সা 
দুঃখ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃতুবোধ এবং সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৪৯ 


৮. তাকওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি : রোযার মাস সম পরিবেশকে তাকওয়ার ভাবধারায় উজ্জ্বল 


১০.ঝগড়াবিবাদ থেকে মুক্তি : রোযাদার যাবতীয় ঝগড়াবিবাদ থেকে নিজেকে সংযত 
রাখে। রোযার কল্যাণজনিত এ সংযমের ফলে সমাজ অনেক দ্বন্দ কলহ থেকে পরিল্রাণ 
পায়। নবী করীম (স) বলেন- ৪০ 2! ৮1 38515 21553 সন 15555 

১১. আদর্শ সমাজ গঠন : সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ ষড়রিপুর তাড়না থেক্রে পরিত্রাণ 
পায়। যার ফলে লোভলালসা, কামনা বাসনা, ক্রোধ, নেশা, মিথ্যা/ প্রতারণা এবং 
অশ্রীলতার চর্চা থেকে পৃতপকিত্র হয়ে সে একটি সুন্দর ও আদর্শ জীরন লাভ করে। এ 
জীবনের প্রভাব যে সমাজে পড়ে সে সমাজ একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ হিসেবে গড়ে 
গুঠে। সুতরাং আদর্শ সমাজ হিস সিয়ামের গুরুয় অপির! 

৩৩১11445345: এ এ 

রোযার আধ্যাত্মিক গুরুতু : রোযার ধর্মীয় ও আধ্যাত্বিক,গুরুত্বসীমাহীন। যেমন- 

১, তাকওয়ার প্রশিক্ষণ : সাওম তাকওয়া বা আল্লাহতীতি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম । 
একজন মুমিন রোযার যাবতীয় নিয়মনীতির্‌/দারি রক্ষাপূর্বক রোযা আদায় করলে সে 
অবশ্যই তাকওয়াবান হবে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 


1455 bs ৩৪০০5 ০ ৮8105 ৪ 9৭ এ 
bh প 56০ ০2৭2 


২. আধ্যাত্মিক শক্তির সোপান/4সাওয় মূলত আত্মিক শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিক শক্তির অন্যতম 
.সোপান। রোযার আত্মিক শিক্ষা প্রকৃত রোযা পালনকারীর সমগ্র জীবনে কল্যাণকর 
প্রভাব বিস্তার করে । আল্লাহতায়ালার বাণী- ১৫11 3151 ১১ 6131338555 

৩, আল্লাহ প্রেমের নিদর্শন : রোযা একমাত্র আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসার নিদর্শন। রোযার 
মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্যলাভের সুযোগ লাভ করে । আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

FA . -ট ৬১৯ ০1৫০] 

৪. রোযা ঢালন্বরূপ : শয়তানের প্রবঞ্চনা, কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে বাচার জন্য রোযা 
ঢালপগ্বরূপ। রোযা রাখলে বান্দা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাচতে পারে। রাসূল (স) 
বলেন- ££ ৫১:০1 

৫, রোযা গুনাহ মার্জনাকারী : রোযা রাখলে রোযাদারের অতীত জীবনের যাবতীয় গুনাহ 
ক্ষমা.করা হয়। মহানবী (স) বলেন- 

- 19১5৬৮65855 00555 30৯0 LULA Ue bs 

৬. ইবাদতে সৃষ্টি : রোযা মানুষের চিন্তা চেতনা এবং অনুভূতিতে মহান আল্লাহর 
সার্বভৌমত্বের স্বীকারোক্তি ও অঙ্গীকার সুদৃঢ় করে। রোযার মাধ্যমেই বান্দা স্বেচ্ছায় 
মহান আল্লাহর ইবাদতের প্রতি গভীর মনোযোগী হয়। 

৭. রোযা মুক্তির উপায় : কেয়ামতের কঠিন মুহূর্তে রোযা বান্দার মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর 
নিকট সুপারিশ করবে । যেমন রাসূল (স) বলেন- 

, ১৮3৮85550৮2 pA 42১5 ৩০ ৮ ৬1020 0385 

৮, আরশের ছায়ায় স্থানলাভ : ভয়াবহ হাশরের ময়দানে যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া 

অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন রোযাদারগণ আল্লাহর আরশের নিচে স্থান 
লাভ করবে। 


৪ ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) ৯ ৭ 


১৫০ (ৱাল জন্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৯. নৈতিকতার প্রশিক্ষণ : রোযা নৈতিক চরিত্রের এক উৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণ ৷ রোযাদার ব্যক্তির 
অন্যায়ের প্রবণতা হাস পেয়ে ভালো কাজের দ্র রন কাম 6 ক্রোধ, 
লোভ, মোহ প্রভৃতি টিপু নিয়ত্বণ করে সত্যিকার নৈঠিকতার উচ্চ হতে 
সক্ষম হয়। 

১০. মনোবল ও সাহস সঞ্চারকারী : রোযা রাখলে পাকছ্থলী পরিষ্কার হয় এবং হজম শক্তি 
বৃদ্ধি পায়, যা স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপকারী । এতে স্বাছ্ের উন্নতি ঘটে, মনোবল ও 
সাহস বৃদ্ধি পায়। ফলে সে বীরবিক্রমে সৎকাজে অংশগ্রহণ করতে পারে । 

১১. নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ : সিয়াম সাধনা রোযাদারকে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ 
শিক্ষা দেয়। সাওম নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, ইফতার করা, তারাবীহ নামায়াআদায় করা, 
সাহরী খাওয়া ইত্যাদি নিয়মানবর্ততার প্রশিক্ষণ দেয়। ফলে সে সময়ের মুল্য অনুধাবন 
করে দৈনন্দিন কার্যাবলি ঠিকমতো পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। 

১২. সহনশীল করে তোলে : রোযা রোযাদারকে ধৈর্য ও সহনক্ীলীর শক্তি যোগায় । 
সকল প্রকার পানাহার ও সুন্দরী স্ত্রী কাছে থাকা সত্তেও একটার আল্লাহর ভয়ে রোযাদার 
সঙ্গম থেকে বিরত থাকে । এ থেকে বোঝা যায়, সিয়াম, স্ানুষকে কত ধৈর্যশীল ও 
,সহনশীল করে গড়ে তোলে । 

উপসংহার : রোযার ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব আর । । এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে 

আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ বিভিন্ন পাপাচারথেকে দূরে থেকে সৎকাজের প্রতি ধাবিত 

হয়। আমাদের প্রত্যেকের উচিত, রোযার এ স্হান শিক্ষাকে উপলব্ধি করা। তাই রোযার 

প্রতি সকলেরই যত্বান হওয়া অপরিহার্য |. ও 


০5575 গনি 6 3৫+॥ ০ 505: ৫১): জর 
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hs Es 8১ ॥ সাওমের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? তা কত প্রকার ও কী কী? 


সিয়াম সাধনার গুরুতৃ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৯| 
5১51 (৯18825505৫৪? 8 টা 
পাব শে 


অথবা, তে কী বোঝ? তা কত প্রকার ও কী কী? আততুদধ ও চটি গঠনে 
সাওম $যেখ কর। 


ইবাদত। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন এবং তাকওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণের নিমিত্ত রোযার 
বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে । Oh believers! fasting is prescribed for you as it was 
prescribed for those before you so that you may guard against evil. 
* সা সি 

SHS Ela Se 58845 0858 03454821552 
লন SPEED 

অর্থ : ৮ 
অর্থ হলো- 
১. বদ ER কে নিত খাৰ । 
২. 'কঠোর সাধনা করা। " 2২104 
৩. অবিরাম প্রচেষ্টা। 7211 
৪. আত্মসংযম । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৫১ 


৫. আবু ওবায়েদ বলেন- ৪১ $ ৮১০৬০১০০৪৩৪ 

৬. আল্লামা যুরকানী (র)-এর মতে- 2555 HE ps La 

৭. কারো কারো মতে- ৷ 5 এ এঠা 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আবুল হোসাইন কুদুরী (র) ও জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন- 
৮০০ ১০৬০৯ £৮০ be ১৩ ৫৪ Ler ২.৪ sl 

বক ¢ 

অর্থাৎ, টার মাধায়ে নিদিষ্ট সময়ে নিষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকার নাম 5-০ 

২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন 

pl ৮3০10 ~~ ৩৮১৮৪ s ০513 ০৪৭ টি ১] 
লে হিসি বি পিস 
|| 


রি WEES rin PS Oct FEE 
সু অর্থাৎ, সাম হলো 
ডে পপ ত ক পাতি ত 


1১০ তিন ০০ ৮৪ ৬ 
065 33 


১115 oy রি লি নার sh 
অর্থাৎ, নিয়তের সাথে: সুবহৈ সাদেক হতে সূরবনত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীহবাস থেকে 
বিরত থাকাকে সাওম বলে। 

a. আর Siler es BER 
3১5৮1৯১৩৯।৯ এ] 015 ৬৮১৫ ৫৪ bi 4৮০৬৮ 
২০3৮১ pL mail 
আছি সাওম হচ্ছে, সুবহে সাদেক থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত দিনভর সকল প্রকার পানাহার 
থেকে বিরত থাকা। 
মোটকথা, সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তসহ যাবতীয় পানাহার ও স্ট্রীসম্ভোগ হতে 
বিরত থাকার নাম সাওম । 


25a: 

3--এর প্রকারভেদ : রাসুলুল্লাহ (স)-এর হাদীস অনুযায়ী দেখা যায় সাওম তথা রোযা 

সর্বমোট ৬ প্রকার | যথা- 

১. ফরয রোযা | যেমন- রমযান মাসের রোযা ৷ 

২. ওয়াজিব রোযা । যেমন- মানতের রোযা । 

৩. সুন্নাত রোযা । যেমন- জুমার দিন রোযা রাখা । তাছাড়া আশুরা, শবে বরাত, শবে 

ইত্যাদির রোযা রাখা। 

8. নফল রোযা । যেমন- বছর নিহিত পা দিন ব্যতীত মেলা | দিন আল্লাহর 
নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা । 

৫. মাকরূহ রোযা । যেমন- অনবরত রোযা রাখা, সন্দেহের দিন রোযা রাখা | 

৬. হারাম রোযা । যেমন- বছরে নিষিদ্ধ পাচ দিন রোযা রাখা । 


১৫২ হযাল আতাৰ" ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 
৭ জপ 

ইসলামে সিম সাধনার গুরুড় : সাওম ইসলামী জীবনবিধানের অন্যতম জ্ঞন্ভ। সাওম 
মানুষকে সংযমী হওয়ার ষড়রিপু দমনের মাধ্যমে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম 


হয়। সাওম আত্মিক শৃঙ্খলার অন্যতম সোপান । নিয়ে ইসলামে সিয়াম সাধনার গুরুত্ব 
আলোচনা করা হলো। 


১, 


১০, 


১১ 


ইবাদতের রোযা মানুষের চিন্তাচেতনা এবং অনুভূতিতে মহান আল্লাহর 
অ বদি নর রোযার মাধ্যমেই বান্দা স্বেচ্ছায় 
ই সে নর পা মনোযোগী হয়। 


. আধ্যাত্মিক শক্তির সোপান : সাওম মূলত আত্মিক শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিক শক্তির 


অন্যতম সোপান। রোযার আত্মিক শিক্ষা প্রকৃত রোযা পালনকারীর, সমগ্র জীবনে 
কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
-এ১৪/টঠ1১১$5513455 


্ তাকওয়ার প্রশিক্ষণ : সাও কতা তথা আনি অন্যতম মাধ্যম, 
একজন মুমিন নিয়মনীতির দাবি রক্ষাপূর্বক্রাযা+আদায় করলে সে অবশ্যই 


তাকওয়াবান হবে । যেমন মহান আল্লাহর বালী- ৮ 
1855 ৬2 ঠা পভ C3 এ pS ৪ ০ চু UA 


৮515 


. "আল্লাহ প্রেমের নিদর্শন : রোযা একযা আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসার নিদর্শন | রোযার 


মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য, লাভের সুযোগলাভ করে। আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- ৬ ৮১৯15 ৮1] 


, রোযা চরিত্র গঠনে সহায়ক সিয়ামসাধনা মানব মনে আল্লাহভীতি জাগ্রত করে, সংযম 


ও. আত্মশুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং মানুষকে কঠোর সাধনায় অভ্যন্ত করে চারিত্রিক 
দৃঢ়তায় উপনীত করে৷ 


, নৈতিক বিকার্শ আাধন : রোযার মাধ্যমে মানুষের নৈতিকতার বিকাশ সাধিত হয়। 


একজন রোয়াদার ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে থাকে । সে কোনো অন্যায় অশ্লীল 
কাজের প্রতি হাত বাড়াতে ভয় পায়। 


. মনোরল ও সাহস স্চারকারী : রোযা রাখলে পাকছলী পরিষ্কার হয় এবং হজম শক্তি 


বৃদ্ধি পায়, যা স্বাছ্্যের জন্য বিশেষ উপকারী ৷ এতে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে; মনোবল ও 
সাহস বৃদ্ধি পায়। ফলে সে বীরবিক্রমে সৎকাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। 

প্রশিক্ষণ : সিয়াম সাধনা রোযাদারকে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ 
শিক্ষা দেয় সাওম নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, ইফতার করা, তারাবীহ নামায আদায় করা 
ইত্যাদি নিয়মানুরর্তিতার প্রশিক্ষণ দেয়। ফলে সে সময়ের মূল্য অনুধাবন করে দৈনন্দিন 
কার্যাবলি ঠিকমতো পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। 


, সহনশীল করে তোলে : রোযা রোযাদারকে ধৈর্য ও সহনশীলতার শক্তি যোগায় ৷ সকল 


প্রকার পানাহার ও সুন্দরী স্ত্রী কাছে থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহর ভয়ে রোষাদার সঙ্গম 
থেকে বিরত থাকে । এ থেকে বোঝা যায়, সিয়াম মানুষকে কত ধৈর্যশীল ও সহনশীল 
করে গড়ে তোলে । | 
ধৈর্যধারণের শক্তি যোগায় : মহানবী (স) বলেন, “রমযান ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের 
প্রতিদান জান্নাত ।" ধৈর্য কেবল পারিবারিক ক্ষেত্রেই নয়; বরং সামাজিক পরিমণ্ডলে এক 
অনন্য মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। ফলে সমাজে শান্তি ও ইনসাফ্ষের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। '_' 


* ভ্রাতৃতুবোধ সৃষ্টি : রোযার মাধ্যমে মানুষের 128 থা হয মম ফাকি 


উপবাসের মাধ্যমে গরিবের দুঃখ অনাহারের কষ্ট পারে । একে অপরের 
সুখদুঃখ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৫৩ 


জীবনের প্রতিশ্রুতি : সিয়াম সাধনার দারের লোভলালসা ও 

১৯, বলদ নিমের তিতা রন করতে হয় এতে 
প্রতীয়মান হয়, সিয়ামই পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রতিশ্রুতি। 

১৩. সদ্ধ্যবহারে উদ্বুদ্ধ : রোযা সমাজের অবহেলিত, দিনমজুর মানুষর প্রতি উদারতা ও 
সঘ্যবহারের শিক্ষা দেয়। রাসূল (স) রমযান মাসে শ্রমিকের কাজ কিছুটা হালকা করার 
নির্দেশ দিয়ে বলেন_ 1৫111585515 ১০ 0১ big 

১৪. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা : সিয়াম সাধনার মাধ্যমে একজন ব্রিশালী নিরন্ের ক্ষুধার 
যন্ত্রণা অনুধাবন করতে পারে। ফলে তার মাঝে গরিবদের প্রতি সহানুভূতি ও 
ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। রাসূল (স) বলেন- 554 $4 3455 442 

১৫.ঝগড়াবিবাদ থেকে মুক্তি : রোযাদার যাবতীয় ঝগড়াবিবাদ থেকে নিজেকে সংযত 
রাখে। রোযার কল্যাজনিত এ সংযমের ফলে সমাজ অনেক দরদ কলুলহ। থেকে পরিত্রাণ 
পায়। রাসূল (স) বলেন- ০ 41:18:15 US GPS PEL LG 

উপসংহার : আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনে সাওমের শিক্ষা অপুরিস্টুী রা মাধারে মানুনের 
মাঝে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। ফলে পাপাচার, সৎকাজের 

4৮৯১৮৮৯১০৫৮ 

রোযার প্রতি সকলেরই যত্ববান হওয়া অপরিহার্য । » ২) এ | 

৬৫১ 555 343 35 Lag 21 005 Sg all ০০5 92 (VIE 

$ GF) ০৫৪ 4 ॥ ৮:১5 

আআ প্রশ্ন : ৪২ 1॥ ১:০1 অর্থ রী? তা কত প্রকার ও কী কী? নৈতিক সমাজ গঠনে 

সাওমের ভূমিকা আলোচনা কর! ৯ 


উত্তম ।।উপস্থাপন৷ : ইসলামী'জীরনদর্শনের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে সাওম বা রোযা । আত্মসংযম, 
আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি (আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে রোযা একটি অপরিহার্য ইবাদত। 
ব্যক্তির আধ্যাত্মিক (উন্নতি, সাধন এবং তাকওয়ার প্রশিক্ষণগ্রহণের নিমিত্ত রোযার বিধান 
প্রবর্তন করা হয়েছে Oh believers! fasting is prescribed for you 8311 was prescribed 
for those before you so that you may guard against evil. 


গালা এগ" বদির দরুদ 
৩৫৩:৯॥ ০৮৮: 
সাওমের পরিচয় : ॥$-০-এর পরিচয় নিমনরূপ- 


আভিধানিক অর্থ : +3০ বা? উভয়টিই বাবে /---$-এর মাদার | এর অর্থ হলো- 
১. ১০১৮০ JU.) তথা কাজ থেকে বিরত থাকা। 

২. কঠোর সাধনা করা, ৩. অবিরাম প্রচেষ্টা, ৪. আত্মসংযম। 

৫. আবু ওবায়েদ বলেন- সহ 301০০ ৬০ tt ৫৪ 

৬. আলামা যুরকানী (র)-এর মতে- £425 (১৫1): LL 

a. কারো কারো,মতে- ৫৮10৮ এটা 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আবুল"হোসাইন কুদূরী (র) ও জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন" 


সপ শি 5৪ ছা এ 0128 ০৮০৯৯ ts ০০)৩ ১525 
১9555১৮৬৯৯০ i ৮০১০৬০০৯৪৮০ i 821০ 
টু ২5222 


১৫৪ রালক্রা্জাহ- ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তাবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কাজ থেকে বিরত থাকার 
নাম ১১০ 
২. শরহে বেকায়াগ্রহ্কার বলেন- 
pil ৮33০11০১6৯1 ১৪৮৮5055316 J ১৩৬৯ (1 
অর্থাৎ, সাওম বা রোযা হলো সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্ীসপ্ভোগ হতে 
বিরত থাকা। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত রস্বকার বলেন- 
০35 ৮) ১৯৪ pyle ও ১৬ ৯9403 rll; টি UL) ন্‌ মি 
LEG ntl 
অর্থাৎ, সাওম হলো সুবহে সাদেক হতে সুবাস পর্যন্ত নিয়তসহ পানাহার হতে বিরত থাকা। 
৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- ০৮৯16 23-5 JIG a 1.5) 55 
অর্থাৎ, সাওম হচ্ছে ভোজন , পান করা ও স্্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা । 
৫. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 
৬১৯৮] ১০০৮6] ৬১ 5৮5 91৯31 ৩ A” ৯7, ০০ 554 বিশ 


হ1 0535৯] 
৬. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন_ 
লগ CTE» চাকর 591 5৮ 
অর্থাৎ, নিয়তের সাথে সুবহে সাদেক, হতে সূর্যান্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে 
বিরত থাকাকে সাওম বলে। AS 
৭. আল্লামা আবদুর রহমান জা) বলেন- 
৮১০৪৮৩৭র্ট ০১451588798 15591 2 
র্‌ ২3০১১০53515 ১ 
মোটকথা, সুবহে সাদেক হতে সূর্যন্ত পর্বত নিয়তসহ যাবতীয় পানাহার ও রোগ হতে 
বিরত থাকার নামী ৷ 


2 ৩০৮: 
"এর প্রকারভেদ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস অনুযায়ী দেখা যায় সাওম বা রোযা 

সর্বযোট পরার বিধা 

১. ফরয রোযা । যেমন- রমযান মাসের রোযা । 

২. ওয়াজিব রোযা । যেমন- মানতের রোযা । 

2 ভি রিও রাম ছুরি লা শবে বরাত, শবে 

ইত্যাদির রোযা রাখা । 

8. নফল রোযা। যেমন- বছরে নিষিদ্ধ পাচ দিন ব্যতীত যে কোনো দিন আল্লাহর 
নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা । 

৫. মাকরূহ রোযা ৷ যেমন- অনবরত রোযা রাখা, সন্দেহের দিন রোযা রাখা । 

৬: হারাম রোযা । যেমন- বছরে নিষিদ্ধ পাচ দিন রোযা রাখা । 


৩5 1১০5৯০15৮-55415113420 38527 ৮ , রা 
নৈতিক সমাজ গঠমে াওমের ভূমিকা: সাও পাকে 
সমাজ গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রাখে নিয়ে নৈতিক সমাজ গঠনে সাওমের ভুমিকা তুলে 
ধরা হলো- 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৫৫ 


১. 


আদর্শ সমাজ গঠন : সিয়াম সাধনার মাধামে মানুষ রিপুর তাড়না থেকে পরিতাণ পায় ৷ 
যার ফলে লোভলালসা, কামনা বাসনা, ক্রোধ, নেশা, মিথ্যা, প্রতারণা এবং অশ্্রীলতার 
চর্চা থেকে পৃতপবিত্র হয়ে সে একটি সুন্দর ও আদর্শ জীবন লাভ করে । এ জীবনের 
প্রভাব যে সমাজে পড়ে, সে সমাজ একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ হিসেবে গড়ে ওঠে । 
সুতরাং আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম । 


. নৈতিক বিকাশ সাধন : রোযার মাধ্যমে মানুষের নৈতিকতার বিকাশ সাধিত হয়। 


একজন রোযাদার ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে থাকে । সে কোনো অন্যায় অশ্লীল 
কাজের প্রতি হাত বাড়াতে ভয় পায়৷ 
ভ্রাতৃতিবোধ সৃষ্টি : রোযার মাধ্যমে মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়/্সনী ব্যক্তি 


| উপবাসের মাধ্যমে গরিবের দুঃখ অনাহারের কষ্ট উপলব্ধি করতে পারে? এ অপরের 


১০ 


১১, 


সুখ দুঃখ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং স্যাীতি সৃষ্ট হয় ৷ 


৪. ঝগড়াবিবাদ থেকে মুক্তি : রোযাদার যাবতীয় ঝগড়াবিবাদ থেকে৷ নিজেকে সংযত 


রাখে। রোযার কল্যাণজনিত এ সংযমের ফলে সমাজ অনেক্‌ দ্্কলহ 
পায়। রাসূল (স) বলেন- ১০ 15851 51 95005 SG SA ULL LG 


. নৈতিকতার প্রশিক্ষণ : রোযা নৈতিক চরিত্রের এক বিরাট প্রশিক্ষণস্বরূপ। রোযাদার 


ব্যক্তির অন্যায়ের প্রবণতা হাস পেয়ে ভালো কাজের,ঃপৃহা বৃদ্ধি পায়। রোযাদার কাম, 

ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগুলো নিয় টুর সত্যিকার নৈতিকতার উচ্চ শিখরে 

উপনীত হতে সক্ষম হয় ৷ 

প্রশিক্ষণ : সিয়াম রোযাদারকে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ 

নিক্ষা দেয়া সাহস হয করা, তারাবীহ নামায আদায় করা 
নিয়মানুবর্তিতার 


প্রশিক্ষণ দেয় । ফলে সে সময়ের মূল্য অনুধাবন করে দৈনন্দিন 
কার্যাবলি ঠিকমতো পরিচ্লীতে সক্ষম হয়। 


* সহনশীল করে তোলো: রোযা রোযাদারকে ধৈর্য ও সহনশীলতার শক্তি যোগায় । সকল 


প্রকার পানাহার ও সী কাছে থাকা সত্বেও একমাত্র আত্যাহর ভয়ে রোযাদার সঙ্গম 
থেকে বিরত থাকে৷৷এ থেকে বোঝা যায়, সিয়াম মানুষকে কত ধৈর্যশীল ও সহনশীল 
করে গড়ে তৌলে)। 
ও সহমর্মিতা : সিয়ামসাধনার মাধ্যমে একজন বিত্তশালী নিরন্নের ক্ষুধার 
যন্ত্রণা অনুধাবন করতে পারে। ফলে তার মাঝে গরিবদের প্রতি সহানুভূতি ও 
ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। রাসূল (স) বলেন- U3) 54:১১:55 342 


, সাম্য প্রতিষ্ঠা : ইসলাম যে সাম্যের ধর্ম রোযার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়। ধনী দরিদ্ব, 


আমির ফকির সবাই একসাথে তারাবীর নামায পড়ে, ইফতার করে। এতে বিরাট 
সাম্যের ছবি ভেসে ওঠে। 


. সম্থযবহারে উদ্বুদ্ধ : রোযা সমাজের অবহেলিত, দিনমজুর মানুষের প্রতি উদারতা ও 


স্াবহারের শিক্ষা দেয়। রাসূল (স) রমযান মাসে শ্রমিকের কাজ কিছুটা হালকা করার 
নির্দেশ দিয়ে বলেন_ 211158251৮০ ১০ ৩৬৬৯ ৬০৩ 
পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রতিশ্রুতি : সিয়ামসাধনার মধ্য দিয়ে রোযাদারের লোভলালসা ও 
অন্যায় অনিয়মের পরিবর্তে সততার ওপর ভিত্তি করে জীবনযাপন করতে হয়। এতে 
প্রতীয়মান হয়, সিয়ামই পরিচ্ছন্ন, জীবনের প্রতিশ্রুতি । 


উপসংহার : নৈতিক সমাজ গঠনে সাওমের ভূমিকা অপরিসীম এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে 
আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ বিভিন্ন পাপাচার থেকে দূরে থেকে সৎকাজের প্রতি ধাবিত 
হয়।'আমাদের প্রত্যেকের উচিত, রোযার এ মহান শিক্ষার উপলব্ধি 'করা। তাই রোযার 
প্রতি সকলেরই যত্রুবান হওয়া অপরিহার্য । 


১৫৬ ঠাল আতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৬. যাকাত 
সংজ্ঞা, খাতসমূহ, দারিদ্যুবিমোচন ও আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে এর গুরুত 
DUG 05৮৫0 9০25 উর 1 GIGS ৮৪০5 057 ৫ 0] 
১২4৮৭ BA 
আআ প্রশ্ন : ৪৩ ॥ যাকাতের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? যাকাতের খাতসমূহ 
উল্লেখপূর্বক এর অর্থনৈতিক গুরুত আলোচনা কর। ফা. প. ২০১১৪, ১৬ 
ESM GUS LAs CHULA এখা 
অথবা, যাকাত কাকে বলে? যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ বর্ণনা কর। 
উত্তল।। উপস্থাপনা : ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের ১১০ ৮০৯০ 
বন্টনে এমন প্রভাব রাখে, যাতে সমাজে সাম্য লাজ করে। এটি 
দারিদ্যুবিমোচন ও বেকার সমস্যা সমাধানে মহৌষধ হিসেরে কাজ করে। ইসলামী সোনালি 
যুগে যার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল । নিম্নে প্রশ্নালোকে আলোচনা করা হলো। 
SU ৩৮5: 
যাকাতের আভিধানিক অর্থ : 5:45 শব্দটি ৫5 অথবা ১5 থেকে নির্গত। শব্দটি বাবে 
:০-এর মাসদার । এর অর্থ হচ্ছে- 
$4 তথা বৃদ্ধি পাওয়া । যেমললা ইয়- 45 15165541 45 
. £544 তথা পবিত্ৰতা । এ/র্থে কুরআনে এসেছে- ৮455 35 L1১5 
84511 তথা প্ৰাচুৰ্য । যেমন বলা/হয়- (449 434 5) i 55 
[২]! তথা প্রশংসা (যেমন বলা, হয়- 4235 51045 ৫5 
{4 তথা জবাই করা । 
. আবু আলী (র)'বলেছেন, যাকাত অর্থ ,১|। £$১: তথা বর নির্ধাস। 
যাকাতকে এজন্য £4; বলা হয় যে, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে 
যাকাতদ্বাতার মালের পবিত্রতা অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 
6১555 LASS ULL lA Se SS 


SACL রন: 


055 মু ৮০০5 : 

যাকাতের শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় 

Nis 30 ৮8505 SELL Gt ln £১৮ 4১1০5 2 2৫1 
০2১০1: 

অর্থাৎ, যাকাত বলা হয় হাশেমী বংশোদূত ও তদের গোলাম ব্যতীত অসহায় 


মুসলমানকে তার থেকে কোনো ধরনের উ' আশা ছাড়া শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের 
অধিকারী বানানো । 
২. দুররুল মুখতার গরহ্ককার বলেন , 

সু SAI EE ban tts jes 54 Us G3 Bt 


০12 ছে বাত রানি 
অর্থাৎ, আল্লাহর সির উদ্দেশ্যে শরীয়ত কর্তৃক নির্যাযিত মালের একাংশ হ'শেমী ও 
তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্বকে বিনাস্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত। 


জ্জ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৫৭ 


৩. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন 
2১৯50255258 55170 55580 ৬৮ ১৫০১ ৪১৯ (9৯1৩৯ 
অর্থাৎ, স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের 
নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলা হয়। 
৪. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রস্থকারের মতে- 
GRAN 20 ৮1055 41015 ৬৪ 90১০ 2১3১ MLL BGS 
অর্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দেরকে দেয়া হয়। 
৫. আল্লামা কোন্তলানী (র) বলেন- ১৮৬৯০১৯৪০০৪ ০ 
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয় বিশেষ নিয়মে কিছু সম্পদ ব্যয় করাকে। ৬৯ 
৬. আল্লামা আইনী (র)-এর ভাষায়- ALY 
-৫৮৮৩২০7১55০1১351 TS EECCA © OEY 
অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় একবছর অতিবাহিত.হওয়ার পর, তার থেকে 
বাল রানার চমকে কালা (কট রস 
৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 


(৮১ GLAD (5 (54 ০০৯৩৫ ৯৮ 


৮. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন-)/02) 2 ৯.:৮৪ 
অর্থাৎ, যাকাত সম্পদের একটি আরশ্যকীয় অধিকার ৷ 

মোটকথা, কোনো স্বাধীন, সুস্থ, জ্ঞানী, মুসলমানের মালিকানায় যদি সারা বছর খরচান্তে 

সাড়ে সাত তোলা সৌল্সা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমপরিমাণ অর্থ 

থাকে এবং তা,এক,ব্রছর অতিক্রম করে, তাহলে উক্ত সম্পদের শতকরা 


আড়াইভাগ হারে যাকাত দিতে হবে। 


5৮৫1৫ 

যাকাত বণ্টনের খতসমূহ : যাকাত কষ্টনের খাতসমূহকে শরীয়তের পরিভাষায় ৬০৫ 

55, বলাহয়ণ সবাইকে যাকাত দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে ইসলাম কতগুলো ক্ষেত্র 

নির্দিষ্ট ব দিয়েছে । যাকাত বন্টনের খাত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 

EHSL AN UE SALA ৮:৮৭] ৮৮৮৮০ ৬১৮০০॥ Uy 

UG CaN I ৩১৩ ১১১] ৮৩৫7 ৮৪ 

৮42 
অর্থাৎ, যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্তাকর্ষণ 
প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাসমুক্তির জন্য, খণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে 
জেহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য । এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান, আল্লাহ 
সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় । 

উপরিউক্ত আয়াতে যাকাত ব্যয়ের মোট আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে, নিচে তা 

আলোচনা করা হলো- 

১. ফকির : যাদের অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে জীবন দুঃখকষ্টে অতিবাহিত হয়, 
লোকলজ্জায় কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে না, তাদেরকে ফকির বলে। 
আকার নিয়েছি অভারী ফির জেনির লিন, বেকারত্ব দূর করে বেঁচে থাকার 
ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য ৷ 
রাসূল (স) বলেন, যাকাত মুসলিম সমাজের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং 
দরিদ্রদের মধ্যে বষ্টন করা হবে। 
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>. 


৮, 


মিসকিন : মিসকিন বলতে দৈহিক অক্ষম ব্যক্তিদের বোঝায়। যেমন- অন্ধ, 
পক্ষাঘাতথন্ত, পঙ্গু, মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি শ্রেণিকে মিসকিন বলা হয়। মিসকিনদের 
মাঝে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হলে তারা আর মিসকিন থাকবে না। 


. যাকাত আদায়কারী কর্মচারী : যারা যাকাত আদায় ও বষ্টন কাজে নিয়োজিত, তাদের 


বেতনভাতা হিসেবে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। 

নওমুসলিমদের সংরক্ষণ ও মন করা : যাকাতের পরবর্তী ব্যয় খাত হিসেবে 
০৮০৯২ 

রাসূল (স) এক সময় নওমুসলিমদের সম্পর্কে বলেন, এ সকল লোক সম্প্রতি, ইসলামে 
দীক্ষিত হয়েছে। তাই আমি তাদেরকে পরিতুষ্ট করতে চাই। 


. দাসত মোচন : যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, 


কোনোভাবে জিম্মি বা বন্দি হয়, তবে তার মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ থেকে ব্যয় 
করা যায়। 

খাণগ্রন্ত : অনেকে পরিবার পরিচালনার জন্য খণ করে; কিন্তু তা পরিশোধে ব্যর্থ হলে 
তাদের খণমুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়,। 


. আল্লাহর পথে ব্যয় : দ্বীন প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ 


বলে। আল্লাহর যমীনে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার॥জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা আল্লাহর 
অন্যতম নির্দেশ । 

মুসাফির : কোনো মুসাফির যদি সফরেঃজর্থ সমস্যায় পতিত হয় তবে তাকে যাকাতের 
অর্থ দ্বারা সাহায্য করা যায়। মুসাফির ধনী হলেও বিপদে যাকাত পাওয়ার যোগ্য। 


Siu 8058) হা: | 
যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুতি : অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম । যা 
নিম্নে তুলে ধরা হলো- 


১. 


৩ 


ইসলামী অর্থনীতির মূলভিত্তি : যাকাত ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তি। পুঁজিবাদী 
অর্থব্যবস্থার,মুলভিত্তি যেমন সুদ, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি যেমন জাতীয়করণ, 
তেমনি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো যাকাত। 


. রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস যাকাত। 


ইসলামী রাষ্ট্রের সিংহভাগ অর্থই যাকাত থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে। 


. জাতীয় আয় বৃদ্ধি : যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের জাতীয় আয়কে বৃদ্ধি করে । রাষ্ট্রের অন্যান্য 


আয়ের সাথে যাকাতের অর্থ একত্রিত হয়ে জাতীয় আয় বহুলাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 


* অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে : কোনো রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতির মূলে রয়েছে 


সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি। যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে । 


. অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি : রাষ্ট্রে ধনীদরিদ্রের মাঝে যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে, 


ইসলাম যাকাতব্যবঙ্থা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা নিরসন করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ 
অর্থব্যবন্থা গড়ে তোলে । 


সম্পদ সমাজের দরিদ্রদের মাঝে আবর্তিত হতে থাকে । 
দারিদ্ুবিমোচন : দারিদ্বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য । সঠিকভাবে যাকাতের 
অর্থ দরিদ্রদের মাঝে বষ্টন করলে সমাজ থেকে দরিদ্বুতা দূর হতে বাধ্য । 


+ খাঁণমুক্তি : যাকাতের অর্থে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে খণমুক্ত করা যায়। 
. চাকরির সুযোগ : রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত উত্তোলন ও বিতরণের ব্যবস্থা করলে 
 যাকাতবিভাগে অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। 
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১০. অবসান : যাকাতব্যবন্থা প্রবর্তনের ফলে পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে জাতি 
লাভ করবে । ইসলামী অর্থব্যবস্থার এ মূলনীতিকে সামনে রেখেই আল্লাহ তায়ালার 
ঘোষণা 8291০ 5505 5 

১১. বেকারতৃ দূরীকরণ্‌ : বেকার জীবন অভিশপ্ত জীবন। ইসলামের যাকাতব্যব্থা সমাজ 
থেকে বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । যাকাতের অর্থ দিয়ে বেকার 
লোকদের কোনো না কোনো কাজের ব্যবস্থা করা যায়। 

১২. অর্থনৈতিক প্রতারণা বন্ধ : যাক রোভার 
প্রতারণা বন্ধ করা যায়। আধুনিক করব্যবন্থায় প্রবণতা থাকলেও যাকাতব্যবস্থায় 
ফাকি অকল্পনীয় । কেননা বিভপালীরা একান্তই ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে জম নির্দেশ 
পালনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় যাকাত দিয়ে থাকে । 

১৩. কর্মসংস্থানের সৃষ্টি : যাকাতের অর্থ একরিত করে শিল্পকারখান ্রতিার মাধমে 

অনেক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। 

১৪. সমবায় সমিতি গঠন : যাকাতের অর্থ একত্রিত করে দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে যদি 
সমবায় সমিতি গঠন করে দেয়া যায়, তাহলে এর মাধ্যয়েন্দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্ন 
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নতি সাধন করতে পারে । 

১৫. জনকল্যাণমূলক কাজ : যাকাতের অর্থে এত্মিখানা, বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় 
ইত্যাদি কার্যসম্পাদন করা যায় ৷ রো 


যাকাত প্রথার মাধ্যমে সমাজে 


Assist aly Ltn: (0585 
: 88 বত খত কাই সূ বকছে 
৮ g [ফা. প. ২০১৯] 
অত 014501৮5১50 
যাক্কাত অর্থ কী? যাকাতের খাতসমূহ কী কী? সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনে 
যাকাতের ভূমিকা লিপিবদ্ধ কর। ? [ফা. প. ২০১৮] 
ZANE ৩৪353 8৫৮ 3০০০ ৯৫৪6৪- (১৮:০০ Gin uy রা] 


টিলার রিগারন্রচাতা রানা... 
ও সমাজ থেকে দারিদ্যুবিমোচনে যাকাতের ভূমিকা বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৯] 
০১৪১ US 55 ১৯৪ SUL) ১ মি হা ১৫2 EGS ৩৯ ০ ও 
Ree ১০৪৪০ 
অথবা, যাকাত কাকে বলে? দারিদ্যুবিমোচন ও আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে 
যাকাতের গুরুতু আলোচনা কর। 
উত্তর ।। £: যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার (Economie Syston) মুলভিত্তি এবং 
ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ ৷ পবিত্র কুরআনে যতবার নামাযের কথা বলা হয়েছে, 
ততবারই যাকাতের কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- £১/:০|| |, 
£,511 1,515 মূলত যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রের মূল সন্ত্রীবনী শক্তি। তাই 
দারিদ্ুবিমোচন ও আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে যাকাতের গুরুত্ব অতীব ব্যাপক । 
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Sls: 
যাকাতের আভিধানিক অর্থ : £45 টি ০0 অথবা 385 থেকে নির্দত। শব্দটি বাবে 
$:5-এর মাসদার ৷ এর অর্থ হচ্ছে- 
$4 তথা বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা হয়- 4515) 6554 ৮85 
. $344 তথা পবিত্ৰতা । এ অর্থে কুরআনে এসেছে_ ৮৫5 ১ ১5 
£৫; তথা প্রাচূ্ঘ। যেমন বলা হয়- (4 934 SG 4 
কপিল যেমন বলা হয়- 4235 5 45 ৮45 
(4 তথা জবাই করা । 
, জর আলী রো) বলেছেন, যাকাত অরথ,১০১) ১১০ তথা বুম চি 
যাকাতকে এজন্য £4; বলা হয় যে, এতে একদিকে যেমন সম্পদবৃদ্ধিপায়, অপরদিকে 
যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন- 
5 (কিং 17৮1১: 


গা 


৩০১২৯৮৫৫৮০৮: 

যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরি 

৬ Pts us 52 4১15 ০৯ ৫] 
45125528756 

অর্থাৎ, যাকাত বলা হয় হাশেমী বহুলোন্ভূত-ও তাদের গোলাম ব্যতীত অসহায় মুসলমানকে 

তার থেকে কোনো ধরনের উপকারিতার আশা ছাড়া শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের অধিকারী 


২. দুররুল মুখতার গ্রসকার/রলৈন- ফি 
5৮৮০৩ ১৪ শে ৩৮৮৯ ১৮৯০ ০৯ ১৫০4 
তাল জেটি নাতি কয (ক 

০ আই সির উদ্দেশ্যে শরীয়ত কর্তৃক নরঘারিত মালের একাংশ হাশেমী ও 
'দাসঁদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্বকে বিনাস্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে 


৩. সী) বলেন- 

২০১১০০55০০৬ 35০ 88 SILANE ৩৪ ১৫০১৯ ৫০৯/৩৯ 
অর্থাৎ, স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের 
নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলা হয়। 

8. ফিকনুস সুন্নাহ গ্রন্থকারের মতে- . 
GRMN ০0) ০155 41015 ১৫ DUN 2৯১ 42:54 
অর্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দেরকে দেয়া হয়। 
৫. আল্লামা কোন্তলানী (র) বলেন- $০১ $১5 ১1০৮৯৫472৩৯ 
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ নিয়মে কিছু সম্পদ ব্যয় করা। 
৬. আল্লামা আইনী (র)-এর ভাষায়- 

-৮৯১১৮১ ১১০ ১১৬০ AMIS ১২১৯ ৩০৪ Ua ৬৮ ৪৯ 41285 
অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর, তার থেকে 
একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য দরিদ্রকে প্রদান করার নাম যাকাত। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৬১ 
৭.. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 
৮১১: ALD Us 69৭1 ৩৯১৫ ৯৩ Jl bs ২০৯ G2 EES 
Lol BIS 
৮. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন- JU) ৮ 5 ০ 04৫4 
অর্থাৎ, যাকাত সম্পদের একটি আবশ্যকীয় অধিকার । 
মোটকথা, কোনো স্বাধীন, সুস্থ, জ্ঞানী মুসলমানের মালিকানায় যদি সারা বছর খরচান্তে 
সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রম্পার সমপরিমাণ অর্থ 


থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে, তারলে উজ দানের দারা 
হারে যাকাত দিতে হবে। 


যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ : যাকাত কষ্টনের খাতসমূহকে শরীয়তের পরিভাষায় ২৮০৪ 
2.৫ বলা হয়। সবাইকে যাকাত দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে; ইসলাম কতগুলো ক্ষেত্র নির্দিষ্ট 
করে দিয়েছে। যাকাত বন্টনের খাত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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অর্থাৎ, যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন; যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্তাকর্ষণ 

প্রয়োজন তাদের হক এবং তা যুক্তির জন্য খণগ্রন্তদের জন্য, আল্লাহর পথে 
জন্য এবং লাস এ হলো আনত নি্যারিত বিধান, আল্লাহ 
সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় । 

উপরিউক্ত আয়াতে যাকাত মোট আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে, নিচে তা 

আলোচনা করা হলো-.০.. 

১. ফকির : যাদের, অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে জীবন দুঃখকষ্টে অতিবাহিত হয়, 
লোকলজ্জায় কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে না, তাদেরকে ফকির বলে। 
যাকাত দিয়েন্দরিদ্র, অভাবী, ফকির শ্রেণির পুনর্বাসন, বেকারত্ব দূর করে বেঁচে থাকার 
ব্যবসথাক্রা। একান্ত কর্তব্য । 
রাসূল (স) বলেন, যাকাত মুসলিম সমাজের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং 
'রিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে। 

২. মিসকিন : মিসকিন বলতে দৈহিক অক্ষম ব্যক্তিদের বোঝায়। যেমন- অন্ধ, 
পক্ষাঘাতগ্রন্ত, পঙ্গু, মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি শ্রেণিকে মিসকিন বলা হয়। মিসকিনদের 
মাঝে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হলে তারা আর মিসকিন থাকবে না। 

৩. যাকাত আদায়কারী কর্মচারী : যারা যাকাত আদায় ও বণ্টন করে তাদের বেতনভাতা 
হিসেবে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। 

৮১৭১১১৮০০৯০ যাকাতের পরবর্তী ব্যয় খাত হিসেবে 

করার কথা বলা হয়েছে। 
রা এ সকল লোক সম্প্রতি ইসলামে 
718 বাপু 

৫. মোচন কোনো কোনো কারণে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, 
১০৮৯ তবে তার মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ থেকে ব্যয় 
করা যায়। 

৬. খাণগ্রস্ত : অনেকে পরিবার পরিচালনার জন্য খণ করে, কিন্তু তা পরিশোধে ব্যর্থ হলে 
তাদের ঝণমুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়। 


১৬২ (সোল জারা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


৭. আল্লাহর পথে ব্যয় : দ্বীন প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ 
বলে। আল্লাহর যমীনে তীর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা আল্লাহর 
অন্যতম নির্দেশ । 

৮. মুসাফির : কোনো মুসাফির যদি সফরে অর্থ সমস্যায় পতিত হয়, তবে তাকে যাকাতের 
অর্থ দ্বারা সাহায্য করা যায়। মুসাফির ধনী হলেও বিপদে যাকাত পাওয়ার যোগ্য । 

৩১১০] ১১০ SULA: . 

দারিদ্যুবিমোচনে যাকাতের গুরুতু : যাকাত দারিদ্যুবিমোচনে একটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক 

ব্যবস্থা । দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের অবদান বিশ্ময়কর। যাকাতের দ্বারা গরিব, অক্ষম, 
অভাব্নন্ত লোকদের পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তাদানের ব্যবস্থা করা যায়। নিম্নে এাসম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো- | 

১. জাতীয় আয় : যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস | বিত্তবান ব্যক্তিরা 
তাদের সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ জাতীয় যাকাত তহবিলে প্রদান করে রাষ্ট্রের 
অর্থনৈতিক ভিত্তি মযবুত “করতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দান করে । 

২. অর্থনৈতিক ভারসাম্য : যাকাতব্যবন্থার মাধ্যমে ধনী দরিদ্রের মাঝে অর্থনৈতিক 
ভারসাম্য দূর হয়। ধনী ব্যক্তিরা তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত/অর্থসম্পদ থেকে কিছু দরিদ্র 
জনগণের মাঝে বিতরণ করায় উভয় শ্রেণির মাঝে অর্থনৈতিক, ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হয়। 

৩. সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা : যাকাত মানুষের সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা 
১১১৮7 Sts es 

দেয়ার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং যাকাত 
অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ভূষ্মিকা,পালন করে। 

৪. অর্থনৈতিক অভাব বিমোচন 4 যাকাত সমাজের অভাবগ্রন্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর 
বু না সাদার সা যত! 

৫. কর্মসংস্থান : যাকাত ইসলামী; নাষ্ট্রের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংছানের সুযোগ 
সৃষ্টি করে। যাকাতের অর্থ ব্যয়ে" ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে 
দরিদ্র বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। 

৬. খাণমুক্তি_: যাকাতেরওঅর্থ দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঝণমুক্ত করা যায়। ঝণের শৃঙ্খল 
থেকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে মুক্ত করার বিধান আল্লাহ তায়ালা যাকাতের মাধ্যমে দান করেছেন। 

৭. অর্থনৈতিক ও স্থিতিশীলতা আনয়ন : যাকাত সমাজ ও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক 
এবং রাফি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যাকাতব্যবস্থা পি পম 
সরকার কর্তৃক মজুদদারী ও মুনাফাখোরী নিয়ন্ত্রিত হলে সম্পদ কোথাও পুজীভূত হতে 
পারে না ফলে সমাজে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ছ্িতিশীলতা আসে। 

৮. মজুতদারী ণ : যাকাত অলসভাবে অর্থ মজুদ করে রাখার প্রবণতা নাশ করে 
এবং সঞ্চিত সম্পদ বিনিয়োগে উৎসাহ যোগায় । এতে অর্থনৈতিক মজুদদারি দূরীভূত হয়। 
৯. অপচয়রোধ : সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রচুর আর্থিক অপচয় 
হয়; কিন্তু যাকাতের উদ্দেশ্য এবং ব্যয়ের খাতসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত। এজন্য এ 

খাতে অপচয়ের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে । 

১০. ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা রোধ : আধুনিক করব্যবঙ্থায় (19% 55077) কর ফাকি দেয়ার 
উহার খারা ক দেয়ার (নাক বিল মহান আল্লাহর ভরা 

অনুভূতি স্বচ্ছাপ্রণোদিতভাবে মানুষ যাকাত দেয়। সুতরাং এ অনুভূতি 
সর্বক্ষেত্রে ফাকি দেয়ার প্রবণতা রোধ করে। 

১১. বেকারত ণ : সরকার যাকাত আদায়ের জন্য পৃথক একটি মন্ত্রণালয় খুলে 
অনেক চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূর করতে পারে । 

১২. জাতীয় "যাকাত সরকারের জন্য জাতীয় উন্নতি বিধানে একটি অনন্য ব্যবস্থা। 
যাকাতের ব্যয়খাতে যাকাতের অর্থ বিনিয়োগ করে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
দিকের উন্নয়ন করা সন্ভব। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৬৩ 


১৩. সম্পদ পুঞ্জীভূত রূহিত : যাকাত প্রদান করলে সম্পদ পুষ্জীতূত থাকে না; বরং তা 
গরিবদের মাঝে পৌঁছে যায়। ফলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, সাথে সাথে বাজার 
চাহিদা, উৎপাদন ইত্যাদিও বৃদ্ধি পায়। 

১৪. অর্থ অহমিকার বিলোপ সাধন : যাকাত প্রদান করলে ব্যক্তির মন থেকে অর্থের 
অহমিকা বিলুপ্ত হয়। 

১৫. পুঁজিবাদের অবসান : ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাতব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সমাজে 
পুঁজিবাদীদের ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা হাস পেয়ে পুঁজিবাদের অবসান 
ঘটে । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 7:১5 ৪ 9 SA U5 LIEN 

১৬. জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা : শতকরা ২২ টাকা গরিব জনসাধারণকে দেয়ার ফলে 
বিত্তশালীদের মন মানসিকতার সুস্থ বিকাশ ঘটে ৷ নির্দিষ্ট ব্যয়খাতে; যাকাতের অর্থের 
প্রয়োজন শেষ হলে রাস্তাঘাট; হাসপাতালসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক, কাজে ব্যয় করা যায়। 

১৭. যাকাত অর্থনৈতিক ভিত্তি : ইসলামের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ/গড়ে উঠেছে যাকাত 
ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে । আর যাকাতই ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস। 

১৮. অর্থনৈতিক দূরীকরণ : যাকাত প্রদানের ফুলে সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকে । ফলে 
৬০৯৭৯৯১১২৪। ট ১৮ Ly 

5৮50৯97১৮55) ১৪ ৩০ ৪৪৬ হত: 

আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে যাকাতের গুরুত : আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে 

যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম । নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ £ যাকাতব্যবন্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে ধনীদরিদ্রের 
মধ্যে বিরাজমান ($১5০৮০in৪) বৈষম্য ধীরে ধীরে কমে আসে এবং সমাজে 

পারবেন হয়। 


২. অভাব মোচন : সম়াজের“বিত্তবান ব্যক্তিরা যদি সততা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর 
নির্দেশমতো নির্দিষ্ট খাতে যাকাত আদায় করে, তাহলে সমাজে কোনো মানুষ অন্ন, বন 
এবং গৃহহীন (থাকতে পারে না। তাই সমাজের সামগ্রিক আর্থিক অভাব মোচনে 
যাকাতের ভুমিকা ॥ 

৩. ভ্রাতৃতুবোধ সৃষ্টি : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহৃদয়তা ও 
সহনলীলতার উন্মেষ ঘটে । মহানবী (স) বলেছেন- $১.) £515 £১৪4 অর্থাৎ, 
যাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন । 

৪. ৪:1৩ hon পাি পে posts cerns ns nh 

প্রকাশের উত্তম মাধ্যম হলো যাকাত। এ ব্যবস্থায় গরিব জনগোষ্ঠী ধনীদের 
প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। ফলে শ্রেণিবিভেদ দ্রুত কমে আসে । 

৫. সমাজে শান্তি স্থাপন : যাকাতব্যবন্থা প্রবর্তনের ফলে সমাজে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয় 
না। অসহায় লোকদের চাহিদা পূরণের ফলে সমাজে প্রশান্তি বিরাজ করে। 

৬. ভালোবাসার উদ্ভাবক : যাকাত প্রদানে ধনী ব্যক্তির সাথে তার সমাজ সমষ্টির ঘনিষ্ঠতা 
ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, যা কখনো ম্রান হয় না। 

৭. সহনশীলতার সৃষ্টি : ধনীরা গরিবের দুঃখকষ্ট অনুধাবন করতঃ যাকাতের মাধ্যমে তা 

,  মোচনের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করার মধ্য দিয়ে গরিবদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। 

৮. ধনীর ব্যক্তিত বিকাশ : যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সমাজে ধনীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে । 
ফলে সমাজে তার মর্যাদাপূর্ণ স্থান অর্জিত হয়। 

৯. পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে : যাকাতব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পুঁজিবাদীদের 
১০০০৭, এ Bainter ৭ Be sinh 
অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে। 


১৬৪ (ঠাল ভরবজাহ" ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


১০. জনকল্যা' কার্যাবলি সম্পাদন : যাকাতের অর্থ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার মাধ্যমে 
বহু ও জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন সম্ভব হয়। 
টিন ক বাদ বান যাকাতের অর্থে মিল কারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান 


মানুষে 
১৩. মানব চরিত্রের অনুপম পরীক্ষা : যাকাত মানব চরিত্রের অর্থলোলুপতা/দুর করে তা 
আহ নি করতে উৎসাহিত করে। যাকাত পলা মাধ এ 
পরা তপ 
উপসংহার : রত বষ্টন, উন কাম্য আনন ওৰ রক্ষায় 
হা কা দুনিয়ায় শান্তি ও অর্জনের জনা 
যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবনা প্রতিষ্ঠার রসে খাপিয়ে পড়া পরত ৮ 
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জজ প্রশ্ন : ৪৫ দা নিরসন ও সামিট নিরপতা বিধনে যাকাতের ভূমিকা 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। 4 (ফা. প. ২০১৫] 
৫505৯) 5১০5১) ১5১ 2 ১০১২০] ১05 ৩১ 2৮৫৪ 535 LAT gf 
অথবা, দারিদ্যুবিমোচন ও আর্থ;সামািক সমস্যার সমাধানে যাকাতের ভূমিকা লেখ। _ 
উত্তল্র।। £ যাকাত ইসলামী অর্থব্যবঙ্ার (Economic system) মূলভিত্তি এবং 
ইসলামের মৌলিক) ভর পবিত্র কুরআনে যতবার নামাযের কথা: বলা হয়েছে, 
ততবারই যাকাতের একথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- £১1:-11 1১51 
£% 1১১0 মুলত যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবছা ইসলামী রাষ্ট্রের মূল সম্জীবনী শক্তি। তাই 
দারিদ্যবিমোচ্ন, ও ET PETROS EET 
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আলোচনা করা হলো- 
১. ০৯০ go TEE RE VOT SHEE OUEST EE ৬124 


২. অর্থনৈতিক : যাকাতব্যবস্থার মাধ্যমে ধনী দরিদ্রের মাঝে অর্থনৈতিক 
অর্থসম্পদ 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৬৫ 


৫. কর্মসংস্থান : যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ 
সৃষ্টি করে। যাকাতের অর্থ ব্যয়ে ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে 
দরিদ্র বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। 

৬. খাণমুক্তি : যাকাতের অর্থ দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে খণমুক্ত করা যায়। ঝণের শৃঙ্খল 
থেকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে মুক্ত-করার বিধান আল্লাহ তায়ালা যাকাতের মাধ্যমে দান করেছেন। 


সরকার ও হলে সম্পদ কোথাও পুষ্জীভূত হতে 
পারে না। ফলে সমাজে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা আসে। 

৮. মজুতদারী ণ : যাকাত অলসভাবে অর্থ মজুদ করে রাখার প্রবণৃতা,নাশ করে 
এবং সঞ্চিত সম্পদ বিনিয়োগে উৎসাহ যোগায়। এতে অর্থনৈতিক মজুদদারি/দুরীভূত হয় 
৯. অপচয়রোধ : সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে/প্রচুর অপচয় 
হয়; কিন্তু যাকাতের উদ্দেশ্য এবং ব্যয়ের খাতসমূহ সুস্পষ্টভারে, নির্ধারিত। এজন্য এ 

খাতে অপচয়ের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। টি 


১০.ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা রোধ : আধুনিক করব্যবস্থায় (8 ১৫7) কর ফাকি দেয়ার 
প্রবণতা দেখা যায়; কিন্তু যাকাত ফাকি দেয়ার প্রবণতা বিরল। মহান আল্লাহর ভয়ে 
ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে মানুষণয়াকাত দেয়। সুতরাং এ অনুভূতি 
সর্বক্ষেত্রে ফাকি দেয়ার প্রবণতা রোধ করে । 46 চিনি 

১১. বেকারত : সরকার যাকাত আদায়ের জন্য মন্ত্রণালয় খুলে 
১১১3 EINE পপ 

১২. জাতীয় : যাকাত সরকারের (জন্য, জাতীয় উন্নতি বিধানে একটি অনন্য ব্যবস্থা ৷ 
যাকাতের ব্যয়খাতে যাকাতের/ অর্থ বিনিয়োগ করে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
দিকের উন্নয়ন করা সম্ভব। ৯. 

ঠা দ্য বাত বি “দান করলে, পা না থাড়ে না বরং তা 
গরিবদের পৌঁছে যায়। ফলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, সাথে সাথে বাজার 
চাহিদা, উৎপাদন ইত্যাদিও বৃদ্ধি পায়। 

১৪. অর্থ অহমিকার/রিলোপ সাধন : যাকাত প্রদান করলে ব্যক্তির মন থেকে অর্থের 
অহমিকা বিলুপ্ত হয়। 

১৫. পুঁজিবাদের অবসান : ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাতব্যবন্থা প্রবর্তনের ফলে সমাজে 
পুঁজিবাদীদের ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা হাস পেয়ে পুঁজিবাদের অবসান 
ঘটে৷ ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- (4: ৮১24 ৩১8153১355২ ৮৫ 

১৬. জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা : শতকরা ২২ টাকা গরিব জনসাধারণকে দেয়ার ফলে 
বিত্শালীদের মন মানসিকতার সুস্থ বিকাশ ঘটে । নির্দিষ্ট ব্যয়খাতে যাকাতের অর্থের 
প্রয়োজন শেষ হলে রাস্তাঘাট, হাসপাতালসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যায়। 

১৭. যাকাত অর্থনৈতিক ভিত্তি : ইসলামের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে যাকাত 
ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে । আর যাকাতই ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস। 

১৮. অর্থনৈতিক বন্ধ্যাতৃ : যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকে । ফলে 
জারা হয়। I 
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আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে যাকাতের ভূমিকা : আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে 

যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম । নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. ধনী দরিদ্রের বৈষম্য ণ : যাকাতব্যবন্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে ধনীদরিদ্রের 
মধ্যে (5195970118) বৈষম্য ধীরে ধীরে কমে আসে এবং সমাজে 
অর্থনৈতিক সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পু 


১৬৬ _ (ঠাল জত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


২. অভাব মোচন : সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিরা যদি সততা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর 
নির্দেশমতো নির্দিষ্ট খাতে যাকাত আদায় করে, তাহলে সমাজে কোনো মানুষ অন্ন, বন 
এবং গৃহহীন থাকতে পারে না। তাই সমাজের সামগিক আর্থিক অভাব যোচনে 
| পারস্পরিক 

৩. : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজে 
আনে ঘটে। মহানবী (স) বলেছেন- ৪১.) 5০১ ৰ] রা 
যাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন । 

৪. সু £ সমাজে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ জনসমষ্টির প্রতি রিজ্করানদের 

উত্তম মাধ্যম হলো যাকাত। এ ব্যবস্থায় গরিব জনগোষ্ঠী, ধনীদের 
প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। ফলে শ্রেণিবিভেদ দ্রুত কমে আসে । 

৫. সমাজে শান্তি স্থাপন : যাকাতব্যব্থা প্রবর্তনের ফলে সমাজে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয় 
না। অসহায় লোকদের চাহিদা পূরণের ফলে সমাজে প্রশান্তি বিরাজ কৈ । 

৬. ভালোবাসার উদ্ভাবক : যাকাত প্রদানে ধনী ব্যক্তির সাথে তার সমাজ সমষ্টির ঘনিষ্ঠতা 
ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, ৮ 

a. সহনলীলতার ধনীরা গরিবের দুঃখকষ্ট অনুধাবন করতঃ যাকাতের মাধ্যমে তা 

; নিয়োজিত করার মু দিয়ে রখ সহানুভূতিশীল হয়। 

৮. ধনীর ব্যক্তিত বিকাশ: রাত দুর নুন বীন জিতের বিকাশ সটে। 

৯৬ 


ঞ ১ লস মাতক 


১২. সাম্য ও মানবতাবোধ সৃষ্টিকারী : যাকাতব্যবহ্থা মানুষের মধ্যে উঁচু নিচু ভেদাভেদ দূর 
করে সকলের'অধ্যে সমতা আনয়ন করে। এটা পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ দূর করে মানুষে 
মানুষে ভ্রাতৃতববোধের বিকাশ ঘটায় । 

১৩.মানব চরিত্রের অনুপম পরীক্ষা : যাকাত মানব চরিত্রের অর্থলোলুপতা দূর করে তা 
আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করতে উৎসাহিত করে। যাকাত প্রদান করে মানুষ এ 


জজ প্রশ্ন: ৪৬ জনি লারা লুকে 
যাকাতের ভূমিকা বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৩] 


উক্ত ।। : যাকাত ইসলামী অর্থব্যবছ্থার (Economic : system) মুলভিত্তি এবং এবং 
ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ । পবিত্র কুরআনে যতবার নামাযের কথা বলা হয়েছে, 
ততবারই যাকাতের কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- £৯/:.1| 1১১ 
£,5 195) মূলত যাকাতভিত্তিক অৰ্থব্যবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রের মূল সম্ভীবনী শক্তি। তাই 
দারিদ্র্যবিমোচন ও আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে যাকাতের গুরুত্ব অতীব ব্যাপক । 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৬৭ 


৩5597 ১০589 0১ 2৫৮ 20485: 

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের অবস্থান : ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের ভূমিকা অগ্রগণ্য । 

নিম্নে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো- 

১. ইসলামী অর্থনীতির মূলভিতি : বারা ভেরি আরে রা রা? রা 
অর্থব্যবস্থার যেমন সুদ, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি যেমন জাতীয়করণ 
তেমনি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো যাকাত । 

২. র্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস যাকাত। 
ইসলামী রাষ্ট্রের সিংহভাগ অর্থই যাকাত থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে । 

৩. জাতীয় আয় বৃদ্ধি : যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের জাতীয় আয়কে বৃদ্ধি করে । রাষ্ট্রের, অন্যান্য 
আয়ের সাথে যাকাতের অর্থ একত্রিত হয়ে জাতীয় আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় 1১, 

৪. অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে : কোনো রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতির মূলে রয়েছে 
সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি । যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে, সুদ করে। 

৫. অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি : রাষ্ট্রে ধনীদরিদ্রের মাঝে যে (বিশাল ব্যবধান রয়েছে, 
ইসলাম যাকাতব্যবস্থ যথাযথ বস্তবায়নের মাধ্যমে তা নিরসন করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ 
অর্থব্যবন্থা গড়ে তোলে। 

৬. রাকা বন্ধা রাকা, যাকাত অর্থনৈর্ি/্যাতব দূরীকরণের মহৌষধ । 

কেননা যাকাতব্যবন্থার কারণে কারণে বিত্রশালীদের আর্থ একছ্থানে সঞ্চিত থাকতে পারে না। 
সম্পদ সমাজের দরিদ্রদের মাঝে আবর্তিত হতে থাকে। 

৭. দারিদ্যুবিমোচন : দারিদ্যুবিমোচনে যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য । সঠিকভাবে যাকাতের 
অর্থ দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করলো,সমীজ থেকে দরিদ্রতা দূর হতে বাধ্য । 

৮. খাণমুক্তি : যাকাতের অর্থে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে খণমুক্ত করা যায়। 

৯. চাকরির সুযোগ : রাষ্ট্রীয় বারছুলনায় যাকাত উত্তোলন ও বিতরণের ব্যবস্থা করলে 
যাকাতবিভাগে অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। 

১০. পুঁজিবাদের অবসান: যাকাতব্যবনা প্রবর্তনের ফলে পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে জাতি 
মুক্তিলাভ করবে & ইসলামী অর্থব্যবস্থার এ মূলনীতিকে সামনে রেখেই আল্লাহ তায়ালার 
ঘোষণা- & ৪১5৭। SUS SISSY 

১১. বেকারতু দুরীকরণ্‌ : বেকার জীবন অভিশপ্ত জীবন। ইসলামের যাকাতব্যবদ্থা সমাজ 


থে বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যাকাতের অর্থ দিয়ে বেকার 
লোকদের কোনো না কোনো কাজের ব্যবস্থা করা যায়। 


১২. অর্থনৈতিক প্রতারণা বন্ধ : যাকাতব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের মাঝে প্রচলিত অর্থনৈতিক 
প্রতারণা বন্ধ করা যায়। আধুনিক করব্যবস্থায় ফাঁকির প্রবণতা থাকলেও যাকাতব্যবন্থায় 
ফাঁকি অকল্পনীয় । কেননা বিত্তশালীরা একান্তই ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর নির্দেশ 
নাজির 
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সমাজ থেকে দরিদ্যবিমোচনে যাকাতের তে Ha ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত সমাজ 
হতে দারিদ্বিমোচনের প্রধান হাতিয়ার ৷ নির্মে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো- 


১. জাতীয় আয় : যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস ৷ বিত্তবান ব্যক্তিরা 
তাদের সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ জাতীয় যাকাত তহবিলে প্রদান করে রাষ্ট্রে 
* অর্থনৈতিক ভিত্তি মযবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দান করে । 

২. অভাব মোচন : সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিরা যদি সততা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর 
নির্দেশমতো নির্দিষ্ট খাতে যাকাত আদায় করে, তাহলে সমাজে কোনো মানুষ অন্ন, বস্ত 


১৬৮ লজ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


এবং গৃহহীন থাকতে পারে না। তাই সমাজের সামধিক আর্থিক অভাব মোচনে 
যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য । 


৩. : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক , সহদয়তা ও 
১১ ২৬৫ টে মহন (স) বলেছেন 13240019587 অর্থাৎ, 


যাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন ৷ 
8. সৃষ্টি : সমাজে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ জনসমষ্টির প্রতি বিত্তবানদের 
প্রকাশের উত্তম মাধ্যম হলো যাকাত । এ ব্যবস্থায় গরিব জনগোষ্ঠী ধনীদের 
প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। ফলে শ্ৰেণিবিভেদ দ্রুত কমে আসে। 


অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে ॥ 

৭. অর্থনৈতিক ও স্থিতিশীলতা আনয়ন : যাকাত: সমাজ রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক 
১৯৯ gadis odie Boia পা 
সরকার কর্তৃক মজুদদারি ও মুনাফাখোরি নিয়ন্ত্রিত হলে সম্পদ কোথাও পুজ্জীভূত হতে 
পারে না। ফলে সমাজে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও'স্থিতিশীলতা আসে। 


১১. সাম্য মানবতাবোধ সৃষ্টিকারী : যাকাতব্যবস্থা মানুষের মধ্যে উঁচু নিচু ভেদাভেদ দূর 
করে সকলের মধ্যে সমতা আনয়ন করে। এটা পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ দূর করে মানুষে 
মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটায় । 

১২. অপচয়রোধ : সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রচুর আর্থিক অপচয় 
হয়; কিন্তু যাকাতের উদ্দেশ্য এবং ব্যয়ের খাতসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত । এজন্য এ 
খাতে অপচয়ের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে৷ টু 

১৩. মানব চরিত্রের অনুপম পরীক্ষা : যাকাত মানব চরিত্রের অর্থলোলুপতা দূর করে তা 
আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করতে উৎসাহিত করে। যাকাত প্রদান করে মানুষ এ 
অনুপম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। 


১৪. ধনী দরিদ্রের বৈষম্য : যাকাতব্যবন্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে ধনীদরিদ্রের 
মধ্যে (5195০7108) বৈষম্য ধীরে ধীরে কমে আসে এবং সমাজে 
অর্থনৈতিক সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। 


উপসংহার : সুসম অর্থনৈতিক বন্টন, উন্নয়ন, ভারসাম্য আনয়ন এবং স্থিতিশীলতা রক্ষায় 
যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য । তাই দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি অর্জনের জন্য 
যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবন্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া সকলেরই কর্তব্য । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৬৯ 


Hein 18250 ৫55৭ ১২0 ৫0৮০1505195 2 CV 0 
পে লিজ | 


ঘর প্রশ্ন : ৪৭ যাকাত বলতে কী বোঝ? যাকাতের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
গুরুত আলোচনা কর। _ 


উক্তল।। উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর ঘোষণা- nl 21250192221 
ইসলামের তৃতীয় ও অন্যতম সন্ত বা রোকন হলো যাকাত। এটি ইসলামী অর্থনীতির 
মেরুদণ্ড। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যাকাতের গুরুত্ব সীমাহীন। ধর্মীয় দিক থেকে 
সালাতের পরই যাকাতের স্থান । শুধু দারিদ্যুবিমোচন নয়; বরং অর্থনীতির গতিপ্লরাহ সচল 
রা দেনে রক অনীক গর যা রস রি 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করা হলো। 
৩2৫৮1 0১৯5 : 

যাকাতের পরিচয় : যাকাতের পরিচয় নিসুরূপ- 
আভিধানিক অর্থ : ৫ শব্দটি 5; অথবা 2 থেকে দু শি ববে ::-৫-এর 
মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে- 
১. $5] তথা বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন বলা হয়- (50186 ৮৫9 
২... তথা পৰিভ্রতা। এ অর্থে কুরআন্্এসেছে- 55 ২০ 52135 
৩. £5501 তথা প্রাচুর্য । যেমন বলা হয়- 432 5 i 5 
৪. ৮০] তথা প্রশংসা । যেমন বলাহিয় 4০35 51004585 
৫ 
৬ 


. (34 তথা জবাই করা। 

আৰু আলী () বলেছেন যাকাত অর্থ +১155 তথা বন্ধুর নির্যাস । 

যাকাতকে এজন্য $445 রলা হুয় যে, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি.পায়, অশারদিকে 

যাকাতদাতার মালের পিতা অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
964০১ Bice olpal ১৫১০ 
পারিভাষিক ফুট: ১. শরীয়তের পরিভাষায়- 24০0০4৮5453 ৩১ ESSA 

AMGEN 0৮855 Ns 35 ৮৪০১৪ 4০৬ 53 bls) 

অর্থাৎ, যাকাত বলা হয় হাশেমী বংশোদ্ভূত ও তাদের গোলাম ব্যতীত অসহায় মুসলমানকে তার 

থেকে কোনো ধরনের উপকারিতার আশা ছাড়া শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের অধিকারী বানানো । 

২. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন-_ , 

৮5১১57৯5৮76 pts Ju se LS 2 ES 

dS 415৯5 95 bs MMOL DL 2৮5 65 2৮5 
অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মালের একাংশ হাশেমী ও 
তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরদ্রকে বিনাস্থার্থে প্রদান করার নাম 
হচ্ছে যাকাত। 

৩. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন- $$ 263000 5558) ৩ ১৫০১ £১৯ 65৪ ৫৯ 
Ln 5 LLL LL অৰ্থাৎ, স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একটি 
নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলা হয়। 

৪. ফিকহস সুন্নাহ গ্রস্কারের মতে 15 41 55 ১2 LLL SL EES 
$154] ৪ অর্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দেরকে দেয়া হয়। 


১৭০ (সাল শাহ" ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ 


৫. আল্লামা কোন্তলানী (র) বলেন- ০১-০৯5 ১৯ ৮:০১/০০ ৬৯ SS 2 
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ নিয়মে কিছু সম্পদ ব্যয় করা। 
৬. রম আইনী (এন জবর ১২১৩ এ ৯০০] ৬৪ ৪৯ 4052] EG 
পু ০ 5 ৮১১৯ অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় 
ত হওয়ার পর, তার থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত 
ল্যান্য দন্িকে ধার করার লাম ধক । 
৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বূলেন- 
(১৯১০৩ 90550] Us 65250 ০০৯৩৫ ১১৩১০ ৬ ৮০৯ ৫ ESS 
গাজী ৯৩১৪ 
৮. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন- J ৮১ ৬৮: 41 
অর্থাৎ, যাকাত সম্পদের একটি আবশ্যকীয় অধিকার । টি খাঁ 
০০ কোনো স্বাধীন, সুস্থ, জ্ঞানী মুসলমানের মালিকানায়. যদি সারা বছর খরচান্তে 
দারযুকতজাবে ক্ষণে সাড়ে সাত তোলা সোলা বা সাড়ে (রঘু ভোলা রুপা জ্থবা 
অর্থসম্পদ থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে, তাহলে উক্ত 
সের সক ইভান হাক দিতে হবে (৫ 
৩8440153450 Aad: 
সি ধীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রক গুরুত্ব রয়েছে, যা নিয্নরূপ- 
. যাকাত ফরয ইবাদত : ইসলামের অন্যান্য .ফরয হুকুমের ন্যায় যাকাতও একটি ফরয 
হুকুম ৷ যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে জাল্লাহর বাণী- £5 ১5); ya Af 
২. ইসলামের রোকন : ইসলামি রোকনের অন্যতম রোকম হলো যাকাত। রাসূল 
(স)-এর বাণী 
এ [2১৮১১ ০২০৭ 
2৫১0 25415 ১1০ AGG 
৩. আন্রাহর টন: নটি 1. ০০১০ পতা জীবনের একান্ত 
কামনা । যাকাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। আল্লাহ 
তায়ালার ব্বাধী ১5111 4১5714৯7১19! 
৪. আৰ্থিক ইবাদত : যাকাত হলো ইসলামের আর্থিক ইবাদত । কারণ অর্থসম্পদের নির্দিষ্ট 
১ ৬১১৯০৯৭৮১৯৯ 
৫. জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় : যাকাত জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায়। কেননা 
যাকাত প্রদান না করলে পরকালে কঠিন শান্তি ভোগ করতে হবে। যেমন আল্লাহর বাণী- 
11055150440 410522০৩১55 YG ০৮৪16 CAS 95552 ৮ 
৬. তাকওয়ার গুণ অর্জন : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তাকওয়ার গুণ অর্জিত হয়। কেননা 
ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ভয় এবং নির্দেশের প্রতি সম্মান দেখিয়েই নিজের কষ্টার্জিত 
সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করে। আর আল্লাহকে ভয় করে কোনো 
লভ ভে অধ ঢা) ত্যাগেই সুখ । আল্লাহর তার 
৭ 1 li 
সক্তুষ্টিলাভের দেশে আতিক আগের খনেই রয়েডে আফিক শা রী 
৮. সফলতার চাবিকাঠি : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তি ইহ ও পরকালে সফলতা লাভ 
করতে পারে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী, 
95155255511 S33... LIN LING 
৯. ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ : মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষায় নিপতিত করেন। 
যাকাতপ্রথা সম্পদশালীদের জন্য একটি ঈমানী পরীক্ষা । সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের 
মাধ্যমে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। 


ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় প্র ১৭১ 


১০. যাকাত সম্পদ ও ব্যক্তিকে পবিত্র করে: যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তির চরিত্র 
যেমন পবিত্র হয়, তেমনি সম্পদও পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- ৮ 445535 (১১525০052৬৪ ১৯ 

১১. আল্লাহর নেয়ামতের শোকর : ধনসম্পদ আল্লাহর এক বড় নেয়ামত । আর নেয়ামতের 
শোকর করাই ঈমানদারের একান্ত কর্তব্য । যাকাত আদায়ের মাধ্যমেই নেয়ামতের 
লোন জাদায় হয ।'বেনদ ছা তারার নাই-535551544105 

Siu tind UI: 

ogee “ee Sao 2 যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব নিহুরূপ- । | 
* ধনীদরিদ্রের বৈষম্য দূর করে : যাকাত ধনীদরিদ্রের মাঝে/বৈষম্য' দূর করে একটি 

সমাজ সৃষ্টি করে যাকাত দরিদ্রের প্রতি ধীর করুণা পর বরং ধনীর 
দর অধিকার, ঘন আল্লাহ ওয়ালার নাশ 
3340 3১41 ৬৯1০ ৮৪ 


৪. সামাজিক অনাচার 1৮ অর্থের অভাবে মানুষ সামাজিক অনাচার তথা চুরি, 
ডাকাতি, ন, রাহাজাি ভাই, সিনা দিন কে 
পড়ে অবকাঠামো । যাকাত ব্যবস্থা এসব সামাজিক অনাচার নির্মূলে অনন্য 


৫. ভ্রতৃতুবোধ জাগরণ : যাকাত মানুষের মধ্যে বিশেষ করে ধনীদরিদ্রের মাঝে এক 
গভীরতমু ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে। রাসূল (স)-এর বাণী- Shi 2915 1১৮] 
৬. ঠা £ যাকাতব্যবস্থার মাধ্যমে ধনীদের অন্তরে দরিদ্রদের প্রতি চরম 


৭. জনহিতকর কার্যাবলি : যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে 
সমাজের অসংখ্য জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদন করা যায়। 

৮. ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ : ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। যাকাতের অর্থ দিয়ে দরিদ্র 
কল্যাণ ও দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে ভিক্ষাবৃত্তি নির্মূল করা যায়। 

৩7৬702৮5591 যথা 

যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম । 


যা নিম্নে তুলে ধরা হলো- 
১. ১১০-৬৪৮০০৬০০৯১৭ ৭৯৯ 
টি ছি গতৰ 
মূলভিত্তি হলো যাকাত। 
২. পরার হল ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস যাকাত। 
ইসলামী রাষ্ট্রের সিংহভাগ অর্থই যাকাত থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে। 
৩. জাতীয় আয় বৃদ্ধি : যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের জাতীয় আয়কে বৃদ্ধি করে। রাষ্ট্রের অন্যান্য 
আয়ের সাথে যাকাতের অর্থ একত্রিত হয়ে জাতীয় আয় বহুলাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
৪. অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে : কোনো রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতির মূলে রয়েছে 
সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি। যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে । 


১৭২ রোল জযতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রা 


৫. অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি : রাষ্ট্রে ধনী দরিদ্রের মাঝে যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে, 
ইসলাম যাকাতব্যবন্থা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা নিরসন করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ 


৬. অর্থনৈতিক যাকাত অর্থনৈতিক দূরীকরণের মহৌষধ ৷ 
০১:০৮১৪ এ] লাউ পু ১৭ থাকতে পারে না। 
সম্পদ সমাজের দরিদ্রদের মাঝে আবর্তিত হতে থাকে । 

৭. দারিদ্যুবিমোচর্ন : দারিদ্্যবিমোচনে যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য । সঠিকভারে যাকাতের 
অর্থ দরিদ্রদের মাঝে বষ্টন করলে সমাজ থেকে দরিদ্রতা দূর হতে বাধ্য ৫ ২ 

৮, খাণমুক্তি : যাকাতের অর্থে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে খণমুক্ত করা যায় 1৯ 

৯. চাকরির সুযোগ : পা ne Rey SUNG 
যাকাতবিভাগে অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, ৬ 

৮১7 ও 

ধর্বধৃবহার এ সূলনীতিক্র্ুমেকক রেখেই আল্লাহ তায়ালার 
aE 51515 03 Y ত্য 

১১ কের দই 2 বেকার জীবন. অভিশপ্ত ভুর্ঠইসলামের যাকাতব্যবস্থা সমাজ 

দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করে। যাকাতের অর্থ দিয়ে বেকার 
৮০১৯০১০২৯৮৭ ১ 

১২. অর্থনৈতিক প্রতারণা বন্ধ : যাঁকাতব্যবন্থার মাধ্যমে মানুষের মাঝে প্রচলিত অর্থনৈতিক 
প্রতারণা বন্ধ করা যায়। আধুনিক/করব্যবস্থায় ফকির প্রবণতা থাকলেও যাকাতব্যবনথায় 
ফাকি অকল্পনীয় । কেননা বিত্তশালীরা একান্তই ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর নির্দেশ ' 
পালনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় যাকাত দিয়ে থাকে । 


১৪. সমবায় সমিতি গঠন: যাকাতের অর্থ একত্রিত করে দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে যদি 
গঠন করে দেয়া যায়, তাহলে এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্ন 
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নতি সাধন করতে পারে। 
১৫. কাজ : যাকাতের অর্থে এতিমখানা, বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় 
২২৮৯০১৮৮১২৯ 
উপসংহার : ইসলামে যাকাতব্যবস্থার গুরুত্ব সীমাহীন ৷ যাকাতের যেমন রয়েছে আধ্যাত্মিক 
তথা ধৰ্মীয় গুরুত্ব, , তেমনি রয়েছে পার্থিব তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব। 
৫৮114505896 89৮০9 0 LULA 2801: (A) 0620 m 


66411631539) ILS OS 54 ৬৮ ৩৩ 
আ প্রশ্ন : ৪৮ ॥। ১11 ত তাং যা দল ভুলা 
যাকাতের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা? 


উন্তল। উপস্থাপনা : ইসলাম পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের ন্যায় নিছক কোনো ধর্ম নয়; বরং 
ইসলাম হলো- A universal complete comprehensive and scientific code of life. 
তাই ইসলামের একটি বিজ্ঞানসম্মত অর্থব্যবস্থা রয়েছে। যাকাত 
অর্থব্যবস্থার মূল সম্জীবনী শক্তি এবং ইসলামের তৃতীয় মৌলিক স্তম্ভ । প্রচলিত অর্থব্যবন্থায় 
ইন রাগে যাকাতের বে নিস মৌলিক গননা! 


ESTATE ETAT AS : 


RIE) 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৮4 ১৭৩ 

১. আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভের মাধ্যম : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তির মন থেকে সম্পদ 
পুঞ্জীভূত করার মোহ ও লোভলালসার বিনাশ ঘটে । এতে তার আত্মিক পরিশুদ্ধ অর্জিত হয়। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন 4 445555 ১১4০১ Ge Ll be ১১ 

২. যাকাত ইসলামের মৌলিক ভিত্তি : যাকাত ইসলামী জীবনব্যবন্থার তৃতীয় মৌলিক ভিত্তি। 
যাকাতব্যবস্থা ছাড়া ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। 

৩. আল্লাহর নির্দেশ পালন : পবিত্র কুরআনে অসংখ্যবার আল্লাহ্‌ মুসলমানদের নামাযের 
পাশাপাশি যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- £৯|1 1১519 $y 1201 
অতএব যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালিত হয়। 


৪. ইসলামের সেতুবন্ধন : ইসলামী সমাজে যাকাতের , মাধ্যমে, « 
সেতুবন্ধন রচিত হয়। তাই রাসূল (স) বলেন- $১2) 5১5 £১৪৫ 

৫. আল্লাহর নেয়ামতের : ধনসম্পদ মহান আল্লাহর দেয়া/নেয়ামত। গরিবকে 
সম্পদের যাকাত মাধ্যমে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, প্রায় যেমন আল্লাহ 


তায়ালার বাণী- 535485 36৮11557516 
৬. আল্লাহর সম্ভষ্টিলাভ : সম্পদশালী ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ সঠিকভাবে যাকাত , 
আদায়ের মাধ্যমে দরিদ্রদের মুখে যেমন হাসি ফোটাবে তেমনি মহান আল্লাহর সক্তুষ্টিও 

লাভ করবে । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- $1 4&4 a ৮০4 

৭. পারলৌকিক মুক্তির উপায় : সম্পদশালী ব্যক্তিকে নিদিষ্ট হারে যাকাত আদায় করতে 
হয়। অন্যথা তাদের পরকালে জাহান্নামেরকঠিন শান্তি ভোগ করতে হবে। তাই যাকাত 

fn চা মুক্তির অন্যতম উপায় । আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

MASE 90 0545 55 0684 ১ 2০৪ CaS 93৯ 1 
41 1১2 

৮. যাকাতদাতা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয় : মহান আল্লাহর অন্যতম গুণ হলো অনুগ্রহ বা 
*দয়া প্রদর্শন । যাকাত আদায়ের মাধ্যুমে ব্যক্তির মাঝে সে গুণের উন্মেষ ঘটে। তাই 
হাদীসে এসেছে- 41199)১01১41১$ 

৯. সম্পদের পবিত্রতা যাকাত সম্পদকে পবিত্র করে । এ মর্মে মহানবী (স) বলেন, যে 
ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত প্রদান করে, সে তার সম্পদের কলুষতা দূর করে। 

১০. অপচয়রোধ: যাকাত প্রদানকারী একটি নির্দিষ্ট হিসাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সঠিকভাবে 
হিসাবনিকাশের মাধ্যমে সে সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করতে শিখে, ফলে সম্পদের 
অপচয় রোধ হয়। 

১১. যাকাত 'অস্বীকারকারী কাফের : যাকাত মুমিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্যের মানদণ্ড। 
যাকাত অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের । 

১২. যাকাত ঈমানের পরীক্ষা : মুমিন ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে অন্তরে প্রশান্তি লাভ 
সির দুলে ধারন উনাদের পরী শান হিসেবে 

করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
71559283575 21052 Lit 
১৩.জাহান্নীম থেকে পরিত্রাণ : যাকাত আদায় করে মুসলমানরা জাহান্নামের কঠিন শান্তি 
থেকে পরিত্রাণ লাভের ব্যবস্থা করে। অপরপক্ষে যারা যাকাত আদায় করে না, তাদের 
জন্য পরকালে রয়েছে কঠিন শান্তির ব্যবস্থা । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- | 
৮5৩ NL Sd USS Vy LAD ৩৪৮০ ৯ dl 


১৪. তাকওয়া অর্জন : একজন মুমিন পরকালে আল্লাহর দরবারে ঞবাবদিহির উয়ে 
যাকাতের অর্থ কড়ায়গণ্তায়.আদায় করে। তার এ মনোভাব পরম আল্লাহভীতি অর্জলে 
সহায়তা করে । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

-৮ 35 25555 35155 SS 


১৭৪ ____________ ছারালজ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 

০১১১০৯১৩১০5 হা: 

যাকাতের গুরুত্ব : আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে যাকাতের গুরুত্ব 

অপরিসীম ৷ নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো- 

১. ধনীদরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ : যাকাতব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে ধনী 
দরিদ্রের মধ্যে বিরাজমান গগনচুশ্বী (9১5০110108) বৈষম্য ধীরে ধীরে কমে আসে এবং 
সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। 

২. অভাব মোচন : সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিরা যদি সততা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর 
নির্দেশমতো নির্দিষ্ট খাতে যাকাত আদায় করে, তাহলে সমাজে কোনো মানুষ অন, বন্ত 
এবং গৃহহীন থাকতো পে না। তাই সমাজের সামবিক আর্থিক মদনে 
যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য । টি 

৩. সৃষ্টি : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিরু জবাতৃত্ব, সহদয়তা ও 
সহনশীলতার উন্মেষ ঘটে ৷ মহানবী (স) বলেছেন- ৬০১ ৯ আব 
যাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন । 

8. সৃষ্টি: সমাজে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ জনসমষ্টির প্রতি বিত্তবানদের 

প্রকাশের উত্তম মাধ্যম হলো যাকাত গক্রবস্থায় গরিব জনগোষ্ঠী ধনীদের 
প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। ফলে শ্রেণিবিভেদ্‌ দ্রুত কুমে আসে । 

৫. সমাজে শাস্তি স্থাপন : যাকাতব্যবন্থাপ্ররর্তনৈর ফলে সমাজে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয় 
না। অসহায় লোকদের চাহিদা পূরণের ফলে সমাজে প্রশান্তি বিরাজ করে। 

৬. ভালোবাসার উদ্ভাবক : যাকাত খ্ীদানে ধনী ব্যক্তির সাথে তার সমাজ সমষ্টির ঘনিষ্ঠতা 
১০০২১ যা কৃখনো সান হয় না। 

৭. সহনশীলতার সৃষ্টি : ধন্্ীরা গরিবের দুখকষ্ট অনুধাবন করতঃ যাকাতের 
মাধ্যমে তা মোচনৈর 'উন্য”নিজেকে নিয়োজিত করার মধ্য দিয়ে গরিবদের প্রতি 

হয়, 

৮. ধনীর বিকাশ : যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সমাজে ধনীর বিকাশ 
ঘটে । ফলে তার মর্যাদাপূর্ণ স্থান অর্জিত হয়। বিনয় 

৯. পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে মুক্তি : যাকাতব্যবন্থা প্রবর্তনের ফলে পুঁজিবাদীদের 
ধনসঙ্গাদ কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা হ্রাস পায়। এতে ধীরে ধীরে জাতি পুঁজিবাদের 
অভিশ্বাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে । 

১০. জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদন : যাকাতের অর্থ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার মাধ্যমে 
বহু সমাজকল্যাণ ও জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন সম্ভব হয়। 

১১. অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধকরণ : যাকাতের অর্থে মিলকারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান তৈরি 


১২. সাম্য ও মানবতাবোধ সৃষ্টিকারী : যাকাতব্যবন্থা মানুষের মধ্যে উঁচু নিচু ভেদাভেদ দূর 
করে সকলের মধ্যে সমতা আনয়ন করে । এটা পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ দূর করে মানুষে 
মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটায়। 

১৩. মানব চরিত্রের অনুপম পরীক্ষা : যাকাত মানব চরিত্রের অর্থলোলুপতা দূর করে তা 

আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যর করতে উৎসাহিত করে। যাকাত প্রদান করে মনু এ 
অয় পরীক্ষার উত্তরণ হয়। 


SEG AN USL ৮১৫ BSN: - 
আয়কর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য : আপাতদৃষ্টিতে আয়রুর ও'যাকাতকে একই রকম মনে 
হলেও উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন_ 
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১. যাকাত আল্লাহ তায়ালা ফরয করেছেন, পক্ষান্তরে আয়কর সরকার কর্তৃক 'রোপ 
করা হয় । 

২. যাকাত দান মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক ৷ পক্ষান্তরে সরকার কর্তৃক আরোপিত 
আয়কর সকল ধর্মাবলম্বীর ওপরই বাধ্যতামূলক । 

৩. আয়কর ব্যবসায়ের লভ্যাংশ বা অন্য কোনোভাবে অর্থের ওপর আরোপিত হয়, 
পক্ষান্তরে যাকাত নির্ধারিত হয় জমাকৃত বা প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত অর্থের ওপর । 

8. যাকাতের হার ও ব্যয়খাত আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত, পক্ষান্তরে আয়কর সরকার 
ইচ্ছামতো নির্ধারণ করে থাকে । a 

৫. যাকাতের ব্যয়খাত হিসেবে পবিত্র কুরআনে যাদের কথা বলা হয়েছে সেক্সব ব্যক্তিই 
সু হন পকা আয়কর কে বহি ভিত 


হলেও এটা শরীয়তসম্মত কোনো ব্যবস্থা নয়। 

৬. যাকাত ইসলামী অর্থব্যবদ্থার নিয়ামক; পক্ষান্তরে আয়কর, ্রাস্চাত্যের ধর্মহীন অর্থ 
ব্যবস্থার নিয়ামক। 

৭. কার্যকারিতার দিক থেকে যাকাত অধিক শক্তিশালী । কেননা আয় বা লাভ হলেই কেবল 
আয়কর নিতে হয় বারন পপ সম্পদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে যাকাত দিতে হয়। 
দ্বিতীয়ত প্রয়োজনের উদ্ৃত্ত অর্থ হাতে এক বছর পর্যন্ত থাকলে তাতে যাকাত 
আরোপিত হয়; কিন্তু আয়করের জন্য সময়ের.কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। 

৮. যাকাত পারলৌকিক মুক্তির উপায়; কিন্টু আয়কর পারলৌকিক মুক্তির উপায় নয়। 

৯. যাকাত দেয়ার মাধ্যমে যাকাতদাতার' অন্তরের পবিত্রতা অর্জিত হয়; পক্ষান্তরে 
আয়করদাতার ক্ষেত্রে তা হয় না. 

১০. যাকাতদাতা আল্লাহর স্্তুটিলাভের প্রত্যাশায়ই যাকাত আদায় করে থাকে, এতে ফাকি 
প্রবণতা থাকে না। পক্ষান্তরে/আয়করে করদাতা কর্তৃক সরকারকে ফাকি দেয়ার প্রবল 
প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।৬ 
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তল? সাত 
হযে ৪৯ ॥॥ যাকাতের সংজ্ঞা দাও। যাকাত কখন ও কী কী শর্তের ওপর ফরয 
? যাকাত ব্যয়ের খাতগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


উত্তলল।। উপস্থাপনা : ইসলামী জীবনবিধানের পঞ্চচস্তম্ভের অন্যতম স্তপ্ত হচ্ছে যাকাত। পবিত্র 
কুরআনে সালাতের পরই যাকাতের স্থান এবং যতবার সালাতের কৃথা বলা হয়েছে, প্রায় 
ততবারই যাকাতের কথা বলা হয়েছে। যেমন কুরআনের বাণী- 1,১); ৷ 1১: 
£১%] অর্থাৎ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর । ধনীদের ওপর অত্যাবশ্যকভাবে 
পালনীয় এ যাকাত ধনীগরিবের মাঝে বৈষম্য, দূর করে অভাবমুক্ত ইসলামী সমাজ, গঠনে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । নিম যাকৃতে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো! 
৩241 ০০১৮5 : 

যাকাতের পরিচয় : যাকাতের পরিচয় নিম্নে পেশ করা হলো- 


১৭৬ সাল জ্যা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ঞা 
আভিধানিক অর্থ : £5 শব্দটি $5 অথবা 45 থেকে নির্গত । শব্দটি বাবে }-০5-এর 
মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে 
. $4 তথা বৃদ্ধি পাওয়া ৷ যেমন বলা হয়- 25151 6:55 
+ 8751 তথা পিতা এ অৰ্থে কুরআনে এসেছে ০55 55 E53 
- 5 তথা প্রূ্য। যেমন বলা জ্ ($১; ৩১351 
১21 তথা প্রশংসা যেমন বলা হয়- 455515 45" 

£ 1 তথা জবাই করা। A 
. আবু আলী (র) বলেছেন, যাকাত অর্থ ₹৮১]| $5০ তথা ব্তুর নির্যাম।, : 
যাকাতকে এজন্য 245 বলা হয় যে, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি) পায়, অপরদিকে 
বাকাতগাতার মালের পবিত্রতা অর্জিত হয়। বেমন আহ তরালা লই 
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পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়- di 
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অর্থাৎ, যাকাত বলা হয় হাশেমী বংশোদ্ূত ও তাদের পেলাম ব্য্ীত অসহায় অসহায় মুসলমানকে 
তার থেকে কোনো ধরনের উপকারিতার জাশা আশা ছাড়া শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের অধিক রী 
a 


২. 'দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন 
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অর্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দেরকে দেয়া হয়। 
৫. আল্লামা কোন্তলানী (র) বলেন_ ১০৬১০ BIE JU ES 4৯:৩৯ 
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ নিয়মে কিছু সম্পদ ব্যয় করা ' 
৬. আল্লামা আইনী (র)-এর ভাষায়- 

-৬৯৯০০১১১০৯১৪ ৮1৯৯5 ০১৯ ০৮০০৪] Se 2১৯ 255 84611 
অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে 
একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য দরিদ্রকে প্রদান করার নাম যাকাত। 

৭. আল মুজাযুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 
(১৯০৩ 588 5 65551 ০533 ১৯ JO ৬৪ চি 
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৮: আল্লামা ইবনে কুদামা রে) বলেন- 055৬ সি 
অর্থাৎ, যাকাত সম্পদের একটি আবশ্যকীয় অধিকার । 
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মোটকথা, কোনো স্বাধীন, সুস্থ, জ্ঞানী রানের অলির সনি লারা রা খরচান্ত 
দায়মুক্তভাবে কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ার তোলা রুপা অথবা 
তৎসমপরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে, তাহলে উক্ত সম্পদের 
শতকরা আড়াইভাগ হারে যাকাত দিতে হবে। 


৩2৫৫ ৮৮5 Lig : 
পুরা সময়কাল ২ ইসলামের তৃতীয় রোকন যাকাত কখন ফরয হয়, এ 
ব্যাপারে মুসলিম মনীষীদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 


১. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মার (র)-এর মতে, যাকাত = 
এর মদিনায় হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই ফরয হয়েছে। 


দলীল : সবে খোবায়মা রর) উদ্দে লারা (রা)-এর হাদীস হান করেন। 
এ হাদীসে দেখা যায়, হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (রা)/হাবলায় হিজরতের পর 
নাজ্জাশীকে বলেছেন- +১4০119 2১৫৫ ৯২:4৮ আর এ কথা স্পষ্ট, 
হাবশায় হিজরত মাক্কী ঘটনা। 

২. জমহুর ওলামার অভিমত : ভর আলেমগণের মতে, যাকাত হিজরতের পর মদিনায় 
ফরয ] 
দলীল: জর আলেমগণ দলীল হিসেবে নিয়ত পেশ করেন, 


৩5 SIG L332 215 ECM Las ৬৮০০৩ 55৮5 
১ $5545 ants ০৫১০ ১০ 


৩. নবুধীর অভিমত : ইমাম বব 8 এর মতে, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে । 
৪. ইবনে আসীরের অভিমূত $ এতিহাসিক ইবনুল আসীর (র) বলেন, নবম হিজরীতে 
মাকিতে কয চমত i | 


এ যাকাত ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সবার ওপর ফরয করা হয়নি। 
যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। নিয়ে সেগুলো উপস্থাপন করা হলো- 

১. মুনিরা যাকাতদাতাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। সুতরাং অমুসলিমের 
ওপরতযাকাত ফরয করা হয়নি। 

২. জ্ঞানবান হওয়া : যাকাতদাতাকে জ্ঞানবান হতে হবে। সুতরাং বিকৃত মন্তিষ্ক ব্যক্তির 

ওপর যাকাত ফরয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- ১১১:॥ ১ 

. স্বাধীন হওয়া : যাকাত স্বাধীন ব্যক্তির ওপর ফরয। সুতরাং পরাধীন তথা ক্রীতদাস 

দাসীর ওপর যাকাত ফরয নয়। 

, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : যাকাতদাতাকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। সুতরাং নাবালক বা 

অপ্রাপ্তবয়ক্ষের ওপর যাকাত ফরয নয়। 

না মাকতিযাতাকে যে রানা দির রি রর 
হবে না। 

, নেসাবের মালিক হওয়া : যাকাতদাতাকে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হবে। 

কেননা যার কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে না, তার ওপর যাকাত ফরয নয়। 

৭. মালিকানায় এক বছর থাকা: নেসাব পরিমাণ সম্পদ যাকাতদাতার মালিকানায় পূর্ণ এক , 
বছুর থাকতে হবে, অন্যথা যাক্কাত ফরয হবে না। কেননা রাসূল (স্‌) বলেছেন- 

ঁ -১৯] 5১০35৯7৬৯05 ৩৪ 85 ২ 

উপরিউক্ত শর্তাবলি কারো মধ্যে থাকলে কেবল সে ব্যক্তির ওপর পাত ফরয হবে। বর্নিত 

শর্তাবলির কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে যাকাত ফরয হবে না। 
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৮ 

যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ : যাকাত বন্টনের খাতসমূহকে শরীয়তের পরিভাষায় ১১০5 
চা] বলা হয়। সবাইকে যাকাত দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে ইসলাম কতগুলো ক্ষেত্র 
নির্দিষ্ট করে দিয়েছে । যাকাত বন্টনের খাত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন- 

(2518 2454 8215 BALAN 52510156881 ৬১০৫] LS) 
2116 4101 ৮ ২2১5 ১4০0 ১5 9005০ ৩৪৩ SE + ৬৪১ 


“Le 
অর্থাৎ, যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী (দর চিত্ত আকর্ষণ 
প্রয়োজন তাদের হক এবং তা 'দাসমুক্তির জন্য, ঝণগ্ন্তদের জন্য, আল্লাহর পথে 

জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য । এ হলো আল্লাহুনির্ঘারিত বিধান, আল্লাহ 

সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় । 
উপরিউক্ত আয়াতে যাকাত ব্যয়ের মোট আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে, নিচে তা 
আলোচনা করা হলো- 
১. ফকির : যাদের অভাব অনটনের মধ্য জীবন দুঃখকষ্টে অতিবাহিত হয়, 
লোকলজ্জায় কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা. করতে পারে না তাদেরকে ফকির বলে। 
যাকাত দিয়ে দরিদ্র, অভাবী, ফকির(শ্রেণির পুনর্বাসন, বেকারত্ব দূর করে বেঁচে থাকার 
ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য। ', বি 


২. মিসকিন : RE Oe a WE gal যেমন- অন্ধ, 
পক্ষাঘাতগ্ন্ত, পঙ্গু “মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি শ্রেণিকে মিসকিন বলা হয়। মিসকিনদের 
মাঝে যাকাতের-অর্থ ব্যয় করা হলে তারা আর মিসকিন থাকবে না। 

* ৩. যাকাত আদায়কারী কর্মচারী : যারা যাকাত আদায় ও বষ্টন করে তাদের বেতনভাতা 
হিসেবে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে । 

৪. সংরক্ষণ ও মন আকৃষ্ট করা : যাকাতের পরবর্তী ব্যয় খাত হিসেবে 
নও মন আকৃষ্ট করার কথা বলা হয়েছে। 
নু (স) এক সময় নওযুসলিমদের সম্পর্কে বলেন, এ. কির লোক যতি হতাম 

হয়েছে। তাই আমি তাদেরকে পরিতুষ্ট করতে চাই 

৫. দাসতৃ মোচন: রানি কোনো খালি কোনো; কারণে দাসত্ব সারে জান থাকে 
কোনোভাবে জিম্মি বা বন্দি হয়, তবে তার মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ থেকে ব্যয় করা যায়৷ 

৬. খাণগ্রস্ত : অনেকে পরিবার পরিচালনার জন্য খণ করে; কিন্তু তা পরিশোধে ব্যর্থ হলে 
তাদের খণমুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়৷ 

৭. আল্লাহর পথে ব্যয় : দ্বীন প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ 
বলে। আল্লাহর যমীনে তীর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা আল্লাহর 
অন্যতম নির্দেশ । 

৮. মুসাফির : কোনো মুসাফির যদি পথে অর্থ সমস্যায় পতিত হয়, তবে তাকে যাকাতের 

* অর্থ দ্বারা সাহায্য করা যায়। মুসাফির ধনী হলেওবিপদে যাকাত পাওয়ার যোগ্য । 

উপসংহার : যাকাত ইসলামী জীবনব্যবন্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ ।'ধনীদরিদ্রের ব্যবধান 

বিদূরিত করে বিশৃর্যাপী একটি সুসংবন্ধ সমাজ গঠনে যাকাতের ভূমিকা "অতানত গুরুত্বপূর্ণ । 
যাকাতপ্রথার মাধ্যমে সমাজে ধনী দরিদ্রের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ সহাবঙ্থানের সৃষ্টি হয়। শু 

তাই নয়, সমাজের নিঃস্ব অভাবন্ত মানুষের প্রতি সৌহার্দ ও সম্প্রীতি প্রকাশের এক অ' 

মাধ্যম হলো যাকাতব্যবস্থা। 


৷ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৭৯ 
ED ৩৪2৫ UG ৬৫ ৫৫০০৯157০70 IL 
প্রশ্ন: ৫০1॥ যাকাত কী? ইসলামে যাকাতব্যবস্থার একটি বিবরণ দাও। 
১১৯০০ ৩৪ UM ESE SSL এ চি এত বা 
অথবা, ইসলামে যাকাতব্যবস্থার গুরুতি আলোচনা কর। এ ব্যবস্থা বাংলাদেশে কতটুকু কার্যকর? 
উত্তত্র।। উপস্থাপনা : পিপি ভক ত ক 
কুরআনের ঘোষণায় যাকাত ফরয করা হয়েছে। কুরআনের বহু স্থানে নামাযের সাথে 
যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ধনীদের থেকে তা আদায় করার জন্য ইসলামী 
রাষ্ট্রকে নির্দেশও দেয়া হয়েছে। তবে যাকাতের অর্থ সাধারণ তহবিলে জমা না হয়ে আলাদা 
টি নাচ দত কার তি তি ছিল টি 
৩ ম৫৮। ১১১১৩ | 
যাকাতের পরিচয় : যার রর রিল © 
আভিধানিক অর্থ : £055 টি ০80 অথবা 285 থক টি বাবে ০-০:-এব 
মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে_ 
ঠি তথা বৃদ্ধি পাওয়া যেমন বলা হয নটি 
$5441 তথা পবিত্রতা ৷ এ অর্থে কুরআনে এসেছে ৮55 ৬০ 131 5$ 
2 তথা খা । বেমন বলা হর 15413) ২55: ০45 
[ঠা তথা প্রশংসা । বন কথ্য 4... ০....:-5 
(1 তথা জন্যই করা। টি 
' আৰু আলী রে) বলেছেন, টব “5415530০ তথা বন্ধুর নির্যাস। 
যাকাতকে এজন্য ঠ.৫5,বলা হয় যে, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে 
তেমনি যাকাত তনু? বিতত অৰ্ধিতি হয যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বল্ছেন- 
এ 452 58571155৮৮১ 
১. শরীয়তের পরিভাষায়- 
GCs giants s58 4১555 BES 
পু লা LLNS 
টনিক হানেরী রান ও এডি গোলার ধার অন্যায় দির ভর 
থেকে কোনো ধরনের উপকারিতার আশা ছাড়া শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের অধিকারী বানানো। 
জং ছাদ দুংকর রস ৰ 
$ ৮৯১৮১ ১১১ ১১৪ ১155 bias Lok LES 2 BES 
02888 
অআলাহর স্ুষ্টির উদ্দেশে শরীয়ত রি 
৬ পিসি প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত। 
৩. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন- . ' 
LSM SCL LLY 152 pi B52 ০১1৩৯ 
অর্থাৎ, বি এনা গতি, হলে পতিক এর রিনি রন তে 
নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত,বলা হয়। 
8:.-ফিকহুস সুন্নাহ এ্থকারের মতে. A ০৪ 
হাতা তাত 8980 ০০) IS HSL 8১ BIN IEG Bt 
অর্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দেরকে দেয়া হয়। 


১৮০ __ (ঠাল লতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ; তৃতীয় বর্ষ = 


৫. আল্লামা কোন্তলানী (র) বলেন- ০১০১5 $৯$ SE JU ১৫০১১০474৩৯ 
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ নিয়মে কিছু সম্পদ ব্যয় করাকে। 
৬. চলা 
০৮৯৮১০১১০৮৪ 1১৯] 9১5০ IAG ai 0৪2১2 15) 2৫1 
অর্থাৎ, নি ১০০ তার 
থেকে একটি নিদিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য দরদ প্রদান করার নাম যাকাত। 
৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 
১৩ 55890) USS ৮ ১৬৫ ৯৯৩ Jal ss CWS 
Mia 
৮. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন JU) 4 ৬০:১৫ ১৯ 54711 0 


কুরআনে বারবার নামায কায়েমের,পিরই যাকাত্‌ আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন 
হনব পল 1১35 অর্থাৎ, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর 


হারসমূহ 

ক. হী বত প্রতি ১০০ টাকায় ২.৫০ টাকা হিসেবে যাকাত দিতে হয়। 

খ. সোনার যাকাত : যদি ৭.৫০ (সাড়ে সাত) তোলা সোনা বা সোনার অলঙ্কার ১ বছর যাবৎ 
কারো মালিকানাধীনে থাকে, তবে তাকে শতকরা ২.৫০ হিসেবে যাকাত দিতে হবে। 


বলে। এভাবে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গবাদিপশুরও যাকাত দিতে হয়। 

তবে যে জমিতে সেচ পদ্ধতিতে চাষ করা হয় তার ৫% যাকাত দিতে হবে। 
৩. যাকাতের অর্থ জমা করার নিয়ম : যাকাত হিসেবে আদায়কৃত অর্থ সরকারের সাধারণ 
তহবিলে নেয়া যায় না। যাকাত তহবিল নামে একটি বিশেষ তহবিলে এ অর্থ জমা করা 
হয়) এটি একটি বাধ্যতামূলক তহবিল, যার আয়ের উৎস এবং ব্যয়ের খাত আল্লাহ 


৪. যাকাত আদায়ের শরীয়তসম্মত নীতি : যাকাত আদায়ের শরীয়তসন্মত নীতি হলো 
যাকাত প্রদানকারী রাষ্ট্রীয় যাকাত তহবিলে যাকাঞ্ে অর্থ জমা দেবে আর ইসলামী রাষ্ট্র 
সে অর্থ আদায় ' করবে । আল, কুরআনে বলা হয়েছে, নামায কায়েম কর এবং যাকাত 
আদায় কর। এ আয়াতে ব্যক্তিকে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার, 
ইসলামী রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাকাত এহণ করার জন্য । আল কুরআনে বলা 
হয়েছে, তাদের ধনসম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে নাও। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ ১৮১ 


৫. যাকাত আদায়ে অধীকৃত রষইোহিতার শামিল: কেউ যদি যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি 
ইসলামী রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে তা আদায় করে নেবে। রাসূল (স)-এর 

ওফাতের পর কয়েকটি গোল কাত অস্বীকার করে। হযরত আবু বকর (রা) 
তাদের কাছে হুঁশিয়ারি বাণী পাঠিয়ে বলেন, যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানানো রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল এবং তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 

৬. যাকাত ব্যয়ের খাত : মহান রাব্বুল আলামীনের বাণী- 

MSL SAN UE GALAN ১5515 98510 Lia এ 
as FLA HE 55 Slay AG oS ody 

অর্থাৎ, অবশ্যই যাকাত পাবে তারা যারা, ১. ক্ষক্রি, ২. মিসকিন। ৩. যু আদায় ও 

বণ্টনের কর্মচারী, 8. মুয়াল্লাফাতুল কুলুব (ধর্মের 


বই আলেম যাত জে তে ও ফযিলত সম্পর্কে যথাযথ 

যাকাতের উপযুক্ত ব্যবহার ও আদায় সম্পর্কে আরো বেশি 

7 যাকাত আদায় ও ব্যবহার হলে যে কল্যাণ ও 
দীর্ঘমেয়াদি লা পাওয়া যেত সে বিষয়েও জনগণের কোনো ধারণা নেই। 

২. সাহেবে কাছ থেকে যাকাত আদায় করার জন্য এ দেশে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক 
বাহ গড়ে কনি । এরর আইন ওলা উদ্যোগ গৃহীত না হওয়াই' এজন্য 
প্রধানত । 

৩. যারা যাকাত দিয়ে থাকেন তারা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন দীনি প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা ও 
ফকির মিসকিনকে দের যাকাত পৌছে দি বিপুল সংখ্যক যাকাত দানকারী পুরুষ ও মহিলা 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের মর্জিমাফিক তাদের প্রদেয় যাকাতের অর্থ বিলিবষ্টন করে 
থাকেন। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন খুব সহজসাধ্য নয়। 

৪. সরকার যদি এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করে তবুও জনগণের পক্ষ হতে কাঙ্ক্ষিত সাড়া 
পাওয়া খুব সহজ হবে না। কারণ এ দেশের সরকারের আর্থিক লেনদেন ও অর্থব্যয়ের 
সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের আচরণ ব্যক্তিজীবন ও ইসলামের প্রতি দৃঢ়তার ব্যাপারে সবাই 
উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে; তাদের পর্যবেক্ষণ করবে। 

উপরিউক্ত সমস্যাবলির কারণে বাংলাদেশে যাকাতব্যবস্থা তেমন কার্যকর নেই বললেই চলে। 

তরে যাকাতব্যবহথার বথায়থ বাস্তবায়নের জন্য সরকারেরও তেমন আগ্রহ আছে বলে মনে হয় 

না৷ সরকারি কার্যকরী পদক্ষেপ ছাড়া এ ব্যবস্থার আদৌ উন্নতি আশা করা যায় না। 

উপসংহার : যাকাত তহবিল- সরকারি খাতে একটি বাধ্যতামূলক তহবিল । এর আয়ের উত্স 

ও ব্যয়ের খাত পবিত্র কুর্আন্‌ সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত। এ তহবিলের আয়ের উৎস নিদিষ্ট 

পরিমাণ সম্পদের অধিকারীদের নির্দিষ্ট হারে দেয়া অর্থ ৷ সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনের 

ক্ষেত্রে বিরাজমান পার্ঘক্য হ্রাসে যাকাত একটি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার । 


ত ফাযিল ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) + ৮ 


১৮২ ____ সাল জ্রাতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৭. হজ্জ 
সংজ্ঞা, এর প্রকারভেদ, কার ওপর ওয়াজিব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি, 
তত প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পন প্রণয়নে এর গুরু 


34510015550 5554 হন SL ESN 52: ০০0৮ শর 
জি ৫১] ডে নল ৯১৯ 
(ফা. প. ২০১৬] 
রও চ১৩। ১০১০০ ১৮15) ৮৯ 286 তা তি ৬৪ এ রিও Sf 
Li EEA 

অথবা, হজ্জ কাকে বলে? কার ওপর হজ্জ ওয়াজিব? মাঝে তব 
আস হা সন কা. প. ২১ 
ER TET ১৭ ১0৬৮৫ Ul 22015555153 
অথবা, ৫-এর শাব্দিক ও ব্যবহারিক অর্থ কী? বিশু প্রতিষ্ঠায় এর ইতিবাচক 
প্রভাবসমূহ বর্ণনা কর। [ফা, প. ২০১৩] 
উ্তত্র।॥ উপস্থাপনা : বিশ্বম্সলিম ইতিহাসে সবক ইসলামী মহসন্দেলন হলো 
জা গন রক কোর করে বদর যে নর সক 
্রান্তসমূহ থেকে সামর্ঘ্যবান মুসলমানগণ হৃদয়ভরা৷ শ্রদ্ধা ও আবেগজড়িত চিত্তে মক্কায় 
হাজির হয় এবং সম্পাদন করে হজ্জের খ্বাবতীয় কার্যাবলি। মূলত হজ্জ মুসলিম জাতির 
সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্তিক/্রক্যট্রবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধের এক প্রকৃষ্ট 
নিদদর্শন। নিয়ে প্রশ্নালোকে হ্ছের (পরিচয় ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করা 

হলো । ঞ 

৩ (3155 


০-এর আভিধানিক অর্থ : ৫ শব্দটিকে দু'ভাবে পড়া যায়। যথা- 
ক. মাসদার ভু _ বর্ণে যর দিয়ে £4 সির 


AEH 

খ. টি ১ রর দিয়ে 2; যেমন আহার নী? 

-০০১0 &৯১৮৬ ০৫০ 5115 
হজ্জ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. 5310919৮১০৪] তথা ইচ্ছা ও সংকল্প করা। 
২. $3541 তথা সাক্ষাৎ করা। 
৩. ডর জর 
1] ১৪] তথা হজ্জ বা ইবাদতের ইচ্ছা করা। 
নহা বারের কারার-1816570 1 ১, সাধারণভাবে "কোনো, 
কিছুর সংকল্প করা। 
৬৪১০] খ্রহকারের মতে 0১৮ £৬-১ 210 ৮ 3300 4০51 অর্থাৎ, যে 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্ুর ইচ্ছা করা বা তার প্রতি দৃষ্টিদান' করা । ' 
৭. ইংরেজিতে এর অর্থ হলো- To make decission, 107. ইত্যাদি । 


চিল 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৮৩ 


৩১৬ 11৫৯০ : 
£-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ৷ ১১15৯ গ্রস্থকারের মতে_ 

-১০১:০১০ ১১১০৪১৮৬৯১০ ৯৯৩ ৬১১০১০১০১৫০ 555৩৯ Cf 

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পন্থায় নির্দিষ্ট স্থান যেয়ারত করার নামই হজ্জ । 
২. আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতার ভাষায়- 

-৮০১৯০১০০ ৬১ ৮০৮৯০৪৪৪ 56 511 11748512505 01555 55 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মাধ্যমে 
সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ ৷ 

৩. তানযীমূল আশতাত গ্রন্থকারের মতে- Pa 
১4550 2১৮৮1 2৯৩ ৮5 2590 আগ DU MD ৪১ ৪241 


১: হু দি ATA 
৪ ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- ০3০১০ J 53 3 ১০৪১ ৬০ 
কানযুদ দাকায়েক গ্রন্থকার বলেন_ টং 
aM ৩ সিটির CAE 


pis iu 5১ | 
EE PE $৯৯০১/৮০০০ 


৮ 


[২১ 
৬. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায়- ক 
৮৯৩১ ও বর্গ -১১১১৩০৮১১।০০০১।০৩ 


-- 2 245 55 peas zs pls Uy ৬৯৫৯1 

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট ছান যেয়ারত করাকে হজ্জ বলে। নূন 

৮. আল মুজামুল উনারা পর ই 
550৯1 sf Ll ASN ill অৰ্থাৎ Bis ae 
বাহ লে সৰে হল হল ৮ 

৯. আল্লামা (র) বলেন- 1] | 5313) ১১০5 52 | 
ক 1 অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কিছু সময়েধ মধ্যে কাৰী শরীফ ঘেঁয়ারতের ইচ্ছা 


১০. ৮৯০ (র) বলেন- কু SSE 0 AML 55 
অর্থাৎ, ইসলামের এক বিশিষ্ট রোকন আদায়ের নিমিত্ত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা 
করাকে হজ্জ বলে। 
উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংজ্ঞাগুলোতে শব্দগত পার্থক্য 
থাকলেও অর্থগত দিক থেকে প্রায় একই ৷ সুতরাং এক 'কথায় বলা যায়, আল্লাহর নৈকট্য 
লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের দিনগুলোতে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট স্থান 
যেয়ারত করার নামই হজ্জ । 
চা 
হজ্জ যার ওপর ওয়াজিব : হজ্জ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর 
ঘোষণা হলো- 32১4. 5211 610-5:-1 ০451 ৬৯১৮] ৮65 509 
উদ্ধৃত আয়াতে £৯5} শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা করে তাফসীর ও ফিকহাস্্রবিদগণ বলেন, 
নিম্নোক্ত শর্তাবলি যার মাঝে বিদ্যমান থাকুৰে তার ওপর হজ্জ ওয়াজিব । যেমন_. রি 
১.১: মুসলমান হওয়া। কেননা অমুসলিমের ওপর ইসলামী বিধি প্রযোজ্য নয়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 950 :501154585 55 1০55 LFS Ly 


১৮৪ (ঠাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 
২. $5511: হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে ২555 তথা ব্যক্তি স্বাধীন হওয়া । 
কেননা কোনো দাসদাসীর ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

5৮75০020285 8 SEES 
৩. 310 0145 : £ প্রাপ্তবয়স্ক ও স্থির মস্তিষ্ক হওয়া । কেননা নাবালেগের ওপর শরয়ী 
প্রযোজ্য নয় । যেমন হাদীসে এসেছে- 
8135৩5৯৩৮০৯ ০০ ১৯5৬৪ HGS 
8. lf: : সুই হওয়া। কেননা স্বাস্থগতভাবে পূর্ণ সুহ না হলে তার ওপর্‌/হজ্জ.ওয়াজিব 
নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৯5,4) 4 SG sa ০] 
৫. Ua: : দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়া । কেননা অন্ধ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব নয়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- £55 ০29 ৫ ০% তু 
৬.3: পথ খরচ থাকা । আর সম্পদের পরিমাণ ততটুকু হতে হবে, যাতে আসা 
যাওয়ার সমস্ত খরচের পর বাড়ি ফিরে আসা পর্থব্টপরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় 
খরচ বহন করতে পারে। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
-451648$-53৯৮57 4545 
৭. ১১৮ bl : হচ্ছে আসা যাওয়ার গুধি নিরাপদ হওয়া। অর্থাৎ রা রক্ত হওয়া 
এবং রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা না, থাকা৷ 4. 
৮21১০111519 (42 মহিলার সাথে স্বামী বা কোনো মুহাররাম পুরুষ থাকা । 
যেমন মহানবী (স) বাসি 15:55 1:155158-25 5 
৯.0: যানবাহনের স্বাতী । 
১০. 841: জ্ঞানবান্ধুহওয়া। কেননা পাগলের ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। 
যেমন মহানবীঃ(স)-এর বাণী- $444 45 ১১৬১:। ০... BIE ১৮ 05016 
১ ৬ সস 


মুসলিম বিশ্বের জনগণের মধ্যে এক্য সংহতির বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে । ড. লেনার 
বলেন- The demonstration of equality furnished on the occation of Hajj is 
complete that, it is well high impossible to distinguish a servent from a master. 

২. এঁক্য সৃষ্টি : যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- , 

713555521১৯ MMS ait 

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে ধারণ কর, পরম্পর বিচ্ছিন্ন 
হয়ো না। হজ্জই মুসলমানদের মাঝে আন্তর্জাতিক এঁক্য আনয়ন করতে পারে। 

৩. বিশ্ব সম্মেলন : হজ্জ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশ্ব সম্মেলন । মুসলমান হজ্জের 
দিনগুলোতে দুনিয়ার সকল প্রান্ত হতে আল্লাহর ঘর যেয়ারত করার জন্য মিলিত হয়। 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম । 

.&.. পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি : হজ্জের এ আন্তরাতিক সঙ্েলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে 

'" লাখ লাখ মুসলমান পবিত্র মক্কা নগরীতে একত্রিত “হয়৷ এ সময় তাদের মধ্যে 
পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাবের আদান প্রদান ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। 
ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। 


জ্জ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৯৮৫ 


৫. পার্স্পরিক কল্যাণ কামনা : হজ্জের অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পিত মানুষ পরস্পরে আল্লাহর 
অসীম অনুগ্রহ কামনা করে এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সুখ, সমৃদ্ধি ও শাস্তি কামনায় 
১০৯৮১ এ 

৬. বসির সমগ্র মুসলমান হজ্জের কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে 

র শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দেয়। সমাজজীবনে এ শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব সীমাহীন। 

৭. ভাবের আদানপ্রদান : হজ্জে সম্মিলিত মুসলিম জনতা পরস্পরের মাঝে ভাবের 
আদানপ্রদান করে। ফলে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি হয়। 

৮. ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি : হজ্জ বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, আচার 
বত বু যাগ নান 
ভাবগত, কৃষ্টিগত প্রগতির পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । 
মহান আল্লাহর বাণী- 40 ৫5:13:41 oo" 

৯. আতিক জঞানলাভ হর লন বি রর সু পা 
অন্যান্য দেশের ্টি কালচার সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা (জন্য ফলে 
ইসলাম প্রচার ও পথ সুগম হয় । 

১০. হজ্জের মৌসুমে সম মুসলিম্রিশ্বের লোকেরা হজ্জের কার্যাবলি 

লন অপ টা নক আক জীবনে 
এর গুরুত্ব অপরিসীম । 


5 .54-24 


2:04. ১৪১8৭ 
মাধ্যমে পারস্পরিক উন্নতি ও সূমুন্ধর,.পথ রচনা করতে পারে? 


১ বিশ মুসলমানদের, আন্তর্জাতিক জাতিসত্তার মাঝে ভ্রাতৃত্ব একটি 
i ০১৮০০ 


হয়- Muslims are no ddUbt is on intemational nation. 

১৩. বর্ণ বৈষম্য [0 : হজ্জ বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণের একটি বিধানসম্মত আন্তর্জাতিক কর্মসূচি । 
এটা মুসলিম বন মধ্যকার সকল বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত বৈষম্য দূরীভূত করে। মাওলানা 
মোহাম্মদ আলী, বলেন- No other institution in the world has the wonderfull influence of 


the Hajj (ndlevelling all distinctions of race, colour and rank. 

১৪. সাম্যের'বিকাশ সাধন : হজ্জে উঁচু নিচু, রাজা প্রজা, মনিব ভৃত্য, আরব অনারব, ধনী 
দরিদ্র সকলে একই প্রকারের পোশাক পরিধান করে কাধে কাধ মিলিয়ে, ভেদাভেদের 
(সকল প্রাচীর ভেঙে সাম্যের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান প্রভুর বিধান পালন করে থাকে। হজ্জ 
ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো অনুষ্ঠানে সাম্যের এ নজির বা দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয় না। 

১৫ অর্থনৈতিক দায়িতি পল্লি ধনীর সম্পদে গরিবের অধিকার রয়েছে। এ বিধান 

ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি রাষ্ট্ীয়ভাবেও প্রযোজ্য । তাই হজ্জ মৌসুমে 
রাষ্ট্রধুধানগণ অনগ্রসর রাষ্ট্রসমূহের প্রতি তাদের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন। 
১৬.বিশ্বে নেতৃত্ব প্রদান : বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে ইসলাম এখন অনেক দূরে । 
পুনরায় সে নেতৃত্বের আসনে বসাতে হলে প্রয়োজন মুসলিম নেতৃবৃন্দের সুদৃঢ় 
এক্য। 1৭5১১৯৬45৮৮ 515 


১৭. দীন প্রতিষ্ঠা ১০১ 
হজ্জ মওসুমে রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবৃন্দের 
১58 


১৮. আল্লাহর নির্দেশ পালনে উদ্বুদ্ধ :.আল্লাহর বাণী- ১4 ০.৫: ৬৯১/১॥ ০৫2 11 

55421) আল্লাহর এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ ইবাদতে উদ্বুদ্ধ হয়। 
উপসংহার : হজ্জ ইসলামের একটি বুনিয়াদি ইবাদত। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনুষ্ঠিত হয় 
বলে এর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অপরিসীম । হজ্জ মুসলিম উম্মাহর 
মহামিলনের মহোৎসব । 


১৮৬ নার 


৪৮০ ১5 MULLIS Ing EN sls: Alien 
tease Ls 

ছপ্রশ্ব:৫২॥ = এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? অতঃপর 
বর্ণনা কর হজ্জ কার ওপর ওয়াজিব? 

₹৮০॥। 52555015850 0৯15 ১ 65-৫০0 ৮53 
অথবা, হজ্জের সং দাও অতঃপর বকর হজ্ঞ ফন হওয়ার বন কীকী? 
উত্বল্ৰ।। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত ঘোষণা- 

41864০5০208 Ys dt 


বিশ্বমুসলিম ইতিহাসে সর্বকালের ইসলামী মহাসম্মেলন হলো হজ্জ। পবিত্র 
কেন্দ্র করে মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্বের সুদূর প্রান্তসমূহ থেকে 
হৃদয়ভরা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আবেগজড়িত চিত্তে” হাজির হয় এবং 

সম্পাদন করে হজ্জের ৷ মূলত হজ্জ মুসলিম 


রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক এক্য এবং পারষ্পরিক শ্াতৃত্ু মযত্ববোধের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন 
দিয়ে লোকে হচ্ছের পরিচর ও আতিক বিল উপহপন করা হলো। 
‘Slee: 

&=-এর অভিধানিক অর্থ : ৫০ ১ শিব পড়া যর বা 


খ. ॥ হিসেবে বৰ্ণ যর রী, আল আল্লাহ পর বী- 
- ৮৯১৮৬] ৮15 5 
হজ্জ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- 
. SN এ তথা ইচ্ছা ও সংকল্প করা। 
ঠি তথা সাক্ষাৎ করা। 
৯2১১ ০1] ১০% তথা মহান কোনো কিছুর ইচ্ছা করা। 
| 5:০5 তথা হজ্জ বা ইবাদতের ইচ্ছা করা। 
. নেহায়া খহ্থকারের ভাষায়- ৫ ৪০ (৮11 ৮১০৪1 অর্থাৎ, সাধারণভাবে কোনো 
কিছুর সংকল্প করা। 
৬. ০5] খরন্ুকারের মতে- 0:৮2 ৬৩ il ৮1] 35095 ৮০৪] অর্থাৎ, যে 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর ইচ্ছা করা বা তার প্রতি দৃষ্টিদান করা । 
৭. ইংরেজিতে এর অর্থ হলো- To make decission, To meet ইত্যাদি | 
2:১৪৯॥ ০১৯০ 
এর শরয়ী সংে: ১. , 485 55155 এহকারের মতে- 
-১০৯১০১১১৯৮৪ ১০৬৯১০১৯ ৮০১০১৮১০১৬০ IU) ৬১৬৭ 
- অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নিট থয নিট স্থান যেয়ারত করার নামই হজ্জ 
২, আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতার ভাষায়- >= 
৬০১৮৩ Sor JUG dl SAU FeSO SEED 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে 
সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ ১৮৭ 


৩. তানবীমুল আশতাত গ্রস্থকারের মতে- 
১০5 ১৮৮1 ৯৩৮1০ 0150 ৯১০ 5552 ০11 ৮:58] 55 ৬1 
is lS Si Loos 
৪. ফিকনুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- ০১-০১০ 15215555561 ১৯৪৪১ ES 
৫. কানযুদ দাকায়েক গ্রন্থকার বলেন 
১০৬৯০ ১১১৮০ ১০৬৯৪ ০১৩ ৩১ ros pis £5১ 5৯ ef 
Lois JUL 


৬. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায়- 
0৯1৮5 ১১৩ ৫৪২5০০০৯১৪১ 019৯165 কি: 5৯ 
৭. শরহে বেকায় গরহকার বলেন" ০১০০১০ ১০৪ 54 ০১৯০ DE 22 ৬০ 4 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থান যেয়ারত করাকে হজ্জ বলে (0) 
৮. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- [ © 
80051114411 259৯২০০1৯৪২ চি ৮৩ Loi jh 
অর্থাৎ, 1 
করাকে হজ্জ বলে। 
৯. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- 5:4০: টি খা Fal Uy Mad FA I 
অর্থাৎ, নিদিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে কাবা বর তর ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলে। 
১০. ইবনুল হুমাম (র) বলেন- ১:১৮118%1 15154 ৬৫০ ith 9 
অর্থাৎ, ইবন এফ টস রর দিনত বাতা ব্োারতের ই 


উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালৌ] ) করলে দেখা যায়, সংজ্ঞাগুলোতে শব্দগত পার্থক্য 
থাকলেও অর্থগত দিক এ “প্রায় একই! সুতরাং 'এক কথায় বলা যায়, আল্লাহর 
নৈকট্যলাভের হজ্জের দিনগুলোতে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট 
ছানগুলো যেয়ারত করার নামই হজ্জ 


SEE if; | 
: সকল ফকীহ ও আলেমের একমত্যে, আদায় পদ্ধতি ও ফধিলতের 


দিক ৰেজ তিন কার । যথা- ১. ১15% £2 (হজ্জে ইফরাদ), ২. 45 £০ (হজ্জে 
তামাত্ু ১৩. ৬153 £5 (হজ্জে কেরান)। এদের পরিচিতি নিম্নরূপ- 
১. ১54] ৮৯-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : 41১১ শব্দটি বাবে 5১1-এর মাসদার ৷ এটা ১১ মূলধাতু থেকে 
1: 
ক. 455১) তথা পৃথক করা, একাকী করা। 
খ. 535] তথা একক। 
গ. ১ তথা বিজোড়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 633,301 5: 53191533535 ৮5. 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফিকহুল ইসলামী গ্রস্থকারের ভাষায় 
১৫৩১ ৫০৯৩ ৮৯19 BON 
অর্থাৎ, হজ্জের মাসে (মীকাত হতে) শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে তার কাল সৃমাধ করাই 
Er হজ্জ'। 
২. শরহে বেকায়াগরহ্ককারের ভাষায়- ০ 
SGN Ss LG ELL SSG BS Le 


১৮৮ রোল ভ্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


অর্থাৎ, বিতর হতে সকার ভাত হজ সুাতন বরা হক 
ইফরাদ বলে। আর এরূপ হজ্জ সম্পাদনকারীকে ১১ বলা হয় 
সির জিউস RAPE 4111 


আভিধানিক অর্থ : 02 থা বাৰে 3285 সাদার । এটা, 85 সুণধার লেকে 
গৃহীত ৷ জিনসে ৮১>; এর অর্থ হলো- 

ক. ৮০:০১! তথা উপভোগ করা। 

খ. ১০৮ ৫৮1 তথা উপস্থিত ফায়দা লাভ করা। 
গ. $505.) তথা উপকার লাভ করা। 
ঘ 
ঙ 


. (£50 তথা উপকৃত হওয়া। ডা 

* ইংরেজিতে এর অর্থ হলো- To get benefit শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে লক্ষ্য 
করা যায়। যেমন- (১5১৯ Gs 41১ ও 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফিকহশাঙ্রের পরিভাষায় হর্জে তীয় 

লন ০০১ 8০৮ ৫১৪ 0৬১ 

অর্থাৎ, প্রথমত ওমরার নিয়ত করে ওয়রার কাজ সম্পাদন করে হালাল হয়ে $5 
25,344 তথা ৮ বিলহজ্জ তারিখের নিয়ত করে হজ্জের কাজসম্পাদন করাকে 
ক ea চক) 

২. ফিকহুল ইসলামী গ্রহ্থকারের ভাষায় 
০ bb CURES (6536554০0৯0 LEST 

৩. শরহে বেকায়া মতে 

এ 35 cil ১৮৭ bs Sli ০৫৪ ১১৯৫ ৬ 

155 (পা হাগিক Es CL is 31 


৮০, 


-১৪ EPEC 


বাধার সময় বলতে হবে- 
ois 256 BLD 85508015511 
ওমরা সমাপনান্তে পুনরায় ইহরাম বাধার সময় বলবে- 
৩2 ij 22445 ৫৯0 lL 
এ প্রকার হজ্জকে 5 এজন্য বলা হয় যে, এ হজ্জে হাজী হজ্জ ও ওমরার মধ্যবর্তী 
সময়ে ০৮০ তথা নিষিদ্ধ বিষয়গুলো উপভোগ করতে পারেন। 
৩. 915 €৯-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১155 শব্দটি ]59-এর ওযনে বাবে হ12৮৬৮-এর মাসদার | এটা ০১৪ 
মূলধাতু থেকে নির্গত। জিনসে ৮১> ০; এর অর্থ হলো- 
১. £1541 তথা মিলানো, সংযুক্ত করা । 
২. £554: তথা সাথি হওয়া ৷ 
৩. ৮১৮১৮ ১52 ৫৫১1 তথা দুটি বস্তুকে একত্রিত করা । 
৪ 
৫. 


‘~~ 


B 25:05 ৮5 ৫০৪ তথা এক কন্ুর সাথে অন্য বুকে একত্রিত করা'। | 
ইংরেজি অভিধানে এর অর্থ হলো- To be connected. 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৮৯ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরহে বেকয়া গার আল্যামাওবায়ুপ্তাহ ইবনে মাসউদ (র)-এর 
ভাষায় হজ্জে ০153 হলো- ৮৫5১ 2 54০5 ৬৯ Le 
অর্থাৎ, মীকাত হতে হজ্জ এবং ওমরার নিয়তে উভয়ের জন্য একসাথে ইহরাম বাধা ৷ 
২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকারের ভাষায়- 
২৯৩৯৯০৩৪১৯৩ ০১৪ ৪৯3 ১৮০৮0 555 ৫৮৯01 5৬ 
৩. আল মুজামুল ওয়ার্সীত প্রণেতার ভাষায়- ১1991 ৬৪5 ১৮৮৮09৯0০৮৫ 
এ হজ্জের হাজীকে ইহরাম বাধার সময় বলতে হবে- 
সির সুদিন এ ts ১0৯: 
৩৬৯ ০৯৫৬০ i AY 
ঘি হচ্ছ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে পৰত/কুজানে মহান আল্লাহর 
ঘোষণা হলো- J 509160-5:.। ০০০39 ৫৯ ০০৩০ 38915 
উদ্ধৃত আয়াতের ৫4-১-.) শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা করে তার ও ফিকহশা্রবিদগণ বলেন, 
নিয়ো শর্তাবলি যার মাঝে বিদ্যমান থাকবে তার পরী ওয়াজিব। যেমন- 

১. LLY): মুসলমান হওয়া কেননা অমির পর পর ইসলামী বিধি প্রযোজ্য নয় । 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 2০51 ১২ ১০:-০)১০। ০% 
২. U2): হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার অনভিসশরত হচ্ছে 5% তথা ব্যক্তি স্বাধীন হওয়া ৷ 
কেননা কোনো দাসদাসীর ওপরভর্জ)ওয়াজিব নয় যেমন আল্লাহ তায়ালার বাদী- 

PN tI Ny 
৩. 0১19 445 : প্রাপ্ত ,9ছির মন্ত হওয়া কেননা নাবালেগের ওপর শরয়ী বিধান 
প্রযোজ্য নয়। যেমন তদীসেঞ্জসেছে। £14 8 ০ SE EGS 
8. aalf: : সুই হওয়া ৷ কেননা স্বাস্থাগতভাবে পূৰ্ণ সুস্থ না হলে তার ওপর হজ্জ ওয়াজিব 
নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 254) ৮12 Ya ৮৫2 ০০ 
৫. Us ছে) দষ্টিশভিসম্পনন হওয়া। কেননা অন্ধ ব্যক্তির ওপর হজ্জ ওয়াজিব নায় 
ফেস তায়ালার বাণী- ০১ ৮:৭। ৮? ৩ 
৬. 4 পথ খরচ থাকা। আর সম্পদের পরিমাণ ততটুকু হতে হবে, যাতে আসা 
যাওয়ার সমস্ত খরচের পর বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারপরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় 
খরচ বহন করতে পারে । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
১4421105204 ১ ১ ৮৯১০৬ এ15 415 
a. ১২৮০ bt হা: : হজ্জে আসা যাওয়ার পথ নিরাপদ হওয়া অর্থাৎ রাস্তা শত্রুমুক্ত হওয়া 
এবং রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকা । 
৮. 80114521191 (1: মহিলার সাথে স্বামী বা কোনো মুহাররাম পুরুষ থাকা। 
যেমন মহানবী (স) এর বালী- 552 5 41015518555 5 
৯. ২1215: যানবাহনের সুবিধা থাকা । 
১০, 03151: জ্ঞানৰান হওয়া । কেননা পাগলের ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয় । 
যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- $442 ০১৯ D3০2... BNE ৬৪ GS 
উপসংহার : হজ্জ ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাঁদত। তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে কেরান 


হজ্জই সর্বোত্তম । কেননা এতে কষ্ট বেশি৷ এছাড়া প্রত্যেক হাজীর উচিত ইহরাম অবস্থায় 
নিষিদ্ধ কার্যাবলি পরিহারপূর্বক যথাযথভাবে হজ্জ সম্পাদন করে মহান প্রভুর নৈকট্য অর্জন করা । 


১৯০ (সোল জাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


১৯৫5 bts ৭1 5৬ (ও ও এ ০০০ SG ENA: (CoN 0 
m প্রশ্ব: ৫৩ ॥ হজ্জের পরিচয় দাও। এটা কত প্রকার ও কী কী? কোন প্রকার হজ্জ 
উত্তম? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
HG 555 4৯ 82১৭ 5 - 09 28551 9551 ১১০ ঠা 
অথবা, ইফরাদ, কেরান ও তামাতৃ হজ্জের সংজ্ঞা দাও। এগুলোর মধ্যে উত্তম হজ্জ . 
কোনা? দলীলসহ বর্ণনা কর। 
উত্তল । উপস্থাপনা : বিশ্বমুসলিম ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ ইসলামী মহাসম্মেলন হলো 
হজ্জ ৷ পবিত্র কাবাগৃহকে কেন্দ্র করে মহান প্রভুর সান্নিধ্যলাভের উদ্দেশ্যে বিশ্বের সুদূর 
প্রাস্তসমূহ থেকে সামর্থ্যবান মুসলমানগণ হৃদয়ভরা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আরেগ্জড়িত চিত্তে মক্কায় 
হাজির হয় এবং সম্পাদন করে হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলি । মূলত হজ্জ মুসলিম জাতির 
সামাজিক , রাজনৈতিক , আধ্যাত্মিক এক্য এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব :3 মমত্ববোধের এক প্রকৃষ্ট 
EE NR পির ও রনির ক রর চুলি 


৪5528 
হজ্জের পরিচয় : নিয়ে হচ্দের পরিচয় দু, 
আভিধানিক অর্থ : ২ শব্দটিকে দু'ভাবে পড়া যায়। যথা- 
ক. মাসদার হিসেবে চকাৰ” যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
ls 
খ. | হিসেবে চ বৰ্ণে যের রয়ে ১] যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
eile wlll 5 


ES TE 


হজ্জ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- 
. 5515935 ১: তথা ইচ্ছা ও সংকল্প করা। 
£55541 তথা৷ সাক্ষাৎ করা । 
LE ০) ৮:৮1 তথা মহান কোনো কিছুর ইচ্ছা করা। 
এ) ১০5 তথা হজ্জ বা ইবাদতের ইচ্ছা করা। 
. নেহায়া গ্রন্থকারের ভাষায়- (৫1১% :;5 5 ৮11 ১:০1 অর্থাৎ, সাধারণভাবে কোনো 
কিছুর সংকল্প করা । 
৬. ০২ গ্রন্থকারের মতে_ +:৮2 5৮55 4111 ০] ৬5); 2১০৪] অর্থাৎ, যে 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর ইচ্ছা করা বা তার প্রতি দৃষ্টিদান করা । 
৭. ইংরেজিতে এর অর্থ হলো- To make decission. To meet ইত্যাদি । 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ২৯৪1 ১4132 গ্রন্থকারের মতে- 
-১০১৯০১১০৪ ১০:০১ ৯১৩ ৮৪১৮৩৯১০১৫০ UD SA cS 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পদ্থায় নির্দিষ্ট স্থান যেয়ারত করার নামই হজ্জ। 
২. আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতার ভাষায় 
Ps pS ৩৪২০০০৯১০০০ এ ০১411 MS jh 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহর নৈকটালাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নিদিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে 
সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ । 


নি ০5৫ ৬ 


* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৯১ 


৩. তানযীমূল আশতাত গ্রস্থকারের মতে- 
2550 ১৮৮5 5৯৩ ole pS Sith BUD ol ০৪) 5৯৬০1 
PIE pS Loos 
8. ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- 1:০3-১ JU ৪159 25610 5 55৫০] 
৫. কানযুদ দাকায়েক গ্রন্থকার বলেন- 
১০৬০৯১০৫৮৮১ ১ ১০১৯৪ Pj ৬৪ pois pis 55, ১ ৮৭ 


জর 


এ ND 


৬. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায়- 4 
12১৯৮৩১০০৯৪ ভব 29৬ 
৭. শরহে বেকায়া গ্রন্থ প্রণেতা বলেন- 
BROCE EAT ©. 3১১৫৯] 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নি স্থান যেয়ারত করাকে হজ্জ বলে 
৮. আল মুজামুল ওয়াসীত প্ুণেতার মতে- EK ¢ 
-550৯0 04411 /15০11৯32045৮1:-১5:4 ৩:50 55 
অর্থাৎ, নিট মাসসমূহে ইবাদতের নমিতা শরীর যেয়ারত করার ইচ্ছা 
পোষণ করাকে হজ্জ বলে। হি, 
৯. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- সু 
Ns GS ০5559 ০০৪5১ Cf 
অর্থাৎ, ি্টকিছু সময়ের ম ই ক পি মিমের ইচ্ছা হট 
১০. ইবনুল হুমাম (র) বলেন- SSH SLL ৩৬ 
অর্থাৎ, ইসলামের এক ্ট রোকন আদায়ের নিমিত্ত বায়তুল্রাহ যেয়ারতের ইচ্ছা 
করাকে হজ্জ বলে (০) € 
উপরিউক্ত সং্ঞাগ্ুলো'পর্ধালোচনা করলে দেখা যায়, সংজ্ঞাপ্তলোতে শব্দগত পার্থক্য 
থাকলেও অর্থগত দ্বিক থেকে প্রায় একই ৷ সুতরাং এক 'কথায় বলা যায়, আল্লাহর নৈকট্য 
লাভের রেল সরা নির্ধারিত পন্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট স্থান 
হজ্জ। 


SE 1: 
শি ৯ সকল আলেম ও ফকীহর একমত্যে, আদায় পদ্ধতি ও ফযিলতের দিক 
থেকে হজ্জ তিন প্রকার । যথা- ১. ১1581 = (হজ্জে ইফরাদ), ২. 88256 (হজ্জে 
তামাত্ু), ৩. ০13 ৮৯ (হজ্জে কেরান)। 
১.১/% ৬৯-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : 45১১1 শব্দটি বাবে ৮১!-এর মাসদার। এটা ১১৪ মূলধাতু থেকে 
নিষ্পন্ন, জিনসে ০১:; এর অর্থ হলো- 
ক. ঠ154১১ তথা পৃথক করা, একাকী করা । 
খ. ১53% তথা একক ৷ 
গ. 43৪] তথা বিজোড় ৷ যেমন আল্লাহর বাণী- ১১১১১ $28 551 1553 5385 23 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফিকহুল ইসলামী গরস্থকারের ভাষায়- 
yl LS BS ৮৯15 45১91 ৬১ 
অর্থাৎ, হজ্জের মাসে (মীকাত হতে) শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে তার কাজ সমাপ্ত করাই 
ইফরাদ হজ্জ ৷ 


১৯২ নাল ভা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 
২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের ভাষায়- > 315)! ০৮ ৮৪১ ৫৯১63৯01545 19501 এ 
অর্থাৎ, মীকাতসমূহ হতে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সম্পাদন করাকে হজ্জে ইফরাদ 
নলে কান 51101 কি ডাম যা 
সময় পড়বে- ৬ 21555 0 SG ES ol ell 
২.45 &-এর পরিচয়: 
আভিধানিক অর্থ : 5: শব্দটি বাবে ১555-এর মাসদার। এটা £4 5 মূলধাতু থেকে 
গৃহীত । জিনসে ০১2০; এর অর্থ হলো- 
ক. HOE Mh han 
খ. (5 (৮ তথা উপস্থিত ফায়দা লাভ করা। 
গ. 43-3 তথা উপকার লাভ করা। ঘ. ০4১1 তথা উপকৃত হওয়া । 
ঙ. ইংরেজিতে এর অর্থ হলো To get benefit. শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে লক্ষ্য করা 
যায়। যেমন- (54 54১০ (55 41১ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফিকহশান্ত্রের পরিভাষায় হজ্জে তামাত্ন হলো- 
৯৮০1১০১১1১5 এ 20৮05456405 554 5১50 95 FY 
অর্থাৎ, প্রথমত ওমরার নিয়ত বরে “ুীজ সম্পাদন করে হালাল হয়ে 2 
733 তথা ৮ ধিলহজ্জ তারিখে হজ্জের নিয়ত করে হজ্জের কাজ সম্পাদন করাকে 
হজ্জে £5 বলে। 
২. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকারের গু 
সোহা 5৯4 3115355০5115 3১50558810৬ 
৩. শরহে বেকারা গরুর খত 
34১৩5 ৮৮৬৪ BTS 55 ॥৮১1৩১৯ ১43৮) 5125552৯৫2৬ 
চা দহ 15555 $ 5০960552191 2০55 455 54০54 3 
5৫655 এগ 
এরর সদ ইহরাম বাধার সময় বলতে হবে 
he ES ১ 29555047151 
ওমরা সমাপনান্তে পুনরায় ইহরাম বাধার সময় বলবে- 
৩5 2955 BLD EAs LEAL 
এ প্রকার হজ্ছকে 3825 হজ্জ এজন্য বলা হয় যে, এ হজ্জে হাজী হজ্জ ও ওমরার 
মধ্যবর্তী সময়ে ০£}%4 তথা নিষিদ্ধ বিষয়গুলো উপভোগ করতে পারেন। 
৩. ১১3 ৮৯-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১153 শব্দটি )-১-এর ওযনে বাবে হ1০$১-এর মাসদার । এটা ০৪ 
মূলধাতু থেকে নির্গত জিনসে ০:৯০; এর অর্থ হলো- 
ক. 9158] তথা মিলানো, সংযুক্ত করা। 
খ. ২০০০৬] তথা সাথি হওয়া। 
গ. ১১১১১১১১ তথা দুটি ক্ডুকে একত্রিত করা। 
ঘ. FONTAN তথা এক বন্ধুর সাথে অন্য বন্ুকে একত্রিত করা । 
ঙ. ইংরেজি অভিধানে এর অর্থ হলো- To be connected. 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৯৩ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদের ভাষায় 
হজ্জে 915 হলো- 1445 ০8১11 ১৮ ১১৯৪5 ৬১ 853 01৩ অর্থাৎ, মীকাত হতে 
হজ্জ এবং ওমরার নিয়তে উভয়ের জন্য একসাথে ইহরাম বাধা। 
২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকারের ভাষায়- 
-৯৯৩৮১৩৯৯৯৩ 019১৮ ৮৯1৪৮ | 32501 55 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায়- ০19১31১5416 ৬ ৬:5৫ 
এ হজ্ছের হাজীকে ইহরাম ধার সময় বলতে হবে? 


bie (০506555০205 aA & 
৩ ৮1১2 ০22৮: 4 
সর্বোত্তম হজ্জের বর্ণনা : শরীয়ত উপরিউক্ত তিন প্রকারচহজ্জের মধ্যে সাওয়াবের 
দিক থেকে কোনটি সর্বোত্তম, এ বিষয়ে মাঝে মতভেদ ব্রয়েছে। যেমন- 


১. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত, : ইমাম শাফেয়ী ও৫মালেরু (র)-এর মতে, সর্বোত্তম 
হজ্জ হলো 4153) 22; এরপর £45; অতঃপর 0৯, ৯ 
ক. নকলী দলীল : বদির দর 


লি হিরন 
" এ আয়াতে শুধু হজ্জ তথা ১1540 ৯ কথাই বলা হয়েছে। 
২. হাদীসে এসেছে- 4553: 42 550 4512 Ba) £৪৮০ ৬57 
Rs if SC ls Bla) pl ৯০৪ E 
44: EI 00 (05315 Ba) 555১ 9+ 
উপরিউক্ত হাদী প্রমাণ করে রাসূল (স) হজ্জে ইফরাদ করেছেন । 
খ. আকলী দলীল: আকলী দলীল হিসেবে তারা বলেন, ইফরাদ হজ্জে পরিশ্রম কম বিধায় 
করবে পালন করা হা মদ ইক? 
২. আহ্মদের অভিমত আহমদ (র)-এর মতে- & হলো সর্বোত্তম, 
অতঃপর ইফরাদ, এরপর কেরান। রা হু 
ক. নকলী দলীল : 
১. মহান আল্লাহর বাণী- 5১1 ০৬ /:.25:1 05530 11857505655 ৬ 
, ২. হাদীসে এসেছে- ৰ 
LIS 085 জজ NIST 6555 ০5০) 25805 LIG 
EAMG 0590 ২৯৯৩ উজ 400 075 655 05০) SAE A 
255 EAS tg 410 4375 LS IU ০৯০) SAE Ly 
খ. আকলী দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- ৮৮3১১591525 এ নীতির ভিত্তিতে 
225 হলো মধ্যম পন্থা সুতরাং ££45-ই সর্বোত্তম। 
৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হজ্জে .কেরান 
সর্বোত্তম । এরপর তামাত্নু, তারপর ইফরাদ । 
ক. নকলী দলীল : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর স্বীয় অভিমতের সপক্ষে নকলী দলীলসমূহ নিম্রূপ- 
১. মহান আল্লাহর বাণী- 411 £5:4119 ৫01১2 
অত্র আয়াতে হজ্জ ও ওমরার কথা একত্রে বলা হয়েছে, যা হজ্জে কেরান। 


১৯৪ শাল জল্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


২. হাদীসে এসেছে- 
-1৯0615 01৪ 5515 6০0 5 415 রদ A 
SES ৫১৫0 5৮০ ০1257 5৯555 % ১0611451511 

খ. আকলী দলীল : কেরান হজ্জ অত্যধিক কষ্টসাধ্য, পপর 

সাওয়াব। রাসূল (স) বলেছেন-(44-41/.-2910-১31 রাসূল সে) আরো বলেন- $1 

£১053 সুতরাং কেরান হজ্জই সর্বোত্তম । 

শাফেয়ী ও মালেকের দলীলের প্রত্যুত্তর : হানাফীগণ ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর 

পেশকৃত দলীলের উত্তরে বলেন- 

১. উল্লিখিত হাদীসে 4155] দ্বারা উদ্দেশ্য হজ্জ ফরয হওয়ার পর রাসূল (জব) মার একবার 
হজ্জ করেছেন। 

২. ১1055 দারা স্বভাবে হজ্জের বৈধতাকে বোঝানো হয়েছে। 

৩. এর অর্থ রাসূল সে) হজ্জের কার্যাবলি স্বতঞ্রভাবে আদায় করেছেন মূলত তিনি 005 
করেছিলেন। 

আহমদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আহমদ (র)-এর দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন- 

১. উল্লিখিত হাদীসসমূহে ৫.5 দ্বারা আভিধানিক অর্থ, উঠীভোর উদ্দেশ্য; হচ্ছে তামতু নয়। 

২. ছাদীলে রাসূল (স) হচ্ছে তামাতু আদায় ই তা বলা হয়েছে, কিন্তু £5-কে 
সর্বোত্তম বলা হয়নি। 

৩. প্রাচীনকালে ১153 বোঝাতে 24 র্যরহার করা হতো। 

সিদ্ধান্ত : হজ্জে কেরানই সর্বোত্তম/,কারণ এতে দুটি ইবাদত একসাথে হয়ে থাকে । যাতে 

কষ্ট বেশি হয়। আর মূলনীতি হচ্ছে- (3% J £91 ১:৯1 

উপসংহার : হইলাম পেট ইবাদত ৷ তিন প্রকার হচ্ছে মধ্যে কেরান হই 


সরব কেননা এতে নবি এছাড়া প্রত্যেক হাজীর উচিত ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ 
কার্যাবলি পরিহারপূর্বক যথাযথভাবে হজ্জ সম্পাদন করে মহান প্রভুর নৈকট্য অর্জন করা। 


5215 Li Bale ১৫2 05 -0১৯:০ Ul ESN ag: (ot) 0$এ 
-559৯3৯165 Lif ৯151 ০1501850৮15 ৮6৬৯৪ 8 


ua ৫৪ ॥॥ হজ্জের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর হজ্জ কার 
ই বালি বর নি ন তিক নাকি পের অন বকাশসহ ওয়াজিব? 
ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। 


SEL ANE ৮০ ০১০৮৯ wlll 915 
বিশ্বমুসলিম ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ ইসলামী মহাসম্মেলন হলো হজ্জ। পবিত্র 
বায কে কে লেন তা দা পাকের কলো বল পপ 

মুসলমানগণ হৃদয়ভরা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আবেগজড়িত চিত্তে মক্কায় হাজির হয় এবং 
সম্পাদন করে হজ্জের কার্যাবলি। মূলত হজ্জ মুসলিম "জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, 
আধ্যাত্মিক এঁক্য এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও মমতৃবোধের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রশ্নালোকে 
নিম্নে হজ্জের পরিচয় ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । , 


51 2201 ৪555 : 
£০-এর আভিধানিক অর্থ : ৫ শব্দটিকে দু'ভাবে পড়া যায় ॥ যথা- 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৯৫ 
ক. মাসদার হিসেবে ০ বর্ণে যবর দিয়ে &৯/) যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


155 5০ ৮০] 
খ. | হিসেবে [ বর্ণে যের দিয়ে ৫৯ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
Sills mille 425 


হজ্জ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- 
+ 5515315 ১১০৪] তথা ইচ্ছা ও সংকল্প করা । 
. 554501 তথা সাক্ষাৎ করা। 
. [52 5১ ০!) 4.০% তথা মহান কোনো কিছুর ইচ্ছা করা। 
১০% তথা হজ্জ বা ইবাদতের ইচ্ছা করা। 
নেহায়া গ্রস্থকারের ভাষায়- 1412 £%:১ ০৭) ১:০৪] অর্থাৎ, সাধারণভাবে কোনো 
কিছুর সংকল্প করা। 
৬. ০5৫] গ্রস্থকারের মতে_ ১১৮০ ৪৯ < ০] 0351316৮৮৮8] অর্থাৎ, যে 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ ক্কুর ইচ্ছা করা বা তার প্রতি দৃষ্টিদান/করা 1 
৭. ইংরেজিতে এর অর্থ হলো- 10 make decission, leet ইত্যাদি । 
৩৮১১০] ৮৯৭) ৮০০৮০ 
€-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 3. 5১31 ১৯ ্রসৃকারের মতে- 
Don ৮১১৯৩ Ld peda (5504) sa ৮৯] 
অর্থাৎ, রি হালে বয়রত করার নামই হজ্জ। 
২. আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতার)ভাষায় ৮ 
কা জগ সপ =a 45481257057 21755 
মহান আল্লাহর:নৈকট্যলাভের নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে 
লি 
৩. তানযীমুল আশৃতাত৷ আশ্তাতগ্স্থকারের মতে- 
১০০১5 +৯৯১৫11 কই ৬০ (৮৯ ও ai 5052 ০ Mail pa ৬1 
৮১৯5৪ 524, 


ফিকছুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- 1/3০১ 5 JS 8552560১৮5১ ef 


কি ০৩৮১ 


৬. বিগ 
(3175১ ৮১55 ১১১৬৩ ৮৯১৫০ ih 250৬১ 
৭. শরহে বেকায়া গ্রন্থ প্রণেতা বলেন- 
১০৬৯১০৯৬৩ Ld edie is pls 8৬১৬৯] 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নি থান যেয়রত করাকে হজ্জ বলে। 
৮. আল ওয়াসীত প্রবণতার মতে 
-53৯11 041 Hees Lashes A ali 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট মাসসমূহে ইবাদতের “নিমিত্ত বায়তুল্লাহ শরীফ যেয়ারত করার ইচ্ছা 
পোষণ করাকে হজ্জ বলে। 
৯. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- 
২3৮5১ od Fe TEC SU ১০০৪ ৬5 ৮৯] 
অর্থাৎ, নিদিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে কাবা শরীক বেয়ারতের ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলেন 


১৯৬ ভোল জলতাহ" ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ৪ 
১০. ইবনুল হুমাম (র) বলেন_ MEN 584) Sih MLL GA 
অর্থাৎ, ইসলামের এক বিশিষ্ট রোকন আদায়ের নিমিত্ত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা 
করাকে হজ্জ বলে। 
উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংজ্ঞাপগুলোতে শব্দগত পার্থক্য 
থাকলেও অর্থগত দিক থেকে প্রায় একই ৷ সুতরাং এক কথায় বলা যায়, আল্লাহর 
নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের দিনগুলোতে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট 
স্থান যেয়ারত করার নামই হজ্জ । 


৩ ৫০0 5515 Ln ১০৪৩: 
হজ্জ যার ওপর ওয়াজিব : রব জি নিত জলির. এ 
ঘোষণা হলো- ১:১4. 42115: ১০ ০:50 ৮৯৮৬৭1০5915 
উদ্ধৃত আয়াতের £4০3! শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা করে তাফসীর ও ফিক্রহলাত্তববিদগণ বলেন, 
নিম্নোক্ত শর্তাবলি যার মাঝে বিদ্যমান থাকবে তার ওপর হজ্জ ওয়াজিব যেমন- 
১. (০ : মুসলমান হওয়া। কেননা অমুসলিমের গার) ইসলামী বিধি প্রযোজ্য নয়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
০610 :591198585 ০১০০৯১০১৯৯০ Uy 
২. $4%51 : হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার অন্যতমা্ার্ত হচ্ছে 552 £% তথা ব্যক্তি স্বাধীন হওয়া । 
৭৮০০ শিস 
৪৮১০৮০4১85২ TE CEES 
৩. ০5 Ue: রব ছি মস্তি হওয়া কেননা নাবালেগের ওপর শরয়ী 
বিধান প্রযোজ্য নয় । যেমন হাদীসে এসেছে- 
-80১5 ০5৯ Sl ১০১১5 ৬৪ HGS 
৪. ২৫ ষ্ঠ । কেননা সবযগততাবে রণ সৃহ না-হলেতার ওপর হজ্ছ ওয়াজিব 
নয়। যেমন্আললাহ তায়ালার বাণী- ১১১০] ৮2 5 AN LE 
৫. £342, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়া। কেননা অন্ধ ব্যক্তির ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 552 9 ৩৭ 
৬. 31541: পথ খরচ থাকা। আর সম্পদের পরিমাণ ততটুকু হতে হবে, যাতে আসা 
যাওয়ার সমস্ত খরচের পর বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারপরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় 
খরচ বহন করতে পারে । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
34553080554 ০৫ ০০ ৮৯ ১৮৫। ০০০ 945 
a. 533১1 21: হজ্জে আসা যাওয়ার পথ নিরাপদ হওয়া । অর্থাৎ রাস্তা শত্রুমুক্ত হওয়া 
এবং রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকা । 
৮. 2১210321021 01: মহিলার সাগে স্বামী বা কোনো সুহাররাম পুরুষ থাকা। 
যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 95% 4% 555 42155122255 
৯. 1215: যানবাহনের সুবিধা থাকা । 
১০.3411: জ্ঞানবান হওয়া। কেননা পাগলের ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। 
যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 3234 ১০ ১১৮১11১০395 ১৪ 05091 


জ্ঞ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _. ১৯৭ 


৩৮5০5 05880 ০৫০ 6 ৮৭095: 
হজ্জ তাৎক্ষণিক নাকি বিলম্বের অবকাশের সাথে ফরয : মহান আল্লাহর ঘোষণা- 
-১ 980605524১5 ৯ ৮৯১৮৬ ৩5 943 
এ ঘোষণানুযায়ী সকল আলেম ও ফকীহ একমত্য পোষণ করেন যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর 
একবার হজ্জ ফরয কিন্তু কারো ওপর হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা আদায় করা কি এ 
বছরই ফরয, নাকি বিলম্বের অবকাশ রয়েছে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ 
রয়েছে । যেমন_ 
১. আবু হানীফা, শাফেয়ী ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা/ শ্রাফেয়ী ও 
মুনির (র)-এর মতে১৯১- তথা নিদ্রা কাপস ক্লু টা 
দলীল: 


ক. যেসব শব্দ দ্বারা হচ্ছ ফরয হয়েছে যেমন- (৬,3) 6143 এবং (352 
(৬3১40 এগুলো ও ০১1 যা দ্বারা তাৎক্ষণিক পালনাক্রুরা ফরয বোঝায় না। 


খ. হজ্জ ষষ্ঠ বা নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে, আর ব্রাসূল€স) হজ্জ আদায় করেছেন 
দশম হিজরীতে । আদায় যদি তাৎক্ষণিকভাবে! হতো তাহলে রাসূল (স) 
বিলম্বে করলেন কেন? 


গ. সালাতকে যেমন শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম করা যায়, কেও তেমনি বিলৰ করা যাবে। 
২. মালেক, আহমদ ও আবু ইউসুফের অভিমত): ইমাম মালেক, আহমদ ও আবু ইউসুফ 
(র)-এর মতে, হজ ১11/15 তত টির সাথে সাথে এ বছরই আদায় করা ফরয । 


ক. মহানবী (স)-এর বনী /90 রন EIN 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা করবে সে যেন তাড়াতাড়ি করে। 
খ, জীবনের কোন নিয়ত নেই। তাই তাৎক্ষণিকভাবে হজ্জ আদায় করতে হবে। 
আবু ইউসুফের দূলীলের প্রত্যুত্তর 
কনা রোপা নীরা অনার জা জা, এখানে 
ই ৯১ আ। বরং ৮৮৯: তাই 


মতভেদের ভিত্তি : হজ্জ তাৎক্ষণিক ফরয, নাকি বিলম্বের অবকাশসহ ফরয, এ নিয়ে 
ইমামগণের মাঝে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে তার ভিত্তি হলো হজ্জ ফরযের ঘোষণা- 1১৮5 
£0 আয়াতের 1১৮০ আমরটি নিয়ে। এখানে আমরটি হলো 317 ১৮ আর ১ 
ও -এর চাহিদা হলো তাৎক্ষণিক ও বিলম্ব উভয়টি। সুতরাং ইমাম মালেক, আহমদ, 
আবু ইউসুফ (র) প্রমুখ তাৎক্ষণিক ফরয অর্থ গ্রহণ করেছেন । পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, 
শাফেয়ী, মুহাম্মদ (র) বিলম্বে ফরয অর্থ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং মততেদের ভিত্তি হলো ১ 
৬১-এর চাহিদা নিয়ে । 

তবে শরহে বেকায়া গ্রন্কারের মতে, ওলামায়ে রিতুর এ পর লনা 
ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) উভয়ের মতেই 317 ১০ 

শত পরশু গলা বলেছেন টন এটা রানী থেকে না 
যায়। তার মতে কেউ যদি তাৎক্ষণিক আদায় না করে পরবর্তীতে আদায় করে তাহলেও 
আদায় হয়ে যাবে, কাযা হবে না। তবে এজন্য সে গুনাহগার হবে। 

আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, অনাদায়ী থাকার আশঙ্কা না থাকলে বিলম্বে আদায় 
করলে কোনো গুনাহ হবে না। 


১৯৮ নাল ভ্রা্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


মতভেদের ফলাফল : উপরিউক্ত মতভেদের ফলাফল হলো- 

১. বিলম্বে হজ্জ আদায় করলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, গুনাহগার হবে। 
পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে গুনাহগার হবে না। 

২. হজ্জ আদায় না করে মারা গেলে সকল ইমামের একমত্যে গুনাহগার হবে। 

উপসংহার : হজ্জ আল্লাহর নৈকট্যলাভের অন্যতম সেতুবন্ধন। এটা বিলম্বের অবকাশসহ 

ফরয, তবে তাড়াতাড়ি আদায় করাই ঈমানের একান্ত দাবি। কেননা জীবনের কোনো 

নিশ্চয়তা নেই। আর অনাদায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হতে হবে। 


LAG EAN 5215 LS ৯০৮1৩ Ugg El ৮01৯০: ০০৫1 
Seals 346 EY pals s কি 


[ ৫৫ ॥ হজ্জের আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও) হজ্জ কার ওপর ফরয ও কার 
ওপর রব হজ্জের ফরয ও ওয়াজিবসহ বিস্তারিত ৯১৪ এই 


উত্তর ।। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত ঘোষণা- 
-3১:4516054 পির ১৯১৮৩০৫5937 


বিশ্বমুসলিম ইতিহাসে সর্বকালের ইসলামী মহাসম্মেলন হলো হজ্জ। পবিত্র 
কেন্দ্র করে মহান বিশ্বের সুদূর প্রান্তসমূহ থেকে 

৯১০৯৭১০৬৯০৯ শ্রদ্ধা ও; আবেগজড়িত কক হাতি হর এবং 

সম্পাদন করে হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলি, মূলত হজ্জ মুসলিম 

রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক এঁক্য এবং পারল্পরিরু ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 

ক লিলি ডিসির 

5 ৮০ ৩৪৮৪ 


= এর আতিক অর্থ £5 নাটকে দুাবে পড় যায যথা- 
ক. মাসদার হিসেবে, বৰ্ণে বর দিয়ে ৫ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
BOE Ee FS | 
খ. 2 ্ণ অর দিযে 0 জেন আহ তর নী 
SH ৮৯১৮৬ ০15 425 
টির আভিধানিক অর্থ হলো- 
& ৮ যি: তথা হয ও সংকর কর। 
. £54541 তথা সাক্ষাৎ করা। 
১৮ £৮ ০1 ১:০৪] তথা মহান কোনো কিছুর ইচ্ছা করা। 
১:41 :৯8] তথা হজ্জ বা ইবাদতের ইচ্ছা করা। 
নেহায়া গ্রন্থকারের ভাষায়- $14 £৮:১ ৮] ১:০৪] অর্থাৎ, সাধারণভাবে কোনো 
কিছুর সংকল্প করা। 
৬. €১] গ্হ্ককারের মতে- 7১৮ ৮১ 4101 ০] 03519 ১:০৪] অর্থাৎ, যে 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর ইচ্ছা করা বা তার প্রতি দৃষ্টিদান করা। 
৭. ইংরেজিতে এর অর্থ হলো- To make decission, To meet ইত্যাদি । 
৩0০১৬৮01৮৮৪ 
€-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. ১831 ১৯152 গ্রন্থকারের মতে- 
০৩০১5১০3248 8500788০1585437559580 1555 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পন্থায় নির্দিষ্ট স্থান যেয়ারত করার নামই হজ্জ। 


হু 


জ্জ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ১৯৯ 


২. আল কামৃসুল ফিকহী প্রণেতার ভাষায়- 
ies p55 i Los 0550 90151115510 SoS jh 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে 
সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ। 
৩. তানযীমুল আশতাত গ্র্কারের মতে- 
১০০১0 ৮৮1 £25 ০৮০ 05 Sih ১ shail a ৮০] 
কণ চল 


8. ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- 1-03১ JU LC LS i AC 


৬. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায়- টি 
মা > ৩১২১০ ১৪০ 25০5 80৬5 
৭. শরহে বেকায়া গ্রন্থ প্রণেতা বলেন- 
pote ৯ ALLA EG EU Fh ef 

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, ০২ কমল 


SU 14748) 1 cs ME ALG pels Lai jh 
অর্থাৎ, 18755228552 
পোষণ করাকে হজ্জ বলে ০. 
৯. আল্লামা ইবনে হিশাম রি 
)-$: 250 2৯ ৮৯১০ 85০9 ১০৪৬১ Ef 
অর্থাৎ, টির মধ্যে কাবা শরীফ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকে হজ বলে। 
১০. ইবনুল হুমামর্ডুর) বলৈন- ১3৮০1 ১৪$। ৮5420 Nail jh 
অর্থাৎ, এইসলিমের এক বিশিষ্ট রোকন আদায়ের নিমিত্ত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা 
করাকে হজ্জ বলে । 
উংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংজ্ঞাগুলোতে শব্দগত পার্থক্য 
থাকলে টঅর্থগত দিক থেকে প্রায় একই সুতরাং এক কথায় বলা যায়, আল্লাহর 
নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের দিনগুলোতে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট 
স্থান যেয়ারত করার নামই হজ্জ । 


৩৬০০৩ ৮০1 bl: 
হজ্জ যার ওপর ওয়াজিব ও যার ওপর ওয়াজিব নয় : হজ্জ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে পবিত্র 
কুরআনে মহান আল্লাহর ঘোষণা হলো- 

SEL ANE ০ ৯ ৮৯9৮৬ ৮15 955 
উদ্ধৃত আয়াতের €.5:০| শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা করে তাফসীর ও ফিকহশস্ত্রবিদগণ বলেন, 
নিম্নোক্ত শর্তাবলি যার মাঝে বিদ্যমান থাকবে তার ওপর হজ্জ ওয়াজিব । যেমন- 

১. মেগা? সুলশমান হা | কেননা অমুযলিমের নট ইসলামী দিবি রোজা ন্র। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 15211 ৯.2] 1১:55 ১3 ০ LEA Ly 
২,৫৮৮]: সই পপ তথা ব্যক্তি স্বাধীন হওয়া ৷ 
কেননা কোনো দাসদাসীর ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয় । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

155৯5 85175105 


০৬৯1 ৮৯১৪: 


+ ১3১ ঠা : হজ্জে আসা যাওয়ার পথ নিরাপদ হওয়া, 


, 1৯1 খামযাহনের সুবিধা থকা) ' ৫৮ ২ 
HA: রর Ean 


৬রাল ক্রাণ্ডাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 
০ pe oles: £ প্রাপ্তবয়স্ক ও ছির মস্তিষ্ক হওয়া । কেননা নাবালেগের ওপর শরয়ী 
নয়। যেমন হাদীসে এসেছে- 
HS Gi 52 BSS HEN GS 
all: : সুস্থ হওয়া । কেননা স্বাসথ্যগতভাবে পূর্ণ সুস্থ না হলে তার ওপর হজ্জ ওয়াজিব 
নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৯5,4) 12 465০01৮2০০4 


, £54201: দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়া । কেননা অন্ধ ব্যক্তির ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। 


যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 65% + লে 


, 34 : পথ খরচ থাকা। আর সম্পদের পরিমাণ ততটুকু হতে হবে রীতিত আসা 


যাওয়ার সমস্ত খরচের পর বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারপরিজনের  উরোজনীয় 
খরচ বহন করতে পারে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


Stee +2 


রাস্তা শত্রুমুক্ত হওয়া 


এবং রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকা । 


, 80211055091 6354: মহিলার সাথে সু কোনো মুহাররাম পুরুষ থাকা । 


১৬ বে) এর বাণী- +522 (৫5 বি্ঠ51০58 


০ BIE ১৮ HEN GS 


হজ্জের ফরযসমূহ : ইমাম আঁৰু হীনীফা (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয মোট তিনটি ৷ যথা- 


১. 


£15৯) (ইহরামণযীধা) : হজ্জ ও ওমরার নিয়তে হাজীগণ সেলাইবিহীন কাপড় 
পরিধানপূর্বকুনি্ি্ট মীকাত অতিক্রম করা এবং তালবিয়া পাঠ করতঃ কতিপয় কার্য 
হতে বিরতগারার নাম ইহরাম । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

০১0৪ 01৯ 9 3১:০5 NG ৬35১5 6৭0 55 ০০5৪ ৮০৪ 


৪৫8১১ জেরলিডের মদনে অব) জমহুর ইমাম ও ফকীহগণের 


মতে, ৯ যিলহজ্জ তারিখে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে ১০ যিলহজ্জ সুবহে সাদেকের 
পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময়ে কিছুক্ষণের জন্য আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ফরয । 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

-০15৯0 ৯৮০] 0 পু॥ ১১১০০৩০০৮০৮ 1515 
রাসূল (স)-এর বাণী- 454 ০351 ৫০11 


, 55051) ১15% (তাওয়াফে যেয়ারাত) : জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর 


3১5 (৬৫ তথা ১০ যিলহজ্জ থেকে ১২ ধিলহজ্জের যে কোনো একদিন মিনা থেকে 
মক্কায় গিয়ে সাত বার কাবা তাওয়াফের নাম 555৫১ ২৪5; যেমন আল্রাহ তায়ালার 
বাণী- 3511 iu 3G 

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয ৫টি ৷ উক্ত তিনটিসহ বাকি দুটি হলো- 
১. মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা ৷ ২. ফরমগুলো আদায়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। 

আর ইমাম মালেক (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয ৪টি ৷ যেমন প্রথমোক্ত তিনটি এবং 
চতুর্ঘটি হলো সাফা ও মারওয়া পাহাড়দধয়ের মাঝে সায়ী করা । 


== ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২০১ 


Sei: 

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ : ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, হজ্জের ওয়াজিব 

মোট ৫টি । যথা- 

১. £334১ ৮০ 545 2৯ সোফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী) : সাফা ও মারওয়া 
পাহাড়দ্ধয়ের মাঝে সুনির্দিষ্ট নিয়মে সাত বার দৌড়ানো ওয়াজিব । যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 121 3 ১৮5১5167101 
রাসূল (স)-এর বাণী- 01 LAL ELE 256 ৭1110551555 

২. 1552, ০১৮] (মুযদালিফায় অবস্থান) : আরাফা হতে ফেরার পঞ্চে যিলহজ্জের 
দশম তারিখে রাতের শেষ প্রহরে সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফায় কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান 
করা ওয়াজিব । যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 

১০5৫6৮০০44০ 

৩. ১১৯। ৮%; কে্কর নিক্ষেপ) : মিনায় অবস্থিত তিনটি(জামরাতে ফিলহজ্জের ১০, ১১ 
১২ তারিখে শয়তানের উদ্দেশ্যে সর্বমোট ৪টি নিক্ষেপ করা ওয়াজিব । 

৪. 3:24) 3 ৯1০] হেলক বা কসর করা) -$ কুরবানি করার পর ইহরাম ভঙ্গের 
উদ্দেশ্যে হাজীর মাথা মুগ্ডানো বা চুল কাটা শুয়াজিব। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

-৯/ ১৮:৪০:০০ oils 

৫. ১১৯ ৬ তোওয়াফে সদর) £ হজ্জের সকল কার্য সমাপনান্তে মীকাতের বাইরের 
বিদেশি হাজীগণের জন্য/৯২ খিলহজ্জ যে কোনো সময় তাওয়াফে সদর করা ওয়াজিব। 
মক্কার অধিবাসী ও হায়েয নেফাসধারী মহিলাদের জন্য এটা ওয়াজিব নয় । রাসূল (স)- 
এর বাণী- ১৯১৮৯১511১2 ৯1 ১8215 EL ৮৯৬5 
উল্লেখ্য , ইমাম, শাফেয়ী (র) পাথর চুস্বনকে হজ্জের ওয়াজিব হিসেবে গণ্য কবেন। আর 
ইমাম আহমদ্র (র) মিনায় অবস্থানকেও হজ্জের ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করেন। 


উপসংহার,: হজ্জ আল্লাহর নৈকট্যলাভের অন্যতম সেতুবন্ধন। এর ফরয ও ওয়াজিবসমূহ 
টন এ জে তা লারা ক. 


CAN ০৯ Lg Ugg Gl ৮0 ৪৪ ৮5 2০৯) 3৫:41 [ 
NCR ie পেন HALEY 
প্রশ্ন: ৫৬ ॥ ££ -এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? হচ্জের ফরয ও ওয়াজিবগুলো 
কী? অতঃপর হজ্জের মাস ও মীকাতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
55০) Lg CUS ৪৯০ ০৯০০০ ৫৪ US 2 BEN ঠা 
aii 5s ১১65 
অথবা, :=-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? হজ্জের ফরয ও ওয়াজিবগুলো কী? £5 
১৭ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তল [| £ Hajj is an important way 10 0 be inti mate with Allah. আল্লাহ 
রাব্বুল আল প্রিয় বান্দা হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাব্যম হলো হজ্জ। 
জীবনব্যবস্থায় এর গুরুত্ব অপরিসীম । এটা মুসলমানদের সানাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় 
এক্যের অন্যতম নিদর্শন । এ হজ্জ নির্দিষ্ট মাসে নির্দিষ্ট মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে কতিপয় 
ফরয ও ওয়াজিব কার্যসম্পন্ন করার মাধ্যমে আদায় করতে হয়।. . 


২০২ ৱাল ভর্ষত্রহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


54420 ৩০৪ | 
রত € শব্দটিকে দু'ভাবে পড়া যায়। যথা- 
ক. মাসদার হিসেবে চ বর্ণে যবর দিয়ে € 21 যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী 
ROUTE ৬৯] 
খ. 1-:.| হিসেবে € বর্ণে বের দিয়ে ৫৯1; যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
২৯১] ৮৯ wl ০৫5 2115 
হজ্জ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- 
20559 ১০54 তথা ইচ্ছা ও সংকয় করা। 
£55 তথা সাক্ষাৎ করা। 
+ 038681545৮8 তথা মহান কোনো কিছুর ইচ্ছা করা! 
1২:55] তথা হজ্জ বা ইবাদতের ইচ্ছা করা। 
নেহায়া গ্রহ্কারের ভাষায়- 1$17 £5:১ 5] ১2০] অর্থাৎ; সাধারণভাবে কোনো 
কিছুর সংকল্প করা। ূ 
৬. (4 গ্রহ্কারের মতে_ ১১৮০ 8৮০5 | 41158551915 ১০% অর্থাৎ, যে 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর করা বাতির তি দৃ্ঠিদান করা। 
৭. ইংরেজিতে এর অর্থ হলো- To make decision, T০ meet ইত্যাদি । 
Sires ৮5: 
&-১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. 5591 1৮ শ্রছকারের মতে- 
-১০১১০১১০০ SARs ৯১৩ ৮১৬১১ pls 55585 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে গ্র্থায় স্থান যেয়ারত করার নামই হজ্জ। 


রি উর 


[নিন তো 30200414811 GN SANDS jh 
অর্থাৎ, অর্থাৎ, মুনি দেকটিলাতের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে 
সম্মানিতত্রায়ুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ। 
৩. তনুযীষুধ আশতাত গ্রহকারের মতে- 
১০০১ ৯৮৭) ১৯৩ ৬1০ 09 Sil ৮০ ১ ৬] ১১০৪] a ৬ 
৬০৯০ [ESTE EEE 
৪. ফিকনুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- 1০১০১5 JU LACUS ৩৯ ৮৯] 
৫. কানযুদ দাকায়েক গ্রকার বলেন- 
১০১০১০৪০০৮৪ ১৬৯১০ ij ৩১ als ১৫5 IU 2 ৬০৭ 


৬. ফাতহুল কাদীর প্রগেতার ভাষায় 
(15১৩ ০৪ 25 ৯৪০ 019৯১165১৪2 5050 ৩৮ 
a. শরহে বেকায়া এহ প্রণেতা বলেন 
peas ১৩৩ ই ps EE ৬২ ৮০] 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট ছান যেয়ারত করাকে হজ্জ বলে। 
৮. আল ু়াসীত লতার 
সত এন posts 5১৫ ত3 ১:০5] 55 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ ২০৩ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট মাসসমূহে ইবাদতের নিমিত্ত বায়তুল্রাহ শরীফ যেয়ারত করার ইচ্ছা 
পোষণ করাকে হজ্জ বলে। 

৯. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন_ 

3০5৯০0০১0৯5 ৩০ ৮০৪ SA EN 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে কাবা শরীফ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলে। 

১০. ৯ বলেন 05558 n 2h Eo 54 

অর্থাৎ, ইসলামের এক বিশিষ্ট রোকন আদায়ের নিমিত্ত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা 
করাকে হজ্জ বলে। 

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংজ্ঞাগুলোতে শব্দগ্রত ' রার্থক্য 

থাকলেও অর্থগত দিক থেকে প্রায় একই। সুতরাং এক কথায় বলা খায়, আল্লাহ্‌র 

নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের দিনগুলোতে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় কাব্যাত্জিঅন্যান্য নির্দিষ্ট 
ছান যেয়ারত করার নামই হজ্জ । 


৩৮ ৮৯5৪: 

হজ্জের ফরযসমূহ : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হজ্জের 

১. £5২) (ইহরাম বাধা) : হজ্জ ও ওমরার নিয় 
পরিধানপূর্বক নির্দিষ্ট মীকাত অতিক্রম করা খর 'তালবিয়া পাঠ করতঃ কতিপয় কার্য 
হতে বিরত থাকার নাম ইহরাম ৷ যেমন আল্লাহতায়ালার বাণী- 

EN IE VIE NG ৬০১০ ES bpd ০৯০৪ LAS 

২. 855 ৩5] (আরাফাতেররয়দানে অবস্থান) : জমনুর ইমাম ও ফকীহগণের 
মতে, "৯ যিলহজ্জ তারিখে সর যাওয়ার পর থেকে ১০ যিলহজ্জ সুবহে সাদেকের 
পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময়ে কিছুক্ষণের জন্য আরাফাতের ময়দানে অবদ্থান করা ফরয । 
যেমন আল্লাহ তায়ালার্/রাণী- 

FEN sh Ss LISI ০০০০১০৯৪1৪৪ 
রাসূল (স)- এ্াব্টী- Ls G54 

৩. 5543402 (তাওয়াফে যেয়ারাত) : জামরায়ে আকাবায় ক্কর নিক্ষেপের পর 
3৬ তথা ১০ যিলহজ্জ থেকে ১২ যিলহজ্জের যে কোনো একদিন মিনা থেকে 
মকঁ্টীয়ে সাত বার কাবা তাওয়াফের নাম 303%; যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- 3 42151356525 
ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয ৫টি ৷ উক্ত তিনটিসহ বাকি দুটি হলো- 
১. মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা ৷ ২. ফরযগুলো আদায়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা । 
আর ইমাম মালেক (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয ৪টি ৷ যেমন প্রথমোক্ত তিনটি এবং 

হলো সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা। 

৩৬৯4) ৩৮৯৪ ১ 

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ : ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, হজ্জের ওয়াজিব 

মোট ৫টি । যথা- 

১,860 ৷ 9১৫ ০৮০ সোফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী) : সাফা ও মারওয়া 
পাহাড়ছ্বয়ের মাঝে সুনির্দিষ্ট নিয়মে সাত বার দৌড়ানো ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 1411 ১১/০:১ ৬ 8১215 Lia) 
রাসূল (স)-এর বাণী- ৮৮৮11531555 01105515514 


২০৪ | __ (সাল ভলত্াহ- ফাযিল ম্নৃতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ছা 


২. £1552, 554401 (মুযুদালিফায় অবস্থান) : আরাফা হতে ফেরার পথে যিলহজ্জের 
দশম তাতে রাতের নেব শহরে সূর্যের পূর্বে সুবযাদিজায সুর অন্য অবসর 
করা ওয়াজিব ৷ । যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 4.5 25 YU A 45 
৩. )৬24৷ ১৮:5 কেন্কর নিক্ষেপ) : মিনায় অবস্থিত তিনটি জামরাতে যিলহজ্জের ১০, ১১ 

2 ও ১২ তারিখে শয়তানের উদ্দেশ্যে সর্বমোট ৪৯টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব । 

৪. $-০5৷ ১ ৯1] (হলক বা কসর করা) : কুরবানি করার পর ইহরাম ভঙ্গের 
উদ্দেশ্যে হাজীর মাথা মুগ্ডানো বা চুল কাটা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তায়ালার ্রাণী- 

-&11 3556 149৯1 
৫. উর কেনার: হজ্জের সকল কার্য সমাপনাস্ত্্ীকীতের বাইরের 
বিদেশি হাজীগণের জন্য ১২ যিলহজ্জ যে কোনো সময় তাওয়াফৈ সদর করা ওয়াজিব । 
মক্কার অধিবাসী ও হায়েয নেফাসধারী মহিলাদের জন্য এটা ওস্াজিব নয়! রাসূল (স)- 
এর বাণী- ০০১৯ ৯1০50515525 BELLE 
উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (র) পাথর চুম্বনে হজ্জের ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করেন। আর 
ইমাম আহমদ (য়) দিনার অবসাদকেও হু হিসেবে গণ্য করেন। 


৩০৯৫ : 


বকা হজ্জে 

রা এ মীকাতসমূহ 

রব (গ) মক্কাবাসীর মীকাত 
১০৯১ ২ ৩১৫০০ ঘহিযাপত তথা সীকাুসদূযের সীমানার বাইরের লোরদের জনয 

১. £151 $3 (যুল হোলায়ফা) : এটা মদিনাবাসী এবং এ পথে আগত লোকদের 
মীকাত। বর্তমানে এটা ৫ ১1: নামে প্রসিদ্ধ । এটা মদিনা হতে পাচ কি.মি, 
দক্ষিণে অবস্থিত। 

২. 33 215 যোতু ইরক) : এটা ইরাকের অধিবাসী এবং ইরাক হয়ে আগত হাজীদের 
মীকাত। এটা হেরেম শরীফ হতে পশ্চিমে অবস্থিত । 

৩. ৯২] (জুহফা) : এটা সিরিয়াবাসী এবং এ পথে আগমনকারীদের মীকাত। এটা 
রাবাগ নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি বিরান গ্রাম । 

৪. ১1052) ১১ (কোরনুল মানাধিল) : এটা নজদের অধিবাসী ও এ পথে আগতদের 
মীকাত। এটা মন্কা হতে উত্তর পূর্বে অবদ্থিত। 

৫. (4:15 (ইয়ালামলাম) : এটা ইয়েমেনবাসী ও এ পথে আগত এবং বাংলাদেশ, 
ভারত, পাকিস্তানের মীকাত। মূলত ইয়ালামলাম একটি পাহাড়ের নাম । 

খ. অভ্যন্তরীণ লোকদের মীকাত : মক্কা নগরীর বাইরে এবং মীকাতসমূহের ভেতরে 

অবস্থানকারী হাজীদের মীকাত হলো {> তথা হেরেমের বহিরাঙ্গন। 


(ক) বহিরাগতদের মীকাত, 


* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২০৫ 


গ. মকাবাপীর মীকাত : উারারীর হ্দেরা্ীকাত হলো তারের শরীফ আর ওসরার বরকত 
হলো হল্ু। 
উল্লেখ্য, যদি কোনো ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করে, তবে তার জন্য নির্ধারিত মীকাত 
ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা জায়েয নেই । কেননা রাসূল (স) বলেছেন- 

AIDS ৩08511055৮5 ২ 


৩ ১৫৭। 5 73]: 

০৫৫৭ ০] বারা উদ্দেশ্য : ঠা] সারা কী উদ্দেশ্য করা, হয়েছে এ ব্যাপারে 

ফিকহশাস্ত্রবিদগণ মতভেদ করেছেন । যেমন- 

১. জমহুর ফকীহগণের মতে, যে হজ্জে 59 34 শুক্রবার হবে, সস 3৭421 
কেননা রাসূল (স)-এর বিদায় হজ্জের সময় 5:35 দিনটি ছিলঃত্রত্বার । আর মহান 
আল্লা এ হজ্জকে 54 ০24 বলে অভিহিত করেছেন। যমুঢইবাদ হচ্ছে- 
৬৮9০ ৭0 1 ASS ৮৯ 05 ১০ তা ss 1 ৬৪ ১95 

k Us ১৪৮৬৯ 

২. কারো মতে- ১:৫৭ ৮51 হচ্ছে 35218 এন হাদীসে এসেছে 

পিল uti 333 ef 

৩. কতিপয় হানাফীর মতে, হজ্জে আকর্র. দ্বারা হজ্জে কেরানকে বোঝানো হয়েছে। 
কেননা কেরান হজ্জ সুদীর্ঘ সময় ইহরাম, অবস্থায় থাকতে হয়। 

৪. শাফেয়ীদের মতে- >£9। &া্বারা 41541 ৮০0- কে বোঝানো হয়েছে। 

৫. হাম্বলীদের মতে, হজ্জে আরুর সারা &2£ {5% 5৯ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

৬. অনেকের মতে, হজ্জে আকুরর দ্বারা 4১4১ -। ০5 া-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

উপসংহার : আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্যলাভের অন্যতম মাধ্যম হজ্জ ৷ তাই প্রত্যেক হাজীর 

উচিত শরীয়ত নিত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হজের প্রতিটি কার্য সম্পন্ন করা এবং 
আল্লাহর নৈকট্যলাভে ধন্য হওয়া। 


এ Yt ৮০ LA ১০ ৬৪ 250 gi ৬৮05: ০%) um 
৬ জেদি 4 ০1050212621 

জী; ৫৭ ! হজ্জ কাকে বলে? রে পরান বাশার সুমি ও 

পরিকল্পনা প্রণয়নে হজ্জের গুরুত বিস্তারিত আলোচনা কর 

উত্তল ।। + Hajj is an important way to be intimate with Allah, আল্লাহ 

রাব্বুল প্রিয় বান্দা হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো হজ্জ ৷ 

জীবনব্যবস্থায় এর গুরুত্ব অপরিসীম । আল্লাহর মেহমান হজ্জযাত্রীরা মক্কা শরীফে অবস্থিত 

ইসলামের অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাধনার স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো পরিদর্শন করে এক 

অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অধিকারী হয়৷ হজ্জ মানবজ“তর অতুলনীয় 

আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধন করে থাকে । 

SEs: 

হজ্জের পরিচয় : হলের পরিচয় নিম্নে পেশ করা হলো_ 

আভিধানিক অর্থ : == শব্দটিকে দু'ভাবে পড়া যায় । যথা- 

ক. আমলীর হিসেবে বে বর দিয়ে 517 যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


25123152১45 621 
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খ. 5 হিসেবে বর্ণে যের দিয়ে ৫৯ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
২0 ৬৯১৮৬ ০৫5 211 
হজ্জ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. £51535 ৮০৪] তথা ইচ্ছা ও সংকল্প করা। 
২. 550541 তথা সাক্ষাৎ করা । 
৩. 15৯252215৮0 তথা মহান কোনো কিছুর ইচ্ছা করা । 
8. ১০৪%] তথা হজ্জ বা ইবাদতের ইচ্ছা করা। 
৫. নেহায়া গ্রহ্কারের ভাষায়- (41% 5১ ০ ১০% অর্থাৎ, সাধারণভাবে কোনো 
কিছুর সংকল্প করা । 
৬. &£& গ্রহকারের মতে ১:৮০ ৪5১ <!) 50590154255] অর্থাৎ, যে 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর ইচ্ছা করা বা তার প্রতি দৃষ্টিদান করা 
৭. ইংরেজিতে এর অর্থ হলো- To make decission, 1017১0৫ইত্যাদি । 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. 2830 2208 ্বহুকারের মতে? 
-১০১১এ না ij Ei ais pls HE ৬ ৮০ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্থায় নির্দিষ্ট স্থান থেয়ারত করার নামই হজ্জ । 
২. আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতা ভাষায় 
১০১০৯১০১০০৩ যি 90941414851 19701320০55 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহর নৈক লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে বিিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে 
সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের্টসংকল্প করার নামই হজ্জ । 
৩. তানযীমুল আশতাত গ্রস্থকারের মতে- 
১৮০১০ ৯০৪৯৩ ৮1০ 05৯ SA BUD La ৩৬ Pe 
RT 
ফিকহুল ই প্রণেতা বলেন- 1:০০ J SILAS fA 
কানযুদ দাকায়েক ্রহকার বলেন- 
FE ১১০ ১৮৮০৯ ১০১৩ ৩০ pores ১৩৪ £ 5 ৪ ৬০] 
Lorn JUG 


fa iP 


৬. ফাতহুল কাদীর প্রপ্তোর ভাষায়- 
3 ১১৩ ৬৪25০ ১১৩৯৪ rd ৭] 5) 32 
৭. শরহে বেকায়া খর প্রণেতাবলেন_, 
০১৯১০ ৯৪৩ ৩৪১৮৩০১০৮৪০ US ৬১৬০] 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থান যেয়ারত করাকে হজ্জ বলে। 
৮. আল মুজামুল ওয়াসীতপুশেতার মতে- 
সপ AT SE 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট মাসসমূহে ইবাদতের নিমিত্ত বায়তুল্রাহ শরীফ যেয়ারত করার ইচ্ছা 
পোষণ করাকে হজ্জ বলে। 
৯. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- 

-55555 ৯153 58 09053180098 EAL 
অর্থাৎ, দিদি কিস সন রা 
১০. ইবনুল হুমাম (র) বলেন- ০১৮51 8559 3500 LA a ঘা, 
অর্থাৎ, ইসলামের এক বিশিষ্ট রোকন আদায়ের নিমিত্ত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা 

করাকে হজ্জ বলে। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২০৭ 


উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংজ্ঞাগুলোতে শব্দগত পার্থক্য 
থাকলেও অর্থগত দিক থেকে প্রায় একই । সুতরাং এক কথায় বলা যায়, আল্লাহর . কট্য 
লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের দিনগুলোতে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট 
স্থানগুলো যেয়ারত করার নামই হজ্জ । 


5 2415৭1০৮41০ LAN 7648 মু ১০৩43 a LA: 

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি, ভ্রাতৃতু প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে হজ্জের গুরুতু: 

১. এক্য ও সংহতির বন্ধন : সমগ্র মুসলিম জাহানকে কোনো বিশেষ ইস্যুতে এক্যবদ্ধ 
করার ব্যাপারে হজ্জের ভূমিকা অপরিসীম ৷ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা হজ্জের 
সময় একত্র হয়ে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও ভাবের আদানসপ্রদানের মাধ্যমে 
মুসলিম বিশ্বের জনগণের মধ্যে এক্য সংহতির বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে? ড. লেনার 

* বলেন- The demonstration of equality furnished on thef oceation of 1181] is 
complete that, it is well high ২১ to distinguish a from a master. 

২. এক্য সৃষ্টি : as ন হ্‌ 

15454 gis Ys Lt Ol 5 tail 
অর্থাৎ, তোমা সকলে আন কৰ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো 
না। হজ্জই মুসলমানদের মাঝে আন্তর্জাতিক এঁক্য র্য আনয়ন করতে পারে। 

৩. বিশ্ব সম্মেলন : নি পিক সন্য « 


৪. পারস্পরিক সম্প্রীতি ১ SUNOS 
লাখ লাখ মুসলমান হয়। এ সময় তাদের মধ্যে 
পারস্পরিক যোগাযোগ, ন বান ও’ জত বিনি সুযোগ সৃষ্টি হয 


ধ জাগ্রত : সমগ্র বিশ্বের মুসলমান হজ্জের প্রতিটি কাজ নিয়মতান্ত্রকভাবে 
] শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দেয় । সমাজজীবনে এ শক্জলাবোধের রত ীমাহীন। 
গ্রীক করে। ফলে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্‌ বন্ধন সৃষ্টি হয়। 
৮. ভৌগোলিক জান বৃদ্ধি : হজ্জ বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, আচার 
মা কিবা না 
ভাবগত, কৃষ্টিগত প্রগতির পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। 
মহান আল্লাহর বাণী- £4 6১155134541 
৯. আন্তর্জাতিক জ্ঞানলাভ : হজ্জের মাধ্যমে মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুযোগ 
| পায়। অন্যান্য দেশের কৃষ্টি কালচার সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা জন্যে। ফলে 
আন্তর্জাতিকভাবে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথ সুগম হয়।' 
১০. আনয়ন : হজ্জের মৌসুমে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের লোকেরা হজ্জের কার্যাবলি 
্লিকভাবে পালন করে শৃঙ্খলার অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। আন্তর্জাতিক 
জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম ৷ 
৮: বিধানে পরিকল্পনা প্রণয়ন : হজ্জ সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন মুসলিম 
রাষ্ট্রের ধর্মীয়, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে পারস্পরিক 
আলোচনার ভিত্তিতে 'য়োজনীয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা 
ডিলান 


২০৮ _ (ঠাল জাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


১৯ ভি সৃষ্টি ঃ মুদলযানদের আাজাতিক সুতির যারে ভিন একটি 

গুরুত্বপু হলো হজ্জ ৷ এটা বিশ্ব মুসলিম এক্যের জয় ঘোষণা করে। যেমন বলা 
হয়- Muslims are no doubt is on international nation. 

১৩. বর্ণ বৈষম্য ণ; হজ্জ বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণের একটি বিধানসম্মত আন্তর্জাতিক 
কর্মসূচি । এটা মিল্লাতের মধ্যকার সকল বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত বৈষম্য দূরীভূত 
করে৷ মাওলানা মোহাম্মাদ আলী বলেন-_ N০ other institution in the world has the 


wonderful influence of the Hajj in levelling all distinctions of race. colour 
and rank. 


১৪. সাম্যের বিকাশ সাধন : হজ্জে উঁচু নিচু, রাজা প্রজা, মনিব ভৃত্য, আরব অনারব, ধনী ' 


১৮. আল্লাহর নির্দেশ পালনে উদ্ুদ্ধ,/যৈমুন'আললাহ তায়ালার বাণী- 
SEEN ESL os Sil E> wlll 4৫5 $05 
আল্লাহর এ নির্দেশ পালন করতে [গিয়ে সাধারণ মানুষ ইবাদতে উদ্বুদ্ধ হয়। 
উপসংহার : হজ্জ ইসলামের একটি বুনিয়াদি ইবাদত। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনুষ্ঠিত হয় 
বলে এর রাজনৈতিক, গামাজিক এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অপরিসীম ৷ হজ্জ মুসলিম উম্মাহর 
মহামিলনের মহোতমুব ১... রিলে OT SER 
Heid Tin ধুলা ১৮৫ 60 ১৫০ 2:০9 IE 
ৃ -৪৯4 257৪ 
ঘর প্রশুঃ ৫৮। হচ্ছের সংজ্ঞা দাও। হজ্জের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা কর। 
৮৯৩১৫4249৮০ CE Ga Gf 
অথবা, হজ্জ কী? ইসলামে হজ্জের তাৎপর্য মূল্যায়ন কর। ..___ 
উত্তম ।। : Hajj is an important to be intimate with Allah. আল্লাহ তায়ালার 


সাধন করে । নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো। 
Seals: | 2 
হজ্জের পরিচয় : হজ্জের পরিচয় নিম্নে পেশ করা হলো- , , ..,.. 
আভিধানিক অর্থ : ৫০ শব্দটিকে দু'ভাবে পড়া যায় । যান." 
ক. মাসদার হিসেবে € বর্ণে যবর দিয়ে ৫০; যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


* ৪ 


-5৩15524 ES 


* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র __ _ ২০৯ 


খ. | হিসেবে ০ বর্ণে যের দিয়ে ৫৯1; যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
Sill wine 4015 
হজ্জ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- 
+ 50191 42০50 তথা ইচ্ছা ও সংকল্প করা৷ 
+ 850541 তথা সাক্ষাৎ করা। 
+ [354 +5১ ০) ১১০%] তথা মহান কোনো কিছুর ইচ্ছো করা। 
এ ১০% তথা হজ্জ বা ইবাদতের ইচ্ছা করা। 
. নেহায়াগ্রস্থকারের ভাষায়- 114 5 ৬1 ১১০% অর্থাৎ, স্িগেনে 
কিছুর সংকল্প করা । 
৬. ৫১০ গর্থকারের মতে- 2১৯০ ৮১ 411 ০11 99৮ (৪ অর্থাৎ, যে 
কোনো গুরুতর নুর ইচ্ছা করা ব তার রতি দৃষ্টিদান করা । ko 
৭. ইংরেজিতে এর অর্থ হলো- To make decission, 7০ মাঃ ইত্যাদি । 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. 24৮ পরহকারের মতের টি 
ন্ ০১১০০ ০5 ১০৯ ail LEG EIU 95 ৮০01 
অর্থাৎ, রা লব 


ELT 


৮১১০০ ১--৫4।০)১4০৭ 1০১0 535 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহর নির্দিষ্ট সময়ে বিট কার্যাবলির মাধ্যমে 


বায়তুল্লাহ করার নামই হজ্জ। 
JUDG pint HS Y sl নি Sih 25) ০ Mail GA 2 


8. ES + SAY 04418093 225%4:০85515৭ 
৫. কানযূদু গ্রন্থকার বলেন- 
৮৪০১ ১১০7৮৬০১০৯১ ৩০ ১৮১০৯১০ pls EU $2 ESI 
Lor JUST 
৬. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায়- 

15 ১০১ ৩১২১০ 55৮5 ৫৮৯১1 65 PIA SU) 
উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, লো শৰ্ত পরি 
থাকলেও অর্থগত দিক থেকে প্রায় একই। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, আল্লাহর 
নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের দিনগুলোতে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট 
স্থানগুলো যেয়ারত করার নামই হজ্জ । 

Sein: 
হজ্ছের ধর্মীয় গুরুতৃ/ তাৎপর্য : ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হজ্জের অনেক গুরুত্ব রয়েছে, যা নিমমরূপ- 
১. আল্লাহর নির্দেশ পালন : পিলারের পনের তণর জীবে 
*, , একবার হজ্জ ফরয করেছেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হুচ্ছে-. . 
SEL MNEs oiler mle 511 
হজ্জ পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর এ নির্দেশ পালিত হয় । 


২১০ 


২. 


১০. ইবরাহীম, 


(রোল জ্রমতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন : হজ্জের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। কেননা 
একমাত্র আল্লাহর র জন্যই মুসলমানগণ এতিহাসিক মরুরপানে ছুটে যায়। 
যেমন- U2 ১৬০12$3029 UU EG ml ০৪১9 


, আল্লাহর সারিধ্যলাভের উপায় : হজ্জ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য 


প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়। ইহরাম, তাওয়াফ, তালবিয়া, কুরবানিসহ হজ্জের 
যাবতীয় অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে মানব মন প্রভু প্রেমে গতীরভাবে আকৃষ্ট হয়। ফলে 
বান্দা তার প্রভুর নিবিড় সান্নিধ্য প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে । 
সার্বিক ইবাদত : হজ্জ ইসলামের অন্যতম সার্বিক ইবাদত ৷ হজ্জের, মাধাে দৈহিক, 
মানসিক ও আর্থিক সকল প্রকার ইবাদতের অপূর্ব সমাবেশ ঘটে । এ. ৯ 
পাপ মোচন : যথাযথভাবে হজ্জ পালন করলে আল্লাহ বান্দার/সেঁক্ল গুনাহ মাফ করে 
দেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেন, পানি যেমন ময়লা আবর্জনা ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন 
করে দেয়, হজ্জও তদ্রুপ গুনাহ বিদূরিত করে পবিত্র করে দেয়॥ 
ইসলামে অটল থাকা : যার ওপর হজ্জ ফরয হয়েছে, সরে যদি হজ্জ পালন না করে, 
তাহলে তার দ্বীন থেকে বিচ্যুতির প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তাই হজ্জ পালনের অর্থ হলো 
ইসলামের ওপর পূর্ণাঙ্গভাবে অটল অবিচল থাকা / 

শান্তি থেকে পরিত্রাণ : হজ্জ, জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ দেয়। 

(স) বলেন, আল্লাহ যাকে হজ্জব্রত পালনের সামর্থ্য দিয়েছেন সে যদি হজ্জ না 
করে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জাহান্্রীমের ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক আগুনে নিপতিত হবে। 
ধর্মবিশ্বাসে : মুসলম্যনুগগানিজেদের ধনসম্পদ ও আত্মীয়স্বজনের মায়া পরিত্যাগ 
হজ্জ মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করে। 
নবীপ্রেমের মূর্তপ্রতীক 7 হজ্জের মাধ্যমে মহানবী (স)-এর স্মৃতি বিজড়িত অনেক স্থান 
প্রত্যক্ষ করা যায়ঃ এতে রাসূল (স)-এর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। আর এ প্রসঙ্গে 
রাসূল (স) বলেন 2৯11 ০৪ ৮৯৩ ০৫৫ ১৫০১৪ i 

13 ইসমক্ষলের স্মৃতিস্মারক : হজ্জ মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম 
(আ)তিদীয় স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর স্মারক ৷ হজ্জ পালনের 
মাধ্যমে তাদের ত্যাগের কাহিনী মুসলমানদের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে । কুরআমের 


ভাষায় < Es ১৪ ১206 2৯001 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫, 


১৬. 


আল্লাহর খলিফার বৈশিষ্ট্য অর্জন : হজ্জের অনুষ্ঠানমালা আল্লাহর আইনের কাছে 
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার উপযোগী বৈশিষ্ট্য অর্জনের এক 
দুর্লভ সুযোগ করে দেয় । 

দায়িতানুড়ূতির উন্মেষ : মুসলিম হিসেবে, আল্লাহর বান্দা হিসেবে ও আল্লাহর খলিফা 
হিসেবে হাজীদের মধ্যে হজ্জের অনুষ্ঠানমালা তীব্র দায়িত্বানুভুতির উন্মেষ ঘটে । 
নবচেতনার উন্মেষ : কাবা বিশ্ব মুসলিমের হেদায়াতের কেন্দ্রবিন্দু । হজ্জের 
অনুষ্ঠানসমূহ পালনের মাধ্যমে হাজীদের মধ্যে যথার্থভাবে ধর্মীয় বিধানাবলি পালনে 
নবচেতনার উন্মেষ ঘটে । 

আল্লাহতীতি অর্জন : হজ্জ পালনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর প্রতি গভীর মনোযোগী 
হয়। এ অবস্থায় সে প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করে চলে। 

হজ্জ আল্লাহমুখী করে তোলে : হজ্জ মানুষকে যাবতীয় স্বার্থ, লোভলালসা, গোত্র বর্ণ, 
ভাষা আর ভৌগোলিক সীমারেখার উর্ধ্বে এক আল্লাহর সান্নিধ্যমুখী তথা ইবাদতে উদ্বুদ্ধ 
করে তোলে । ই 
ইসলামী জাগরণের মহাসাড়া : হজ্জের সময় সারা: বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২১১ 


১৭. সম্মোহনী শক্তি লাভ : হজ্জের মাধ্যমে বান্দা রাসূল (স)-এর স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ 
স্বচক্ষে অবলোকন করে সম্মোহনী শক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। 

Scabies Ua: 

হজ্জের সামাজিক গুরুতু/ তাৎপর্য : হজ্জের সামাজিক গুরুত্ব নিয়ে পেশ করা হলো- 

১. বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ : হজ্জ বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণের একটি বিধানসম্মত আন্তর্জাতিক 
কর্মসূচি । এটা মুসলিম মিল্লাতের মধ্যকার সকল বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত বৈষম্য দূরীভূত 
করে । মাওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন- No other institution in the world has the 


wonderful influence of the Haijj in levelling all distinctions of race, colour 
and rank. ) 


২. সাম্যের বিকাশ সাধন : হজ্জে উঁচু নিচু, রাজা প্রজা, মনিব ভূত্য, আর অন্টারব, ধনী 
দরিদ্র সকলে একই প্রকারের পোশাক পরিধান করে কাধে কাধ মিলিয়ে ,'ভেদাভেদের 
সকল প্রাচীর ভেঙে সাম্যের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান প্রভুর বিধান পালন করে থাকে । 
হজ্জ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো অনুষ্ঠানে সাম্যের এ নজির পিরিদৃষ্ট হয় না। 

৩. পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি : হজ্জের এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে 
লাখ লাখ মুসলমান পবিত্র মক্কা নগরীতে একত্রিত“ত্য়। এ সময় তাদের মধ্যে 
পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাবের আদান প্রদান ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। 
ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। 

৪. পারস্পরিক কল্যাণ কামনা : হজ্জের অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পিত মানুষ পরস্পরে আল্লাহর 
অসীম অনুগ্রহ কামনা করে এবং সমগ্রঃমুসলিঘ উম্মাহর সুখ সমৃদ্ধি ও শাস্তি কামনায় 
সকলেই আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে, ৬? 

৫, শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত : সমগ্র শ্বের মুসলমান হজ্জের প্রতিটি কাজ নিয়মতাস্ত্রিকভাবে 
০ ১ ৯5৮১০ 
৬. বিশব্রাতৃত সৃষ্টি : হজ্জ বিশ্বভ্ঞাতৃত্ব সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর 
১৮15 ০৮144511৮ aff a 

বর্ণভেদ ভুলে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। 

৭. বিশ্ব সম্মেলন $ হজ্জ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশ্ব সম্মেলন। মুসলমান হজ্জের 
দিনগুলোতে দুনিয়ার সকল প্রান্ত হতে আল্লাহর ঘর যেয়ারত করার জন্য মিলিত হয়। 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম। 

৮. আন্তর্জাতিক এক্ সৃষ্টি : আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী- , 

২ BEG Lis 4414৯৮1৩559 
অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু সম্মিলিতভাবে ধারণ কর, পরপ্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো 
না। হজ্জই মুসলমানদের মাঝে আন্তর্জাতিক এঁক্য আনয়ন করতে পারে। 

৯. ভাবের আদান প্রদান : হজ্জে সম্মিলিত মুসলিম জনতা পরস্পরের মাঝে ভাবের 
আদানপ্রদান করে। ফলে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি হয় । 

১০. মৌলিক অধিকারের প্রতীক : হজ্জের প্রধান উপলক্ষ পবিত্র কাবাঘর, যা কোনো ব্যক্তি 
বা রাষ্ট্রের একক সম্পত্তি নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের সেখানে ইবাদত করার 
মৌলিক অধিকার রয়েছে। | 

এ 

হজ্জের রাজনৈতিক গুরুতু/ তাৎপর্য : রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হজ্জের অনেক গুরুত্ব 

১, . এক্য, ও বিশব্রাতৃত সৃষ্টি : হজ্জের সময় মুসলমান্রা. বিশবত্াতৃত্রের-নবপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত 
4450৮৮০৮৮১১ 
পার্থক্য সৃষ্টি করা যায় না। 


২১২ (সাল ভ্রান্ডাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


২. বিশ্ব মুসলিমের বৃহত্তম সম্মেলন : 111১ the greastest council of Muslim ummah. 
হজ্জ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় এক্য সম্মেলন। অন্য কোনো কারণে এত অধিক 
সংখ্যক মুসলমান কখনো কোথাও একত্রিত হয় না। 

৩. একতাবোধের উন্মেষ ঘটায় : হজ্জ কেবল ঈমানকেই বলিষ্ঠ করে না; বরং এটা সমগ্র 
মুসলিম জাহানকে এঁক্যবদ্ধ করার পদ্থা হিসেবেও কাজ করে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে 

-৮০১৪৯ 20১৯১1৮৯555 


৪. বিশ্বজনীন : হজ্জের সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মিল, পোশাকের মিল, 
জীবনযাত্রার | মিল, দৃষ্টিভঙ্গির মিল- এর প্রত্যেকটি_ বিষয়ই 
বিশ্বজনীন উন্নয়নে সাহায্য করে। অধ্যাপক লেনার বলেন- 


মুসলমানদের 
The Whole of humanity assumes one aspect and one attitude 4nd thus the 
noblest sight of equality and brotherhod is witnessed in 1181), 


৫. সমস্যা সমাধানে £ হজ্জের মওসুমে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মক্কা 
শরীফে সমবেত হয়ে পারস্পরিক স্বার্থসংপ্লিষ্ট বিষয়ে ভাবের আদানপ্রদান এবং বিভিন্ন 
দেশে মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যার সমাধানে নীতি নির্ধারণ করতে পারে। 

৬. দ্বীন কায়েমের দৃপ্ত শপথ গ্রহণে শক্তিশালী মাধ্যম. ুসলমানদের রাজনীতি হবে 
কুরআন ও । হজ্জের মাধ্যমে মুসলমানগর্গ .মহান আল্লাহর যমীনে তার দ্বীন 
প্রতিষ্ঠার দৃপ্ত শপথ নিতে পারে । ইরশাদ হচ্ছে- 4 (335855 %$ ১:11 1১710 

৭. আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা ; হজ্জ পৃথিবীতে ইসলামী খেলাফতের আদর্শে একটি 
শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যোগায়ু। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

LG GSI ০১054 ৮1745140440 IG 2 


৮. মতপার্থক্যের অবসান : বিভিন্ন, জাতি ও বর্ণের লোক ইসলাম গ্রহণ করায় যে 
মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, হজ্জের মাধ্যমে তার অবসান ঘটে । লেনারের ভাষায়- There i$ 
in his city a force which Aranscludes, the littleness and divisions of mankind. 

৯. ভৌগোলিক জ্ঞান লাভ, হয় : হজ্জ হাজীদের ভৌগোলিক জ্ঞানের সীমা সম্প্রসারিত 
করে। বিভিন্ন দেশের।প্রাকৃতিক অবস্থান, জলবাযু, রীতিনীতি ও আচারব্যবহার সম্পর্কে 
জান আন দর কাজেই বন্দ মুদ্লমান্রের অত ও কৃটিগত ধগতির 
পথে এক পদক্ষেপ । 


১০. মুসলিম, সাধনের এক মহাসুযোগ : হজ্জ সমাপনের পরে বিভিন্ন মুসলিম 

ES Sohn alah So fon nds x hos ১ 
বিনিময় করার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়। 

hl tong £ সমগ্র মুসলিম জাহানকে এঁক্যবদ্ধ করতে হজ্জের 

অপরিসীম । মুসলিমের ওপর যে নির্যাতন চলছে তার অবসানকল্লে 

মুসলমানদের এঁক্য পূর্বশর্ত এবং সকল মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনীতির ধারা একই রকম 
হওয়া অপরিহার্য । হজ্জ সকলকে একই সূত্রে গেঁথে এক্য ও সহাবস্থান সৃষ্টির প্রতি 
আহ্বান করে । ইরশাদ হচ্ছে 155545 Yj (৮: 511১/:৯১1৮৮৯553 

১২. দেশ গড়ার এক্য সৃষ্টির সুযোগ আসে : হজ্জ মুসলমানদের মাঝে একা আনয়ন করে 
ফলে মুসলমানদের জন্য এঁক্যবদ্ধতার শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে 
মনোনিবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। 

১৩. সমকালীন বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ : হজ্জের মাধ্যমে মুসলমানরা বিভিন্ন দেশের 
রীতিনীতি, কৃষ্টি কালচার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। 

উপসংহার : হজ্জের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অপরিসীম । মূলত 

ইসলামী জীবনদর্শনের পুরো কাঠামোই হজ্জের মাধ্যমে ফুটে ওঠে; কিছু বর্তমানে হজ্জ 

রনির পরিণত হয়েছে, তাই মুসলিম সমাজ এর প্রকৃত উপকারিতা 

থেকে বঞ্ষিত। 


জু ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র CO ___ ২১৩ 
৮. পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য 
পিতামাতা, স্বামী-্ত্রী, সন্তান, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, ছাত্র শিক্ষক, শ্রমিক মালিক 


THUD 5953450935৯ od 1145 wif: CVI 
ঘর গ্রশ্ন : ৫৯ 1 পিতামাতার হক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দলীলসহ একটি প্রবন্ধ লেখ। 
Salt ১ ০0158054555 000 05 555 CSU IGILS G26 খা 
অথবা, পিতামাতার অধিকারগুলো কী? এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কী বলেছেন? 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
51155162451 30% Lh 1579058401541041 ১351682 ০৩ 
অথবা, পিতামাতার অধিকারগুলে কী? মহান আল্লাহ তা সরষে নির্দেশ দিলেন 
কেন? নকলী ও আকলী দলীল দ্বারা বর্ণনা কর। 


উত্ত্র।। উপস্থাপনা : এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর অসংখ্য নেয়ার্মতের মধ্যে যে কোনো 

ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে উত্তম নেয়ামত হচ্ছে পিতামাতা তাদের মাধ্যমেই আমাদের এ 
পদার্পণ ৷ যার জন্য সদ্থযবহার প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর পরই পিতামাতার 

স্থান এবং তাদের সম্কুষ্টিতেই মহান আল্লাহর সক্ুষ্টি ৷ যেমন'রাসূল (স)-এর বাদী- 

এ 4-3১৩14 

অতএব অনন্তকালের মহাসুখলাভের তাদের সাথে সন্ধ্যবহার করা একান্ত 

নিয়ে পত্র কুরআনের আলোকে পিতামাতার কতিপয় অধিকার সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন 

করা হলো। 

51880 5341 

পিতামাতার হক বা অধিকার 4 8. পট... বক এ আবি জৰ 

অধিকারসমূহ বা প্রাপ্যসমূহ দাবি, পাওনা, সম্পত্তি, করপীয়। আর ১:11 শব্দটি :|1$-এর 

25345; অর্থ- পিড়ামাতা। সুতরাং ১1515] $১১ -এর পূর্ণ অর্থ হলো- পিতামাতার 

অধিকারসমূহ,। 

শরীয়তের পরিভাষায়, সন্তানের নিকট পিতামাতার প্রাপ্য দাবিসমুহই পিতামাতার হক । 

মোটকথা, অন্তানের ওপর পিতামাতার প্রতি অবশ্য পালনীয় সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যকেই 

পিতামাতার হক বা অধিকাররূপে আখ্যায়িত করা হয়। 


51801010995 03 

রে ভা ধার দান লিযাধরা রদ কাদে রান ভান 

সন্তানের অনেক কিছু করণীয় থাকে, তেমনি তাদের মৃত্যুর পরও সন্তানের পক্ষ হতে অনেক 

% ৯ তথা করণীয় থেকে যায়। তাই )১::151 $১১-কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। য্থা- 

ক টি ৮5৯11৩১১510 ১১৮৮ তথা পিতামাতার জীবিত অবস্থার অধিকার । 
০১০24 HG 53৮০ ১৮৮ তথা পিতামাতার মৃত্যুর পরের অধিকার । 

ক. 2:%॥ ৮৯11৪১১5416] ২৬৮৮ : পিতামাতার জীবদ্দশায় সন্তানের জন্য কতিপয় 

করণীয় কাজ রয়েছে যেমন- 

১. সৌজন্যমূলক আচরণ করা : মহান আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতামাতার রতি 
সগ্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে । এমনকি পিতামাতার প্রতি সপ্ভানের কর্তব্য সম্পকে 
গুগুত্বারোপ করতঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


সু ফাযিল ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) ৯ 


২১৪ রোল জাহ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


সর ts UC ps AGS gf gy 

MES ES TAA | 

২. কর্কশ ভাষায় কথা না বলা: পিতামাতার সাথে কর্কশ ভাষায় কথা না বলে ধীরস্থির ও 
শান্তভাবে হৃদয়গ্রাহী কথা বলা সন্তানের নৈতিক দায়িত্ব । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

US N55 A UG ASS ২5501051256 NG 

৩. সাহায্যের হাত প্রসারিত করা : পিতামাতার অসহায়ত্বের সময় তাদের প্রতি সাহায্যের 
হাত প্রসারিত করা সন্তানের একান্ত দায়িতব ও কর্তব্য ৷ যেম্ন আল্লাহ তায়ালার বাণী-, 

LESS IME LMS 

8. কতক রর, পিতামাতা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতঃ সন্তানের লালনপালন 

থাকেন। তাই সন্তানের উচিত তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ; সবসময় মহান 

আল্লাহর পরে তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ৷ মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন- 


DEL ও 005 ১ ০৮০৬ EELS SUL iy Es 
46125151551 of 


পিতামাতার অবাধ্য না হওয়া : আল্লাহ তায়ালা পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং তাদের 
নাফরমানি করাকে হারাম সাব্যন্ত করেছেন । যেমূন বরসূল (স)-এর বাণী- 

IGN 33৮2 ১১] 5৪ 
পিতামাতাকে গালি না দেয়া : পিতামাতাকেও্রালি দেয়া জঘন্যতম অপরাধ এবং কবীরা 
গুনাহর অন্তর্ভুক্ত । যেমন রাসূল (স)-এর বাদী- 53511910711 ১ চাও Ss 
৭. ভরণপোষণ করানো : পিতা বি এবং সান আর্থিক স্াচ্ছদ্যের অধিকারী 
হলে সন্তান যা কিছু করবে তাত পিতামাতার অধিকার সর্বাে। এদিকে ইঙ্গিত করে 
আল্লাহ তায়ালা বলেন 
৯ ৩5 5826 ৮015 SLATS ISL IS Se ABT YS 
হাদীসে এসেছে- 0১415 ৩31 
. মাতাপিতার অ করা : ইসলামের নিয়মনীতি অনুযায়ী সবসময় পিতামাতার প্রতি 
আনুগত্য এবং ' খেদমত করতে হবে । যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 


UAE চাহ ক 
রাখার চেষ্টা করা এবং তাদের প্রতি সদয় হওয়া সম্ভনের জন্য 
৬১০০৯১০৯০২০ নিহীনা? 
১০. শ্লীর ওপর পিতামাতাকে প্রাধান্য দেয়া : বিংশ শতাব্দীর শেষলয়ে নব্য 
যুগে সমাজের রক্ধে রক্তে প্রবেশ করেছে স্ত্রীদের অশুভ উপদ্বব। অনেকাংশে স্বামীর ওপর 
ভার বচ প্রত নিজ রেনু একা বদির সা নামক 
নরপশ্ডর আঁধার পেয়েই তীর শুর শাড়ির প্রতি অবিচার করে। এ প্রসঙ্গেই রাসূল 
(স) বলেছেন- 4111 i ii al 15559 11555 ১5 
১১. নলের পিতামাতার প্রতি সন্তানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো সেবা 
ৰিশেষ করে বার্ক্যে। আর এজন্য বার্ধক্যের সময় তাদের অনুমতি 
ব্যতীত জেহাদে যোগদান করাও নাজায়েয । এটা তখন, যখন তারা সেবার খুবই 
ইতি রা 
Ee 545 5 BC IEG Ss 0০ ISN 55155 
২ ১310) 3১০ : সন্তানের প্রতি, মৃতাপিতার জাগতিক ও পার্থিব 
অনিকার ছাড়াও এমন কতিশর নি অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণত তাদের মৃত্যুর পর 
পালনীয় । যেমন- 


> 
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১. দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা : পিতামাতার মৃত্যুর পর সুন্নাত নিয়মে তাদের জানাযা ও 
দাফন কাফনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তাদের সন্তানদের ৷ পিতামাতা কোনো সম্পত্তি না 
রেখে গেলেও সন্তানদের উচিত উচিত নিজেদের অর্থ ব্যয় করে তাদের দাফন কাফন 
সমাপ্ত করা । 

২. অসিয়ত পূরণ করা : পিতামাতার সঙ্গত ও বৈধ অসিয়তসমূহ তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির 
একতৃতীয়াইশ থেকে পুরণ করবে, অন্যথা সঙ্গতি থাকলে নিজের সম্পদ থেকেই পূরণ 
করা সন্তানের দায়িত্ব । 

৩. পিতামাতার জন্য দোয়া করা : পিতামাতার রূহের যাগফিরাতের জন্য দোয়া করা 
সন্তানের নৈতিক দাত ও করতব্য। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য দোয়ার নিমিভ্নিমোজ 
দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন- $১৯১০ LB LS LIL 3 

8. পিতামাতার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায়ওরাখী : ' সন্তানের 
প্রতি পিতামাতার মৃত্যুর পর পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম হালা পরলোকগত 
পিতামাতার আত্মীয়দবজন ও বনপার সাদার বু. যা দ্বীনি হকের 


আওতাভুক্ত । 
০1035 TEU AN ০৫০ 2252 


করা হলো- 

১. পিতামাতার অবাধ্যতার পরিণতি ৫ চি. রড খণরছ জালের ইহকালীন 
শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিহিত; পক্ষান্তরে পিতামাতার প্রতি দুর্ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য 
জঘন্য অপরাধ এবং সন্তান্ের/ী়্য পরকালে দুঃবদুর্দশার প্রধান কারণ। যেমন রাসূল 
(স) ইরশাদ করেছেন_, . : 
৫2:24 11515 5 ১4৮১০৫84515 এ 25৫ ৮0 Se 

এ ০০ 335 2১৮০0 ৩১ ০৯৮০] 

২. পিতামাতা সন্তানের জন্য বেহেশতস্বরূপ : পিতামাতা সন্তানের জন্য বেহেশতব্বরপ ৷ এ 
কথাটির,অর্থ হলো পার্থিব জীবনে পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাদের আনুগত্যের 
ওপরঠস্তানের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন যুক্তি নির্ভর করে। যেমন রাসূল (স) 
ইরশাদ করেন_ 455 ১2 ৮2 

৩. পিতামাতা সন্তানের জন্য দোযখস্বরূপ : পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার পরিণামে সন্তানের 
জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সুতরাং তারা যেমনিভাবে সন্তানের জন্য বেহেশত, তেমনিভাবে 
দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণও বটে । মহানবী (স)-এর বাণী- 55 15৯ ৮০ 

৪. পিতামাতার সন্তৃষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি : পিতামাতা যে সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, 
স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও তার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন। আর পিতামাতা যে সন্তানের প্রতি 
অসন্তুষ্ট থাকেন, আল্লাহ তায়ালাও তার ওপর অস্কুষ্ট থাকেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) 
বলেছেন_ ৮১১15 ১১: ৮৯ 4০:75 SU ৮:৯০ ৩৪ ৩1৫৯৪ 

৩ পিতা অপেক্ষা মাতার অধিকার অধিক : সন্তানের প্রতি পিতামাতা উভয়েরই অশেষ 

অনুশ্হ থাকলেও, মাতার হককে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কারণ সন্তানের ক্ষেত্রে মায়ের 

অবদান অপরিসীম ৷ যেমন হাদীসে এসেছে_ 

35 ১০ BIG এ এও ৬০ ১৯ SLs 9 3১০৩ Lb US IU 

USI Ss $ JG UE IG Ss LS IG wif 

৩ পিতামাতার আনুগত্যের সীমারেখা ; আল্লাহ্‌ তায়ালার দয়া অমুগহ পিতামাতার-দয়া ও 

অনুগ্রহ অপেক্ষা অনেক গুণ' বেশি। তাই পিতামাতার সন্তুষ্টির নিমিত্ত আল্লাহ তায়ালার 
আনুগত্যের পরিপন্থী কোনো কাজ করা যাবে না । যদিও তা পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়। 


২১৬ (বাল জনতা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 

অবশ্য জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে পিতামাতার প্রতি সন্্যবহার ও সহৃদয় আচরণ করতে 
হবে । আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 

০৯৮০৩ ৮৮৯১ ১৬ ডি এ৫ ০৪5৩৮ ১৮৬৪ 0৫5 WLS Ly 

00355 3501 ৪৪ 

উপসংহার : এ ধরায় পিতামাতার চেয়ে আপনজন আর কেউ নেই ৷ তাই মহান আল্লাহ ও 


১1 ১ ক জি রর 


an ৬০ 1 কুরআন ও আলোকে পিতামাতা পদের অধিকার 
পরি « ক্ঠবাসমূহ লালন বয় ০ ফা, প, ২০১০, হা 


SUN 415 ১৯ ১১৬৯৩ S35 এ রি EES 


আলোচনা কর 
WEEE La pnb ues Ht TET 
অথবা, পিতামাতা ও সন্তানের মাঝে বিভিন্ন প্রকার অধিকার ও কর্তব্য কুরতান ও 


রি ও poss cs tte । LG WES yf 
অথবা , পিতামাতা ও সন্তান্রে পৃথকপৃথক কর্তব্যগুলো উল্লেখ কর। 


উন্তল্র।॥। উপস্থাপনা : মন্ত্র সূচনালগ় থেকেই পরিবারবদ্ধ হয়ে মানুষের বসবাস শুর 
হয়েছে। হযরত আদয়উআ) ও হাওয়া (আ) জান্নাত থেকে এ পৃথিহীতে এসে মায়ার জালে 
আবদ্ধ হয়ে দিনাত্তিগাত করতে লাগলেন । একটি পরিবারের , সমৃদ্ধি ও কল্যাণ 
নির্ভর করে পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকেরই স্ব-্ কর্তব্য পালনের মাধামে। এ কর্তবা 
পালনের মরন Te রা লোনা -করা রিড রাত 
বলেম-4/২১1১0 

পৃ. ৮৮/পশ৯০ পট নিট বারন রগলরান 


5১509524605 4১ 9554 Lgl: 
পিতামাতা ও সন্তানের স্ব স্ব দায়ি: 
ক. পিতার কর্তব্য : তাহ 
সন্তান হওয়ার পর যতের নিয়ম নুয নাম রাখা 
& নাট? অপ কাদার ভম্যতম। সিপিবি 
84৮455১1018 5৮৪ 9.0 44508 (440 
২. আকিকা করা : সন্তান জনাগ্রহণের পর সামর্থ্যানুযায়ী আকিকা করা সুন্নাত। এ 
কার্যসম্পাদন করা পিতার একটি খলতৃপূর্ণ দায়িত্ব) এতে পরিবার ও সম্ভন উতয়ের 
কল্যাণ হয় ৷ হাদীস শরীফে ইরশাদ হচেছ- 
বত ভু ০ 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২১৭ 


4৩৯] ১১০০০ ১০৭ bo HST 38 Sl ১১৪ 55 35 ঠা ওঠা ৮০ 
(510 15152155110 i 4১ 
৪. ইসলামী জ্ঞান শিক্ষাদান : লাম পাজি ০৮৯৮০ 
মুন উৎস আল কুদজান। আল কজন ও হাদীসের করানো সন্তানের 
পিতার নৈতিক দায়িত্ব । এটা নবুয়তি কাজের অন্তর্ভুক্ত । ইরশাদ হচ্ছে- 
FES (৮1545 Ul 2৮5 সন চি 2৮5 08 ৬৩ U35 
চি শিক্ষাদান: চরিত্র পিতার বুনে 
৫, 61১০8 সকল মধ্যে অন্যতম 
১১8: চরিত্রবানরূপে গড়ে তোলা । যেমন হযরত লোবরমাহাকিম তার 
এ ০০০ 855৮040৯506 ১3550302৬৫০ [3 
FCT OPE 
৬. রিজিক অন্বেষণ : নে লোম ও রিলে জন্য এধানতু পিতাকে 
কঠোর পাুবে করে মতিক অন্বেষণ করতে হরেন তবিযতের বিষয়ে তাকে 
অধিক পরিমাণে চিন্তা করতে হবে৷ আল্লাহ তায়ালাবেলেন- 
1383 54১55 ৮৮ AEG past BD 87 ৯9৪ 
SIAL LEI Iga dn 
৭. সন্তানের জন্য দোয়া করা : সব পির্তর্ত্িদ্ধনের কল্যাপ চান । এটা ডাকাত ব্যাপার । 
কিনতু সন্তানের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করা অনেকের অভ্যাস হিসেবে পরিণত হয়নি । তাই 
টির কাছ কতা হয) সেন্তানের মঙ্গলের জন্য দোয়া করা। আল্লাহ এভাবে দোয়া 


UL এ১৯৩৮৫৪ 42165155205 18121 ১৮ ৩৪1 
৮, বিবাহ প্রদান : বে বলে লিভার দিত হলে উত্তর পারে তার বিবাহ 
সম্পন্ন করা। গতৈস্তান তার যৌনতৃপ্তিলাভের মাধ্যমে যে কোনো অপরাধ থেকে মুক্ত থাকতে 
পারে। অন্যথা অপরাধের দায় পিতার ঘাড় বর্তাবে। রাসূল (স) ইরশাদ করেন, 
৮৮5 15505 ৩১) ০০০৩ 2৯654 MG £ ১৬ 2৯915 85194 
খ. মাতারিক্র্তব্য : মাতার ওপর সন্তানের বহু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেমন- 
১. : সন্তানকে গর্তে ধারণ করা একান্ত মায়েরই কর্তব্য । এ সময়ে মাকে অনেক 
করতে হয়। বিশেষ করে গর্ভে আসার পর মায়ের উচিত সর্বদা 
সর্থচন্তা করা, কুরআন হাদীস ও ঁ জীবনী অধ্যয়ন করা, হালাল 
খাদামাহণ করল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 
hj ols Lil UGS SU Lad ite 
২, দুধ পান করানো: মায়ের দুধের চেয়ে অধিক পুষ্টিকর খাদ্য আর নেই। সন্তানের 
যখন অন্য কোনো খাবারগ্রহণের সাধ্য থাকে না, তখন মায়ের দুধই হয় একমাত্র সম্বল ৷ তখন 
মাকে কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে দুধ পান করাতে হবে। আল্লাহ বলেন- 
Ss SHS Uy tiny (555 2১০55 ০ SE 2০5 
অন্য আয়াতে রয়েছে- ১150৫ :1)- ৮5১0 ৮১৮৯০: LU 
৩. পিতৃহীন সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করা : পিতার অবর্তমানে মাকে সন্তানের সর্বাঙ্গীণ সহায়তা 
করতৈ হবে। সন্তানের ভবিষ্যৎ কল্যাণাকাঙ্ষ্কায় দ্বিতীয় বিয়ে না করে ত্যাগতিতিক্ষার 
, আধা যে. যা সন্তান লালমপালনের দীয়িতৃত্ভার বহন, করবেন, মা জর্দা অয 
“পুরন্ধারে ভূষিত হবেন রাসূল (স) বলেছে '" 
85৯ 0৬৩ ২৮৮১ ১৮৯১০ 20৬3531৯৩4৬ SN SLAY ১১ 
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(ঠাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ শা 


উপদেশ দেয়া : সন্তান ছোটকালে মোমের মতো নরম থাকে । এ সময়ে মায়ের উচিত 
সন্তানকে সুন্দর সুন্দর উপদেশ দেয়া। যাতে সন্তান ভবিষ্যতে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে 
উঠতে পারে । হাদীস শরীফে রয়েছে- ৮৫1 31 


+ চরিত্র গঠন : সন্তানকে আদর্শ চরিত্রবানদূপে গড়ে তোলার জন্য মায়ের ভূমিকা 


অপরিসীম । মা খাওয়াতে খাওয়াতে, খেলার ছলে সন্তানকে মহামানবদের চরিত্র সম্পর্কে 
অবহিত করতে পারে আল্লাহ ও আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলতে পারে । এ জন্য 
আল্লাহ তায়ালা বলেন_ ২2. ১$:11111:- ৩৪:41 50 ০৪1 


. সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষাদান : সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব মায়ের)৩পর ন্যন্ত 


থাকে । যেহেতু শিশুরা মায়ের সান্নিধ্যেই বেশিক্ষণ থাকে , তাই মা-ই হলেন্‌,শিশুর প্রথম 

ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষয়িত্রী। মা সন্তানকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দেবেন এই রলে- 

উ3-15% 44 191-515 ৬৪ 9০9 GE GL ৬8455১55109 
1১460 Sh EL Ae 


গ. সন্তানের কর্তব্য : এ মানব শিশুর অস্তিতবলাভৈর$মাধ্যম হলেন পিতামাতা । 
তাদের প্রেহমমতা, যত, ত্যাগ না থাকলে মানবসন্ধনের খরাপৃষ্ঠে বেঁচে থাকা অসম্ভব ৷ তাই 
তাদের প্রতি সন্তানের কর্তব্যের শেষ নেই। নিম্নে তনুধ্য থেকে রুতিপয় উল্লেখ করা হলো- 


১. 


দয়া করা : সন্তানের উচিত পিতামাতারঅবদানের কথা স্মরণ করে আল্লাহর 
স্তুষ্টিলাভের আশায় তাদের প্রতি ইহসান, করা । করুণার হাত সর্বদা তাদের প্রতি 
প্রসারিত করা। 


. আনুগত্য করা : পিতামাতার যে/কোনো নির্দেশ পালন করা সন্তানের অন্যতম কর্তব্য 


পিতামাতা সর্বদা সন্ধানের কল্যাগচান। তাদের নির্দেশ পালনের মধ্যেই সন্তানের 
ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর,করে | তাদের আনুগত্য করা অপরিহার্য 


, উত্তম জীবনযাপন :. পিতামাতার সাথে মিলেমিশে বসবাস করার মধ্যেই সন্তানের 


অধিক কল্যাণ নিহিত) ভীদের থেকে পৃথক হলে সাওয়াবের বিরাট একটি কল্যাণ 
থেকে বঞ্চিত হতে হয়। পাশাপাশি সংসারের বরকতও নষ্ট হয়ে যায়। তাই উত্তমভাবে 
তাদের সাথে জীবনযাপন করা সন্তানের অন্যতম দায়িত্ব । 


. ন্রম সুরে কথা বলা : পৃথিবীতে পিতামাতার মতো আপন আর কেউ নেই। তাই 


তাদের: সাথে কোনোক্রমেই কর্কশ ভাষায় কথা বলা যাবে না; বরং অত্যন্ত নরম ও 
হৃদয়ুগ্াহী, মোলায়েম সুরে কথা বলতে হবে । 


. বৃদ্ধ রয়সে বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দেয়া : প্রতি মুহুর্তেই পিতামাতার সামনে বিনয় ও 


ন্মতার মন্তক অবনত করতে হবে। বিশেষ করে তারা যখন বার্ধক্যে উপনীত হন তখন 
তাদের শয্যাপাশে অবস্থান এবং তাদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে হলেও সেবাযত্র করা 
সন্তানের অবশ্য কর্তব্য । 


. প্রাণ ভরে দোয়া করা : পিতামাতার প্রতি সন্তানের আরেকটি বিশেষ কর্তব্য হলো, 


তাদের জন্য আল্লাহর শেখানো শব্দ দিয়ে দোয়া করা। তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত 
কামনা করা। 

এ সমুদয় কর্তব্যগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- 

HSN Ue BALLS LM) SUL) ১1955 এ ২1135 সী ৫০ ০৩ 
- ৮০3১৫ 35 04 3৮ CASES ১ GUM 58535 LANs 3 Las 
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. অর্থ ব্যয় করা : পিতামাতা সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কঠোর 


পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্মোপার্জন করে সন্তানকে লালনপালন- করেছেন", 'সে্‌ রুহ স্মরণ 
করে সন্তান যখন বড়' হয়ে অর্থোপার্জন করবে, তখন অবশ্যই তদের অ রাম-আ্বায়েশের 
জন্য অর্থ ব্যয় করা সন্তানের অন্যতম কর্তব্য । আল্লাহ বলেন- 

DIGG pbs LN 5 Sts 95 3581555 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২১৯ 


৮. পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জন : পিতামাতা যে কাজে সন্তুষ্ট হন সন্তানের উচিত সে কাজই 
বাস্তবায়ন করা। এতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিও অর্জিত হবে। রাসূল (স) ইরশাদ 
করেন- 33119 ১১০ ৩ LE LG উড ৮:০৪ চাও 8 ৪৯৪ 

৯. মায়ের প্রতি অধিক দায়িত্ব পালন : পিতামাতা উভয়ের প্রতি সদ্যবহার করা কর্তব্য 
হলেও মর্যাদার দিক দিয়ে সন্তানের নিকট পিতার তুলনায় মাতা বেশি মর্যাদাবান । কারণ 
তিনটি কাজ এমন আছে, যা মাতাকেই করতে হয়। যেমন- গর্ভধারণ, প্রসবকরণ , 
দুগ্ধদান ৷ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

০৯১০০০৯128৯ ০৩ Cag MTEL 99৮ SUSUR 

হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে 

Ju জা ১১০৯১ ১৬৭ 5 4111 03440 13 013 (০০) ৯২ ৩7. 
28400 Ss 855540৮8052 ৫352 

১০. পিতামাতার অবাধ্য না হওয়া : কোনোক্রমেই সন্তানকে পিতামাতার অবাধ্য হওয়া 
চলবে না। যদি কেউ পিতামাতার অবাধ্য হয় তাহলে তারি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় 
জগতেই ধ্বংস অনিবার্য । হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে 
82 4415. ১১০15] 338০ 535 £ fs Gs CARES TN Gas agin dt 

KNEE PRESS 
উপসংহার : পিতামাতার প্রতি সন্তানের যেমন দাঁযনিত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তেমনি সন্তানের 
প্রতিও পিতামাতার গুরুতর দোষ ত্কে যদি স্ব ব দায়িত্ব পালন করে, 
পরিবারটি একটি জান্নাতের র টুর পরিণত হবে 


তাহলে 


-৬০] ply যে 3০৫০১৭৭3582 SH: yg 
loti ন ॥ সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্যগুলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
HEE Gs os os dr 20 ppt ts ot ঠা 
অথবা, সন্তানেরঙপ্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের 
উদর ৷ উপস্থাপনা : পৃথিবীতে সমান আগমনের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে পিতামাতা । আর 
214৮৬ 
ও সুনিয়ন্ত্রিত বলে প্রত্যেক সন্তানের প্রতি পিতামাতার বহুবিধ কর্তব্য রয়েছে, যা পালনের 
মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আদর্শ সমাজ পবন 


2 4G le N59 S542 : 

সাজের খা চারি কাবা! ভাতা তক পিতামাতার অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য 

রয়েছে। পৃথক পৃথকভাবে তা উল্লেখ করা হলো- 

ক. পিতার কর্তব্য : 

১. আযান ও ইকামত শুনানো : জন্মের পর পরই পুত্র-সন্তানের ডান কানে আযান এবং 
বাম কানে ইকামত আর কন্যাসন্তান হলে বাম কানে আযান ও ডান কানে ইকামত 
শোনাতে হয়। এটা ইসলামী সংস্কৃতির একটা অপরিহার্য অংশ। আর এর ব্যবস্থা 
পিতাকেই করতে হয়৷৷ 

.২--সুন্দর নাম রাখা : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ইসলামী: শরীয়া অনুযায়ী সুন্দর নাম রাখা 

| সতাপ্র প্রতি পিতার অপরিহার্য কর্তৃ্যুলোর অন্যতম ॥ রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
LLG LUG ST 3328 9055 003 0 ০5০) গা sb 


২২০ _____ ভোল জলঞ1৪ কাহিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রা 


১০, 


১১, 


, আকিকা করা : সন্তান জন্ম্ঘহণের পর সামর্থ্যানুযায়ী আকিকা করা সুন্নাত । এ আকিকার 


কার্ধসম্পাদন করা পিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এতে পরিবার ও সন্তান উভয়ের 
কল্যাণ হয়। হাদীস শরীফে এসেছে- 
SLE LUGS le HLL ES SL tit LE YE 


, সন্তানের প্রতিপালন : সন্তানের প্রতি পিতার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে স্নেহের পরশ দিয়ে 


সন্তানকে যথাযথ লালনপালনের ব্যবস্থা করা। তিনি সন্তানের পোশাকপরিচছদ, খাওয়া 
দাওয়া ও ভরণপোঘণের ব্যবস্থা করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 
সন্তানসন্ততির ভরণপোঘণের পিতার ওপর । 


, খাতনা করা : সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে যথাসময়ে খাতনা করাতে হুয়। এটা 


হত উবু) এর সাত, যা আমাদের শরীয়েও সুরাসিঘ অবশিষ্ট 


AIS SHELIA pi bs চিতা জজ 30 035 06 9৬৫4 ভা ৬5 
CEL UL Hang 05015 


, ইললানী জান শিক্ষাদান ; ইললাম পাত্র ধর্ম এটির পর্ণ জীবনব্যবস্থা। এর 


উৎস আল কুরআন । আল কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় 


ATS] ৪৪ APE MEY ts ৫1; উস 37: ie Li 15 
| £ ০7355458৯15 


উর চিজ পিক্ষালাল : চরিত ভাৰ বেদ পিতার সকল কর্তবোর মলা 
সন্তানকে আদর্শ চরিত্রবানরূপে 


প গড়ে তোলা । যেমন হযরত লোকমান হাকিম তার 
সন্তানকে নৈতিকতার প্রশিক্ষগ দিতে গিয়ে 


ঢ য়ে বলেছেন- সী র্‌ 
৮:০০ ০৩ ১৮৭০৮ CU Ajay JA lial 12 8541 


রি বলেন- 
3555510১0১0 ৮৮ 3500 ১০%। d UIA LU (15 ০৯৪14 
ং ০১৯1৮ Lis Sd 21155১42111 


৷ সন্তানের জন্য দোয়া করা : সকল পিতাই সন্তানের কল্যাণ চান। এটা স্বভাবগত 


ব্যাপার । কিন্তু সন্তানের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করা অনেকের অভ্যাস হিসেবে পরিণত 
হয়নি। তাই পিতার একান্ত কর্তব্য হলো সন্তানের মঙ্গলের জন্য দোয়া করা। আল্লাহ 
এভাবে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন_ 
০৭535000864 85150 ৬৯৬2 ৫৮৪0০ 
০5৪৭০৭৮6৮55 dL ce হরর ৭55255১2519 

২৮055 05855 040 ৮5৫5) ১৪৩ 2৯৮০৯ (55 ALDI ৩৭ 
বিবাহ প্রদান : সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে পিতার দায়িত্ব হলো উত্তম পান্রপাত্রীর সাথে 
বিবাহের সুব্যবস্থা করা। এতে সন্তান তার যৌনতৃপ্তিলাভের মাধ্যমে যে কোনো অপরাধ 
থেকে মুক্ত থাকতে পারে । অন্যথা এ অপরাধের দায় পিতার ঘাড়েও বর্তাবে। রাসূল 
(স) ইরশাদ করেন- 

23710515809 081 05018654105 ৮15 5০ LSD £5 95 
ধর্মের পথে পরিচালিত করা ; পিতা সঞ্তানকে ইসলামী অনুশাসনে পরিচালনার মাধ্যমে 
অনিবাধ ধ্বংস ও পরকালীন শাস্তি-হতে রক্ষা করবেন। এ মর্মে পবিত্র কু়ুআনো ইরশাদ 
হয়েছে ১৬ 41১ 5444133 অর্থাৎ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের 
পরিবারপরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি হতে রক্ষণ কর । 
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১২, ইযাদতের নির্দেশ প্রদান: সন্তান বয়োংপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তাকে ফরয ও অন্যান্য 
ইবাদত আদায়ের প্রতি নির্দেশ দেয়া পিতার দায়িত্ব মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 
১৩ ১05 2১১১৩ bli ১১০ 4042 ৮৪ MSS 34 
অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের আদেশ দাও, যখন তাদের বয়স সাত 
বছর হবে। আর এর জন্য প্রহার কর যখন বয়স দশ বছর হয়। 
ই তের পাল রা । তাই 
পিতাকে নিরাপত্তা বিধান রন রাখ ওর জাদুর 


জিনিস শিক্ষা দিতে পারে না। 
১৫. সন্তানের কল্যাণ কামনা : দি 
বলেছেন, তোমরা সন্তানদের জন্য কখনো বদগ্রু্জীরী না। 
খ. মাতার কর্তব্য : 
১. : সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা একান্ত ায়েরই কর্তব্য । এ সময়ে মাকে অনেক 
১ এ সন্তান গর্ভে আসার পর মায়ের উচিত সর্বদা 
/ জীবনী অধ্যয়ন করা, হালাল খাদ্যগ্রহণ 


২. তে মায়ের দুধের চেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য আর হতে পারে না। 
৯৪০৯8 পপ saath তখন মায়ের দুধই হয় তার 

{ন মাকে কষ্ট সহ্য করে সন্ত্ুনকে দুধ পান করাতে হবে। আল্লাহ তায়ালা 

Rane. নানার নন দা ০ 


৪১০,৬১২ 
পুরষ্ষারে ভূষিত হবেন। রাসূল (স) বলেছেন- 
4১৯ 353 8 (4) ৮০১৯৩ ৬ 53105 LS SAY OFS Y 
৪. উপদেশ দেয়া : সন্তান ছোটকালে মোমের মতো নরম থাকে। 1 এ সে মায়ের উচিত 
উপদেশ দেয়া ৷ যাতে সৃস্তান ভবিষ্যতে মানুষরূপে গড়ে 
উঠতে পারে হাম শরীফে রয়েছে- চর 
৫. চরিত্র গঠন : সন্তানকে আদর্শ চরিত্রবানরূপে গড়ে তোলার জন্য মায়ের ভূমিকা 
অপরিসীম ৷ মা খাওয়াতে খাওয়াতে, খেলার ছলে সন্তানকে মহামানবদের চরিত্র সম্পর্কে 
অবহিত করতে পারেন। আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলতে পারেন। 
এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন- ০ 4 ৮ ৮.1 ১5৩ 410 


৬. সন্তানের শিক্ষাদান: সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার মায়ের ওপর ন্যন্ত 
থাকে। ধ্যই বেশিক্ষণ থাকে, তাই মা-ই হলেন শিশুর প্রথম 
ও শ্রেষ্ঠ না সাক রতি উৎসাহ দেবৈন এই বলে 


TEES OTA TH 5049) 815 SLE tid 42 ৩1 
৬১176 2515 হারা BIO Pot TT 


২২২ (ঠাল জ্াতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৭. সন্তানের করা : সন্তানদের সেবাযত্র করা মায়েদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব । এ 
ব্যাপারে তাকে দিবসে জবাবদিহি করতে হবে। 


EK 3415 53516 36115 5830 35০ 58: An gm গর 
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: ৬২ ৷ স্বামীর ওপর ত্র অধিকার এবং তীর ওপর স্বামীর অধিরতুলো আল 
আলোকে বর্ণনা কর 


ফন tke ne 050; 9840: 03৮0০6২৯303 উ8... ৬5৭ 
বসের লেকে ধু রদায়িতৃসমূহ এবং খরীর রতি স্বামীর দায়িতৃসমূহ বণনা কর 
এক বিশাল কর্মক্ষেত্র । এখানে বসবাসের জন্য গতি, 


260 


ইবির 545 ln 10 
AUS SINE) ie 
নিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের অর্ধিকারউলো আলোচনা করা হলো । 


2 53 oe USGA: 
প্রতি শ্রীর কর্তব্যসমূহ : স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যগুলো নিন্নরূপ- 

১. স্বামীর ঘর সংরক্ষণ : স্ত্রী হলো স্বামীর ঘরের রাণী। শ্বামী তার পেশাগত দায়িত্ব 
পালনের,ঞজন্য) ঘরের বাইরে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবেন। স্বামীর অবর্তমানে ঘর গুছিয়ে 
রাখা9সূম্পদের হেফাযত করা, সন্তানদের পরিচর্যা ইত্যাদি কাজগুলো সুচারুরূপে পালন 
করবে লী" রাসূল (স) বলেন- ৫255 ০ ue ie 1211 

২. নিজের সতীতৃ বজায় রাখা : নিজের সতীত্ব বজায় রাখা স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব । 
অনৈতিক এমন কোনো কাজে কপ্মিনকালেও লিপ্ত হওয়া যাবে না, যাতে স্বামী সন্দেহ 
করে বসে; বরং স্বামীর অনুপস্থিতিতেও, চরিত্র হেফাযত করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন- 11] 2৯৯ (2১ ৯১১11৯১০১১৯ ০১৭: 

৩. জিদ ও হঠকারিতা পরিহার : স্বামীর বাড়াবাড়ি ও রুদ্ধ মেজাজ দেখতে পেলে স্ত্রীর খুব 
সতর্কতার সাথেই কাজ করা ও কথা বলা উচিত। এ অবস্থায় স্ত্রীরও বাড়াবাড়ি করা 
কিংবা নিজের স্ত্রম ও মর্যাদার অভিমানে হঠাৎ ফেটে পড়া কোনো মতেই বুদ্ধিমানের 
কাজ হতে পারে না। স্বামীর কাছে কিছুটা ছোট হয়েও যদি পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখা যায়, 
তবে স্ত্রীর তা-ই করা কর্তব্য। আল্লাহ বলেন 
টা ৮05 চে ১৩ 0০95 3 63১ Hs be ৬০৩ Hs) 9৮ 

১ 191214০1255 ৮2০4 

৪. হাস্যোজ্জল চেহারায় স্বামীর অভ্যর্থনা : স্বামী যখনই বাহির থেকে ঘরে ফিরে আসে 
তখন স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে, হাসিমুখে ও সহাস্যবদনে তাকে অভ্যর্থনা জানানো । কারণ 
ীর এ উদার হৃদয়ের হাসি মুহূর্তের মধ্যে স্বামীর সকল করিস, দুঃখবেদনা ভুলিয়ে 
দিতে পারে । এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল (স) বলেছেন- £550, (4411 555 15 
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৫. স্বামীর থাকা : প্রত্যেক স্বামীই তার সাধ্যমতো চেষ্টা করে স্ত্রীর জন্য উত্তম 
ব্যবস্থা করতে। স্বামীর পক্ষ থেকে এ উপহার ও উপঢৌকন পেয়ে স্ত্রীর 
উচিত '্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এজন্য নবী করীম (স) বলেছেন- 
তরী রি 
৬. উভয়েরই রয়েছে। এক্ষেত্রে কিছুটা 
St ag kh ০৮4 স্বামীর পক্ষ থেকেই আমন্ত্রণ 
আসে । তাই এ ব্যাপারে স্বামীর দাবি ও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা কখনোই স্ত্রীর উচিত হতে 
পারে না। রাসুল স) ইরশাদ করেন- 
i SN US 2 bf EI 5505 ০1195 5805৩ 
৭. ইবাদত পালনে পারস্পরিক সহযোগিতা : আল্লাহ তায়ালার ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে 
স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। বিশেষ করে স্ত্রী ইবাদত্রপ্রতি উৎসাহী হলে 
এর প্রভাবে স্বামী আগ্রহী হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেছেন-॥ (১: 
৩১৮০5 Sl 95 এ Bis ০০০৯০ ৯2 SG GT ৯০ 2025 
35505 LRU ৬৫5 yi Se ৬০৪ গর 2111 ৯5-70 ৯5 
SEN ets Seal 
৮. স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন : একজন আদর্শ রী ভরি বৈরি হলো স্বামীর সু 
বিধানের জন্য চেষ্টা চালানো ৷ স্বামীর সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। এর 
বিনিময় হিসেবে জান্নাত হবে সে স্ত্রীর শান্তির, নিবাস । এজন্য রাসূল (স) বলেছেন- 
-৯] এটিও ১০) ৮০ ১১55 SSC 251 
৯. স্বামীর আনুগত্য করা: স্বামীরন/সির্কল“নির্দেশের আনুগত্য করা স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য । 
নারীর পরিচয়ে আল্লাহতায়ালা বলেন- ০১১৯ ১১১! 
আবার রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 
৬০5৩ ৮৯১০০৬৯৮৩ ছি ৬০০৯৩ 55 Sd ti 252] 
SAS LE 68 চা ১৬ 0১১95 Ul 
নেনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অধিকার সমান হলেও স্ত্রীকে স্বামীর 
এলি নিতে হয়। একই পরিবারে দুই নেতা হলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যেমন 
আকাশে দুই সূর্য হলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে । এদিকে ইঙ্গিত 
কৰেই,আল্লাহ তায়ালা বলেন- $+ ৮12 3351$5 01251 
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ত্র প্রতি স্বামীর কর্তব্যসমূহ : ত্র প্রতি স্বামীর নিমোক্ত কর্তব্য রয়েছে- 

১. উত্তমভাবে জীবনযাপন করা : স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্যতম দায়িত্ব হলো স্ত্রীর সাথে সদাসর্বদা ভালো 
ব্যবহার করা, সতভাবে জীবনযাপন করা, কখনো সতী ঘৃপা না করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
3০৯56 UE ASSES fd BAILED ১৮ ১৩৮৭০ ১ 
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২. ভরণপোষণের ব্বস্থ করা : স্ত্রীর শোভনীয় মান অনুপাতে ভরণপোষণ নিয়মিত 
সরবরাহ করা স্বামীর অপরিহার্য কর্তব্য । যাতে স্ত্রী নিশ্চিন্তে ঘরসংসার পরিচালন ও 
সংরক্ষণ করতে পারে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 

YUNG 8১203 25 5215 35 ৬ 1957 be LL 3১ Si 
10215 05 ২05 210 ৮58 

৩. উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা করা : নিজে দালান কোঠায় থেকে স্ত্রীকে ভাঙা ঘরে রাখার 
অধিকার স্বামীর নেই; বরং স্ত্রীর জন্যও একটি উত্তম আবাসঙ্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর 
একান্ত কর্তব্য । আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 25 ৬১৯ ১৮ ৮১৬০5 
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£ স্বামী যত বড় শিক্ষিত ও জ্ঞানীগুণী হোক তার উচিত 
করা। কারণ তাদের ভিতরেও এমন বুদ্ধিবিবেক 
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গুনাহগার হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- টি Ne 
-0602855688509815551 5১4 445 

স্বামীর পক্ষ থেকে যে মহর নির্ধারণ করা হয় তা 

করা স্বামীর ওপর ফরয। কারণ এটি একটি, খণ স্বামীর অন্তরে অনাদায়ের 

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অবৈধ হয়ে যাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

০) oie ail Sl 


aaa 
H 
ঃ 
ন 
নু 


, ত্র সম্পত্তির করা: স্রীর/য়দি কোনো সম্পত্তি থাকে কিংবা স্ত্রী যদি 
bh ০৮০৯ ৮০ ট* : মিকে কোনো প্রকার লোভ করবে 
না। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় এবং সস্ুষ্টচিতে কিছু দেয়, তবে তা স্বতন্র কথা। আল্লাহ 


বলেন- এ 
04১৭ SADE ১০৭ yd ৩০4 ১০0 
০০91 ৮৪৩০৮৯০5045 325 


511৮১515055 ০ ৮৯ ১১৫৭ 1955 20 3৬৮০] 54 ৮৮৪2 
নারী টানি রাজু... 
১০. নারী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা : তজ্ঞ হয়ে 
০. বে নূরের স্বামীদেরকে বিগ, নিষ্ঠা ও অপরিসীম ধৈর্যধারণ বরে ন্্ীকে 
স্বাভাবিক রাখতে হবে। রাসূল (স) বলেন- 
SS a LAGS ০] এপ্টা 53589 ১১৬5 58৮০4) ১৬5 
51555 45 ৮৪015 ড15 0১5 এ 
উপসংহার : স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই উভয়ের ওপর চরমভাবে নির্ভরশীল। তাই একে অপরের 
দায়িত্ব যথাযথ পালন করলে পরিবারটি হতে পারে জান্নাতের বাগান। আর এর ব্যতিক্রম 
ঘটলে অশান্তির আগুন জ্বলবে সারাক্ষণ । তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


৩১৮৭০ (৮5৬৪ ০৮ LG 
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98050350955 GH TUE 4৬ ৫৮ এ 0৬১: (৭): জা 
চর নি গল ক 
আলোচনা কর। - 


1১৮৮১515040 5১৯ ৩ ৫5-0085 SI 
অথবা, প্রতিবেশীর পরিচয় দাও। অ+ পতিকর আধিকারসমূহ তরি আলোচন কর 
উত্তলপ।। উপস্থাপনা : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজজীবনে একে অপরের সাথে 
মিলেমিশে চলবে এটাই স্বাভাবিক । তাই কুরআন ও হাদীসে অধিকারের ব্যাপারে 
তাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১৯16০381৯১৯ 

4 দিতি হক সংগে জালোচনা করা হলো। KE: 
চনে 


প্রতিবেশীর পরিচয় ; প্রতিবেশীর পরিচয় নিননবূপ_ 
আভিধানিক অর্থ :%$ শব্দটি একবচন, মবচনে 63২ অর্থ হতে পারে 
১.১১৫:০|। ০১ 34৮1 তথা পাৰ্শ্বে বসবাসকারী , ২ >| তথা আশ্ৰয়দানকারী , 
৩, ১2০1 তথা সাহায্যকারী, ৪. +4৮ তথা িকটটরতী, ৫. আশেপাশে অবস্থানকারী, 
৬. পড়শি, ৭. প্রতিবেশী, ৮. আশ্রিত। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৩4 “ধর 'পারিভাবির্তু্ আর দিত পথিতগণ বিভা অভিমত বাড 
করেছেন। যেমন- 
১. কে বল 558৩৮০০4545 3৯ অর্থাৎ, চতুর্দিকে 
চল্লিশ বাড়িতে যারা বাস করো, তারা পরপ্পর প্রতিবেশী ৷ 
২. কারো কারো মতে-/58:21| £505) (2,5 631 30৯0 অর্থাৎ, নামাযের ইকামত 
যে শ্রবণ করে, সেইপ্রতিবেশী ৷ 
৩. কেউ কেউ বলেনঃ ১৫) 4A GSES DLLs HS LEAL 8১0 ৮১৫৯] 
অর্থাৎ, চিৎকার যতটুকু দূরে যায় ততটুকু পর্যন্ত প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য হবে। 
বন্ুত্‌ প্রতিবেশী তারাই যারা খুব কাছাকাছি পার্সবর্তী ঘর কিংবা বাড়িতে বসবাস করে। 
৩১ ১5514) 84211: 
প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য : বিপদাপদে অতি সহজে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর 
একমাত্র কাছের লোক হলো প্রতিবেশী । এজন্য ইসলামে প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে অত্যন্ত 
গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। নিয়ে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো- 
১. নিরাপত্তা প্রদান : প্রতিবেশীকে নিরাপদে বসবাস করার অধিকার দিতে হবে। সুতরাং 


তাকে হাত কিংবা মুখ অথবা অন্য কোনো উপায়ে কষ্ট দেয়া যাবে না৷ হাদীস শরীফে 
ইরশাদ হচ্ছে- 


915 ৮৮৫ 85003 ৮553 5 2000 2 Ul 35০5 ৩5 IG 5555 ol ৮০ 
15501 GUS ১5৮৫ ২৬৬ 35 48350 ও ১০3১ ৮৮৮৫ 
২. খাদ্য প্রদান : প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সামর্থা থাকা 


সত্ত্বেও যদি প্রতিবেশীর খাদ্যের ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে গুনাহগার হতে হবে। 
যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 


৬5 35 20 05০5 2 ৬5 IH ৮৮১৫ YD ৮৮৮43 215 ৮৪৬৫ ২ 905 
EG Ls 


২২৬ (ঠাল জত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৩. 


৪. 


হাদিয়া প্রদান : উপহার প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নতি হয়। তাই প্রতিবেশীদের 
পরস্পর পরস্পরকে উপহার প্রদানের নির্দেশ দিয়ে মহানবী (স) বলেন- 1১445133445 
মানসম্মান রক্ষা করা : কোনো প্রতিবেশী যদি ভুলবশত কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো 
অপরাধ করে ফেলে, তাহলে অবশ্যই সে দোষ গোপন করে প্রতিবেশীর মানসম্মান রক্ষা 
করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেন- 

টানি. a 85210 8557, ATER 55585 
* প্রতিবেশীর সাহায্য করা : সাহায্যসহযোগিতা করা অপর 
প্রতিবেশীর নৈতিক টা খন বিপদে পড়ে যখন তার 
সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া, ৷ আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

GANG pS 41513550545 cs itty পি 6:55 
সদ্যবহার করা : ইসলাম ধর্ম । এ ধর্মের মূলনীতি'হুলো৷ পরস্পরের প্রতি 
সমথাবহার করা। আর এ দায়িতৃটি প্রতি অত্যধিক জরুরি ( আলুহ তায়ালা বলেন- 
BL ১৪৩ LUD) ১3115155055 5 15১৯2 ১6 dr ULL 

১৮209006৮50 :5:-:00 ৮০৪ 
, সম্মান করা : প্রতিবেশীকে সম্মান করা অপর প্রতিবেশীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িতব। 
কারণ অপরকে সম্মান করলে নিজে সম্মানল্‌ভ করতে পারে। রাসূল (স) বলেন- 
a 13205 9115 ৮55 ০৫ ১508 ০ CS SESS bl bi 
i GU bE Ns Meh ১242 : ০৬৪৬ ০4245 
তন সি, | মি কো পিশী ০৮৯১ 
প্রতিবেশীকে কথা ও কাজে কোনোভাবে কষ্ট দেয়া যাবে না। হাদীস 


2309 এ 4115 £ ১৮৩ রর ১৬ ৮ JG 3 410 ১5 ঢা (০৯১) চি ১ ০ 


aie 4543. Bets SLs BLESS ০৯৯৪ 31455 পানে 
3505 BLU Cait; let 101 15545 2551 


১৩. তরকারি দেয়া : ইসলাম মানবতার ধর্ম। তাই এ ধর্মের ঘোষণা হলো, তোমরা যখন 


তরকারি রানা করবে, সেখান থেকে অবশ্যই প্রতিবেশীর ঘরেও কিছু পৌছাবে। ইরশাদ হচ্ছে- 
Us 5১505 G35 ০১০01 এ এক 20107505355 ও ১5 
WU ALS; 


১৪. তুচ্ছ মনে না ক্রা : কোনো ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে তুচ্ছ মনে করবে না। প্রতিবেশী 


et OI 


858 ৩:53 547 রি 
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৮৮১০১ প্রতিবেশীকে সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অগ্রাধিকার দেয়া অন্য 
প্রতিবেশীর কর্তব্য ৷ আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
Lalas Lo SE 315 6৮৮0৮153363 
১৬. আপন করে নেয়া : পাশের ঘর কিংবা বাড়ির অধিবাসীকে একান্ত আপন হিসেবে গ্রহণ 
করা উচিত। তারা যদি অধিকার মনে করে আমার সীমানায় এসে খুঁটিও গেড়ে ফেলে 
তরুও বাধা দেয়া যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে 
be BES GLE 2৬৫ ০১6 জজ 40 055 0 ০০) 89১ ৩1৬2 
১৭. মঙ্গল কামনা করা : কে অল ্তিবেদীর মল নর করা 
আল্লাহর অনুগ্রহলাভেরও অন্যতম মাধ্যম ৷ যেমন হাদীস শরীফে এসেছে (৯ 
210 3 ELS 5১5 2 NUT 05 IU 545 95 CUE ১5 
81:25 ৩155 9101 0১৪ 9150 SE 4৯:-11233 
১৮.ঝগড়াবিবাদ না করা : ভুলক্রটি মানুষের হতেই পারে । এ ভুলকে খুব বড় করে না 
দেখে ক্ষমার মানসিকতা প্রদর্শন করতে হবে । অযথা ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। 
যেমন আল্লাহ বলেন- ১:1৮ ১3013 2১৮10৮৯৯৮৫5 
১৯. পাশের প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দেয়া : অনেক প্রতিরেশী কাছাকাছি থাকলে যার ঘর 
অধিক নিকটে হবে হাদিয়া তোহফার ক্ষেত্রে তাকে প্রাধান্য দিতে হবে । ইরশাদ হচ্ছে- 
IG SA UT AL SIU LSID Is ও ১২১ ১৫৩ 2১৪০ ৮০ 
UU এ১৪ 0555৮ 
২০. পা আল্লাহর হক এবং পিতামাতার হক আদায়ের 
প্রতিবেশীই 


জ পর: ৬৪ ॥ আত্মীয়স্বজন কার? তাদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য কী? 
বিশদভাবে আলোচনা কর। সানি 
-১০১৯ ০) ATES MET TES 9৫5৭ He) Lois A Ss Sf 
অথবা, আত্মীয়স্বজন কারা? আর্ত্রীয়স্বজনদের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা কর। 


উত্তল।। উপস্থাপনা : Man cannot live alone. So he wants ০0102. অর্থাৎ, মানুষ 
একা থাকতে পারে না, লি মালে 


৩০৩৪০) 24১৯5: 
পরিচয় : আত্মীয় শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আত্মা থেকে । আত্মার সাথে যারা 
তারাই আত্মীয় । আর যারা আপন সত্তার সাথে সম্পর্কিত, তারাই স্বজন । সুতরাং 


২২৮ এরা ভ্রাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


আত্মীয়স্বজন বলতে আত্মা ও আপন সত্তার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গকে বোঝায় ৷ 
আত্মীয়স্বজন বলতে তিন শ্রেণির মানুষকে বোঝায় । যথা- 
ক. রক্ত সম্পকীয় : পিতামাতা, পুত্র কন্যা, ভাই বোন, চাচা, মামা, খালা, 
দাদা দাদী, নানা নানী, ফুফু প্রমুখ রক্ত সম্পর্কীয় আত্তীগ্স্বজনের অন্তর্ভুক্ত । 
খ, ১: শৃশুর শাশুড়ি, শ্যালক শ্যালিকা প্রমুখ বৈবাহিক সূত্রে 
অন্তর্ভুক্তি 


মাধ্যমে আত্মীয়স্বজন : ৪০৮০০৮০৪৮০৮ গান 
আত্মীয়স্বজনের অন্তর্ভূক্ত । A 


2 59 ০৬৬০৯৬৫৬১81: & 
আজ আকার ও কব: হর নি 
গুরুত্বপূর্ণ "হাদীসে কুদসীতে 


২৮০5 ০৮০ ১৫ 47১১৬ ০৭ নু ৮২১) ATE 10 

| ‘4 a 43 Glas Ue 
অর্থাৎ, আমিই স্বয়ং আল্লাহ এবং আমিই ॥ আমিই করেছি এবং আমার 
লিজ দের সামে এন রণ করেছি। মে ছু দাখিল রাখে, আমি তার সাথে 
সম্পর্ক রাখি। পরত ভর লাখে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে, আমিও তার সাথে আমার 


সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলি। 
পবিত্র কুরআনে আত্বীয়স্বজনের অধিক্কার আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ 
বলদ ০ পিস Boo 

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা যুততাকীদ্রে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন- 

-3 ০১ ০৮০ 0০ ০৫ 
অর্থাৎ, তারা ধনস্ররী) প্রতি নিজেদের প্রয়োজন ও ভালোবাসা থাকা সেও আত্মীয় 
স্বজনদের দান করে. 
আল কুরআনেবঘামিত হচ্ছে- £595 9 2314. all nh 
অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পর নিজেদের অধিকার দাবি 

কর। আর রক্তের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করো না। 
আল্লাহ তালা আমে বদন 

ISN ৮৮১৩ 55593 ১909045১৯১৮ 6280 ৩৪ 
অর্থাৎ, আপনি বলুন, কল্যাণকর যে জিনিস তোমরা বায় কর, তা তোমাদের পিতামাতা, 
, এতিম ও দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করবে। 
আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা ঈমানের দাবি। আত্মীয়তার এ সম্পর্ক ছিন্ন করা মুসলিম 
ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত গর্হিত. ও অপরাধমূলক কাজ। । রাসূল (স) বলেছেন- 

-/৬133 ৩০০ ১৭5 3১০১ ৯ ১5335 45৯৮ ঢা ৮1৮4৭ 
অর্থাৎ, কোনো মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সাথে রাগ করে তিন বেশি সময় 
সাক্ষাৎ পরিত্যাগ করে থাকা বৈধ নয়। কেউ যদি তিন দিনের বেশি তার ভাইয়ের সাথে রাগ 
করে সাক্ষাৎ ত্যাগ করে থাকা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে। 
রাসূল (স) আরো বলেন- (৯৮ 4:01 0১3 
অর্থাৎ, আরীরতার বাস টির হারাতে পযেশ করতে পারধে না। 
আত্মীয়স্বজনের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো হলো- 


জ্জ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২২৯ 


উত্তরাধিকারী হিসেবে স্থির করা হয়েছে, তাদের হক বা অধিকার যথাযথভাবে দিয়ে 
দেয়া অবশ্য কর্তব্য। কুরআনের ঘোষণা- {$5 ১1 13 ০ অর্থাৎ, তোমরা 
আত্বীয়শ্বজনের প্রাপ্য দিয়ে দাও। 

মহান আল্লাহ বলেন- ৮১81 5১০ 442 ot 0৮০0 45 

আত্তীয়স্বজনকে ধনসম্পদ দান করে। | 
দাই সত মল ও লস বাতি ড় ডিম লন । যে 
আল্লাহকে বেশি ভয় করে ও আত্মীয়তাকে বজায় রাখে । 

২. সন্যবহার করা : ইসলাম আত্তীয়ন্বজনের সাথে স্যবহার করার নির্দেশদান করেছে। এ 
ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন- ৮+$। 63 30 pL 215 2 21 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচার কায়েম করতে, পরম্পরের প্রতি ইহসান করতে ও 

অধিকার প্রদান করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। 

৩. সুসম্পর্ক বজায় রাখা : ইসলাম সদা সর্বদা আত্তীয়ন্জনলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় 
রাখার আদেশ করে। তাদের সাথে ঝগড়াফাসাদ করা অন্যায় মনে করে। রাসূলুল্লাহ 
স) বলেন, অন্তরে শত্রুতা পোষণ করে, এমন আত্মীয়কে দান করা উত্তম । এটা এমন 

, যেমন বলা হয়েছে- তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর, যে তোমার থেকে আলাদা 
থাকে; তাকে দাও, যে তোমাকে বস্ধিঃত করে রং তাকে মার্জনা কর, যে তোমার ওপর 
জুলুম করে। বি 

৪. কোনো প্রকার বিরক্ত না করা : আত্মীয়স্বজনকে কোনোক্রমেই কষ্ট দেয়া ও বিরক্ত করা 
উচিত নয়। তারা যদি কষ্টও দেয়, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে সন্ভাব 
বজায় রাখা কর্তব্য। যদি কোনো সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং দুর্ব্যবহার করে, 
তথাপি তার সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত। অত্যাচার করলে তাকে বাধাদান করা 
তো ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা স্বাভাবিক, কিন্তু যারা কষ্ট দেয়, তাদের সাথে স্যবহার 
করার মধ্যেই ককতিত্ব। হযরত আবু যর (রা) বলেন, (স) আমাকে আদেশ 
করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, তোমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা হয় এবং 
সত্যি কথাং্রল যদিও তিক্ত হয়। বীর 

৫. আত্তীয়ঙ্জনের সেবাযত্ন করা : আতীয়ন্বজনের মধ্যে যারা , রোগাক্রান্ত, দুঃছ 
তাদের সেবাশুশ্রধা করা একান্ত কর্তব্য । হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, 
আমার কাছে আমার জননী আগমন করলে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আরজ করে 
বললাম, আমার মা এসেছেন । তিনি এখনো মুশরিক । আমি তার সাথে দেখা করব কি? 
তিনি বললেন, হ্যা! আমি বললাম্‌, তাকে কিছু দেব কি? তিনি বললেন, হ্যা! 
আত্মীয়তা বজায় রাখ। অপর এক হাদীসে আছে, ফকির ও মিসকিনকে দান করলে 
একটি সাদকা হয়। কিন্তু আত্মীয়কে কিছু দান করলে তা দুটি সাদকা হয়। 

৬. আপন করে নেয়া : ইসলামী সমাজের প্রতিটি মানুষই স্বীয় আত্তীয়স্বজনকে আপন ঞ্ষরে 
নেবে! তাদের প্রতি যা যা কর্তব্য আছে তা যথাযথভাবে পালন করে তাদেরকে হৃদয়ের 
একান্ত কাছে স্থান দেয়া উচিত। 

৭. সুখদুঃখৈর অংশীদার হওয়া ; বিপদাপদে, সুখেদুঃখে আত্তীত্বজনদের সাথে অংশীদার 
হওয়া একান্ত কর্তব্য ৷ সুখের দিনে যেভাবে তাদের খুশিতে অংশ নেয়া জরুরি, তেমনি 
দুঃখের দিনেও তাদের দুঃখে অংশগ্রহণ একান্ত কর্তব্য । 

৮. আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা : আত্মীয়স্বজনের অধিকার আদায় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- ৮4 21১7 145 4 91 অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। 


২৩০ (ঠাল ভত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৯. দানের ব্যাপারে আত্মীয়স্বজনকে অগ্রাধিকার দেয়া : যখন কোনো মানুষ কিছু দান 
করতে চায় তখন সে যেন কাছের লোকদের দান করে। আর আত্মীয়স্বজনরা হচ্ছে 
সবচেয়ে কাছের লোক। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, যখন তুমি কিছু দান করতে চাও 
তখন তোমার আত্রীয়স্বজনকে দান করবে। 

১০. উপহার প্রদান : একটা কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, মানুষের সাথে ভালো 
দাগ 

সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য উপহার 
১৬১৬৪ 

১১. নিজের বাড়িতে দাওয়াত দেয়া : কারো সাথে সুসম্পর্ক বহাল রাখার জন্য ভালো 
মাধ্যম হলো তাকে বা তাদেরকে নিজের বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে এনেটখাওয়ানো। 
সুতরাং আমাদেরও উচিত আত্বীয়স্বজনকে মাঝে মধ্যে বাড়িতে দাওয়াত করে এনে 
খাওয়ানো ৷ তবে এখানে খাওয়াটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; বরং আমা যাওয়াটাই মুখ্য । 

১২. তাদের বাড়িতে যাওয়া : শুধু নিজের বাড়িতে দাওয়াত করে এনে খাওয়ালে চলবে না; 
বরং তাদের বাড়িতেও যেতে হবে। নইলে তার্আৰার আমাদেরকে অহংকারী 
ভাবতে পারে। 

১৩.সম্পর্ক ছিন্ন না করা : আত্মীয়স্বজনের সাথে ব্াাবিবাদ করা অতি নিন্দনীয় কাজ। 
যারা এ ধরণের কাজে লিপ্ত হয়ে আত্মীয়তার, সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়, আল্লাহ তায়ালা 
আদৌ তাদের ভালোবাসেন না তার বন্ধু রহমত থেকে বঞ্চিত হবে এবং 


৮৮৮৮ পাস ০৯৮ 
কথাবার্তা, আচারআচরণ, কাজকর্মে কোনো আত্মীয়স্বজন যেন কষ্ট অনুভব না করে। এ 
প্রসঙ্গে মহানবী-হুযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, প্রকৃত মুসলমান সে ব্যক্তি, যার কথা ও 
ব্যবহারের রুষ্ট থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে । 
উপসংহার ডিন মজনের ওপর ইললামী সমাজে কিছু অধিকার ও কর্তব্য রায়েছে। 
যেগুলো যথাযথভাবে পালন করা উচিত। ইসলামী সমাজের নাগরিকদের উচিত 
আত্মীয়স্বজন্ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা । আর তাও 
করতে হবে যথাযথভাবে । এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি উত্তম 
ব্যবহারকারী আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, সে প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়; বরং 
০১১০ পর যে খারাপ ব্যবহারকারী আত্মীয়ের সাথে 
রক্ষা করে। 
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অথবা, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপগুলো লেখ | 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : Education i is the backbone of a nation. শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড । 
শিক্ষা ভিন্ন কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। অজ্ঞতা অন্ধকারের মতো। তাই সমাজের জন্য শিক্ষার 
আলো প্রয়োজন ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়কে এ সত্য অনুধাবন করতে হবে। উভয়কেই 
তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। নতুবা জাতি কখনো আশার 
আলো দেখতে পাবে না। প্রশ্নের জিজ্ঞাসানুষায়ী ছাত্র এবং শিক্ষকের পরস্পরের দায়িত্ব ও 
কর্তব্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। 


জ্ছ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৩১ 


ছাত্র এবং শিক্ষক পরিচিতি : ইংরেজি ১4০ শব্দের বাংলা অর্থ ছাত্র ৷ ছাত্র শব্দের অর্থ 
শিক্ষার্থী, শিষ্য, পড়ুয়া, পাঠার্থী, গুরুর দোষ আচ্ছাদনকারী। যেহেতু শিক্ষার্থী শিক্ষকের 
সার্বিক মঙ্গল ও অমঙ্গল বিষয়কে কায়মনোবাক্যে স্বীকার করে নেয়, তাই তাকে ছাত্র বলা 
হয়। আর শিক্ষক এ ব্যক্তি যিনি অপরকে শিক্ষা প্রদান করেন। 

ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক : মানুষের জীবনে এমন কতগুলো অভিজ্ঞতার ব্যাপার রয়েছে, 
যেগুলো বিচারবুদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। সেগুলো হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। 
ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এ জাতীয় একটি অনুভূতির ব্যাপার । শিক্ষক ছাত্রকে আপন (হে গড়ে 
তোলেন । পিতা যেভাবে সন্তানকে আদরযত্রে বড় করে তোলেন, শিক্ষকও তদ্বপ একজন 
ছাত্রকে তার সকল উচ্ছ্বাস, টির নত দন 
ঘারকে শিক্ষকের পতি চিরকালই স্তর থাকতে হবে। 
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পরের দিত ও কত: ছাত্র শিক্ষকের পর্পরের দায়িত্ব ও কর্তব্য 
অনেক ৷ তন্মধ্যে নিম্নে কিছু আলোচিত 

ক. শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের কর্তব্য : শিক্ষকের প্রতি ছাট অনেক করল শিক্ষক 


১. শ্রদ্ধার সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ : ছাত্রের জীবন গঠনের জন্য শিক্ষকের ভূমিকাই 
সর্বপ্রধান। শিক্ষকের এ ঝণ কোনো, দিনটশোধ করা যাবে না। তাই ছাত্রকে অবশ্যই 
শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার সর্বোততমহি্ফাশ ঘটাতে হবে। কোনো অবস্থাতেই শিক্ষকের 
অন্তরে দুঃখকষ্ট দেয়া যাবে না, 

২. বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন : রী উচিত সদাসৰ্বদা শিক্ষকের সাথে নযভাবে কথাবার্তা 
বলা ও ব্যবহারে বিনয়ী হওয়া । কেননা শিক্ষকের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য 
অবশ্যই বিনয়ী হতে হুবে। অপরদিকে উদ্ধত আচরণের দরুন ছাত্র শিক্ষকের নিকট 
হতে শিক্ষালার্ভে বঞ্চিত হয়। তার জীবন গঠনে নেমে আসে বিপর্যয় । 

৩. নিয়মিত পাঠি'তৈরিকরণ : ছাত্রের উচিত নিয়মিতভাবে ক্লাসের পাঠগুলো তৈরি করা 
এবং অশিক্ষকের কাছে উপস্থাপন করা। রেননা আদর্শ ছাত্র হওয়ার জন্য নিয়মিত পাঠ 
অভ্যাস, অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া যে ছাত্র নিয়মিতভাবে পড়ালেখা করে না, শিক্ষক 
তাঁকে ুহ ও ভালোবাসা হতে দূরে রাখেন। 

৪. অশালীন আচরণ পরিহার : শিক্ষকের সাথে কথাবার্তা, চলাফেরা ও পাঠগ্রহণের সময় 
অশালীন ও গুদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ পরিহার করা। শিক্ষা মানুষকে সভ্যতা ও ভালো আচরণ 
শিক্ষা দেয়। পক্ষান্তরে অশালীন আচরণ অশিক্ষার নামান্তর । তাই ছাত্রকে অবশ্যই 
শিক্ষকের সাথে শালীন আচরণ করতে হবে। 

৫. ভদ্র ভাষায় কথোপকথন : শিক্ষকের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে ছাত্রের উচিত ভদ্র ও নম্র 
ভাষায় কথাবার্তা বলা। ছাত্রের লক্ষ্য রাখা-উচিত তার শৃব্দের, স্বর যেন কোনোভ্রাবেই 
শিক্ষকের স্বরকে অতিক্রম না করে। সর্বদা বিনয়ী ও ভদ্রভার্বে কথা বলতে 'হবে। 
ব্যবহারের প্রতিফলন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণের মধ্যে প্রচলন করার জন্য আল্লাহর 
নির্দেশ সংবলিত বাণীটি স্মিকপ- 
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৬. শিক্ষকের কাজে সহায়তা করা : ছাত্রের উচিত শিক্ষকের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা 

করা, যাকে খেদমাতুল উদ্তভাদ বলা হয়। এ ধরনের কাজে অনেক কল্যাণ নিহিত। 
তাছাড়া শিক্ষকের মন্ন্তষ্টির জন্য এ ধরনের ব্যবহার অপরিহার্য। 


২৩২ __ ৱাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৭. শিক্ষকের অবাধ্য না হওয়া : ছাত্রের কর্তব্য হচ্ছে আমরণ শিক্ষকের অনুগত থাকা এবং 

ও সঠিক কাজে তাঁর আনুগত্য পক্ষান্তরে অন্যায় কাজে তার নির্দেশ অমান্য 

করা। অনেক স্থানে শিক্ষককে উলুল আমর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে 
তাঁর নির্দেশ পালন করা আবশ্যক ৷ যেমন আল্লাহর বাগী- | 
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৮. সকল শিক্ষককে সমভাবে শ্রদ্ধা করা : শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের দায়িতবসমূহের মধ্যে 

অন্যতম কাজ হচ্ছে, সকল শিক্ষককে সমভাবে শ্রদ্ধা করা। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্ররা কিছু 

শিক্ষকের প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য অন্য শিক্ষককে গালমন্দ করে বা শ্রদ্ধা করে না । এটা 


১০. শিক্ষককে অতিমাত্রায় ভয় না করা : অনেক ক্ষেত্রে দেখা, যায়, ছাত্ররা শিক্ষককে 
এমনভাবে ভয় করে, যার ফলে ছাত্র ও পিক্ষকের/সম্পর্ বৃদ্ধি না হয়ে ড্রাস পেতে 
থাকে। সেক্ষেত্রে ছাত্রের উচিত ভদ্রতা বজায় রেখে তয় না করে পিতৃতুল্য মনে করা। 

খ. ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের দায়িতৃ : শিক্ষার্থীর যেয়নি শিক্ষকের প্রতি অনেক কর্তব্য রয়েছে 

তদ্রুপ শিক্ষকেরও শিক্ষার্থীর প্রতি কিছু দায়িত্ব রয়েছে। কেননা শিক্ষক হচ্ছেন আদর্শ। তিনি 

যা শিক্ষা দেবেন ছাত্ররা তাই গিখবে। নিয়ে ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের দায়িত্বসমূহ আলোচনা 
করা হলো। 

১. সঠিকভাবে জ্ঞানদান : শিক্ষকের উচিত শ্রেপিকক্ষে ছাত্রদের সঠিক জ্ঞানদান করা এবং 
সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রদান' করা৷ অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ ভুল তথ্য দিয়ে ছাত্রদের 
শিক্ষাদান করেন, যা শিক্ষকতা পেশাকে কলন্তিত করে এবং আদর্শ শিক্ষক হওয়ার দ্বার 
রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাইউশিক্ষকের উচিত সঠিকভাবে ছাত্রদের জ্ঞানদান করা । 


পাঠদান করা৷ পাঠদানের ক্ষেত্রে সহজ ভাষার সর্বোত্তম ব্যবহার, সঠিক উচ্চারণ ও 
নির্ভুল তথাত্রদান করা কর্তব্য । সেক্ষেত্রে কর্কশ ভাঘা বর্জনীয়। 
৩. পরিহার : আদর্শ শিক্ষককে অবশ্যই কঠোরতা বর্জন করতে হবে। পিতৃতে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং কঠোরতা ও নমনীয়তার মাঝে অবস্থান 
করতে হবে। 


৪. শ্রেহ ও মমতা প্রদর্শন : শিক্ষকের উচিত ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি ও স্থায়ীকল্পে প্রেহ 
ও মমতার বাঁধনে আবদ্ধ করা। এগুণে গুণান্বিত হলে শিক্ষার্থীরা কাছ থেকে 
পাঠগ্রহণে অধিকতর মনোযোগী ও আগ্রহী হবে। 

৫. সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা : শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের সম্পর্ক বৃদ্ধিতে এবং 
ভে পক ওযায হলত তা যে বয় শত ছে, ৬৮ তি যন যয 
রাখা । কেননা কোনো শিক্ষার্থীর প্রতি ভালোবাসা ও প্রেহ বেশি প্রদর্শন, অন্য রর 
মন খারাপ হওয়ার কারণ হতে পারে। 

৬. ছাত্রদের প্রতি ন্যায়বিচার করা : শিক্ষার্থীর মেধার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আবেগতাড়িত না 
হয়ে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুযায়ী মূল্যায়ন করা। এক্ষেত্রে জুলুম হতে 
অবশ্যই দূরে থাকতে হবে । শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীর প্রতি ইহসান করতে পারেন, 
কিন্তু সে ইহসান যদি অন্যের ক্ষতির কারণ হয় তবে তা জুলুমের নামান্তর । আর জুলুম 
হতে বেঁচে থাকতে হাদীসে কুদসীর ভাষ্য হলো- | 
৩৮ ০০5 ln ৬৬৫৪ ৩) Goalie ৪ 515 4035 as ৮5055 
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১০. পরোপ্‌কারে উদ্বুদ্ধ করা শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে পরোপকারে আত যোগ করা । 
তাই শিক্ষকের ছাত্রদেরকে পরোপকারে | করা। 

১১. জ্ঞানের ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা : শিক্ষকের উচি'5 ছ'ত্রদেরকে 

জ্ঞানের ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা । জ্ঞানয/দেশ' ও জাতির =:ল্যাণে উৎসর্গ 


করতে বলা । দেশ ও জাতির স্বার্থবিরোধী কাজে জ্ঞানের ব্যবহার হতে দিরত রাখতে 
নির্দেশ দেয়া । 

১২. নৈতিক শিক্ষাদান : লিক্ষকের উচিত ছা নৈতিক পিক্ষাদান কা বোন সময়ে 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় অভার, নৈতিক ৷ মানুষ হওয়ার 
জন্য নৈতিক শিক্ষার বিকল্প নেই । ক চট 

৮ উপস্থাপন : শিক্ষক ছাত্রদের কাছে আদর্শ বা নমুনা । 

যি আনন ই মু লনা নে তবে ছাত্ররা তার 
সহজেই গ্রহণ কররে'। 

বা ১৯১ ১০ উিনীতির তার মাঝে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক 

অন্যতম। এর পরিমাণু, নির্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার ছাত্র শিক্ষক স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য 

পালনে যত সচেতন (হবে, তাদের সম্পর্ক তত উন্নত হবে । সে সাথে জাতি দ্রুত উন্নতির 
চরম শিখরে পৌছে যারে। 


US 23 52350 ৩৮ Al ৬৯: (৭) nytt [] 
রঃ গে i এ ০0৮১1 ৩ 
u পা রীতি উন ৪৮৬৮০ 

আলেচনা কর। 


75536 219৮০ ৮5 ২5৮15 ১৮৭ 

অথবা, শ্রমিক এবং মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর। 
উত্প্র।॥ উপস্থাপনা : রাসূল (স) শ্রমিকদের প্রতি হদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করার নির্দেশ 
দিয়েছেন। ও ঢাকের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা তিনি অত্র লক্ষণ বলে ঘোষণা 
ক (স) নিজেও তাদের প্রতি হদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন। শ্রমিক ও 

হবে ভাইয়ের মতো । নিম্নে শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক ও অধিকারের বিষয়ে 
৬৯১ 
31550592355 ও এতো: 
শ্রমিক ও মালিক সম্পর্ক : শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে 
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 


২৩৪ (সাল জাহ" ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৮৮ 


পে ৩৪ এ 218 055. bod ই SAS 25245 965 
SILLS Ss 424০০ 45555 35:১5 
অর্থাৎ, তারা (অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তোমাদের 
অধীন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কোনো ভাইকে তার অধীন করে দিলে সে যা খাবে, তাকে 
তা থেকে খাওয়াবে এবং সে যা পরিধান করবে, তাকে তা থেকে পরিধান করতে দিবে । আর 
যে কাজ তার জন্য কষ্টকর ও সাধ্যাতীত, তা করার জন্য তাকে বাধ্য করবে না। আর সে 
কাজ যদি তার দ্বারাই সম্পন্ন করাতে হয়, নারে কাজে তাকে অবশ্যই নানার কুরবে। 
উপরিউক্ত হাদীস থেকে নিযনবর্ণিত মূলনীতিসমূহ প্রতীয়মান হয়- 

১. মুসলমান পরস্পর একে অন্যের ভাই। শ্রমিক হলে সেক্ষেত্রেও এ 
সুতরাং দু'সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ থাকে, মালিক /ও 
অনুরূপ সম্পর্ক থাকা বাঞ্চনীয় । bl 

২. খাওয়া পরা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন পূরণের মান মালিক ও সমর উভয়ের সমান হতে 
হবে মালিক বা খাবে ও লরবে, শ্রমিককেও তা থেকেঃখেতে ও পরতে দেবে অথবা 
অনুরূপ মানের ও অনুরূপ পরিমাণের অর্থ মজুরিশ্বরূপ প্রদান করবে। 

৩. সময় ও কাজ উভয় দিক দিয়েই যা সাধ্যার্তীত//এমন দায়িত্ব শ্রমিকের ওপর 
চাপানো যাবে না। বন কেহ লু তা ৰাধা 
করা যাবে না, যা করতে শ্রমিক অক্ষমঞ কন্ণুত সময় ও মজুরির বিষয়ে মালিক ও 
শ্রমিকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এবং মতবৈষ্যব পৃথিবীকে বিড়ম্বিত ও বিক্ষুব্ধ করে 
তুলেছে, সাকিন উপ সই 


৪. শ্রমিকের 'পন্ধে কষ্টকর. পা এমিকের। যারা সম্পর করাতে হলে রো 
অনুপাতে তাকে সাহায্য, করতে/হবে ৷ অধিক সময় প্রয়োজন হলে সেজন্য তাকে যথাযথ 
"_ বিনিময় দিতে হবে ) এমনকি অধিক মজুরির প্রয়োজন হলে তাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে 
প্রদান করতে হরে, 
কুরআন মাজীদেদু'সম্মানিত নবী হযরত শোয়াইব ও হযরত মুসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা 
করা হয়েছে শোয়াইব (আ) বলেছেন- 
(-৩১৯০| 5৯ 20 1 ১1৬৮১০৯৯০৬০ উন LN এ 
অর্থাৎ) আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে 
পাবে। 
এতেও শ্রমিক এবং মালিক সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। হযরত আনাস 
ইবনে মালেক (রা) দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত নবী করীম (স)-এর খেদমত করেছেন । কিন্তু 
এ দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তার নিকট কোনো কৈফিয়ত তলব করেননি এবং কোনো 
কাজের দরুন তাকে কখনো ভর্তসনাও করেননি । 
মোটকথা, শ্রমিক, ও মালিকের সম্পর্ক হবে ভাইয়ের মতো। শ্রমিক তার মালিক কর্তৃক 
পিন হল দমদম সর মিসর, 
দয়াবান ও 


Sous: 


মালিকের দায়িত ও কর্তব্য : শ্রমিক ও মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়টি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান পৃথিবীতে মালিক শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক ছাটাই ও আন্দোলন ইত্যাদি 
অনভিপ্রেত অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে এবং অবস্থা দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এসব 
বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য সুস্পষ্ট । যেমন- 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৩৫ 


১. 


০০ 


৮১৬১ দক ও বলত ফণা নিক মালিকের প্রধান কর্তব্য হলো কর্মক্ষম, সুদক্ষ, 

শক্তিমান এবং আমানতদার ও বিশৃত্ত ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদেরকে কাজে নিয়োজিত করা। 
কর্মদক্ষতা ও আমানতদারিতা এ দু'গুণ ব্যতীত কোনো কাজে বা শিল্পে সফলতা অর্জন 
সম্ভব নয়। 
কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন- £9 &১৪)। 53515:4 ১০ 5550) 
অর্থাৎ, তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশৃল্ত। 
সময় ও মজুরি নির্ধারণ : মালিকের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে, সময় ও মজুরি নির্ধারণ করে 
শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা ৷ অন্যথা শ্রমিক এবং মালিকের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয় 
এবং এতে উৎপাদন বিম্িত হয়। সমর ও মজুরি নির্ধারণ ব্যতীত জিকটনিয়োগদান 
শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ । হাদীসে বর্ণিত রয়েছে- 

43511555455 99595858847 5:55 
অর্থাৎ, মজুরের ম্ুরি নির্ারণ না করে তাকে কাজে নিয়তে রাসূলু্লাহ (স) 
১০ মজুরি প্রত্যেক শ্রমিকের 
হলো, যাতম 

৬০১৯৬১৭৮৯৭০ শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরি দিতে 
হবে, যেন সে এর ছারা তার ন্যায়ানুগ ও স্থাভারিক্‌ চাহিদা মেটাতে পারে। 
. কাজের চাহিদা আলোচনাকরণ : মালিকংশ্রমিক থেকে কী ধরনের কাজ নিতে চায় 
তাও পূর্বে আলোচনা করে নেয়া মালিকের) কর্তর্য। কোনো শ্রমিককে এক কাজের জন্য 
রে রা 


৮0 ৬৫৫৬৮৮৯২1৮৯ 
কোনোরকম পরল কা তাস) কর মি সে পট 
ঘোষণা করেছেন- G92 ৩,১৫0 3:5 45১15৯911০৭ 
অর্থাৎ, শ্রমিকের শীয়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও ৷ 
অপর এক হাদীসে আছে, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা 
তিন, ঝুঁকির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ উত্থাপন করবেন। তার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্ত 
হচ্ছে৫১৯] 4৮50515৮১১5: Gia GAEL YDS 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কাউকে মজুর হিসেবে খাটিয়ে এবং তার দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করা 
সত্ত্বেও তাকে মজুরি প্রদান করে না। 
রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন-₹1%2 ১211 ৮5 
অর্থাৎ, শ্রমিকের পারিশ্রমিক ও ঝণ পরিশোধ নিয়ে ধনী ব্যক্তিদের টালবাহানা 
করা জুলুম। 


. শ্রমিকের মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তাদান : শিক্ষা, স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও বাসস্থান 


ইত্যাদি শ্রমিকদেরও মৌলিক অধিকার । এ অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা মালিক বা 
সরকার পক্ষের ওপর অপরিহার্য কর্তব্য । ইসলাম শ্রমিকদের স্বা্থ্যরক্ষার তাগিদ 
করেছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ইবনে হাযম (র) বলেন, মালিকের জন্য উচিত শ্রমিকের 
কাছ থেকে এতটুকু কাজ নেয়া, যতটুকু সে অনায়াসে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে এবং তার 
সামর্ঘ্যে কুলায়। এমন কিছু তার দ্বারা করাতে পারবে নাঃ যার ফলে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে 
ৰাস্থাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়। 

নবী করীম (স) নিজে ভৃত্য ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কেউ 
রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিলার বাবস্থা রতেন। বর ওর রো) কর্মচারীর 
সেবা-শুশ্রাধা ও চিকিৎসা হচ্ছে কিনা এর খোজখবর নিতেন। কেউ এ পালনে 
অবহেলা করলে তাকে পদচ্যুত করতেন । 
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শ্রমিকের দায়িত ও কর্তব্য : ইসলাম যেমনিতাবে মালিকদের ওপর বিভিন্ন দায়িত্বকর্তব্য ও 
বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, তেমনিভাবে শ্রমিক ও মন্জুরদের ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য 
আরোপ করেছে। 


ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিক নিজের ওপর মালিকের কাজের দায়িত্ব নিয়ে এমন এক 
নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, এরপর সে এ কাজ শুধু পেটের জন্য করে না; বরং কাজ 
করবে আখেয়াতের, সফলতার আশায় । কেননা চুক্তি পূর্ণ করার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে 
বর্ণিত হয়েছে- J; 1১5 55 Lal hl dl gf 

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করবে । প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। 


বিশৃস্ততার সাথে সম্পাদন করা ৷ কুরআন মাজীদে আরো বর্ণিত হয়েছে 

Si bp ৩৩ক৬০৯%০ 
অর্থাৎ, মজুর হিসেবে সে ব্যক্তি উত্তম হবে, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত । এ 
মজুর বা শ্রমিক দায়িতৃগ্রহণের পর কাজে কোনোরূপ গাফিলতি করতে পারবে না। ইসলামের 
দৃষ্টিতে এটা এক মারাত্মক অপরাধ । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
32815 Sl 55 lt ৮5 এজ 0 ৯০ SHALLY 9 
অর্থাৎ, মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকদের নিকট: থেকে মেপে 
নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথরা ওজন করে দেয়, 
তখন কম দেয়। টি 


SSS 13591 ০১ AAD ০4০৩ 94157551051 CW) 02] £ 
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ঘর প্রশ্ন : ৬৭ ৷ শ্রম বলতে কী বোঝ? ইসলামে শ্রম কত প্রকার ও কী কী? ইসলামের 

দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা বর্ণনা কর। nS 

উত্তল্র।। উপস্থাপনা : শ্রমই হলো সকল উন্নয়ন ও উৎপাদনের চাবিকাঠি যে জাতি যতো 

বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি ততো বেশি উন্নত। শ্রম আল্লাহপ্রদত্ত মানবজাতির জন্য এক অমূল্য 

শক্তি ও সম্পদ ৷ কিন্তু পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্ঘব্যবস্থায় শ্রমের বিভিন্নতাকে 

বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টিতে কোনো শ্রম অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আবার 

কোনো কোনো শ্রম অতান্ত অমর্ধাদাকর | সেখানে অর্ছের মানদপ্রের ওপর ভিত্তি করে 

সনাজব(বদ্া গড়ে উঠেছে । কিন্তু ইসলামে শ্রম অমধাদাকর নয়; বরং মধাদার বিষয়! 

2 yaaa ce ভি টু 

শ্রম পরিচিতি : শ্রমের আভিধানিক অর্থ হলো মেহনত, পরিশ্রম, খাটুলি হত্যাদি। আর 

অর্থনীতির পরিভাষায়, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উৎপাদনকার্ধে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও 


২৩৮ (রোল জাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


মানসিক সকল প্রকার কর্মপ্রচেষ্টাকে শ্রম বলে। সুতরাং অর্থনীতির ভাষায় অর্থোপার্জনের 
উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো প্রচেষ্টাকেই শ্রম বলা যাবে না৷ যেমন সন্তানদের লালনপালনের জন্য 


পিতামাতার পরিশ্রম ও কষ্টকে শ্রম বলা যায় না। 

অধ্যাপক মার্শাল-এর ভাষায়, Any exertion of mind or body undergone partly or 
wholly with a view to some good other than the pleasure derived directly from 
the work, is called labour. অথাৎ মানসিক যে কোনো প্রকার আংশিক 


অথবা সম্পূর্ণ পরিশ্রম যা আনন্দ ছাড়া অন্য কোনো ধরনের উপকার সরাসরি পাওয়ার 
উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে শ্রম বলে। 

ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায়, মানবতার কল্যাণ, নৈতিক উন্নয়ন, সেবা:ওউৎপাদনে 
নিয়োজিত সকল কায়িক ও মানসিক শক্তিকে শ্রম বলে। বাহ্যত শ্রম উৎপাদন করার্ষে ব্যবহার 
হোক কিংবা পারিশ্রমিক না থাকুক অথবা সে পারিশ্রমিক নগদ অর্থ রে কিংবা অন্য কিছু 
TERE | © 
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ইসলামে শ্রমের শ্রেণিবিভাগ : ইলমের দৃষ্টিতে রি বথা-ক. শারীরিক বা 

কায়িক শ্রম, খ. শৈল্পিক শ্রম, গ. বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম । (7 

ক. শারীরিক বা কায়িক শ্রম : কায়িক শ্রম হলো মানুষের পুঁজিবিহীন জীবিকা অর্জনের 
আসল মাধ্যম। এ পসদে রাসূল পি তবু উদাহরণ সব করীম সে) 
নিজের শ্রমজীবনের কথা বলতে গিয়ে একদিন বলেছিলেন, দুনিয়াতে আল্লাহ এমন 
কোনো নবী পাঠাননি যিনি বকরি চরানন্লি। তখন সাহাবায়ে কেরাম বিশ্মিত হয়ে জিজ্ঞেস 
করলেন, হুজুর! আপনিও? নবী,করীম (স) জবাবে বললেন, হ্যা, আমি দু'কিরাত 
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মন্ধার্বাসীর বকরি চরিয়েছি। 

খ. শৈল্পিক শ্রম : শৈল্পিক শ্রম বলতে বোঝায়, যে কাজে শিল্প ও কৌশল বিদ্যাকে অধিক 
পরিমাণে খাটানো হয় যেঁমন- অঙ্কন, হস্তশিল্প, স্থাপনা ইত্যাদি কার্যে শৈল্পিক শ্রমের 
ব্যবহার হয়ে থারে ॥ & 

গ. বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রী: বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম বলতে এ সকল পুঁজিহীন শ্রমকে বোঝায়, যেগুলোতে 

ফিরা নিরিহ টক ডাক্তারি, আইনপেশা 


5৫৯ ,১-৯১ 3441 Ads: 
ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিকের মদ: মানবরচিত বিভিন্ন মতবাদ শ্রমিকদেরকে সকল 
প্রকার 


এদেরকে দিয়েছে ধোকা, করেছে অধিকার থেকে বঞ্চিত। ইসলাম তার প্রথম যুগের 
ইতিহাসে কার্যকরভাবে তা প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে দিয়েছে। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা 
কন জু 
নিয়োগকর্তার সৌহার্দমূলক পারস্পরিক সম্পর্ক : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ 
১৯১১৬ হিসেবে শ্রমজীবীদের সকল সমস্যারই সার্বিক ও সমাধানের 
দিকনির্দেশ করেছে। আল্লাহর বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও নবী করীম (স) আদর্শের 
আশ্রয়ে ইসলাম চায় এমন এক সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে, যেখানে শ্রমিক ও 
নিয়োগকর্তার সৌহার্দমূলক পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এমন একু বিধানের প্রচলন 
করতে, যেখানে শোষণ নেই, নিপীড়ন নেই, সর্বোপরি-নেই দুর্বলকে পিষে খতম করার 
জঘন্যতম প্রবণতা । সর্বহারাদের কাতর আর্তনাদে,আরাশ সেখানে ভারাক্রান্ত হয়-না, 
সেখানে স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দে বয়ে চলে জীবন প্রবাহ, চোখ প্রোজ্বল হয়ে ওঠে 
এক নতুন সূর্যের ইঙ্গিতে ৷ 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৩৯ 


২. 


মানুষ মাত্রই শ্রমনির্ভর : পরিচালরবিহীন ইন্লিন পরিচালনার কথা যেমন ও “খনা করা 
যায় না; তেমনি শ্রম বিবর্জিত মানবজীবনের কথাও ভাবা যায় না। আল্লাহর ভাষা» 
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অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি। 


. ন্যায়নীতির ভিত্তিতে মর্যাদা : ইসলাম মানুষকে মর্যাদা প্রদান করে ন্যায়নীতির 


ভিত্তিতে ৷ এখানে মর্ধাদালাভের জন্য ধনাঢ্য কিংবা বিশেষ কোনো বিত্ত শর্ত নয়। 
ইরা রাগ রর তিনিই হবেন সম্মানী ৷ 


না ১১৬১৮৮৫৭ শ্রেষ্ঠতম : এক গালের উরে রাহি] নিজের প্রমলত নাসিকে 
কাজ 


হিসেবে উল্লেখ করে বলেন- 
-১505 ৮০ ৮৪৩৪ - 850 ৮:৫ ৬0108 50 
১ ২৬, জি কাছে জিন হা ভি কিরন ধরনের 


(দে হল বর 
33 10 5১০ 06 oss ILE ১৮ I fe AS bts ss 6, 
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অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের ওপর জীবিকানিরা বর , তার চেয়ে উত্তম আহার আর 
কেউ করে না। জেনে রাখ, আল্লাহর নবী, দাউদ (আ) নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জনে 
জীবিকা চালাতেন। 
রাসূল (স) শ্রমের মর্যাদায় বলেন- 4 
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৬ -১৫১০ ৬৪ ০৪৮৬ 
অর্থাৎ, নিজের রমলব্ধ উপার্ন উপেক্ষা উত্তম উপার্জন নেই ।' 


= গদি সরা ফেলা : আমরা জানি, নবী ও রাসূল যারা আল্লাহর প্রেরিত 


টা, দিকে উৎসাহিত করেছে, একে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছে, ঠিক তেমনি 
বীজ ৷ বেকার থাকা ইসলাম কোনোক্রমেই সমর্থন করে না। 


* ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়া ঘৃণ্য কাজ : কোনো রকমের উপার্জন না করে ভিক্ষাবৃত্তিতে 


লিপ্ত হওয়াকে মহানবী (স) এতো বেশি ঘৃণা করতেন যে, তিনি বলতেন- 
2215 20 ১5 (০ NIL SL AEG Ls 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, লে কোমোদিন ভি বাবে মা) 

তার জান্নাতলাভের দায়িত্ব আমি নিলাম। 

তিন্নি আরো বলেন- 


MDG ৩ ৩১ LUD 02 Sb SS et 054 1281 0621 (2 


৯1২০১ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে সে আল্লাহর সাথে এ রকম অবদ্থায় সাক্ষাৎ 
করবে ফে, তার চেহারায়. এক টুকরো মাংসও থাকবে না। 


উপসংহার : নরী করীম" (স)-এর 'জীবিক্র 'উপদেশ শ্রমের. প্রতি উৎদাহবঙ্জক, - ণীগুলো 
সাহাবায়ে কেরামের জীবনে. এতে গভীর" প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে, তারা নীচ হতে নীচু 
কাজকেও কোনো দিন ঘৃণার চোখে দেখেননি। রাসূল (স)-এর. উপরিউক্ত মহিমান্বিত 
বাণীসমূহ হতে ইসলামে শ্রমের উচ্চ মর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 


২৪০ __. বাল জা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৯. পর্দা 
স্বরূপ, হুকুম, গুরুত, উপকারিতা 
2৮১0505৯৮04 pi ৫০ ৮6 55 ও ০৫৪]: CW 044 ভর 
জ প্রশ্ন: ৬৮ ৷ ০৩৯] কী? ০4৯]-এর সামাজিক গুরুত আলোচনা কর। 
a ফা, প. ২০১১, '১৪| 
AG ola LALA TLL A LAG Ga Lg Toll gh ও খা 
অথবা, পর্দা কী? ইসলামে এর স্বরূপ কী? পর্দার গুরুতু ও এর উপকারিতা বর্ণমাক্রয 


উদ উপমা আনা পদ কল্যাণকর এমা পর্ণ জীব্দবিধান্ললামোর এক 


পর্দাকে ফরয করে দিয়েছেন। 

৩৮০৯) ০৪১৯৫: 

৬৯-এয পরিচয় : ০+ -এর পরিচয় নিমন্ূপ-: 

আভিধানিক অর্থ : ০৫ একটি পারিতাধিক, শব্দ । এটি বাবে ;-এ;-এর মাসগায়। যা 
৯৮ মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত । জিনসে ১১৯-০; শব্দটির অর্থ হলো- 

১, পর্দা, ২, আবরণ ৩. আচ্ছাদন, 8,/ঘামটা, ৫. অন্তরায়, ৬. আড়াল, ৭. লজ্জাশয়মূ। ৮. 
লুকিয়ে রাখা, ৯. বোরকা ইত্যালি। জাধারণ অর্থে পর্দা বলতে নারী ও পুরুষের বিশেষ 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ঢেকে রাখা বা আবৃত করাকে লোঝায়। ! 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় অশ্লীলতা ও ব্যতিচার নিরসনের লক্ষ্যে নারীপুরন্ষ 
উভয়ের নিজ নিষ্জ রূপলাব্গ ও সৌন্দর্যকে একে অপরের নিকট হতে আড়াল রাখায় জন্য থে 
বিশৈষ বানস্' ইসলাম প্রণয়ন কয়েছে তাকে হিজাব বা পর্দা বলা হয়। 


এক কথায়, ইসলামের বিধান অনুযায়ী নারীপুরল্ঘ প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত অঙ্গপ্রত] সমূহ 
ঢেকে রাখার মামই হিজ্ঞাব বা পর্দা। ০ 


পর্দা সম্পর্কে কুয়আমের নির্দেশ : পর্দা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা হলো- 
Sl BL SG ০% ৮৮৮0 665 ৮৯5 26 25544 4) 9৮3 7 
545 00১১৮ ৪। 
ILS HEIL FT 44১৮৮ 015 bn ৮১155155 MAMALL jc. 
31750150155 AD 185553515 UGH ALES 3 1344) S33 UY 1 
SES HELIS OU এ 
21০91) ৮ Us: 
পর্দায় স্বরূপ : পর্দাপ্রথা ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ।.ইস্লামে এয় 
তাৎপর্য অপরিসীম । নিয়ে পর্দায় দ্বীপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো । 
ক, খরোয়া জীবনে পর্দা : সাধারণত নারীদের দৈনন্দিন জীবনে আবাসন্থল হলো নিষ্ঞা নিষ্ঠা 
বাসগৃহ । মূলত বাসগৃছে অবস্থানই নারীদের প্রকৃত শোভা । তাইতো মহাগ্রহ আল কুরআনে 
লাখ কৰা হয়েছে ০154451৯016 ৮৯355 35585354805 77 
ঘরের জরে দারীগণ স্বামী, পিতা: পরত উরস ত কেদে; সহোদর তাই প্রমুখের সাথে 
দেখা দিতে পারবে। এছাড়া অন্যদের সাগে' বিল প্রয়োজনে কন্সিনকালেও্ড দেখা দিতে 
পারবে মা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৪১ 


540 ১৮31 88935455055541 01৮95221৮55 92 Nj 

lb 
ঘরোয়া পরিবেশে নারীদেরকে আকর্ষণীয় অঙগপ্রত্যঙ্গ যেমন স্তনযুগল, বাহু, পেশী, পৃষ্ঠদেশ, 
, উয়ল্ত্ত, নিতন্বদেশ ইত্যাদি টিলাঢালা বন্ত্রাহৃত রাখতে হবে; যাতে ভাবাবেগ তাড়িত 
আপনজনের মনে কোনো ছাপ না পড়ে। একান্ত অবস্থানে নারীর জন্য ঘরোয়া পরিবেশে 
প্রয়োজনে কোনো কোনো অঙ্গ অনাবৃত করার অনুমতি আছে। এজন্যই একান্ত অবস্থান ক্ষেত্রে 
পুত্রের জন্যও মায়ের গৃহে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, জনৈক 
যুবক বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে ১15134] ব্যতীত মায়ের ঘরে প্রবেশের॥ওপর জিদ 
ধরলে রাসূল (স) তাকে ক্রোধস্বরে বললেন- {0554 51535 টা /৯ঠাজর্থাৎ। তুমি কি 
তোমায় মাকে উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে? 


রাখতে হবে । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাগী- 
৮০০৪৩ ৮১১৪ le /9543584 8515 00৮ 8 Sl ৩৪০ 5 
8385 BALD ৮ UD SAR US yt 
CN ০39 ৮454106৩৯৫৪ ১$ 7 
২. সর্ধাঙ্গ ঢেকে যেয় হওয়া (যারে বের হওয়ায় সময় মেয়েদেরকে সর্বাঙ্গ ঢেকে ধের হতে 
ছবে। তবে হাত ও পা খোলা রাখার অনুমতি আছে । যেমন সুরা আহযাবে বলা ছয়েছে- 
885 babel HY baba Less 4305 45184 ১1445 
৩, সৌন্দর্য গোপন'্মীখা,: নাহীগণ ঘরের যাইয়ে চলার সময় তাদের রূপ লাবগ্য ও সৌন্দর্য 
গোপন রাখতে হবে। যেমন মহান আল্লাহর যাণী- 
UU Hh ও 41৮84) HAHN 
অর্থাৎ; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না কয়ে। 
ইরাদ AOE CTT ETE OTN ক্র wr গল 
গ্ত করাতে চক্ষুদৃষ্টির ভুমিকা সর্বাগ্রে । তাই তো সমাজকে কলুষমুক্ত রাখার মহান 
লক পচা জারী রো রি রাখায় সাগর দীপ উল লখি 


11০৬৮ 3১৮৮০ ০2৮54 5 


জজ সে পম রহ রার্ক্রার। 
গুরুত : পর্দাব্যবথা ইসলামের সার্বক্ষণিক অপরিহার্য বিষয় ৷ পর্দায় ' 
হচ্ছে, অধাধ মেলামেশা করবে না; বরং নিঞ্জ নিজ ক্ষেত্রে তারা [ 


পরপুরুষেয় সংস্পর্শ থেকে নারী এবং পরনারীর সংস্পর্শ থেকে পুরুষ দূরে থাকবে। ফারণ 
নারীপুরুথকে এমম বিপরীত উপালাম লিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা উভয়কে একে অপরের 
প্রতি আকর্ষণ করে, পায়প্পরিক স্বাতাবিক ধৌনবোধ জাগ্রত করে এবং শেষ পর্যন্ত অশ্রীলতা ও 
ব্যভিচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তাই ব্যতির্চার ও অমাচারের পথ বন্ধ করার জনা এবং ত! 
কঠোরভাবে খ্রতিরোধকষ্টে ইসলাম পর্দাবাব্ছা অপরিহার্য. ফাঁরে' দিয়াছে 1, পর্দাব্যবস্থা না 
থাকলে অবাধ চলাফেরা মেলামেশার ফলে মাযীপুরুষ তাদের মধ্যকার সহজাত প্রবৃত্তির 
তাড়নায় অথবা শয়তানের প্রয়োচনায় ইতর প্রাণীর ন্যায় যেখানে সেখানে বাতিচারে লিপ্ত হয়ে 


২৪২ ___ নাল আন্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: তৃতীয় বর্ষ ৮ 
পড়ত, সমাজসভ্যতা ও সামাজিক পবিত্রতা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ত, আর মানবসমাজ 


£ পর্দা মহান আল্লাহ প্রদত্ত এমন এক বিধান, যার/মাধ্যমে অতি 
সহজেই নারী জাতির ৯ন্ত্রম রক্ষা পায়। অবাধ মেলামেশায় পারস্পরিক আকর্ষণের মাধ্যমে যে 
সকল সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, পর্দা তা থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে রক্ষা করে। 
সুতরাং পর্দা ফরয হওয়ার কতিপয় উপকারিতা নিম্নকূপ- 
+ পর্দা যৌনতা, অশ্লীলতা ও পাপাচারিতার পথ রুদ্ধ করে। 
* সমাজকে করে। 
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34165 ১0381 ২১০৩ BH টস: ০১28365 
হন ৯ ॥॥ ০১> কাকে বলে? ইসলামে হিজাব এর স্বরূপ, হুকুম, গুরুত ও 
মতা কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা কর। _ 


টিতে 828, ১৯৫২৫ ০৯ ০৫ ৫০0৯5 LG: (14) 065. 


১০২৫১৪১৯৩০8 সুখী এবং 
১৮০০০৪৮০৮৯৭ 
৩ ৮০৮৯) 2৮১৯ 
৮৮৯৯-এর পরিচয় : ০৮১৯-এর পরিচয় নিম্নরূপ 
আভিধানিক অর্থ : => একটি পারিভাষিক শব্দ। এটি বাবে +:-+-এর মাসদার | যা 


53875557705 
লুকিয়ে রাখা, বোরকা “ইত্যাদি । "সাধারণ অর্থে পর্দা বলতে নারী ও পুরুষের বিশেষ 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ঢেকে রাখা বা আবৃত করাকে বোঝায়। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৪৩ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে নারীপুরুষ 

4074:১৯০5৮17৮ 

নরেন বাকা 

এক কথায় ইসলামের ( নুরের নিপল প্রত্যেকের জন ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ 

ঢেকে রাখার নামই হিজাব বা 

পর্দা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ : রদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা হলো- 
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ইসলামে পর্দার স্বরূপ : পর্দাপ্রথা ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্টয়তা। ইসলামে এর 

তাৎপর্য অপরিসীম। নিম্নে পর্দার স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো- 

ক. ঘরোয়া জীবনে পর্দা : সাধারণত নারীদের দৈনন্দিন/জীবনে আবাসস্থল হলো নিজ নিজ 

বাসগৃহ ৷ মূলত বাসগৃহে জবাই নারীদের প্রকৃত শোভা ডীইতো, হাথ আল কুরআনে 

উল্লেখ করা হয়েছে 39 AALS 045০5805১১5 845514৩5538 

ঘরের অভ্যন্তরে নারীগণ স্বামী, পিতা, শৃশুর, ভীত ছেলে, সহোদর ভাই প্রমুখের সাথে 

দেখা দিতে পারবে। এছাড়া অন্যদের সাথে-রিনা প্রয়োজনে কন্মিনকালেও দেখা দিতে 

পারবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন 

sf ৬৮৫০এডি ১১1১4 PRIEST এ) 4553) ১২০১২ NG 
গিরি 4 তি 

ঘরোয়া পরিবেশে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন ভ্তনযুগল, বাহু, ৫ 

উরুল্তন্, নিতম্বদেশ ইত্যাদি -টিলাঢালা বস্ত্রাবৃত রাখতে হবে; যাতে ভাবাবেগ তাড়িত 


“4 


যুবরুঃবিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে $1৪5. ব্যতীত মায়ের ঘরে প্রবেশের ওপর 
জিদ ধরলে রাসূল (স) তাকে ক্রোধস্বরে বললেন- £52 এ 635 ঢা ৪৯ অর্থাৎ, 
বা Ele tL 

খ. ঘরের বাইরে ঘরে অবস্থানকালে পর্দা করা যেমন ফরয, তেমনি ঘরের বাইরেও 

পর্দা করা ফরয ৷ ঘরের বাইরে পর্দা করার কতিপয় পন্থা রয়েছে। যেমন- 

১. শালীনতা বজায় রেখে চলা : ইসলাম বিশেষ প্রয়োজনে নারীদের বাইরে যাওয়ার 
অনুমতি দিয়েছে। তবে জাহেলী যুগের নারীদের মতো কিংবা পাশ্চাত্য নারীদের ন্যায় 
উলঙ্গভাবে চলাফেরা করতে পারবে না । এ ব্যাপারে ইসলাম কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ 
করেছে এবং শান্তির বিধান রেখেছে তাই বাইরে চলাফেরার ক্ষেত্রে শালীনতা বজায় 
রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

৮০45 ০৮৬৩ হি 934 0551 LEME 009৮ 5৪ | ও ০ ১ 
2 3s Hdd hs LO 35 GUS Syl) 
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২. সর্বাঙ্গ ঢেকে বের হওয়া : বাইরে বের হওয়ার সময় মেয়েদেরকে সর্বাঙ্গ টেকে বের হতে 

হবে। তবে হাত ও পা খোলা রাখার অনুমতি আছে! যেমন সূরা আহযাবে বলা হয়েছে- 


SEBS ba 55215 92354 Sal এড UAB BH bi MC 


২৪৪ ৬ জান ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ: তৃতীয় বর্ষ ৬৫ 
৩. সৌন্দর্য গোপন রাখা : নারীগণ ঘরের বাইরে চলার সময় তাদের রূপলাবপ্য ও সৌন্দর্য 
গোপন রাখতে হবে । যেমন মহান আল্লাহর বাগী- 
| খা 5555 5 ২152) 912 ২ 
অর্থাৎ, তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ লা করে। 


২. পর্দা লঙ্মনকারী ফাসেকের অন্তর্ভুক্ত হবে। 

৩. পর্দা লঙ্জনকারীর ২16+ নষ্ট ছয়ে হাবে। কারগ পর্দা লজ্জান”করা কবীরা গনাহ। এজন্য পর্দা 
লঙ্ঘনকারী ১১:41 +5454 তথা কৰীরা গুনাছে লিপ্ত বিধায় ভার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। 

৪. এ বিধান নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য ৷ এ প্রসঙ্গে মহান জাল্লাহর নির্দেশ- 
১৪ 983০ SSL ৬৬ 090908200৮৬ JULY HF 57 
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পর্দার ও : পর্দাব্যবন্থা ইসলামের সার্বক্ষণিক অপরিহার্য বিষয়। পর্দার 
পাস রা লারা পরার 
থাকৰে। পরপুরুষের সংস্পর্শ থেকে নারী এবং পরনারীর সংস্পর্শ থেকে পুরুষ দূরে থাকবে । 
কারগ এমন বিপরীত উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা একে 
অপরের প্রতি জ্বাকর্ষণ করে, পারস্পরিক স্বাভাবিক জাগ্রত করে এবং শেঘ পর্যন্ত 
অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করে। তাই ব্যভিচার ও অনাচারের পথ বন্ধ করার জন্য 


পর্দাব্াবস্থা না অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশার ফলে নারীপুরুঘ তাদের মধ্যকার 
ধীর ৯০০৯২৮৮35১০ 
ব্যডিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ত, সমাজসভ্যতা ও সামাজিক পবিত্রতা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ত, 
আর মানৰসমাজ ধ্বংস হয়ে যেত। নারীপুরুষের ইজ্জত আক্র ও মানসম্মান রক্ষা এবং 
সামাজিক শান্তি ও পৃতপৰিত্র নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য ইসলামে পর্দাব্যবস্থার গুরুত্ব ও 
তাৎপর্য অনস্বীকার্য । 

নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা মানবসত্যতার পরিপন্থী ৷ জাহেলী যুগে এ পর্দাপ্রথা না থাকার 
কারণে নারীরা ছিল নিগৃহীত, নির্যাতিত এবং পুরুষের ভোগের সামগ্রী । ইসলাম পর্দাব্যবন্থা 
চালু করে নারীজাতিকে সম্মান দিয়েছে এবং অনাচার ল্যভিচার থেকে নিরাপদ রেখেছে । 
আর সমাজসভাতাকে করে তুলেছে পৃতপধিত্র । কাজেই পদাব্যবস্থা মানবমানবীর জন্য 
অপরিহার্য বিষয় । 

ডপসহায় '; সমাজকে অন্যাম় অনাচার হতে শিষলুষধ রাণতে. পলা ইসলাম প্রবতিত এক 
পরীক্ষিত 'বারস্থা ৷ ইলা 'পদাপ্রখার- গুরুত্ব অপরিসীঘ ৷ কেননা. পর্দা. 'ম্রাম্/মেই 
নারীজীবনের নিরাপত্তা ও সৃখশান্তি নিশ্চিত হয় ৷ সুতরাং নিন্দুকের মুখে হাই দিয়ে পদাব/বস্থ! 
সণৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সুখী, দুন্দর, পরিচ্ছ$া ও নিক্কলুষ সমাজ ঠ% কমা সম্ভব । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৪৫ 


১০ ১: SEI 9১5 SMG সিএ] ৪555 5 20০) 05০ ভর 
43550 ০৩৮০০ ০০ ৬৫ 05 ০৯১ LL ভা ৩ ৫৮০ % ০৯১5 Li 
0531 65 
প্রশ্ন : ৭০11 হিজাব অর্থ কী? হিজাব ও সতরের মধ্যে পার্থক্য কী? হিজাব ফরয নাকি সতর 
ফরয? এটি কোন বছর এবং কেন ফরয হয়েছিল? দলীলসহ কুরআনের আলোকে বর্ণনা দাও। 
উত্তর ।। উপস্থাপনা : আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণকর একমাত্র জীবনবিধান ইসলামের এক 
গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো ০৮৯ তথা পর্দাব্যবন্থা। সতীত্ব ও মর্যাদা সংরক্ষণে 
হিজাব তথা পর্দাব্যবস্থার বিকল্প নেই। তাইতো সামাজিক অন্যায় ও ব্যভিচার হতে মুক্তি 


৩৮০৯৭ ৮১৯৫: CL 

+22-এর পরিচয় : ০2 -এর পরিচয় নিয়রপ- ৯ ০ 

আভিধানিক অর্থ : (৯ একটি পারিভাষিক শন এটি বাবে $-5-এর মাসদার । যা 

৮৯৯ মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত । জিনসে ₹১৯:০$্রন্টির অর্থ হলো- 

১. পর্দা, ২. আবরণ, ৩. আচ্ছাদন, ৪. ঘোগ্নটা ,)৫. অন্তরায়, ৬. আড়াল, ৭. লঙ্জাশরম, 

৮, লুকিয়ে রাখা, ৯. বোরকা ইত্যাদি ।/সাধারণ অর্থে পর্দা বলতে নারী ও পুরুষের বিশেষ 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঢেকে রাখা বা আবৃত করাকে বোঝায়। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তেরগ্রারিভাষায় অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে নারীপুরুষ 

উভয়ই তাদের নিজ নিজ রূপরারণ্ঢও সৌন্দর্যকে একে অপরের নিকট হতে আড়াল রাখার 

জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা ইসলাম প্রণয়ন করেছে তাকে হিজাব বা পর্দা বলা হয়। 

এক কথায়, ইসলামের(বিধান্র অনুযায়ী নারীপুরুত প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ 

ঢেকে রাখার নামই হিজাব/বা পর্দা। 

৩১১৩ ১৯০ 522 955] 

হিজাব ও.সতরের পার্থক্য : ০৮৯ এবং ১১, দুটি শব্দই আরবি । এদের মাঝে 

কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১৬ আভিধানিক পার্থক্য : ০৯ শব্দটি বাবে /:---এর মাসদার । এটি ১ মাদ্দাহ 
থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো- পর্দা, আবরণ, অন্তরায়, আড়াল, বোরকা ইত্যাদি । 
আর ১১, শব্দটিও বাবে 5:-:-এর মাসদার। এর অর্থ হলো- গোপন করা, ঢেকে 
রাখা, লুকিয়ে রাখা, আচ্ছাদিত করা ইত্যাদি। 

২. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় অশ্লীলতা ও ব্যভিচার রোধকল্লে শরীয়ত 
নারীজাতিকে গায়রে মুহাররাম ব্যক্তি হতে নিজের রূপলাবণ্য ও সৌন্দর্যকে গোপন 
করার জন্য যে বিধিবদ্ধ নিয়ম পালনের আদেশদান করেছে, সে মতে নারীজাতি তার 
রূপলাবণ্য ও সৌন্দর্যকে গায়রে মুহাররাম হতে লুকিয়ে রাখা এবং তাদের সাথে অবাধ 
মেলামেশা পরিহার করে চলাকে ০12 বলা হয়। 
পক্ষান্তরে নারী ও পুরুষের শরীরের যে অংশ ঢেকে রাখার আদেশ শরীয়ত কর্তৃক প্রদত্ত 
তাকে ১১.., বলা হয়। 

৩. অন্যান্য পার্থক্য : র্‌ 
ক. সতর ঢাকা চিরন্তন ফরয -আর .পর্দয ফরয, হয়েছে পঞ্চম হিজরীতে । 

খ. সতর ঢাকা নারী ও পুরুথ ' উততয়ের ওপর ফরয। আর পর্দা কেবল নারীদের 
ওপর ফরয 


॥& ফাধিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) ৯ ১০ 


২৪৬ (নাল ভ্রাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


গ. সতর ঢাকা প্রকাশ্যে ও নির্জনে সর্বাবস্থায় ফরয । পক্ষান্তরে পর্দা কেবল অপরিচিত 
গায়রে মুহাররাম পুরুষের উপস্থিতিতে ফরয । 
ঘ. "পর্দা কেবল নারীদের জন্য ২5; পক্ধাভরে সতর ঢাকা নিও পর উভয়ের জনয +8 
SL Masi ol: ] 
বন ইমাম চতুষ্টয়সহ সকল আলেমের একমত্য সিদ্ধান্ত হবে 
হিজাব ও সতর উতয়ই ফরয হিজাব ও সতর ফরয হওয়ার ব্যাপারে মহায়হ 
কুরআনের বহু নির্দেশনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন_ 
১. পর্দা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ : পর্দা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নিলে 
lial 50 ৮3৯ LAD E [S25 ৩৯৪ ১ 55446 ৩ টা শ 
Uys 40 ৩৯ পি 55 


5০৪৪০ 


5 LS ১০১৯ 55 ৬৪ ৬১1০৪ 9৪৪ ৬ রঃ 


13231525585 LOG Sk ৩5৫ ও ৩১৭ ডল LMC । 
২. সতর সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ : সতরের আরগ্যরুতা সম্পর্কেও কুরআনে অনে 
আয়াত এসেছে ।যৈমন- 
41৮5915564৯ Nee x ৩৫০১7577533: 
(EN 


SIH ০১৮১০ 8৯০৮ ১৮ Malas S ৩৮০৬৮ 05 
১০০ ৮১৩ LOL ডট (1 5215 ৪92 5৪ le ৮৭ 
SLE US ৬৪] 


Sse Lil: 
ফরয হওয়ার সময়কাল : পর্দা ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামে 

দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা- 

১. আল্লামা ইবনে, কাসীর (র) এবং 'নায়লুল আওতার" গ্রন্থকার বলেন, পঞ্চম হিজরীতে 
৬২৭ খ্রিস্টাব্দে, পর্দা ফরয হয়েছে। 

২. তাফসীরে, রূহুল মায়ানীতে উল্লেখ আছে, তৃতীয় হিজরীতে ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে পর্দা ফরং 
হয়েছে 


০৮৮৯০০৫11০৯]: 
পর্দা ফরয হওয়ার রহস্য : মহান আল্লাহ তার অসীম কুদরতে মানুষ সৃষ্টি করে নারীপুরু 
উভয়ের মধ্যে লোভলালসা, মোহ প্রেম ভালোবাস টি করে দিয়েছেন। আর এ সকল গু 
মানুষের মধ্যে আছে বলেই সাল সুরে 
উভয়ের মধ্যে যৌনশক্তি । ফলে নরনারী বালেগ হওয়ার সাথে সাথে তাদের বিপরীত 
লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে । নরনারীর এ যৌনস্পৃহা মেটাতে আল্লাহ তায়ালা বিবাহবে 
জায়েয করেছেন। তা সত্বেও অনেক সময় মানুষ নারীর রূপলাবণ্য দেখে প্রবৃত্তির তাড়নায় এব 
শয়তানের প্ররোচনায় তার যৌনশক্তিকে দমন করে রাখতে পারে না। ফলে সে নারীর সাথে অবৈ 
সম্পর্কে মেতে ওঠে এবং যেনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে! এ কারণে আল্লাহ তায়ালা নারী। 
রূপলাবপ্য গায়রে মুহাররাম পুরুষ থেকে গোপন রাখার জন্য পর্দা ফরয করেছেন । 
উপসংহার : মহান আল্লাহ হিজাব এবং সতর উভয়টিই ফরয করে দিয়েছেন. হিজাব তথ 
পর্দা ফরয করাঘ মাধ্যমে নারীকে অবরোধবাসিনী বানানো হয়নি; বরং নারী জাতিবে 
সত্যিকার মর্যাদার আসনে সমাসীন করা হয়েছে: সৃতরাং বলা যায়, হিজাব তথা পর্দ 
রক্ষাকবচ। মানবজাতির দাম্পতাজীবনের নিরাপত্তা ও সুখশাতি নিশ্চিত করা 
সমাজে নারীঘটিত কলহ বিবাদ সৃষ্টির কর এবং নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা 
ফলে যৌন অনাচার থেকে রক্ষা করার নিমিত্তই ইসলামে পর্দাপ্রথার প্রবর্তন করা হয়েছে। 


২৪৮ (সোল শ্রা্তাও ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জু 


৩. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন- ১৩ 00535 $20 ০৪] ভা 22501 5১ ৮ 
-০১/ JU 22817 অর্থাৎ, জেহাদ হলো সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা 
এবং আহ্বান অগ্থাহ্যকারীর বিরুদ্ধে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করা । 

৪. ফাতহুল বারী প্রগেতার মতে- ১4 /০ ৬৪ ১৮৫৯-০। 0১; 

৫. ৬০ 50)! কিতাবে উল্লেখ রয়েছে- ১০ 27491৮41508] ০৬৪ 
২২15 অর্থাৎ, আনার কাদের তিনি রিভার জার 
সাথে যুদ্ধ করাই জেহাদ । 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- ১850 ৬০২ AR ss ঠ 
অর্থাৎ, যিম্মি নয় এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই জেহাদ । ০ 

মোটকথা, ৭ = deli 

বিরুদ্ধে জানমাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা। 

জেহাদ যখন ফরয হয় : নিয়োক অবস্থার ্রেক্ষিতে জেহাদ খু দু 

১. যখন মুসলমানদের আমির সাধারণভাবে জেহাদের ঘন 


২. সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়৷ যেমন 


= 


যখন কাফের কর্তৃক মুসলিম্/ ২৭ 
মোটকথা জু দর জীবন ও 
সম্পদ রক্ষার্থে রক্ষার্থে পুরুষের পাশাপাশি ঘরের স্বামীর আদেশ এবং ক্রীতদাস মনিবের অনুমতি ছাড়াও 
lg © hie pe সে 
এলাকার মানুষের ওপরই জেহাদ ফরয। তারা আক্রমণ প্রতিহত করতে অক্ষম হলে পর্যায়ক্রমে সময 
রাষ্ট্রের ওপর জেহাদে ঝাপিয়ে পড়া ফরয হবে। 


৩৯ ২ Sas BS 


জেহাদও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য : জেহাদ ও সমাস বিপরীতমুখী দুটি বিষয় ৷ 
এতদুভয়ের মাঝে মাঝে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান । নিম্নে কতিপয় তুলে ধরা হলো- 


১. অভিধানবেত্তাগণের মতে, 34> শব্দটি J3-এর ওযনে বাবে {15 %-এর মাসদার। এর 
অর্থ হলো- 350. | 55.51 ১3 অৰ্থাৎ প্ৰচেষ্টা তথা শ্তসাম্থ ব্যয় করা । 
২. পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের আরবি প্রতিশব্দ হলো- 453,505 £5 তথা জনমনে ত্রাস 
বা ভীতির সমঞ্চার। 
খ. পরিভাষাগত পার্থক্য 
১. শরীয়তের পরিজমারা জেরার হলো” SLs 2:91 ৮45 (| 5555 
411 22457 অর্থাৎ, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ এবং ইসলামের বিজয়ার্থে 
কাফেরদের সাথে লড়াই তথা সংগ্রাম করাকে জেহাদ বলা হয়। 
২. আর সন্ত্রাস হলো- ৩১5০। ৩১১%524 ৬৯ ০১5) অর্থাৎ, বেসামরিক 
কস (বিনা কারণে) হা রানা তাস সৃ্ি করাকে সস বলা হয় 
গ. শ্রেণিগত পার্থক্য 
১. জেহাদ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত । যথা- ক: জেহাদে আকবর ও খ. জেহাদে আসগর । 
২. অপরদিকে সন্ত্রাস দু'প্রকারে বিভক্ত । যথা- ক. জাতীয় সন্ত্রাস ও খ. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস। 


* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র টির ২৪৯ 
ঘ. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য : 


১. 


২. 


জেহাদের লক্ষ্য হলো, সকল প্রকার অন্যায় অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, শিরক ও 
কুফরের মূলোৎপাটন করে আল্লাহর যমীনে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। 
সন্ত্রাসের লক্ষ্য হলো, কোনো বিশেষ স্বার্থ কিংবা কর্তৃত্ব হাসিল করার জন্য 
অত্যাচার, হত প্রভৃতি হিংসাত্রক ও ত্রাসজনক পথ বেছে য়া 


শু. হুকুম তথা ব্যবহারিক পার্থক্য 


১. 


জেহাদের হুকুম হলো, আল্লাহর যমীনে তীর সন প্রতিষ্ঠা করার জন্য জানমাল বর 
করার মাধ্যমে জেহাদ তথা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো ফরয । 
পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের হুকুম হলো, এটা সুস্পষ্ট হারাম । 


জেহাদের ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ রয়েছে। যেমন 


JE A MEL 25215505355 NG 
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রাসূল (স) জেহাদকে উত্তম আমল বলে ঘোষ য়েছে 


401 


১110 55591 ৩৩ ৪৯১৪: 


খ্যা রাগ 
১:১৩ 5৯০০1২১০42৯ 52 


পে PRAIA EOL OE 
০5775717757 


Loess LU LE ০ 2০৩5 351958530১৯ ৭০০ 
পক্ষান্তরে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সপ্াসীদেরকে তিনি অপছন্দ করেন। আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- ৩৯১১০ ৫ 2254 28115, 1305 ৯১৭ ৬৪ ০৮53 


যারা মুজাহিদ তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর নিকট মহাপুরক্কার ৷ যেমন আল্লাহ 


বলেন- 4) ০১৪ ৬১১5 ৮ 
পক্ষান্তরে সন্ত্রাসীদের পুরস্কার হলো জাহান্নাম । যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে 
১৮০5955৯৪৪8 
সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ঈমানদারকে সাবধানে থাকতে বলা হয়েছে! আল্লাহ 


বলেছেন- ০১১১1 ৯%! 3 অর্থাৎ, সাবধান! প্রকৃপক্ষে তারাই বিপর্যয় 


সৃষ্টিকারী (সন্ত্রাসী )। 


" ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ইসলামকে ধ্বংস করারই নামান্তর ৷ 
: আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তথা আল কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অনুসারীদের সাথে 


সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের মিশনই হলো সর্বপ্রকার ত্রাসের বিপরীতে 
শান্তির বাহক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা । 


২৫০ __ (ঠাল ভ্রাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


পক্ষান্তরে যারা সামাজ্যবাদী, যাদের ঘোষণা হলো, ক্ষমতা বন্দুকের নল থেকে 
আসে.। মূলত এরাই জঙ্গিবাদ ও সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের উৎসাহদাতা, আশ্রয় 
প্রশ্রয়দাতা, অর্থের যোগানদাতা ও মূল হোতা ৷ 
উপসংহার : সন্ত্রাস একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। সমাজ থেকে একে নির্মূল করতে হলে 
ইসলামের নিয়মনীতি অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই স্থায়ীভাবে সন্ত্রাসের দ্বার রুদ্ধ করতে 
হলে আল্লাহর বিধানের যথাযথ প্রয়োগ করা ছাড়া সপ্তব নয়। কারণ সন্ত্রাসের জন্য মানুষের 
কর্মকাণ্ডই দায়ী ৷ এ মর্মে আল্লাহ বলেন- 


-৮০1 ১৫০৪ ৮৯১০151৩১51 58৮ 


৫) 0495 55 ৩ ১৬৯6 ৯০৪১ ৬৫৮৪ 02 (VY, 1888 [ 
LLG pags le Usps Hugh 
£৭২ ॥ ০333 এবং $4420-এর অর্থ কী? উরে ক্ে কী? আল 
আলোকে সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায় আলোচনা কর (ফা. প. ২০১৬| 
Bash ES cots S245 24 3 511 53 7 3 
lj 1950৮১১২১42 
অথবা, 42 - এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী সত 
কী? আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায়গুলো শা আলোচনা কর। 
উত্তল।। আল্লাহ তায়ালার যমীনে তারই প্রদত্ত বিধানভিত্তিক সমাজব্যবন্থা 
সত্যকে মিথ্যার বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হয়; অন্ধকারের বিরুদ্ধে প্রস্ুলিত হতে হয় আলোকে, 
বিরুদ্ধে উজ্জীবিত হতে/হয় জ্ঞানকে, কলুষতার বিরুদ্ধে বিকশিত হতে হয় 
নি জেহাদের ত, জৈহাদ ও সন্ত্রাসের পার্থক্য এবং সা প্রতিরোধের 


হয়। এ যি 5৮৮ gt ona: তল সত 
সন্ত্রাসবাদ সমাজজীবনের শাস্তশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে। 
বস্তুত প্রেশীশক্তি বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করে আধিপত্য বিস্তার কিংবা 
কোনো স্বাৰ্থ হাসিলের প্রচেষ্টাকে সন্ত্রাস বা 54191 বলা হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীরা গাঁয়ের জোরে, অস্ত্রের জোরে জনমনে আতঙ্ক 
সৃষ্টি করে। সন্ত্রাসীদের মূলমন্ত্র হলো- Might is right. 
০১৮৯৯ 
জেহাদের পরিচয়: নিয়ে জেহাদের পরিচয় উপস্থাপন করা হলো- 
আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাগণের দৃষ্টিতে ১4 শব্দটি )৮৪-এর ওযনে বাবে 
বাধ হাসার ।'মুলধাতু ২4 শট তিনতারে পরবাস” 
ক. "০" বর্ণে যবরযোগে 1 পড়া। তখন এর অর্থ হবে- 

১০ ৩১০11 2211 তথা প্রচেষ্টা । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

9 এ৯94০৮০০০ 

২০:১৩ এ শ্রণেতার ভাষায়_ ১..538 33. 
৩. আল্লামা ফাররা বলেন- 141 তা কি 
8. কারো মতে 143525১53৩৯ 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৫১ 


খ. "ত" বর্ণে পেশযোগে ১4১4 পড়া । তখন অর্থ হবে 
১ “11 {5.5 তথা চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করা। 
২. £6]। ৫৯ তথা শক্তি ব্যয় করা। 
৩. £4311 J$ তথা সামৰ্থ্য ব্যয় করা। 
8 
৫ 


. আল্লামা ফাররা বলেন, 51 তথা শক্তি । 
. আল্লামা ইবনে উরফুতের মতে- 26115 ৫ টিউব যেমন 
জান 4488 
৬. {5 তথা কষ্ট। 
গ. "£" বৰ্ণে যেরযোগে ২421 পড়া। তখন এর অর্থ হবে_ হ৪৫-1| 


০৯ শব্দের প্রচলিত অর্থ হলো লড়াই করা, সংগ্রাম করা)৮ ছে এ বাম করে তাকে 
বলা হয় মুজাহিদ ৷ 
শরয়ী সংজ্ঞা : ৮ খরা 
নিমনরূপ- 


১. শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের মতে 15155 
২0857 অর্থাৎ, ১4> হলো সত 


3501 ৮1] 5550 ৩৯ LES | 
প্রতি আহ্বান করা এবং এ আহ্বান 


অগ্রাহ্যকারীর সাথে যুদ্ধ করা। 

২. মিরকাত প্রণেতা বলেন- £5 ee smo sis 
- lL 39045 ধর্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সশরীরে অথবা কৌশলে 
কিংবা আর্থিক সহযোগিতায় ক বিরুদ্ধে যুদ্ধের সর্ব প্রচেষ্টা চালানোর নাম জেহাদ । 

৩. ফিকহুল ইসলামী বলেন- 0555 ১৫ ৬ 5 ৩৬ ঠা 


- lj JU £55 11 ৬৯ অর্থাৎ, জেহাদ হলো সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান 
করা এবং অগ্রাহ্যকারীর বিরুদ্ধে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করা। 

৪. পতার মতে_ 4&1 55 ৮৩১৮১) 0 

৫. Yo কস 303, ৫] 05555 

বিজ 215 অর্থাৎ, আল্লাহর কালেমা বুলন্দ ও ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে কাফেরদের 

সাথে যুদ্ধ করাই জেহাদ । 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- ৫ ০: £53 740 0-39৮5 005 55 
অর্থাৎ, যিম্মি নয় এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই জেহাদ । 

৭. কাওয়ায়েদুল ফিকহ খরন্থকারের ভাষায়- 
LAN 55059201১৮৯ 21550১50555 ৭১351414411 
মোটকথা, জেহাদ হলো আল্লাহর যমীনে তার বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সকল বাতিল শক্তির 
বিরুদ্ধে জানমাল দিয়ে সর্বাত্ক সংখাম। 
2205 Lh SSA: 

জেহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য : জেহাদ: ও জর লব পট জি 

এতদুভয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান ৷ নিম্নে কতিপয় পার্থক্য তুলে ধরা হলো- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : অভিধানবেন্তাগণের মতে ১/৯৯ শব্দটি 1.$-এর ওযনে বাবে 
২1255-এর মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ হলো--51$ ১2 অর্থাৎ, প্রচেষ্টা 
তথা শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করা । 


২৫২ রোল জ্া্তাহ- ফাযিল মৃতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের আরবি প্রতিশব্দ হলো- 4৮১১) ৫ ২৪৪ তথা জনমনে ত্রাস বা 
ভীতির সঞ্চার করা। 

খ. পরিভাষাগত পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় জেহাদ হলো- 96 93 5% 
5111 AS 595 ১:31 25:০1 অর্থাৎ, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ এবং 
ইসলামের বিজয়ার্থে দর সাথে লড়াই তথা সংগ্রাম করাকে জেহাদ বলা হয়। 
আর সন্ত্রাস হলো- ৩১%১১]1 ৩১03: 32 25) অর্থাৎ, বেসামরিক 
লোকদেরকে (বিনা কারণে) হত্যা করার জন্য ত্রাস সৃষ্টি করাকে সন্ত্রাস বলা হয়। 

গ. শ্রেণিগত পার্থক্য : জেহাদ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত । যথা- 
ক. জেহাদে আকবর ও খ. জেহাদে আসগর ৷ 
অপরদিকে সন্ত্রাস দু' প্রকারে বিতক্ত। যথা- ক. জাতীয় সন্ত্রাস ও খ. আন্তর্জাতিক সন 

ঘ. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য : জেহাদের লক্ষ্য হলো, সকল প্রকার অন্যায় অবিচার, জুলুম 
নির্যাতন, শিরক ও কুফরের মূলোৎপাটন করে আল্লাহর যমীনে তার ষ্টীল প্রতিষ্ঠা করা। 
পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের লক্ষ্য হলো, কোনো বিশেষ স্বার্থ কিংবা কর্তৃত্ব হাসিল করার জন্য 


গু. .হকুম তথা পার্থক্য : ১ 
১. জেহাদের হুকুম হলো, আল্লাহর যমীনে তার দি রা করার জন্য জানমাল ব্যয় 
করার মাধ্যমে জেহাদ তথা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো ফরয। 
পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের হুকুম হলো, এটা সুলপষ্ট হারাম । 
রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে. 
) 415501১5553 31555 0005 155 1959:1-) 
এ HELLS Sx 
UII 055 ০৪ GES Yt 


দিয়েছেন। যেমন- রা 
বটি Lalas EAS Sheba das Ny 
৩. ইসলাম সত্বাসে বিশ্বাসী নয়। ইসলাম একে জবন্যতম পাপাচার মনে করে । যেমন 
আল্লাহ বলেন- ৯৩ ০১: 0145 Eee 75308015 0545 
অন্যদিকে সন্তা্সমুক্ত বিশ্ব জেহাদের একমাত্র কাম্য ও উদ্দেশ্য । 
তাছাড়া জেহাদ ইসলামের মৌলিক বিধানাবলির অন্যতম । 
পক্ষান্তরে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ইসলামে সম্পূর্ণ অবৈধ বলে আল কুরআন, সুন্নাহ, 
ইজমা ও কেয়াস দ্বারা প্রমাগিত। 
৪. আল্লাহ তায়ালা তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত মুজাহিদদেরকে 
ভালোবাসেন | যেমন তিনি বলেন_ 
nie SULLA Ul EL LAUSD 5 La FANG |] 
পক্ষান্তরে যনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সন্তাসীদেরকে তিনি অপছন্দ করেন: আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- ০১৮৮) ৯৫ 2119-1৩-০১ e951 SLA 
৫. যারা মুজাহিদ তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর নিকট মহাপুরক্রি। যেমন জানলা 
বলেন ₹+:১৬১৪ ৯১১৫1 
পক্ষান্তরে স্্রসীদের পুরষ্কার হলো জাহান্নাম ৷ যেন আল্‌ কুরআনে কলা হয়েছে- 
১১৮০ 9155 2531 ০৪ 15 


* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ____ ২৫৩ 


সনাসীদের কর্মকাণ সম্পর্কে ঈমানদারকে সাবধানে থাকতে বলা হয়েছে। আল্লাহ 

বলেছেন- ১$%..১1| (৯ £%%1 3 অর্থাৎ, সাবধান! প্রকৃপক্ষে তারাই বিপর্যয় 

সৃষ্টিকারী (সন্ত্রাসী) । 

পি ০০৮ শন “ony 
৬. আল্লাহর বান্দা তথা আল কুরআন ও সুন্নাহর সাথে 

১০৯৯৮১৯০৪১২ ৬-৯০৮০৭৮১৭৫] 

শান্তির বাহক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা । 

পক্ষান্তরে যারা সাম্রাজ্যবাদী, যাদের ঘোষণা হলো, ক্ষমতা বন্দুকের নল থেকে 

ছি সালকে আশ্রয় 

চর নিিজেন্রি হন 


০216 913815555০০ ৯08 2১ ৩১৮12 
ও সুন্নাহর আলোকে সন্ত প্রতিরেধের উপায়: নিয়ে ক্স ধতিরোধে ইসলামের 
আলোকপাত করা হলো- 

১. নৈতিক শিক্ষা প্রদান : সন্ত্রাসের মূল কারণ নৈতিক সা লী থাকা। তাই ইসলামের 
প্রথম বাণী হলো 88021011240 পড়তে বলা হয়েছে রবের 
নামের সাথে। শিক্ষার সাথে যখন ধর্মীয় অনুভূতি, তথানৈতিক শিক্ষা যুক্ত হবে তখন সে 
শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো লোক সন্ত্রাসী উড়িত হবে না। 

২. দুটো ভয় অন্তরে জাগ্রত করা : প্রতিটি/মানুষৈর অন্তরে যদি আল্লাহর ভয় আর আখেরাতের 
ভয় জাগ্রত করা যায় তাহলে সন্ত্রাস টি হবেলা। এজন্য কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহর 
ভয় ও আখেরাতের স্মরণের || পাত করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
-9$541:5 2515 555 2৮85 $৯ 21019561557 58510115807 

38 325 85886 350 ES 555815 27 

৩. সবন্তরে ইনসাফ কায়েম করা : দলমত নির্বিশেষে প্রশাসনের সকল স্তরে এবং সমাজে 
ইনসাফ কায়েম করতে পারলে সন্ত্রাস বহুলাংশে হাস পাবে। নিরপেক্ষভাবে সকল দলের 
88. দা? হ। এদিংৰ হলত কে দ৭ 2021 
বাউল ; আর হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। 

মহিলা চুরি করেছিল । সুপারিশ করার জন্য উসামা (রা) রাসূল 
৮ আসলেন । তখন রাসূল (স) বললেন- 
-৮১০ ০২০1১০১ ৪ LLU ৬৬৮০৬) 
এভাবে ইনসাফ কায়েম করতে পারলে সন চিরতরে নির্মূল হয়ে বাবে। 


8. রাষ্ট্রকে চারদফা পালন করা : আল্লাহ তায়ালা একজন রাষ্ট্রপ্রধানের চারটি 
কাজের কথা সূরা ৪১নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেন- 
১১৩১19355৪৪ ১৩ La ১5509 ৩5 ALEKS SL SS 

2 GS 


নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, সৎকাজে আদেশ করা ও অন্যায় কাজে বাধা 
দেয়া- এ চারটি দায়িত্ব পালন করলে সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল হবে। 

৫. সুযাসীদের উপবুড শান্তি কার্যকরকরণ : ইসলামী শরীয়ত সন্ত্রাসের সমন্ত পথ বন্ধ করার 
পাশাপাশি স্ানীদেরও যে করার বিধান নিশ্চিত করেছ কারণ সভসীদেরকে উপযুক্ত 
সাজা না দিলে সন্তাসের মাত্রা বেড়েই চলবে । ইসলামে সল্তাসীদের শান্তি হলো- 

Sf SUG Ee এই 52253 £3455 CL ১১2 ৩৫১ 4155 bo 
aye Bis £3১৯ 52 MSG ৯2658 319:4242131558. 

৪52 
এ শান্তি কার্যকর হলে সন্ত্রাসীরা অবশ্যই এ পথ পরিহার করবে। 


২৫৪ ___ ছাল জতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


৬. সকল অপরাধের ইসলামী দণ্ড কায়েমকরণ : ইসলাম শাস্তির ধর্ম। তাই স্থায়ী শান্তি 
ছাপনের জন্য ইসলাম চুরি, হত্যা, যেনা ইত্যাদি জঘন্য অপরাধের সুনির্দিষ্ট শান্তির 
বিধান রেখেছে। তা যথাযথ কার্যকর হলে সন্ত্রাসের উৎসগুলো সমাজ থেকে তিরোহিত 
হবে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 

iG 5১503 5৯17 581 ০০ ০০০০০) 55১15 LS 
৮০১৯৯ ০০41 355 0৬5১৯৩৭০১১5 3 ৮১১৯ 18 02 ৮০7 
১:90 55 345 ULES 05 ৮5৯04155750 29045 BLL 
BL UL 5552৯5689৯৩ ০১6৭ EBT 

৭. সকল কাজে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখা : ইসলাম এমন একটি দ্বীন বরা, জীরনব্যবন্থা 
যা মানুষকে সৎ ও কল্যাণকর কাজের প্রতি উৎসাহ দেয়। যাতে সর্বসাধারণের শান্তি, 
শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। আর ইসলামে মানুষের সকল, রাজের জবাবদিহিতার 
ব্যবস্থা রয়েছে এবং সকল প্রকার ভালো কাজের উপযুক্ত প্রতিদারও আল্লাহ তায়ালা 
প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন- WAC 

FAs 4১45 এ 40555 lt yi 
অতএব জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হওয়া এবং জবাবদিহিতার অনুভূতি থাকলে কোনো ' 
মানুষ সন্ত্রাস করতে পারে না। 

৮. কঠোরহন্তে অন্যায় প্রতিরোধ করা : সংঘবন্ধ৷প্রচেষ্টার মাধ্যমে কঠোরহন্তে অন্যায় কাজ 
প্রতিরোধ করতে পারলে সন্ত্রাসী তিরোহিত,হবে ৷ এজন্য রাসূল (স) বলেছেন- চি 
HOG 43৮85 2৯৪০ USL 85 SHA 045 (৮ ৬০ ১5 

রি 2214486131553 init 

* ৯. গণসচেতনতা সৃষ্টি : সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে সমাজের সকল মানুষকে 
সচেতন হতে হবে। স্টেতন্টনাগরিকদের সুসংগঠিত শক্তি ও সামাজিক প্রতিরোধের 


উল santa oases LR 

১০. শান্তিকামী এঁক্যবদ্ধ অবস্থান : শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে 

*. প্রক্যব্ধ অন পারলে সাম্রাজ্যবাদী দেশে দেশে সন্ত্রাস 
সৃষ্টির সুযোগ প্রাবে না। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল মুসলিম দেশসমূহ নিজেদের এক্য 
প্রয়াস(এর, জোরদার করার মাধ্যমে হাত 
থেকে৷নিরাপত্তালাভ করতে পারে। 


উপসংহার : সন্ত্রাস একটি মারাত্বক সামাজিক ব্যাধি। সমাজ থেকে একে নির্মূল করতে হলে 
ইসলামের নিয়মনীতি অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই । স্থায়ীভাবে সন্ত্রাসের দ্বার রুদ্ধ করতে 
ভু মোড নগর 'পঁয়োগ করা দাস! কারণ বছরের জনয অনয 
কর্মকাণ্ডই [| 


এ এ 


£ ILL Ug IU ৪০৮৪ £ 16 m 

alas) | ৮১১৮৯] pS 905 65 553 
জর প্রশ্ন : ৭৩ ॥ জেহাদ অর্থ কী? এর কী? বর্তমান জেহাদের 
বি জেহাদের ক ও যোজনীরতা আঁলোচনা কর হয 
উত্তর উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত ঘোষণা- ২533 235 3২ 11359 
411 পুত ১৮0 53455; আল্লাহর যমীনে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা প্রত্যেকটি 
মুস.বানের ঈমানী দায়িত্ব । প্রতিষ্ঠিত বাতিলের স্বপ্রসৌধ চূর্ণ করে ইসলামের বিজয় পতাকা 
উড্ডীন করার নামই জেহাদ ৷ ইসলামে জেহাদ এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত । জেহাদের পরিচয় ও 
হুকুমসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা নিযে প্রদত্ত হলো । 


জর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৫৫ 


৩১৮৯) ০০১৯৪ 
১৮৫৯-এর পরিচয় : নিম্নে জেহাদের পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো- 
আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেস্তাগণের দৃষ্টিতে ১4> শব্দটি ].3-এর ওযনে বাবে 
41+ 5+ -এর মাসদার । মূলধাতু ১:৫৯ শব্দটি তিনভাবে পড়া যায়। যথা- 
ক. "" বর্ণে ববরযোগে £%5 পড়া । তখন এর অর্থ হবে_ 
5 ৩১৫০1 551 তথা প্ৰচেষ্টা । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
28. DL 
২. ০০] ১০০৭ প্রপেতার ভাষায়- $5) 52 ৮ ; নি 
৩. আল্লামা ফাররা বলেন- ££! ০১৭ তথা শক্ত জমি। এ ৬৪ 
8. কারো মতে (65055 ত3। ৩৯ ০৫০, 


খ. “ঢু” বর্ণে পেশযোগে ১% পড়া । তখন অর্থ হবে- € 
be 
১. ৮১:১2 তথা চূড়া প্রচেষ্টা করা৷ এ+ 
২. 55 0৯ তথা শক্তি ব্যয় করা। টে 
৩. [4311 ১5 তথা সামর্থ্য ব্যয় করা। ৪৮ 
৪. আল্লামা ফাররা বলেন, 51 তথা ভাজি ॥ 
হি - |; 2511 তথা শক্তি ও সামৰ্থ্য । যেমন 
ক প্‌ 


EY slg 


৬. 8:৬1 তথা কষ্ট । 
গ. বি লবন 

১১১ শবে পা ভুলো লড়াই করা, সংগ্রাম করা। যে সংগ্রাম করে তাকে 

বলা, হয় মুজাহিদ A 
পারিভাষিক 


সং 
অভিমত নিম) 
১. শরহে, যা খ্স্থকারের মতে ১5:)53$ ৯] ১১০ ০] 550 55 ঠা 
1 অর্থাৎ, ১৯ হলো সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান করা এবং এ আহ্বান 


কই সখ 


২. মিরকাত প্রণেতা বলেন- 
HU 39019 23053 55 ১851 YG ৩৪ ১3৫৯ 25 ১৫5৬ 
অর্থাৎ, ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সশরীরে অথবা কৌশলে কিংবা আর্থিক সহযোগিতায় 
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর নাম জেহাদ । 


৩. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন ENTE 3৯ ০301 ৬11 £ রী ১১৮৫৯] 
১০৮ 90710 2285 00 অর্থাৎ, দে হল সত ধর যি বালান বা 
এবং আহ্বান অগ্রাহাকারীর বিরুদ্ধে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করা। 

৪. ফাতহুল বারী প্রণেতার মতে- 440 )0155 05 ১১১১১; 

৫. $১৩০ 30১51 কিতাবে উল্লেখ রয়েছে- ১515 SN) ৮৮:০3 5651) 053 ৩৪ 
এ] 251 অর্থাৎ, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ ও ইসলামের বিজয়ার্থে কাফেরদের সাথে 
যুদ্ধ করাই জেহাদ । 4 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- 441) ১৪ ২5১ :%1 ০০20 ৬৪ 005 ৩১ 
অর্থাৎ, যিম্মি নয় এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই জেহাদ । 


-৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে যুগশ্রেষ্ঠ প্রখ্যাত আলেমগণের 


২৫৬ ৬রাল জ্রাত্যহ- ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ঃ 


বিরুদ্ধে জান মাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম। 

৩১৮৯৯: 

জেহাদের হুকুম : পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিন্নতার সাথে সাথে জেহাদের হুকুমও বিভিন্ন হয়ে 

থাকে । যেমন- 

১. ফরযে আইন : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে, যু 
ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয় এবং মুসলিম উম্মাহর সংহ বে 
সস 


দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 1৮১১৯ ৬১৯ 9১ 


খ. হাদীসে এসেছে- 22151 35০ কিরন রি 
পিজি +০ রোযা ও নামাযের 
ন্যায় জেহাদ সার্বক্ষণিক সর্বাবস্থায় ফরযে আইন। 
২. ফরযে কেফায়া : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্থাভারিক অৱস্থায় ১/$ ফরে কেফায়া। 
একদল ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন, জেহাদ ফরযে,কেফায়া। কিছুসংখ্যক মুসলমান জেহাদ 
করলে সকলেই দায়যুক্ত হয়ে যাবে। তারা জেহাদ সংক্রাপ্ত আয়াতসমূহের হুকুম ফরযে 


কেফায়া বলে মনে করেন। 
Sah AEs ttn $10- 
¢ TCE EAC HELLS 
এছাড়া ফিকহের কিতাবে উল্লেখ আছে ১: 0253 ২251০363৯01 
৩. ওয়াজিব : হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর মতে, জেহাদ ফরযে আইন নয়; বরং ওয়াজিব। 


৪. : একদল ফিকহ্শ্র্রিদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো জেহাদ সুন্নাত। 
৫, সু দল আলেমের মতে, দু 
অধিকাংশ বর্তমানে 


শাসন, পুনঃপ্রতিষ্ঠায় 
চেচনিয়া, বসুন্য়া , মিসরসহ নানা দেশে মুসলিম মুজাহিদগণ জেহাদ করেন। 


{ 


2 Al ০১ 44221 (৯: 


কসোভো, মেসিডোনিয়া, মিসরসহ বিশ্বজুড়ে মুসলমানগণ বাতিল শক্তির হাতে নির্যাতিত; 
লাক্ছিত ও অত্যাচারিত । এ অবস্থায় কতিপয় আলেমের অভিমত হলো, এসব নির্যাতিত মুসলমানের জন্য 
ইসলামের প্রথম যুগে যেমন জেহাদ ফরয ছিল, তেমনি বর্তমানেও জেহাদ ফরয। কেননা- 


ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 41144 21 33855 555 3355 ১০১০ 0007 
21002455935 YAS jy 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- 25511 634 ০11১5 EES 
অর্থাৎ, কেয়ামত পৰ্যন্ত জেহাদ অব্যাহত থাকবে । 
Fe) ৩০৯৩০ 


জেহাদের বরন ও প্রয়োজনীয়তা : আল্লাহর যমীনে তীর দ্বীনকে বিজয়ী করতে জেহাদের 
অপরিসীম ৷ নিম্নে এর কয়েকটি দিক উপস্থাপন করা হলো- 


কঃ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৫৭ 


১. 


কালেমাকে সমুনুতকরণ : মহান আল্লাহর বাণী- (151) ০ 41 4; 
বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও আবেহায়াত এ বাণীকে বিজয়ী ও সমুন্নত করতে 
জেহাদের প্রয়োজনীয়তা । এ মর্মে রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 


-41015 ৩555 150 ৩৯ 30 214 35551 ISU ১ 
ঈমানী দায়িত : ইসলাম যেহেতু একটি পরণাজীবনবযহ্ (comple cod of life) 


দীড়ালে ইসলাম মুসলমানদের শক্তি দ্বারা বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদের 
নির্দেশ দিয়েছে। 


, আল্লাহর ধীন প্রতিষ্ঠা : আল্লাহর যমীনে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে 'জেহাদের | 


প্রয়োজন । আর এজন্য প্রয়োজনীয় সর্বস্ব আল্লাহর রাস্তায় বিলীন করে,দিতে হবে। এ 
যাবতীয় বাধা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে জেহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের 
ঈমানী দায়ি ও করত রে আহ তায়ালা ইরশাদ করেন 


পা 9501১292835 Us 53541 


৬১১ শয়তান মানবজাতির চিরশক্রু সে প্রতিনিয়ত মুমিনদেরকে 


দিয়ে দ্বীনের পথ থেকে দূরে রাখতে তৎপর ৷ তাই মুমিনদেরকে সব 
সমর শয়তান ও কুবি বিরুদ্ধে জেহাদ কর জেবে। এটাই হলো সবচেয়ে বড় 
জেহাদ । এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- SL I GS ALS 93511 


মহানবী (স) বলেন- 5 ১৯৮ ০৬৯১] 


, জাতীয় নিরাপত্তা বিধানে জেহাদ :. যখন,ইসলাম বিরোধী চক্র ইসলামকে নির্মূল করার জন্য 


সচেষ্ট হয়, তখন মুসলিম সম্প্রদায়কে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষার জন্য মুসলমানের 
ওপর জেহাদ অবশ্য করণীয় হয়ে/দীড়ায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন_ 


৪14090৮260৪ 2০১১৯: 9114০ ৪ 98095 YE La 
এ 358] ১১১০ CSET (0 35155 ৩0 91395 


, মজলুম মানবতারতমুক্তি : সমাজে যারা মানবেতর জীবনযাপন করছে এবং যারা 


অসহায়ত্‌ ও দুর্বলতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আর্তনাদ করছে তাদের মুক্ত করতে হলে 
জেহাদের প্রয়োজন এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
83101230523 ১:415 410১1707553 03138032113 


| মরি রক্ষায় জেহাদ : আধুনিক বিশ্বে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য 


তৈরি হচ্ছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের ইসলাম এবং 
রক্ষা স্বার্থে জেহাদে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। যেমন আল্লাহ 
পি হিজলা 
অতএব বাতিলের সকল রক্তচক্ষু ও ক্রকুটি উপেক্ষা করে ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার 
অত্তিত্ব রক্ষায় জেহাদে ঝাপিয়ে পড়া প্রত্যেক-মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য । 


, ইসলাম বিরোধীদের করার লক্ষ্যে জেহাদ : ইসলামের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, 


প্রচারণা চালায় এবং নির্মূলের প্রচেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে 
সমূলে নির্মূল করতে জেহাদের প্রয়োজন ৷ 


, অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ : জালিমের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জেহাদ 


করতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
5052505 JUSS ৩১৮০০৮51547 55 313 YG 
MEE ১00) 25380 ১০১৩৮ (৯৮৯86 50৮ ৪ ১0186 


১০. অসামাজিক কার্যকলাপরোধে জেহাদ : জুলুম, নির্যাতন; বেহায়াপনা, ন্নছবি প্রদর্শন, 


জুয়া, মদ. হত্যা, রাহাজানি- মারামারি, কাটাকাটি ইত্যাদি যাবতীয় অসামাজিক 
কার্যকলাপ বন্ধ করতে হলে প্রয়োজন জেহাদের ৷ 


২৫৮ (ঠাল জলল্ঞাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 
১১. রক্ষায় জেহাদ : শত্রুর হামলা থেকে ইসলামীরাষ্ট্র ও মাতৃভূমি রক্ষার জন্য 


অত্যাবশ্যক যদি শক্রপক্ষ মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে কিংবা 
জবর দখল করে নেয়, অথবা তাতে অত্যাচার চালায়, তবে মাতৃভূমিকে 
রুম করা এবং স্বাধীনত ও রক্ষার জন্য জেহাদ প্রতিটি মুসলমানের 
জন্য || 


১২. পরকালীন জেহাদ : আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের মাধ্যমে পারলৌকিক কঠিন 
শাড়ি হতে পাওয়া যায়। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন 
$ আলা 85৩০5 HL ৩ ৮৫0 
72555511555 4100545550৯ 75555 915 
১৩.জেহাদে আল্লাহর সস্তুষ্টিলাভ হয় : আল্লাহর স্ুষ্টিলাভ করতে, হলে 'জৈহাদে 
আত্মনিয়োগ করতে হবে। আল্লাহ মুজাহিদকে ভালোবাসেন বনোদুবাসানে, ঘোষণা 
দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে- (১০ LL ৮3 35431835515 41101 
১৪. নিজেকে রাতে করতে রাজ একজনঞলোক ব্যক্তিগতভাবে 
নারে ওপর অবিচল থাকতে হলে. তাকে অবশ্যই শয়তান ও 
জেহাদ করতে হবে। বলাবাহুল্য /এ জেহাদকে ১ ১৮৫৯ বেড় 
পপ পতি ৯০৯ 


85255153513 53 
১৫. ইসলামীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জেহাদ : ইস্লামীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে মুসলমানদের 
শাহাদাতের জববা নিয়ে দেহাদের রন ্াপিয়ে পড়তে হবে, নচেৎ ইসলামীরাষ্ট্র 


১৭, স্পেস : GE জেহাদ সানুধকে-সঠিক ইবাদতের শিক্ষা দেয়। 
ফলে মানুষ শিরকীথেকে রক্ষা পায়। 


১৮. জেহাদের হয় : যারা জেহাদ করে সমাজে শান্তি আনবে, 

(জিহাদের জু জতলাত_: চারা আল্লাহর সন্টুষ্টিলাভের মাধ্যমে চিরশাস্তির আবাস 

সি পদ ৮৩২ যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করবে আমি তাদের 
পাপরাশ্ি ক্ষমা করে দেব এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব । 

ইসলামে জেহাদের গুরুত্ব অপরিসীম । সময়ের দাবি অনুসারে আল্লাহর যমীনে 


উপসংহার : 
তার দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে জেহাদ আল্লাহর অর্জন এবং জান্নাতলাভের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্থা 
জেহাদের মাধ্যমেই একটি সমাজের বার্থ ও সংশোধন সম্ভব । | 


২০8৮ Ls তত 205 SU 5৬5 205) 0$না 
হ ৪ 

53৮ 55905 ৫5৮9০ 

্ : ৭8 2য় মর রঃ অভ্র রন ও উল্দেগ্য 


০ মহান আল্লাহর ঘোষণা 
58155 5 $2415545508858 5 29 
রি টন (স)-এর ঘোষণা 25301 2১5০1১৮৯০42] 
লিক বিধিবিধ্যনের শাখাসমূহ অন্যত্ম হলো জেহাদ একটি , সুন্দর ও 
১০১০৮৮৮৬৮০১ , নিপীড়িত রক্ষার 
অন্যতম হাতিয়ার হলো আল্লাহর পথে জেহাদ। যুগে যুগে প্রত্যেক নবী ও রাসূলই মিথ্যা ও 


KEENE Et ২৫৯ 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ টি রানার 


বাতিলের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন। তাই বলা যায়, জেহাদ মানবজীবনের একটি 


বিষয় ৷ প্রশ্নালোকে জেহাদের পরিচয়, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, প্রকারভেদ ও শরয়ীবিধান 
বৰ্ণিত হলো। 


2m: 
১৫৯-এর পরিচয় : নিম্নে জেহাদের পরিচয় উপস্থাপন কন্মা হলো- 
আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাগণের দৃষ্টিতে ১.৫ শব্দটি J-এর ওযনে বাবে 
হয বাবদ! বস ভি লারা বা 
ক. “৮ বর্ণে যবরযোগে ৯৯] পড়া । তখন এর অর্থ হতব- 
৮১: £21 তথা প্রচেষ্টা। যেমন আল্লাহ তাস্মালার বাণী- 
৯০ UAL 


৮০ 


২. 

৩. উপ 

৪. কারো মতে- 4 55 3 55 ৩৯ 

“তে বৰ্ণে পেশযোগে ১421 পড়া । তখন অর্থ হবে- (৭ 

৬, ৮৯:০,২405 তথা চূড়া প্ৰচেষ্টা করা। be 

২. 53%0৷ ১ তথা শক্তি ব্যয় করা । 

৩. £434! 454 তথা সামৰ্থ্য ব্যয় করা 

8. আল্লামা ফাররা বলেন, £544 তথ্য, শক্তি । 

৫. আল্লামা ইবনে উরফুতের মতে £৪০; ৫ '$% তথা শক্তি ও সামৰ্থ্য । যেমন 
আল্লাহর বাণী- £2 a নি: টা 

৬. তথা কষ্ট (, < 

গ. “০” বর্ণে যেরযোগে ১+ গড়া । তখন এর অর্থ হবে £$1. তথা শক্তি । 

১৫৯ শব্দের প্রচলিত অর্থ হলো লড়াই করা, সংখাম করা। যে সংগ্রাম করে তাকে 

বলা হয সু 

পারিভাষিক তে) -এর সংজ্ঞা 

ভিমত নি > রভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে যুগশ্রেষ্ঠ প্রখ্যাত আলেমগণের 

১. শরহে টৈকায়া মতে- (25) BA) cat AEA 2A #063 
লন 
অগ্বাহ্যকারীর সাথে যুদ্ধ করা । 

২. মিরকাত প্রণেতা বলেন এ ০548 

A Ut Hh SS 
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সর্বাতবক প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা চালানোর নাম জেহাদ । 

৩. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থপ্রণেতা বলেন- 955 1 ০০ ০ 4550 55 5৯ 
-১৮০1 Jy 21552 ৯ অর্থাৎ, জেহাদ হলো সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান 

. করা এবং আহ্বান গরাহাকারীর বিরুদ্ধে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করা। 

৪. ফাতহুল বারী প্রণেতার মতে- ১/8411055 ৮৯১১৩ ds 

৬০৫০ 5025) কিতাবে উল্লেখ রয়েছে- ১১ ৪১২.১ 55. ৫0 80555 
0 21 অর্থাৎ, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ ও ইসলামের বি কাফেরদের সাথে 
যুদ্ধ করাই জেহাদ । 


২৬০ ___ (সীল জাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥ 


৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- 44) ০ ২53 4 ০420 ৯5405 ৬৪ 
অর্থাৎ, যিম্মি নয় এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই জেহাদ ৷ 
৭. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রস্থকারের ভাষায়- 
ক] 50 (28১3 15522108560 55 00555 521 ১ ০4941 
-২৯115 
মোটকথা, জেহাদ হলো আল্লাহর যমীনে তারই বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সকল বাতিল শক্তির 
বিরুদ্ধে জানমাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা । 
2১৮] ৫০০: 
জেহাদের প্রকারভেদ : জেহাদ প্রথমত দু'প্রকার | যথা- 
১. ১৯৭১ তথা ছোট জেহাদ : ইসলামবিরোধী তথা কাফের, দের বিরুদ্ধে 
প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রাম করাকে ১১:০1 ১৫৯ বলা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
Eel 5156 9২১৯১০1৬150 NHL 
UE 21535568558 05555 AS 23135 7 
ছোট জেহাদ আবার দু'প্রকার। যথা- 
ক. ৮1551 ১4> তথা আক্ৰমণাত্মক জেহাদ 
খ. £১ ১৪> তথা প্রতিরোধমূলক' 
২. ১৬১4৯ তথা বড় জেহাদ ₹ শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মানসিক যুদ্ধ করাকে 
১২৫1 ১৫৯ তথা বড় জেহাদ্যবিলাহয় । যেমন- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বালী ৫44. 144 pl EG ALS জঃতা 
খ. হাদীসের বাণী- EA 
A UE ০ 755 26১৯ ৩০ EHR HE LI 
AST ১ 


উপকার জেহাদ আবার সকার ৷ যথা- 


২. 5 ১১%, ১4> তথা নিরস্ত্র জেহাদ । ইসলামবিরোধী শক্তিকে সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মোকাবেলা করা । এছাড়া মিডিয়া সন্ত্রাস, 
তথ্য সন্ত্রাস, কলম সন্ত্রাসের মোকাবেলা করা ইত্যাদি । 


SEs Ul best : 
জেহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : জেহাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সকল প্রকার অন্যায় 
জুলুম নির্যাতন, শিরক ও কুফরের মূলোৎপাটন করে আল্লাহর যমীনে তার 
সার্বভৌমত্ব ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করা। নিছক যুদ্ধংদেহিতা 
ও রজত উন্সাদনার:এখানে কোনো স্থান:নেই:। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাদী 
BEANE S15 LS SN ০1244150১35 call 0১5 TLS dl ja 
Sythe: 
জেহাদের শরয়ী বিধান : অবস্থা ও ক্ষেত্রভেদে ১{->-এর হুকুম বিভিন্ন ধরনের হয়ে 
থাকে । যেমন- 
১. ফরযে আইন : সকল আলেম ও ফোকাহার একমত্যে, মুসলমানগণ যখন শত্রু 
ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয় এবং মুসলিম উম্মাহর সংহতি, লহ 


৷ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র __ ২৬১ 
আত্মনিয়নত্রণাধিকার হুমকি ও বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়, তখন সকলের উপর জেহাদ 
আইন $e . ত ৪৮৪7 ১৪ 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ₹১১৮১১৯৬ ১১৯ ০১৪১৮) ৮1০90 
OE SENSEI ই ০355 ৯৩১০ Malls x 
00৯১৮ ৬৯১০৮৮০3055 17১55 30336 10155105827 

খ. হাদীসে এসেছে- 20301 635 dL a ১৮৮৯ 
তবে মোল্লা আলী কারী ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) প্রমুখের মতে, ব্য 


এছাড়া ফিকহের রিতার উল্লেখ আছে- ১১০ নিবি এ এল 
৩. ওয়াজিব : হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর মতে, জ্হোদ্ফরযে আইন নয়; বরং ওয়াজিব । 
৪. সুন্নাত : একদল ফিকহশাস্তুবিদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো জেহাদ সুন্নাত । 
৫. মুস্তাহাব : পলা কনের হতে জেহাদ মুস্তাহাব । 


আধুনিক যুগের অধিকাং। ্রাকাহার মতে, যেহেতু ইসলাম বর্তমানে 
প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই শান জেহাদ ফরযে আইন। যেমন- ইরাক, 
আফগানিস্তান, সুদান, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, বসনিয়া হার্জেগোভিনা, কসোবো, মিয়ানমার, 
উপসংহার : জেহাদ ইসলামের,একটি বিশেষ অঙ্গ ও ইবাদতরূপে গণ্য। দ্বীনকে সর্বস্তরে 


৮8,০১1 
পথ, সুগমকরণে জেহাদের বিকল্প নেই। রাসূল (স) ইরশাদ 
৬ ০১5 4 


Ls SLL ৩৪ ELH 05৭1 ০৯057 (Vo) 06] E 
LESLIE ০১556545155 Ui 
৭৫ টিসু ক লব ইসলামী জীবনব্যবস্থার 
চা 
৮৩82 চৰ জানত ত নাল ন 
শক্তির ওপর নির্ভরশীল ৷ যে জনগোষ্ঠী শত্রুর মোকাবেলা করতে ও শত্রুর আগ্রাসন প্রতিরোধ 
করতে যত বেশি সক্ষম, তার স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ক্ষমতা তত বেশি সংরক্ষিত 
থাকে। পক্ষান্তরে সে জনগোষ্ঠী দুর্বল যা তার প্রতিরক্ষাব্যবন্থার দুর্বলতার শামিল। এটি তার 
অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ । এ দৃষ্টিতেই প্রত্যেক স্বাধীন জনগোষ্ঠীর জন্য সুদক্ষ 
সাহসী সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 


৩০১০১০১১/৪১-১।১০ NESS ০৪০৮5 : 


আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার রক্ষার তাগিদেই জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে । এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
পরিচালনায় গৃহীত পদক্ষেপ ও নীতিমালাই হচ্ছে সমরনীতি। আর শরীয়ত ইসলামী রাষ্ট্রের 


২৬২ (াল আতা ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ । তৃতীয় বর্ষ 


স্বার্থ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে যে নীতি প্রপয়ন 
করে তা-ই ইসলামের সমরনীতি। 


এবং জেহাদ সংক্রান্ত যে নীতিমালা ইসলামীরাষট্র গ্রহণ করে, তাই ইসলামের সমরনীতি। 


5 2১ 211 A YN La LSS: 

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সমরনীতির বিধান : ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সমরনীতিশ্রহণের বিধান 
বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যা অবস্থাভেদে ফরয, ওয়াজিব বা ফরযে আইন হতে পারে যেমন 
প্রথমত : ইসলামীরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও স্বার্থরক্ষার জন্য সমরনীতিশ্রহণ করা ফরয, যা প্রতিরক্ষা 
বাহিনী গঠনের নামান্তর । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

0105 ৮0 7 259 0965 ২৩০5৬ 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 214 ৮১৮ ১৬ ১১৯৮০ 44 অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আমাকে 
যখন পাঠালেন, তখন থেকেই প্রতিরক্ষা বা জেহাদ অব্যাহত চলো,আসছে। 
দ্বিতীয়ত : রাষ্ট্র যখন কাফের বাহিনীকর্তৃক আক্রান্ত।/হয়, এবং মুসলিম উম্মাহর সংহতি 
হুমকির হয় তখন সমরনীতির প্রয়োগ করা ফুরয)। যেমন আল্লাহর বাণী- 

-5১৪০। ০৮452135550 48215 4৫০ AGN 

-910-7 LEN BU ADS YDS UU SLY 

: ইসলামী সমরনীতি সর্বদা'ত্রক্ষণাত্রক হবে। আক্রমণাত্মক হওয়া থেকে সর্বদা 
থাকতে হবে । কেননা কুরআনের,আয়াতসমূহে বলা হয়েছে. কাফেররা তোমাদের ওপর 
আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণ কর ॥ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

-৩০551 0591 5515135550 LHL এ১৪৪। ৮০০ 
তাছাড়া বদর যুদ্ধ হতে এর্টা স্পষ্ট যে, কুরাইশকর্তৃক মদিনা আক্রমণের পরিকল্পনা ও সমরাস্ত্র 
ক্রয় সংক্রান্ত সংবাদের ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন । তাই ইসলামী 
৮ ck 
চতুর্থত : সাত্মাজ্যবাদী নীতিতে পেশীশক্তি ও বলপ্রয়োগমূলক সমরনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন 
ইসলামে সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ । কেননা তা জুলুমের অন্তর্ভুক্ত । 

৩389) ৮511 ০) BAL gta LULA: 
ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সম্রনীতির গুরুত : ইসলামী প্রতিরক্ষার গুরুত্ব 
ভরা বারন, বসা এব রান ওলা জেহাদ এবং 
বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

HE ১290০০55543 ৯৯৩ এ৮৪5 2355 TL dS 
অর্থাৎ, তিনি এমন সত্তা, যিনি তার রাসূলকে পথনির্দেশক, বিধিব্যবস্থা ও সুষ্ঠু জীবনবিধান 
দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি ইসলামকে সকল দ্বীনের উর্ধে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। 
তিনি আরো বলেন- 1315 ১১০০5 ১১০০৷ 1৯০1 5331) 43. অর্থাৎ, হে 
ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, পরল্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দাও এবং সীমান্ত রক্ষায় 
অতন্দ্র প্রহরীরূপে থাক। | 
তিনি অন্যত্র বলেন- £555 9&1 LE EG 2১৬৩৮ 20358 
অর্থাৎ, যারা নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, আল্লাহ তায়ালা 
তাদেরকে ঘরে বসে থাকা লোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। | 
মহানবী (স) বলেছেন- EE বলনা পদ 

LU ৩5 ০০১ ৬5০ AES 210 ৮ ১৮ ST AE ICUS VLG 


* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৬৩ 


অর্থাৎ, দুটি চোখকে কোনোদিন জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। যে চোখ আল্লাহর ভয়ে 

কেঁদেছে। আর যে চোখ আল্লাহর পথে সারারাত পাহারা দিয়েছে। 

তিনি অন্যত্র বলেন- 1| ৮১ ১৬ ১৮১০০ 5৮1 অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আমাকে 

যখন পাঠালেন, তখন থেকেই প্রতিরক্ষা বা জেহাদ অব্যাহত চলে আসছে। 

তিনি আরো বলেন- ৫5 155 15811 5 55৯ 410০ ৩৪ 0354 ৮৩০ অর্থাৎ, 

আলা ভালা পথে একরাত পা দে এক দত সি থেকে উম । 

সমরনীতি অনুযায়ী মহানবীর কর্মকাণ্ড : মদিনায় এসেই 

প্রতিরক্ষার জন্য ধর্ম, গোত্র, টব ই উর [সম্পাদন 

করেন। এতে অঙ্গীকার করা হয় যে, বহিষ্শত্র দ্বারা মদিনা আক্রান্ত হলে সম্মিলিতভাবে 

পরুকে প্রতিহত করা হবে। বুরাইপরা সুহারদ (স)-কে উৎখাতের অনয ও রসদ 

সংগ্রহে বাণিজ্য বহর নিয়োগ করলে রাসূল (স) তাদেরকে ঠেকানোর । ৬ ক্ষ দলের 

চৌকি করেন। অতঃপর দ্বীনের সুরক্ষার জন্য আজীবন এই ছিল 

রাসূলের বাবছা। 

৪৬৮15197004 ূ 
ইসলামী জীবনব্যব্সায় সমরনীত্র প্রয়োজনীয়তা : টা "জীবনব্যবস্থয ব্যক্তি, সমাজ 


হা হা নীতি রাষ্ট্রকে 
জন্য রর অত্যন্ত | প্রত্যক্ষভাবে সমরনীতি 
করলেও পরত তা লই জীব সাই কাজ করে যায়। নিয়ে হি 
জীবনব্যবস্থায় সমরনীতির আর খল" 
১ সমরনীতি মুসলিম উম্মাহর সংরক্ষক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমরনীতি দু'ধরনের 
ভূমিকা পালন করছে। অনুন্নত দ্সমূহের সমরনীতি বহিঃশক্রর মোকাবেলার পরিবর্তে 
দেশের জনগণকর্তৃক ত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতাগ্রহণ করছে। 
পুর উন পু নতি সাবান তা ও ও সীমা সম্প্রসারণসহ ক্ষুদ্র 
ও ক ক নিজেদের অধীন ও গোলাম বানানোর কাজে ব্যবহৃত 
উক্ত সমরনীতির কোনোটিকেই সমর্থন করে না। কেননা এগুলো 
ই্লামের হক দৃষ্টিতে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল, ক্ষমতালাভের নগ্ন নির্লজ্জ প্রকাশ, যা 
কুরআন্ন্রে ভাবায় নিন্দিত ৷ যেমন আল্লাহ বলেন- 
ASS HE 93০০4 3 93511 1১5 Eh in এও 
৩ ও ATEN 
প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সমরনীতি ইসলামীরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও মুসলিম উম্মাহর স্থার্থরক্ষায় 
নিয়োজিত। 


২. দীন ও জাতির সেবায় সেনাবাহিনী : ইসলমীরা্ট্রের সেনাবাহিনী ক্ষমতার লোভে 
সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে না। প্রকৃতপক্ষে তারা দেশ, জাতি ও জাতীয় 
আদর্শের সেবক। তারা দেশের স্বাধীনতা ও আল্লাহর নিরকুশ সাধভৌমতু প্রতিষ্ঠা ও 
সুরক্ষার কাজে সদা তৎপর থাকে। মূলত তারা দ্বীনের সৈনিক। ইসলামের উষালয্ে এ 
সেবার জন্যই সমরনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে গোলামী ও 
জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোকোড্াসিত পরিমণ্ডলে 
নিশ্চিত নির্বিম সুযোগদান। ইসলামী সমরনীতির প্রয়োজনীয়তা 

৩. ইসলামী দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা : কে 
ইসলামীরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক আক্রমণকারী ও শত্রুদের হামলা থেকে মুসলিম 
উম্মাহকে রক্ষার ক্ষেত্রে। এ ধরনের সমরনীতিথহণ ও তৎপরতার ব্যাপারে পবিত্র 
কুরআনে বলা হয়েছে. 

১১518615171 iG lls Ces 8535০ yl SM UML 
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এ আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহর পথে নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মনিয়োগ করা। প্রকৃত 
পন ভাপ রাখা । ইসলামীরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করার ছিদ্রপথে 
সার্বক্ষণিক পাহারাদার রাখা। , ইসলামীরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা 
যু নি ব্যবস্থাথহণে 
৪. স্বৈরশাসনের নিপীড়ন হতে মানবতার মুক্তিদান : পরাধীন, দুর্বল ও অক্ষমদেরকে 
শ্বৈরশাসনের হতে মুক্ত করার ক্ষেত্রে এবং স্বাধীনতার বহির্ভূত মজলুম 
মুসলমানদের আযাদী ও স্বাধীনতা অর্জনে ইসলামী সমরনীতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক । 
এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- | 
৮0591590425 ৩৮ SHAE LG 40540 SSS I fl Lg 
- Cela 001 ৪ ১৯ be EAT 540 2558 ৩৪, ৯০১06 
০১৮৯১ 4১4 ৬ (এ ১০৯৩৫ ৬০০ এ১এ ৬৫৫ In 
এ আয়াত অনুযায়ী নির্যাতিত নিম্পেষিত জনগোষ্ঠীর এ মর্মান্তিক অবস্থা পরিবর্তনে 
সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং জালেমদের পরাজিত ও পর্যুদন্ত করার লক্ষ্যে ইসলামী 
সমরনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । 
: কুরআন, হাদীস ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর বান্তবজীরন হঁতে এ কথা প্রতীয়মান হয় 
যে, মিল্লাতের সংহতি ও সুরক্ষার জন্য ইসলামী/সমরনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
। তাই জেহাদ, প্রতিরক্ষা ও সমরনীতির ক্ষেত্রে ইসলাম সুস্পষ্ট ও অত্যন্ত শক্তিশালী 
দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়কের উচিত দেশের স্থার্থরক্ষায় 
2১005445115 ৬ Lag UMASS 0৯ ৬১ 0: (VY 8165 জা 
3G ৮৮) ডি ৯১০15৩650০৮ ৮১৮০৮ 
প্রশ্ন: ৭৬ 1 সন্ত্রাস কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? জেহাদ ও সন্ত্রাসবাদের 
পথ নি্ঁযসহ ইসলামের দৃষ্টিতে সস প্তিরেধের উপর বন ৭ 
উত্তলর।। উপস্থাপনা সহিংসতা, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ আজ সারা বিশ্বে একটি আলোচিত 
বিষয় ৷ ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা, রাজনীতিসহ সকল অঙ্গন আজ সন্ত্রাস কবলিত। হত্যা, 
ধর্ষণ, রাহাজানি, আজ নিত্যদিনের ঘটনা । ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। এতে সন্ত্রাসবাদ ও 
জঙ্গিবাদের কুকানো' স্থান নেই। এর বিরুদ্ধে ইসলামের কঠোর অবস্থান। আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- GR ১৯১৭ ৮৪1355১5511 3 153550; নিয়ে সন্ত্রাস ও তার 
প্রতিরোধের উপায়গুলো উল্লেখ করা হলো । 
5৯৮5১) ০০১৮5: 
সন্ত্রাসের পরিচয় : সন্ত্রাসের ইংরেজি প্রতিশব্দ 1৩1701গ) আরবিতে একে ২:৮১! বলা 
হয়। এ 5১121 বা সন্ত্রাসবাদ কথাটি শাস্তিপ্রিয় মানুষ মাত্রকেই আতঙ্কিত করে। কারণ 
সন্ত্রাসবাদ সমাজজীবনের শাস্তিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে। 
বন্তুত পেশীশক্তি বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করে আধিপত্য বিস্তার কিংবা 
কোনো স্বার্থ হাসিলের প্রচেষ্টাকে সন্ত্রাস বা ৫.2! বলা হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীরা গায়ের জোরে, অস্ত্রের জোরে জনমনে আতঙ্ক 
সৃষ্টি করে। সন্ত্রাসীদের মূলমন্ত্র হলো- Might is right. 
৩৮০০১ ALLIT: 
সন্ত্রাসের প্রকারভেদ : সন্তাস মূলত দু'প্রকার ৷ যথা- ক. জাতীয় সন্ত্রাস, খ. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ৷ 
ক. জাতীয় সন্ত্রাস : এটি যে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ৷ এ সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত 
রয়েছে সমাজের সৃষ্ট বঞ্চনা ও ভেদ বৈষম্য এবং মানুষের কুপ্রবৃত্তি। আর বঞ্চনা, বৈষম্য ও 
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কুপ্রবৃত্তি মানুষের পশুত্ব জাগিয়ে তোলে। ফলে যে কোনো অমানবিক কাণ্ড ঘটাতে দ্বিধা 
করে না। ঘুষ, টাদাবাজি, চুরি, ডাকাতি, , ছিনতাই, ধর্ষণ ও অপহরণসহ সকল 
অনৈতিক কর্মকাণ্ড সন্ত্রাসী তৎপরতায় চলতে থাকে । 


খ. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস : কোলো শকিপাগী চেল নিজেদের 'আহিপতা বিজুর কিংবা কারেরী 
ধা হাসিলের জন্য কোনো দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করা । সাযাজ্যবাদী শকতি 
ned 


নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, নিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্য মিডিয়া সেগুলোকেই 

সন্ত্রাসবাদ (Political violence or Terrorism) বলে অভিহিত করে। এ 24 

সন্ত্রাসবাদের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে তথ্য সন্ত্রাস। ue 
৩১০96 ১ 9 GSU: 

জেহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য : জেহাদ ও সন্ত্রাস সম্পূর্ণ 


কাত সন্রাসের আরবি প্রতিশন্দ হলে- 5238০ 541 তথা জনমনে ত্রাস বা 
ভীতির সঞ্চার করা। 
খ. পরিভাষাগত পার্থক্য : শরীয়তের পরিভীষায় জেহাদ হলো- ১৬0 0055 5১ 
i AS 555 1:51 S22, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ এবং 
ইসলামের বিজয়ার্থে কাফেরদের, লড়াই তথা সংগ্রাম করাকে জেহাদ বলা হয় । 
আর সন্ত্রাস হলো- ALD Ll 32 ৩0৪১১ অর্থাৎ, বেসামরিক 
লোকদেরকে (বিনা কারণ) হ্যা করার জন্য ত্রাস সৃষ্টি করাকে সা বলা হয়। 
পার্থক্য : জেহাদ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত । যথা- 
ক. জেহাদে আকরর খ. জেহাদে আসগর । 
রি epithet জাতীয় সন্ত্রাস ও খ. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস 
ঘ. ও ফু পাক : জেহাদের লক্ষ্য হলো, সকল প্রকার অন্যায় অবিচার, জুলুম, 
নির্যাতন» শিরক  কুফরের মূলোৎপাটন করে আল্লাহর যমীনে তীর দীন প্রতিষ্ঠা কথা৷ 
পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের লক্ষ্য হলো, কোনো বিশেষ স্বার্থ কিংবা কর্তৃত্ব হাসিল করার জন্য 
অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া ৷ 
ঙ. হুম তথা ব্যবহারিক পাৰ্থক্য: k 
জেহাদের হুকুম হলো, আল্লাহর যমীনে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য জানখাল ব্যয় 
করার মাধ্যমে জেহাদ তথা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো ফরয । 
পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের হুকুম হলো, এটা সুস্পষ্ট হারাম । 
২. জেহাদের ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
ILD ৮৯৮50 84155515505 ১396 Gls 5451.0 
২2 8১111585১57 
৯19 ২ 210 (৯ LANL Yr 
ULL ১০৩৩ Sd GS Yt 
রাসূল (স) জেহাদকে উর আমল বলে খোসা দিয়েছেন যেমন- 
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_ উল ভত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


পক্ষান্তরে সন্াসী ক্কাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করার জন্য রাসূল (স) নির্দেশ 
দিয়েছেন। যেমন- PLES SEARS YS 
Us STL IY. 2 
. ইসলাম সন্ত্রাসে বিশ্বাসী নয়। ইসলাম একে জঘন্যতম পাপাচার মনে করে । যেমন 
আল্লাহ বলেন ১: 53০41010215 ৮5 ICU ASG 
অন্যদিকে স্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব জেহাদের একমাত্র কাম্য ও উদ্দেশ্য । 


০৬০০ LU LA lie LL EY OSE 


পক্ষে যমীনে বিপর্যযন সৃষ্টিকারী সত্রাসীদেরকে রনি পছন্দ করেন। আল্লাহ 
পল 


বলেন_ 74৫0 5১5 ০১55 ই 
পক্ষান্তরে সন্ত্রাসীদের পুরস্কার হলে জাহান্নাম। যেমন আল কুরআনে বলা 
হয়েছে? ১৮:32 254 245 
সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে: ঈঘানদারকে সাবধানে থাকতে বলা হয়েছে। আল্লাহ 
বলেছেন_ ০3১৮1 £5 ₹$%! খাঁ অর্থাৎ, সাবধান! প্রকৃপক্ষে তারাই বিপর্যয় 
সৃষ্টিকারী (সনত্রাসী)1) € 
১. পুচ ০৫৮৮৮ Been 
আল্লাহর বান্দা তথা আল কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারীদের সাথে 
সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের মিশনই হলো সর্বপ্রকার ত্রাসের বিপরীতে 
সাজ ক ইসলাম পতি কর 
যারা সাম্রাজ্যবাদী, যাদের ঘোষণা হলো, ক্ষমতা বন্দুকের নল থেকে 
আঢস'৷ মূলত এরাই জঙ্গিবাদ ও সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উৎসাহদাতা, আশ্রয় 
সাত সেনা হে 


2 ০ 2S ৮০০১ ০১4 4201: 

ইসলামের সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায় : নিম্নে সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 

আলোকপাত করা হলো- 

১. নৈতিক শিক্ষা প্রদান : রো করণ বিজ ন শা তাই ইসলামের 
প্রথম বালী হলো- 312 5৯ ৫৫ শি 1 এখানে পড়তে বলা হয়েছে রবের 


নামের সাথে। শিক্ষার সার্থে যখন 


অনুভূতি যুক্ত হবে তখন সে শিক্ষায় শিক্ষিত 


কোনো লোক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হবে না। 


দুটো ভয় অন্তরে জাগ্রত করা : প্রতিটি মানুষের অন্তরে যদি আল্লাহর ভয় আর 


আখেরাতের ভয় জাগ্রত করা যায় তাহলে সন্ত্রাস সৃষ্টি হবে না। এজন্য কুরআনের বিভিন্ন 
আয়াতে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের স্মরণের ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। 
যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 


ALLL (ডি 3555 ২ SUS ১৬৯৭১1১০১১৭ ৩৪১ 12457 
ots 535 12251185251 532515 Ls নট 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৬৭ 


৩. 


সর্বস্তরে ইনসাফ কায়েম করা : দলমত নির্বিশেষে প্রশাসনের সকল স্তরে এবং সমাজে 
ইনসাফ কায়েম করতে পারলে সন্ত্রাস বহুলাংশে হাস পাবে। নিরপেক্ষভাবে সকল 
সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে হবে । এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 21112 
52); 9:51 5413 আর হাদীসে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। বান 
মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিল । সুপারিশ করার জন্য উসামা (রা) রাসূল 
৮755 

Gs SALE 5222 ৬ চি টি 
এভাবে ইনসাফ ভাত কত পাদলে সি হয় হবে, 


কাজের কথা সূরা ৪১নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন 

SS Ba CET I oe ah oH BL: ১৩0 
OATES 

অর্থাৎ, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, সৎকাজের আদেশ করা এবং অন্যায় 

কাজ হতে বিরত রাখা- এ চারটি দায়িত পালন করলে সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল হবে। 


সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত শান্তি কার্যকরকরণ : ইসলায্লী/শরীয়ত সন্ত্রাসের সমস্ত পথ বন্ধ 


করার পাশাপাশি সন্ত্রাসীদেরও শায়েস্তা করার, বিধান নিশ্চিত করেছে। কারণ 

সন্ত্রাসীদেরকে উপযুক্ত সাজা না দিলে ্রাসের মাত্রা বেড়েই চলবে । ইসলামে 

সন্ত্রাসীদের শান্তি হলো- 

Sf SUS 55 ০ 355 20052305455 85৫ CEL 

৯৯ ৩৮15443১৯৯8 ৩৪ ES Les Li 943 2131551 
(১: 555৬1 ০5:551350 ০5 ০১৯ 6143 

এ পাতি কাৰ্ল হল ও... ১৫০ 

সকল অপরাধের হী দণ্ড কারেলকরণ : ইসলাম শাস্তির ধর্ম! তাই স্থায়ী শাস্তি 

স্থাপনের জন্য ইর্সলাম্‌) চুরি, হত্যা, যেনা ইত্যাদি জঘন্য অপরাধের সুনির্দিষ্ট শান্তির 

টি কি হল সস উপল সমা েকে িনেহিত 


১21 55১1৮৯1১৪1৩ ও ০০৮০০] ৫215 ৩57 
-0৬) ১460 025 465০০3৯০১১০ ৮55১5518535 55 শব 
AMASSING 32585 GL FLL 
015 205054552৯5 IE BLDG ৩351 215 


সকল কাজে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখা : ‘ইসলাম এমন একটি দীন বা'জীবনব্যবন্থা 


যা মানুষকে সৎ ও কল্যাণকর কাজের প্রতি উৎসাহ দেয়, যাতে সর্বসাধারণের শাস্তি, 
শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। আর ইসলামে মানুষের সকল কাজের জবাবদিহিতার 
ব্যবস্থা রয়েছে এবং সকল প্রকার ভালো কাজের উপযুক্ত প্রতিদানও আল্লাহ তায়ালা 
প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । যেমন আল্লাহ বলেন 


টানে 


পন 
অতএব জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হওয়া এবং জবাবদিহিতার অনুভূতি থাকলে কোনো 
মানুষ সন্ত্রাস করতে পারে না। 


. কঠোরহস্তে অন্যায় প্রতিরোধ করা : সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কঠোরহন্তে অন্যায় কাজ 


প্রতিরোধ করতে পারলে সন্ত্রাসী তিরোহিত হবে । এজন্য রাসূল (স) বলেছেন- 
MOG SUS ESL HOM উ SLAG ৫ ie এ bs 


pL ৮০০ 05 81555 ৫৮০ 


২৬৮ ______. (ঠাল জনতাহ" ফাধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ :* 
৯. গণসচেতনতা সৃষ্টি : সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে সমাজের সণম্প মানুষকে 
সচেতন হতে হবে। সচেতন নাগরিকদের সুসংগঠিত শক্তি ও সামাজিক প্রতিরোধের 


সামনে সন্ত্রাসীদের পেশীশক্তির পরাজয় অবশ্যন্তাবী | 
১ *বুতিকামী রষ্্সমূহের এক্যবন্ধ অবস্থান (পারি শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে 
*' ক্যবন্ধ অবস্থান পারলে সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসীচক্র দেশে দেশে সন্ত্রাস 


সৃষ্টির সুযোগ পাবে না। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল মুসলিম দেশসমূহ নিজেদের এক্য 
প্রয়াস এবং প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীচক্রের হাত 
থেকে নিরাপত্বালাভ করতে পারে । 
উপসংহার : সন্ত্রাস একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি । সমাজ থেকে একে নির্মুল/রুরতে হলে 
ইসলামের নিয়মনীতি অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্থায়ীভাবে সন্ত্রাসের দ্বার,র্ধ করতে 
হলে আল্লাহর বিধানের যথাযথ প্রয়োগ করা ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ সন্ত্রাসের)জন্য মানুষের 
কর্মকাণ্ডই দায়ী। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
-১০। 4১56 05১১5 FEMS 30580 Ss 
PUN 055 05455115480 400 G2 ও 280৬৮ ও (WV) 052 জ 
ALG 915511 52০15 
un : ৭৭ ॥ সন্ত্রাস কাকে বলে এবং এর কারণগুলো কী কী? কুরআন-' 
[লোকে সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায়গুলো আলোচনা কর। [ফা- প. ২০১০: '১২| 
০1০ ৬ ০5৯৭) ৩৮ ০0৮৯ EYES) ১১০০৯ us) ১৮০৩ 
ক ৫ 2 Slee 
অথবা, সন্ত্রাস কী? সমাজ থেকে/সন্ত্রাস দূরীকরণে ইসলামের মূলনীতিগুলো কী কী? 
কুরআনের আলোকে বর্ণনা কর। be 
Sais GOLUB 2 05750591১৪০ না 
অথবা, সন্ত্রাসের পরিচয় দাও। সন্ত্রাস দমনের উপায়গুলো কী কী? বিস্তারিত বণনা কর। 
AEG ৯৪৮ ০8 8 G2 aj PUSH ০৪৭৩৯ একা 
অথবা, সনাসেবু্ঘবং সমাজ থেকে তা প্রতিকারের পদ্থা কী? 
উত্তল উপস্থাপনা : সহিংসতা, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ আজ সারা বিশ্বে একটি আলোচিত 
বি নি আপি শিক্ষা, রাজনীতিসহ সকল অঙ্গন আজ সন্ত্রাস কবলিত ৷ হত্যা, 
ধর্ষণ, রা আজ নিত্যদিনের ঘটনা । ইসলাম শান্তি ও. মানবতার ধর্ম । এতে সন্ত্রাসবাদ ও 
জঙ্গিবাদের কোনো ছান নেই। এর বিরুদ্ধে ইসলামের কঠোর অবস্থান। আল্লাহ তায়ালা 
বলেন_ ০১১১৮৯৮১০১৭ ৬৪ 15৯5 ১5 | 481 1355505  নিমে সপ্াস ও তার 
প্রতিরোধের উপায়গুলো উল্লেখ করা হলো। 
চা 
সন্ত্রাসের পরিচয় : সন্ত্রাসের ইংরেজি প্রতিশব্দ 17011. আরবিতে একে হ৫৮2)1 বলা 
হয়। এ 767011থা। বা সন্ত্রাসবাদ কথাটি শান্তিপ্রিয় মানুষমাত্রকেই আতঙ্কিত করে । কারণ 
সন্ত্রাসবাদ সমাজ জীবনের শাস্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে। 
ব্ডুত পেশীশক্তি বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করে আধিপত্য বিস্তার কিংবা 
কোনো স্বার্থ হাসিলের প্রচেষ্টাকে সন্ত্রাস বা 50১31 বলা হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীরা গাঁয়ের জোরে, অস্ত্রের জোরে জনমনে আতঙ্ক 
সৃষ্টি করে। সন্ত্রাসীদের মূলমন্ত্র হলো- Might is right. 
5৮05) LUT: 
সন্ত্রাসের কারণ : কোনো সমাজে কিংবা দেশে সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে সন্ত্রাসের উদ্ভব 
ও বিস্তার ঘটে- 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র | ২৬৯ 
১. রাজনীতি : রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। 
নীরা 


ক্ষমতায় আরোহণ কিংবা অধিষ্ঠিত থাকার জন্য সমাজের কিছু 
অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত লোককে বাছাই করে সন্ত্রাসের প্রসার ঘটাতে থাকে । 


হয়। প্রশাসন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে অনেক সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন 
করে। ফলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। এ সময় সন্ত্রাসীরা সুযোগ নেয়, আর 
জনসাধারণ তাদের জানমালের নিরাপত্তা হারায় । 

৪. নৈতিক শিক্ষার অভাব : নৈতিক শিক্ষার অভাবই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অন্যতম কারণ । 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় রীতিনীতি পরিপালনের কোনো বাধ্যবারুতী,নেই। ফলে 
মানবতাবোধ ও মনুষ্যত্ববোধ মানুষের হৃদয় থেকে বিলুপ্ত হতে থাকে আর সে স্থান দখল 
আধিপত্যবাদী বত পত্যবাদী বিজাতীয় শক্তি 'ানতিশৃঙখলা বিনষ্টের 

৫. আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র : আধি' সমাজের লক্ষ্যে 
বখাটে ছেলেদের হাতে তুলে দিচ্ছে অবৈধ অর্থ ও অস্ত্র । আর মন্ত্র দিচ্ছে সাস সৃষ্টির ৷ 

৬. গণতান্ত্রিক মনোভাবের অভাব : রাজনৈতিক দলগুলো, মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও 
মূলত তাদের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। ফলে(একদপ অন্যদলের মতবাদ ও প্রভাব 
সহ্য করতে না পেরে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটায় । (৮) 

৭. পেশীশক্তির প্রভাব বিস্তার : একে অন্যেরঞ্গর প্রভাব বিস্তার করা মানুষের সহজাত 
স্থভাব। মানুষ যখন অনুকূল পরিবেশ পায়ণতখন অর্থ, অন্ত্ৰ পেশীশক্তি দিয়ে আধিপত্য 
বেন মি হযে ওঠ লি সস 


১. নৈতিক শিক্ষা প্রদান bh তল কারণ নৈতিক শিক্ষা না থাকা। তাই ইসলামের 
প্রথম বাণী হলো: $3 ৷ এই ৬ [55); এখানে পড়তে বলা হয়েছে রবের 
পনের সকল তি জুতি দুত হয় তান নর 
কোনো লোক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হবে না। 

২. দুটো য় অন্তরে জাগ্রত করা : তি? হা আরে 'যি আল্লাহর ভয় জার 
আঁটখরাতের ভয় জাগ্রত করা যায় তাহলে সৃষ্টি হবে না। এজন্য কুরআনের 
বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের স্মরণের ব্যাপারে আলোকপাত করা 
হয়েছে যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 

LILA LENSES I SUES 9০ 91585194৩31 CG \ 
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৩. সর্বস্তরে ইনসাফ কায়েম করা : দলমত নির্বিশেষে প্রশাসনের সকল স্তর এবং সমাজে 
ইনসাফ কায়েম করতে পারলে সন্ত্রাস বহুলাংশে ত্রাস পাবে। নিরপেক্ষভাবে সকল 
সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে হবে । এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- {| % 
9৮২) 90 sal; আর হাদীসে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। বনি 
মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিল । সুপারিশ করার জন্য উদমা (বা) রাসূল 
(স)-এর নিকট আসলেন । তখন রাসূল (স) বললেন- 

LIED EL ২5৮৩ ৬৪৪০৬) 
এভাবে ইনসাফ কায়েম করতে পারলে সন্ত্রাস চিরতরে নির্মল হয়ে যাবে। 

8. রাষ্ট্রকে চারদফা পালন করা : আল্লাহ তায়ালা একজন রাষ্ট্রপ্রধানের চারটি 
কাজের কথা সূরা ৪১নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেন- 


২৭০ াল ভাতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 
SAIL BIG Sl 395 ৪1৯ ১55০৭ ৩ ১২০৩ 19331 
-১৫১) ০ 13455 

জাত এ হারার পলম করলে জেন ন্রে। 

৫. সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত শান্তি কার্যকরকরণ : ইসলামী শরীয়ত সন্ত্রাসের সমস্ত পথ বন্ধ করার 
পাশাপাশি সন্ত্রাসীদেরও শায়েস্তা করার বিধান নিশ্চিত করেছে। কারণ উপযুক্ত 
সাজা না দিলে সন্ত্রাসের মাত্রা বেড়েই চলবে। ইসলামে সন্ত্রাসীদের শান্তি হলো- 

00140 ১৯১৪ এ 23856 2154505 প ০324 5১ ৮55 Ul 
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25205 3 55 ও HS LS 
এ শান্তি কার্যকর হলে সন্ত্রাসীরা অবশ্যই এ পথ পরিহার করবে। . 

৬. সকল অপরাধের ইসলামী দণ্ড কায়েমকরণ : ইসলাম , শান্তির/ ধর্ম। তাই স্থায়ী 
শান্তিছ্থাপনের জন্য ইসলাম চুরি, হত্যা, যেনা ইত্যাদি জঘন্য অপরাধের সুনির্দিষ্ট শান্তির 
বিধান রেখেছে । তা যথাযথ কার্যকর হলে সন্ত্রাসের উত্মাগুলো সমাজ থেকে তিরোহিত 
হবে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
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৭. সকল কাজে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখা : ‘ইসলাম এমন একটি দ্বীন বা জীবনব্যব 
যা মানুষকে সৎ ও কল্যাণ্রর কাজের প্রতি উৎসাহ দেয়, যাতে সর্বসাধারণের শাস্তি 
শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হুয়। আর ইসলামে মানুষের সকল কাজের জবাবদিহিতার 
ব্যবস্থা রয়েছে এবং স্কলঃপ্রকার ভালো কাজের উপযুক্ত প্রতিদানও আল্লাহ তায়ালা 
প্রদান করার প্রতিশ্রুতিদিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

Lal 21545 15122 ON 45255101558 
অতএব জিজ্ঞামারাদের সম্মুখীন হওয়া এবং জবাবদিহিতার অনুভূতি থাকলে কোনো 
স্প্রাসকরতে পারে না। 

৮. অন্যায় প্রতিরোধ করা : সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কঠোরহস্তে অন্যায় কাজ 
প্রতিরোধ করতে পারলে সন্ত্রাসী তিরোহিত হবে। এজন্য রাসূল (স) বলেছেন- 
(099 13440508555 Mol টি 433801506১5 5 Sl ৬০ 

২ ০০ 815 91505 nits 

৯. গণসচেতনতা সৃষ্টি : সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে সমাজের সকল মানুষকে 
চি । সচেতন নাগরিকদের সুসংগঠিত শক্তি ও সামাজিক প্রতিরোধের 

সন্ত্রাসীদের পেশীশক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী 

১০ শান্তি ৮৮০১০-/০১৮৮ শান্তিকামী শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে 


থেকে লিরাপতালত বসত পায়ে। 
উপসংহার : সন্ত্রাস একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি । সয়া থেকে একে নির্মুল-রুরতে হলে 
ইসলামের নিয়তি অনুসরণ করা ছাড়া পাতার নেই বে স্বাদের ঘর কু করতে 
যথাযথ প্রয়োগ করা ছাড়া সম্ভব নয়।.কারণ সপ্রাসের জন্য মানুষের 
রক দায়ী এসে আল্লহ বলেন: ৪2855 ls 


OEE EAE FICE TE TEAS 555 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৭১ 


১১. দাওয়াহ 
সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, দায়ীর গুণাবলি, পদ্ধতি ও কৌশল, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত 


0:91 ০১1455333 26560 ০ 015 5550 ০৯ 05209 ILE 
পরশ: ৭৮ দাওয়াহ কাকে বলে? ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। 
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অথবা ০০০ 


উত্তম ।। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত ও চিরন্তন ঘোষণা- ah 

LLL 355021২28৯1 USS oe ৮:১1 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ঘোষণা- £31 518৮১ 3%; 
আন দত ও রাসুল (>) একার জীন সলমন চর সর 
ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত। বিশ্বব্যাপী কায়েমী '্থার্থবাদীদের, শাসন ও 
শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইসলামের পতাকা উভটীন করারধলক্ষে]' সার্বভৌমত্ব ও 
ইসলামের চিরন্তন শাশৃত বিধানের প্রতি আহ্বান করা ঈমানের অনিবার্য দাবি। এ উদ্দেশ্যকে 
সামনে রেখেই যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের আগমন্ঘট্েছে। নবীদের আগমন বন্ধ হলেও 
দাওয়াতের কাজ বন্ধ হয়নি। নবীর অবর্তমানে এদ্রয়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর 
শন UT EE 


ডাকা, মনোযোগ আকর্ষণ ০২ দহ আমন্ত্রণ জানানো, দাবি, প্রচার, অনা 
হত্যাদি। এর ইংরেজি অর্থ 91810, To convene. To call. সুতরাং যিনি আহ্বান করেন 
বা ডাকেন, তাকে আরবিতে বলা৷হয় , £15 তথা আহ্বায়ক। ইংরেজিতে 001%৩1৩ বলা হয়। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা :/আল্লাহ রাকুল আলামীন বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি ৷ তার কোনো 
অংশীদার নেই। তিনি, মানব ও জিন জাতিকে একমাত্র তারই নির্দেশ জীবন 
লিন SEN AT RR ‘ইসলামী 
দাওয়াহ | 


মুসলিমণ্পণ্ডিতবর্গ ইসলামী দাওয়াহর সংজ্ঞা নিরূপণে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন; যার 
কারণে ইসলামী দাওয়াহ প্রসঙ্গে ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায়। 
১. শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন- 

We ভি 5৩ 5 509 ৮ 2d ৩৬৪ সু] ৩] ভি] 
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অর্থাৎ, দাওয়াত হলো আল্লাহ তায়ালার ওপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা, রাসূলগণ যা 


আনয়ন করেছেন তার প্রতি স্থাপন, তারা যেসব বিষ্যের সংবাদ প্রদান 
করেছেন সেগুলোর সত্যতা প্রতিপাদন, তারা যেসব বিষয়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন 
তার প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানানো । 


২. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
0৮ ০৬ (21 055 | LAN ৮ Ohl i 05056 lis 
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অর্থাৎ, দাওয়াত হলো প্রয়োজনের সার্বিক জ্ঞান ও. তথ্যসমৃদ্ধ একটি চূড়ান্ত কর্মপদ্ধতি, 
যার দ্বারা মানুষ তার জীবনের পরম লক্ষ্য উদ্ঘাটন এবং সরল ও পুণ্যের 
পথনির্দেশকারী মাইলফলক আবিষ্কারে সমর্থ হয়। 


২৭২ (নাল জনাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ; তৃতীয় বর্ষ জজ 


৩. আল সযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহমদ গালুশ বলেন- 
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অর্থাৎ, মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যত বা বাচনিক সকল প্রচেষ্টার 
অপর নাম ইসলামী দাওয়াহ । 

8. মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ আল বয়ানুনী বলেন, দাওয়াত হলো মানুষের নিকট ইসলাম ও 
তার শিক্ষা প্রচার করা এবং বাস্তব এর সমন্বয় সাধন করা। 

৫. ড. হোসাইন আল আসসালের ভাষায়- 
189১ ১5 ৮০655 AS ০৮০ lin ৬৬ ১৪৮4০6৪৮০৫৪ 
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অর্থাৎ, মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে দ্বীন ইস্লাম কর্তৃক আনীত সকল 
কল্যাণময় বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা এবং সকল মন্দ বিষয় হতে বিরত রাখার কাজে সুবিজ্ঞ 
ব্ক্তিগণের সকল কর্মতৎপরতার নাম ইসলামী দাওয়াহ ॥ 

৬. ড. রউফ সালাবী বলেন- 

US MALS ৩৬ ১০০99 LOA 5৮০ LIS ৯ ডিএ 
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অর্থাৎ, দাওয়াত হলো সমাজ পরিরর্তনের এমন আন্দোলন, যার দ্বারা মানবসমাজকে 
কুফরী অবস্থা হতে ঈমানী অবস্থায়, অন্ধকার হতে আলোতে এবং জীবনে সংকীর্ণতা 
হতে পার্থিব ও পারলৌকিক জীরনের প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়। 

৭. আল্লামা হাসান কাসুলী (র)/বলেন, ইসলামকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ, এর শিক্ষা ও আচার 
বাস্তবায়ন এবং নরঃজন্য মানুষকে দাওয়াত প্রদানের কর্মতৎপরতাকে 
দাওয়াত বলে অভাহত করা হয়। \ 

৮. আল বহিয্যু আলা্খাওয়ালী (র)-এর মতে, জাতিকে এক বেষ্টনী থেকে অন্য বেষ্টনীতে 
ছানান্তরিত করাব কর্মপ্রয়াসের নাম ইসলামী দাওয়াহ। 

৯. আদম আবদুল্লাহ আল আলুরী (র) বলেন, দাওয়াত হলো মানবজাতির দৃষ্টি ও বোধকে 
1 1১ সি 
ও সমুদ্ধিদান করে। 

১০, ড. এ. কে. এম নূরুল আলম বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর 
পথের প্রতি পৃথিবীর মানুষকে দাওয়াত তথা আহ্বান করার নাম হচ্ছে দাওয়াহ। 

১১. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী বলেন, যে দাওয়াত কার্যক্রমে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞানসম্মত ও শিল্পসম্মত উপায়ে ইসলামী জীবনব্যবন্থার 
দিকে মানবসমাজকে আকৃষ্ট করা, মেনে নেয়া এবং বাস্তব জীবনে তা চর্চার ব্যবস্থা করে 
দেয়ার নতি ও লী শরীয়া যোতাবেক সকল হাস ও ভার্যারি 
অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা-ই ইসলামী দাওয়াহ ৷ 

১২. কেউ কেউ মনে করেন, ইসলামী দাওয়াত বলতে শুধু ওয়ায নসীহত কিংবা মসজিদ 
মহল্লায় গিয়ে নামায রোযার কথা বলা বা অমুসলিমদেরকে ইসলাম কবুল করার আহ্বান 
জানানো কিংবা তাদের নিকট ইসলাম পেশ করাকে বোঝায়। এগুলো হলো দাওয়াতের 
অংশবিশেষ ৷ দাওয়াত আরো ব্যাপক কর্মসূচি ও কর্মপ্রচেষ্টার নাম। 

মোটকথা, দাওয়াত বলতে বোঝায়, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো, যাতে তারা 

প্রকৃতির অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে ধাবিত হয়। তাগুত নামক. অপশক্তিকে হৃদয় মন 

থেকে মুছে আল্লাহর গুণে গুণাস্থিত হয়ে ইহকালের শান্তি ও পরকালের, কল্যাণে' ব্রতী হয়। 


৩0:91 ০5 16144- MLA: 7 
ইসলামে দাওয়াতের গুরুত ও প্রয়োজনীয়তা : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
নিমে আলোচনা করা হলো- 


জ্জ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৭৩ 


১, 


১০ 


আল্লাহর নির্দেশ : দাওয়াতদান মহাপ্রভুর নির্দেশ। পথহারা, বিভ্রান্ত মানবতাকে সত্য ও 
সুন্দর মহাআদর্শের প্রতি দাওয়াত দিতে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-কে নির্দেশ দেন। 
যেমন মহান আল্লাহর বাণী- HLS EMG US J ESS 
SEG UBS ILC Et ce NEE 
দাওয়াতের এ মহান দায়িত্ব পরবর্তীতে উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর অর্পিত হয়েছে। 


রি 7, দাওয়াতি কাজের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই 


পিটি মুড়ে দিক্ট ইসলামের দাওয়াত বো না 
হা SS -\ 
nds বাব -Y 


দাওয়াতের অপরিহার্যতা : পবিত্র কুরআন ও হাদীসে দাওয়াতে দ্বীনের প্রতি ব্যাপক 


গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মহানবী (স) অত্যন্ত জোরালো ভাষায় কাছে 
54555400১৫১ ১০ 25515 ১৫৮৭০ LS g SADE ০০১ ৬১৩ 
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“তোরে দাওয়াতের গুরুত্ব : ইসলায়ের ইতিহাসে দাওয়াত ইলাল্লাহর 


৷ হযরত আদম (আ) হতে শুরু কুরে /সকল নবী ও রা দাওয়াতে 
বন্দে দায়িত্ব, গুরুত্ব, ও অপরৃতার্যতা সহকারে পালন করেন। তাদের আহ্বান 
ছিল এরূপ- 4555 510১5 ৮০ 41101934। 7559 


. নাজাতের উপায় : আল্লাহর দিকে আহ্বানের আধ্যর্মে পার্থিব বঞ্চনা ও পরকালীন শান্তি 


হতে নাজাতল্ত করা যায় দে ছু দায়তব পালন না করলে আল্লাহর দেয় 
হতে 


আযাবের হবে। 
. দাওয়াত মুমিন জীবনের মিশন ! {মানবজীবনের শান্তি, মুক্তি ও ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা 


রয়েছে ইসলামে। বর্তমান অশুন্তটপৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে শান্তি ও মুক্তির 
7 
nae < Des 330 SASS SH GSAS Ul pL SK 
প্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত 
৮৪৮ ১১ মহাসত্যের দাওয়াত পৌছানো । 
কাছে তাদের দাওয়াত ছিল- : মিল্প ০ PS 
শত তিনের মুখেও তারা তাদের দাওয়াত থেকে নিবৃত্ত হননি 
বহিঃপ্রকাশ : শ্ৰেষ্ঠ জাতি হিসেবে উন্দতে মুহান্দদীর দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের 
টি 
তায়ালার 


-১৫১০]। ৮০ 335৮935৮105 955 Als MUS AMUSE Lik 


. মহামানবদের জীবনে দাওয়াত : জান (আঁ) থেকে অনি আনাম 


বিশ্বইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, তারা জীবনের সিংহভাগ সময় দাওয়াতি কার্যক্রমে 
ব্যাপৃত থেকেছেন। তারা দাওয়াতের এ মহান দায়িত্ব পালন না করলে, আমরা শাশ্বত 
৮০১১০৯০১৩০৭ 


. মুসলমানদের মাঝে দাওয়াতের গুরুত্ব : ইসলামের দাওয়াতি কাজ মূলত 


অমুসলিমদের জন্য পরিচালিত হলেও মুসলমানদের জন্য এর অত্যধিক । কেননা 
বি বব রাতের অরে সূতক এ লো 
ব্যবস্থা করা অপর মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। অন্যথা তাদের কারণে সকলের ওপর 
সাধারণভাবে শান্তি লেগে: 'সসস্বে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা, ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। যেমন 
হাদীসে এসেছে- 
15150155555 3০১০ Lal LL GINS 

EOD 25212021105 US LG 54 L353 NG 3S tf ৬১৬ 


২৭৪ (মাল জ্রাত্তা- ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


১১. খেলাফতের অন্যতম দায়িত দাওয়াত : মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ 
করেছেন তার প্রতিনিধিত্ের দায়িত্ব দিয়ে। যেমন আল্লাহর বাণী- ৮৪ J: 551 
২৯ a5 আর এ খেলাফতের অন্যতম বরন সারির হলো? মানুষের মাঝে 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ববাদের দাওয়াত পৌছে দেয়া। 

১২. শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে দাওয়াত : 51 এ 82৫ তথা আল্লাহর পথে দাওয়াত 
দানকারী ব্যক্তি উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদা ও সৌভাগ্যের অধিকারী । যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- (4১1: ৩26 410 ০1153 ১০৭ ১১৪৮৮ তি 

১৩. দাওয়াতদানের সাওয়াব সর্বাধিক : দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী , তেমনি 
এ কাজের সাওয়াবও ব্যাপক । অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে তুলনা করা যায় 
না। পুণ্য পথের প্রতি আহ্বানকারী পুণ্যকাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ 
করবে । যেমন হাদীসে এসেছে- 1506১১৯1৮02 2017) 
১১১ ৬৪ 8 50৮325১5385 ৮০০০ ৮ ৩০৬০ ৭ 

ঠ 2১2৬ ARIST 
উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা, অপরিসীম । এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি 
মহৎ। এ ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক দর উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান দাযিত 


ওলামায়ে ওপর সকল মুসলিমকেই এ দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে হবে 
বিশেষ করে ইসলামী ব্যক্তিত্ব ডিল ও রণ কিন বাপরে 
পী ভূমিকা পালন করা আবশ্যক... রি 

ball Sle bis SC NACE ATE ১১৫০ : (V4) gm 


Sais 555৯৩ 265৫1 6৯ 
জ প্র: ৭৯ ॥ £}£;-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অতঃপর 
দাওয়াতদাতার বৈশিষ্ট্য এবং দাওয়াতপানের পদ্ধতি ও কৌশল বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তল উপস্থাপনা : ইসলাম একটি বিলীন সানি ও কল্যাণের বর্ম। এ শান্তির ধর্মের 
যথাযথ, প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হলো দাওয়াত । যুগে 

বিশালতা ইহলোকিক্‌ শান্তি ও পারলৌক্িক চিরমুকতির জন্য যেসব ৪৬ 
করেছেন, তারা প্রত্যেকেই এ সত্য ধর্ম ইসলামের প্রচার করেছেন। নবী ওর 
এ গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নায়েবে রাসুল তথা আলেম সমাজ ও সমগ্র 

ওপর । মহাপ্রলয় কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বমুসলিম উম্মাহর জন্য এ দায়িত্ব পালন অপরিহার্য । 
SULA: 

53£25-এর পরিচয় : £/:$-এর পরিচয় নিম্রূপ- 

আভিধানিক অর্থ : £$:$ শব্দটি বাবে 5:-$-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- আহ্বান 
করা, ডাকা, মনোযোগ আকর্ষণ করা, পৌছানো, আমন্ত্রণ জানানো, দাবি, প্রচার, অনুরোধ 
ইত্যাদি ৷ এর ইংরেজি অর্থ 10 invite, Ta convene, To call সুতরাং যিনি আহ্বান করেন 
বা ডাকেন তাকে আরবিতে বলা হয় ৮515 বা আহ্বায়ক । ইংরেজিতে (০॥৮৷৫ বলা হয়। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি ৷ তার কোনো 
অংশীদার নেই। তিনি মানব ও জিন জাতিকে একমাত্র তারই নির্দেশ অনুযায়ী জীবন 
পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামী জীবনব্যৰন্কার দিকে আহ্বানকেই 'ইসলামী 
দাওয়াহ’ বলে ৷ ৮ 

মুসলিম পণ্ডিত্বর্গ ইসলামী দাওয়াহ'র সংজ্ঞা নিরূপণে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন: যার 
কারণে ইসলামী দাওয়াহ প্রসঙ্গে ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায়। 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৭৫ 


. আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহমদ গালুশ, বলেন 


ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন- ৪ 87528 
Wie ৬৫৮৯ 055 8 9০৯ লা ti ৩৪40 এ 25 

BE ETERS a ওঠা 5 05৮5 
সেলে তু সা রানে 
করেছেন তার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন, তারা যেসব পি দিয়েছে 


আহ্বান জানানো । 


. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 


135১০36৮741 520 05১5 ৩৪0৯৯] 055 80901 de 4০:45 
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অর্থাৎ, মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার কার্যত বা বাচনিক সকল প্রচেষ্টার 


অপর নাম ইসলামী দাওয়াহ ৷ উর 
মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ আল বলেন, দাওয়াত হলো মানুষের নিকট ইসলাম ও 
তার শিক্ষা প্রচার করা এবং বাস্তব জীবুনে এ সাধন করা । 

.. ড. হোসাইন আল আসসালের ভাষায় 4 


৬৫:১৩ ১০৮85 ০৫১৬০ lah 4০০3৩ 


ও 11 চট EAE PEELE SS ER 92৮20 
৮৯ ৯০১০ কল্যাণের লক্ষ্যে দ্বীন ইসলাম কর্তৃক আনীত সকল 
কল্যাণময় করা এবং সকল মন্দ বিষয় হতে বিরত রাখার কাজে সুবিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণের কুর্মতৎপরতার নাম ইসলামী দাওয়াহ। 

ড. রউফ বলেন 

JIS All 


1 DLS Sz SESH 22৮৮1 285 245 ৫৯ 5501 
IE! SEA HS ৮৪৩ ৯১৯ 2 পি 0৯ plas) 
চি ৯৮৯৬50230৩৪ ২০ 


হতে পার্থিব ও জীবনের প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়। 

৭. আল্লামা হাসান (র) বলেন, ইসলামকে গ্রহণ, এর শিক্ষা ও আচার 
বাস্তবায়ন এবং জন্য মানুষকে দাওয়াত প্রদানের কর্মতৎপরতাকে 
দাওয়াত বলে করা হয়। 

৮. আল বহিষ্যু আল খাওয়ালী (র)-এর মতে, জাতিকে এক বেষ্টনী থেকে অন্য ঝেষ্টনীতে 


১১. 


স্থানান্তরিত করার কর্মপ্রয়াসের নাম ইসলামী দাওয়াহ ৷ 


. আদম আবদুল্লাহ আল আলুরী বলেন, দাওয়াত হলো মানবজাতির দৃষ্টি ও বোধকে 


এমন একটি প্রত্যয় ও সংস্কারের প্রতি আকর্ষণ করানোর প্রচেষ্টা, যা তাদেরকে কল্যাণ 


' ও সমুদ্ধিদান করে ।: . 


১০. 


ড. এ: কে. এম নূরুল আলম বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর 
পথের প্রতি পৃথিবীর মানুষকে দাওয়াত তথা আহ্বান করার নাম হচ্ছে দাওয়াহ ৷ 

কেউ কেউ মনে করেন, ইসলামী দাওয়াত বলতে শুধু ওয়ায নসীহত কিংবা মসজিদ 
মহল্লায় গিয়ে নামায রোযার কথা বলা বা অমুসলিমদেরকে ইসলাম কবুল করার আহ্বান 


২৭৬ নাল ক্রত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


জানানো কিংবা তাদের নিকট ইসলাম পেশ করাকে বোঝায় । তবে এগুলো হলো 
৮১১৯৮7৮৮১৯১ 


ইসলামী দাওয়াহ। 
মোটকথা, দাওয়াত বলতে বোঝায়, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো , যাতে তারা 
প্রকৃতির অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে ধাবিত হয়। তাগুত নামক অপশক্তিকেহৃদয় মন 
নারাজ জরে 


5৬5৪৫ ১৬৯: 
দাওয়াতদাতার বৈশিষ্ট্য : দাওয়াত একটি মহান পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তর্কূ টী মহান দায়িত্ব 
বরে দত তত ও বাৰিত ওক ৩ যন! 
দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে কুরআন/9 হাদীসের আলোকে 
পয়োজনর ওণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো { € 
১. দীনি জ্ঞান থাকা : একজন দায়ীর দ্বীন তথা ই আীকাইদ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান 
থাকা আবশ্যক। যাতে তারা সাধারণ মানুষের (কাছে/ইিসলামের যাবতীয় বিধিবিধান 
আলোচনা করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-, 
257350১601৩ VALET Ls 2558 05 ৩৪ ৮55 3515 
এ এ এটি -১3১৩১৩ 57154410525 8 
৮১০১৯ ০৯ 


তখন সম্ভবত তারা সতর্ক হবে & 
২. দায়ীর আমল সহীহ হওয়া দায়ী যা প্রচার করবেন তা অবশ্যই তাকে সহীহভাবে 

১০০০৮: ১১১১১৯৯১৭১৬ 

আমল কর্ষতিিএবং পরে অপরকে অপরকে আমল করার নির্দেশ দিতেন। এ সম্পর্কে 

মহান অন 531: ২5295 2: 5০555 115 ০5০ 9৫249 
এ লক সের আদেশ ক ভুলে থাক? 
অতি কিতাব পাঠ করে থাক। 

'িষ্টভাধী হওয়া : দায়ীর ভাষা অবশ্যই মিষ্ট ও প্রাঙ্জল হতে হবে। তীর সুন্দর 
উপস্থাপনার প্রতি জনগণ আকৃষ্ট হয়ে সহজে দ্বীন বুঝতে পারবে । মহান আল্লাহ হযরত 
মুসা (আ) ও হারুন (আ)-কে ফিরাউনের, নিকট পাঠানোর পূর্বে বলে দিয়েছেন- 
৬৮১০৯035555 4150 451455 0 ১583 অর্থাৎ, তোমরা দু'জন তার কাছে গিয়ে 
ন্ম্রভাবে কথা বলবে, তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহকে ভয় 
করবে। . 

8. 4 গা ফল কথা পা ও 
ক্তকতা থাকা আবশ্যক ৷ ধর্মের পথে মানুষকে উত্তম পন্থায় বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির সাখে 
আহান জানাতে হবে। শ্রোতারা যেন সহজেই তার র কথা বুঝতে পারে এ সম্পর্কে 


LAI 5315 25035 অর্থাৎ, তুমি প্রি র দিলে হেকমত ও 

উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং উত্তম পন | 

৫. জবরদস্তি না.করা : দারা কারো কাছে জবরদস্তি করে ন ধৰ্ম প্রচার করবে না। কোলা 

কারণে শ্রোতা বিরক্তিবোধ ব করলে তাকে দাওয়াত দেযা ঠিক নয়। এ সৰ্বে মহান 
আল্লাহর বাণী হলো- ০311 ৮ 541 3 অর্থাৎ, ধর্মে জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই । 


গ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র | ২৭৭ 


৬. শ্রোতাদের বক্তৃতার মাধ্যমে করা : দায়ীকে শ্রোতাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের 
সীমানুযায়ী তাদের সামনে বক্তৃতা দিতে হবে। শিক্ষিত শ্রোতাদের সামনে বিজ্ঞানসম্মত 
ও যুক্তিপূৰ্ণ বক্তৃতা উপস্থাপন করতে হবে আর অশিক্ষিত তথা সাধারণ লোকদের সামনে 
সহজ সরল ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তাদেরকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। 

৭. প্রয়োজনে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা : বক্তৃতায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কঠিন মনে 
হলে তা শ্রোতাদের সামনে বার বার পুনরাবৃত্তি করতে হবে, যাতে শ্রোতারা তা সহজে 
বুঝে নিতে পারে। হাদীসে বর্ণিত আছে, মহানবী (স) যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
কথা বলতেন তখন তিনি তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে সকলে সহজে বুঝতে পারে। 

৮. শ্রোতার মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা : দায়ীকে বক্তৃতা দেয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে 
যেন তার বক্তৃতা একই ধরনের না হয়। কারণ এতে শ্রোতারা বিরক্তিবীধ করেন। 

(সে) যখন বক্তৃতা করতেন তখন শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুতেষ্ট যাতে তারা 
না করে। FN 

৯. অপর ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা : দায়ীকে অপর ধর্ম ভাষা সম্পর্কে সম্যক 
জ্ঞান রাখতে হবে। কারণ দায়ী নিজ ভাষাভাষি মানুষ ছাড়া যখন অন্য 
নিকট দ্বীন প্রচার করবে, তখন তাদেরকে তাদের ভাষায় তাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও 
ইসলামী শিক্ষার মধ্যে তুলনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে দিতে হবে। যাতে 
বিধর্মী শ্রোতারা তার কথায় মুগ্ধ হয়ে ইসলামগ্রহণ্‌কির্তে পারে। 

১০. আমলের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান : দায়ী নিজের কথার চেয়ে আমলের মাধ্যমে বেশি 


১১. ধৈর্যশীল হওয়া : দায়ী স্রিহ় িয়ীও ধৈর্বশীল হতে হবে। এ পথে অনেক 
কষ্ট, লাঙ্কুনা ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়, প্রতিবন্ধকতা দেখে দমে গেলে চলবে না। 
কারণ নবী রাসূলগণ বীন প্রচার,করতে গিয়ে অনেক জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করেছেন, 
তবুও তারা দমে যাননি। আমাদের প্রিয়নবী প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন, 
ভাগ করেছে, তবুও তিনি ইসলাম প্রচারে পিছপা হননি; বরং দ্বিগুণ উৎসাহ 

প্রচারকার্য চালিয়েছেন” 

১২. দায়ীর দাওয়াতদানের লক্ষ্য : মুভি দাওয়াতদানের লাকা হতে ববে অপ্রুভাইের 
কল্যাণ ক্রামলা-ও আল্লাহর সকুষ্টি অর্জন। যেমন হাদীসে এসেছে- ০ ৬3 
তা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ বা জাগতিক অন্য কোনো স্বার্থ এর লক্ষ্য হতে পারে না। 

১৩: ইিতের অধিকারী হওয়া : যিনি দাওয়াত করবেন তাকে অবশ্যই 3১১ 
২3%.) তথা ইসলামী চরিত্র ও মহানবী (স)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী, নিখুত 
ও নির্মল চরিত্রবান লোক হতে হবে। দাওয়াতি কাজ আল্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে তাকে 
একনিষ্ঠ মানবীয় গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন, নতুবা তার এ দাওয়াতি মিশন সফল 
হবেনা। 

১৪. দাওয়াতের ক্ষেত্র : দ্বীনের আলো হতে বঞ্চিত সকল ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি ইসলামের 
দাওয়াতি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত । মোটকথা, সময বিশ্ব এর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত । যেমন 
মহানবী (স) দেশ, কাল, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে 
আগমন করেছেন। কাজেই তার প্রদর্শিত দাওয়াতি কর্মসূচিও কোনো দেশ, কাল, বর্ণ 
ও গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সর্বত্র ও সর্বকালব্যাগী বিদ্যমান ।' 


৩৮৮৯৩ ০৮॥ als; 
দাওয়াতদানের পদ্ধতি ও কৌশল; বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলে দাওয়াতের কাজ করা যায়। যেমন- 


১. ব্যক্তিগত যোগাযোগ : ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেয়া ৷ যেমন রাসূল (স) সর্বপ্রথম বিবি 
খাদীজা, হযরত আবু বকর, হযরত আলী (রা) প্রমুখকে দাওয়াত দিয়েছিলেন । 


ত ফাষিল॥ ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) ৯ ১১ 


১৭৮ (সোল ভ্নতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 
২. সার্বিকভাবে দাওয়াত : সম্মিলিতভাবে দাওয়াত দেয়া । যেমন রাসূল (স) কুরাইশদেরকে 
পাহাড়ের পাদদেশে ডেকে এনে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন-, 

CL IHL ১১০৯০৩৯০৭৩৪ ৮4০৩৫ SU HEE 
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৩. ধারাবাহিকতা : দাওয়াতদানে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন প্রথমে 
তাওহীদ, এরপর সালাত, এরপর যাকাতের দাওয়াত দিতে হবে। যেমন হাদীসে এসেছে 
355 HE LUNG BAS ০ ০5 20 8018 SFESUS HL 52১55 485 

৬৪৯৮০ ০০০৯ Lele ৩৯৪৪ 35 Ot তা 6+1205 এ শা? 


৪. সুন্দর আচরণ : মি ও কোমলতার সাথে দাওয়াত দিতে 
তায়ালার বাণী- ১১5 38552111014 ২5 01 Ng 
৫. কৌশল অবলম্বন : হেকমত অবলম্বনের সাথে দাওয়াত দিত হবে। মহান আল্লাহর 
" ৰাণী- 22: 2553002০8৯0 এ) কাত 
৬. পরিকল্পনাগ্রহণ : পরিকল্পনাভিত্তিক বাতিল ধম ও চিন্তাধারার মূলোৎপাটন করে 
ইসলামী জিন্দেশীর বাস্তবতা তুলে ধরতে হরে) 
৭. দাওয়াতদানের মাধ্যম : দাওয়াতদানেররি মাধ্যম রয়েছে। যেমন- 
ক. প্রচার মাধ্যম : বিভিন্ন মিডিয়া তৃথা-প্রচার মাধ্যমে দাওয়াতদান করা যায়। যেমন_ 
রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি । 
খ. লিখনীর মাধ্যম : বই পুস্তকষহ লিখনীর মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া যায়। 
গ. অন্যান্য মাধ্যম : bes ম ছাড়াও বিভিন্নভাবে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা 
না বিবৃতি ইত্যাদি। 
বর গরুত ও অর্যাদা আপরিহীম। এর শ্য ও লক্ষ্য অতি 
shes RS a Et lah 
করতে হলে দায় উমৎকার ও আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন গুণের অধিকারী হতে হবে এবং 


দাওয়াত সর্বোত্তম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যমীনে তার 
৬ চাইলে একজন দায়ীকে উপরোল্লিখিত গুণের অধিকারী হতে হবে এবং 
পদ্ধতি ও) অবলম্বন করতে হবে। 

বুধ Co | Hl 
toa ৫ TU Us SG SUG Gl 55 ১65৫0 ০555. ৫.) 061 জ 


১৮৮ bis 
জ প্রশ্ন: ৮০। ম5$-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? তা কত প্রকার ও কী কী? 
বিশদভাবে বর্ণনা কর। 


উত্তসু।। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত ও চিরন্তন ঘোষণা- 

HLS ১৯5 ০৮০০) 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ঘোষণা- $5 319 ৮%215%15 
আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সি) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম । ইসলামের প্রচার প্রসার 
ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম হলো দাওয়াত। বিশ্বব্যাপী কায়েমী স্বার্থবাদীদের শাসন 
টি RTT COE ER A ৯42৭৮ 
ইসলামের চিরন্তন শাশ্বত বিধানের প্রতি আহ্বান করা ঈমানের অনিবার্য দাবি। এ উদ্দেশঁকে 
সামনে. রেখেই যুগে যুগে নবী রাসূলগণের আগমন ঘটেছে" নবীগণের আগমন বন্ধ হলেও 
দাওয়াতের কাজ বন্ধ হয়নি। নবীর অবর্তমানে এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর 
ওপর । অতএব ইসলামে শ্রপধ গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য । 
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Sli: 

আভিধানিক অর্থ : 555 শব্দটি বাবে /:-$-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- আহ্বান 
করা, ডাকা, মনোযোগ আকর্ষণ করা, পৌছানো , আমন্ত্রণ জানানো, দাবি, প্রচার, অনুরোধ 
ইত্যাদি ৷ এর ইংরেজি অর্থ To invite. To convene. To call. সুতরাং যিনি আহ্বান করেন 
বা ডাকেন, তাকে আরবিতে বলা হয় ,£15 তথা আহ্বায়ক ৷ ইংরেজিতে (০৫৫ বলা হয় 
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শরয়ী সংজ্ঞা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি । তার কোনো 

অংশীদার নেই'। তিনি মানব ও জিন জাতিকে একমাত্র তারই নির্দেশ অঃ 
জীবনব্যবস্থার দিকে 


ফুললিম পতিত্্ণ ইসলামী দাওয়াহ'র সংজ্ঞা নিরপে বিভর মতি করেছেন, যার 
কারণে ইসলামী দাওয়াহ প্রসঙ্গে ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায় । ৃ 
১. শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন- ৫ 


৯ 411) ৮1] 8521 
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অর্থাৎ, দাওয়াত হলো আল্লাহ তায়ালার ওপর, স্থাপন, রাসূলগণ যা আনয়ন 
করেছেন তার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন», = সংবাদ প্রদান করেছেন 
সেগুলোর সত্যতা প্রতিপাদন, তারা ঘেসর বিষয়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রতি 


1০৮০০০০৯9০০ ১০৩ oli 
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৩. আল আহহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহমদ গালুশ বলেন- 
HENLEY LAT ELAN USN AS SL এ] ভা 
অর্থত খনূষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যত বা বরচনিক সকল প্রচেষ্টার 
অপর নাম ইসলামী দাওয়াহ। 

8. মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ আল বলেন, দাওয়াত হলো মানুষের নিকট ইসলাম ও 
তার শিক্ষা প্রচার করা এবং বাস্তব এর সমন্বয় সাধন করা । 

৫. ড. হোসাইন আল আসসালের ভাষায়- 
iy TES ১০ ৮১ ০. ০0 ৬৬০ ৮০০ sy SUG ৩৬ 
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অর্থাৎ, ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে দ্বীন ইসলাম কর্তৃক আনীত সকল 
কল্যাণময় বিষয়ে করা এবং সকল মন্দ বিষয় হতে বিরত রাখার কাজে সুবিজ্ঞ 

,  ব্যক্তিগণের সকল পরতার নাম ইসলামী দাওয়াহ ৷ 

৬. ড. রউফ সালাবী বলেন- 

1823 pi I AE BLS bz Gh EE ps তল 
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অর্থাৎ, দাওয়াত হলো সমাজ পরিবর্তনের এমন আন্দোলন; যার দ্বারা মানবসমাজকে 
কুফরী অবস্থা হতে ঈমানী অবস্থায়, অন্ধকার হতে আলোতে এবং জীবনে সংকীর্ণতা 
হতে পার্থিব ও পরলৌকিক জীবনের '্রশত্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়। 


২৮০ (সোল ভরত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৭. আল্লামা হাসান কাসুলী বলেন, ইসলামকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ, এর শিক্ষা ও আচার 
বাস্তবায়ন এবং জন্য মানুষকে দাওয়াত প্রদানের কর্মতৎপরতাকে ইসলামী 
দাওয়াত বলে ত করা হয়। 

৮. আল বহিষ্যু আল খাওয়ালীর মতে, জাতিকে এক বেষ্টনী থেকে অন্য ঝেষ্টনীতে 
স্থানান্তরিত করার কর্মপ্রয়াসের নাম ইসলামী দাওয়াহ । 

৯. আদম আবদুল্লাহ আল আলুরী বলেন, দাওয়াত হলো মানবজাতির দৃষ্টি ও বোধকে 
এমন একটি প্রত্যয় ও সংস্কারের প্রতি আকর্ষণ করানোর প্রচেষ্টা, যা তাদেরকে কল্যাণ 
ও সমৃদ্ধিদান করে। ি 

১০. ড. এ. কে. এম নূরুল আলম বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহর প্রতি/এ্রবং আল্লাহর 


১১. কেউ কেউ মনে করেন, ইসলামী দাওয়াত বলতে শুধু ওয়ায নসীহত, কিংবা মসজিদ 
মহল্লায় গিয়ে নামায রোযার কথা বলা বা অমুসলিমদেরকে ইসলাম ক্ুবুল করার আহ্বান 


১২. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী বলেন, যে দাওয়াত কার্যক্রমে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিসমষ্টি 


অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহরঃ্রাথে ধাবিত হয়। তাগুত নামক অপশক্তিকে হৃদয় মন 
থেকে মুছে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে ইহকালের শাস্তি ও পরকালের কল্যাণে ব্রতী হয়! 
S52 ALLAN: 2 { 
দাওয়াতের প্রকারভেদ : বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে দাওয়াতের প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। 
আল্লামা আবদুল বাদীসাকার (মিসর) দাওয়াতের প্রকারভেদকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ 
করেছেন- ১. ব্যক্তিগত দাওয়াত, ২. সাধারণ দাওয়াত, ৩. বই পুস্তকের মাধ্যমে দাওয়াত, 
8. চরিত্র দ্বারা দাওয়াত" 
১. ব্যক্তিগত'দাওয়াত : ব্যক্তিগত দাওয়াতে কথাবাৰ্তা একজন লোক বা কয়েকজন লোকের 
সঙ্গে হয় (এতে৷ কোনো জনগোষ্ঠীকে সম্বোধন করতে হয় না। অন্য কথা দূরে থাক, অনেক 
সময় এটাকোনো পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই হয়। যেমন হঠাৎ সাক্ষাতে, কথাবার্তার বৈঠকে বা 
বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার সময় ব্যক্তিগতভাবে এর সুযোগ আসে । 
ক. ব্যক্তিগত দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য : এ ধরনের দাওয়াতের বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য রয়েছে, 
যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- 
১. এগুলো (ব্যক্তিগত দাওয়াতে) বারবার উপস্থিত হয় এবং প্রতিটি ব্যক্তির 
নিত্য জীবনে একাধিকবার এ ধরনের সুযোগ আসে । 
২. এতে কোনো পরিশ্রম ও কষ্টের প্রয়োজন হয় না; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যান্য 
কাজের সঙ্গে সঙ্গে এ কাজও হয়ে যায়। 
৩. এটা অনেকটা সহজ । অন্যান্য সাধারণ সভা ও আলোচনাচক্রে যতটা মাথা ঘামাতে 
হয়, এতে তা হয় না। 
৪. এটা অত্যন্ত সহজ৷ সুতরাং এতে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি অংশ নিতে পারে, সে 
মূর্খ হোক বা নিরক্ষর, কোনো যোগ্যতা থাকুক আর না থাকুক। 
৫. যেহেতু এ দাওয়াত গোপনভাবে হয় তাই সব রকম রিয়া তথা প্রদর্শনী ভাব থেকে 
আহ্বায়ক মুক্ত থাকে৷ ES, 
৬. এ সময় চিন্তাভাবনার নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হয়.।.কেনুনা প্রত্যেক ব্যক্তি এ সময় 
; নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার সুযোগ পায়। 71? } 
৭. এরপর স্বাধীন পরিবেশে যে কথাবার্তা হয় সেখানে মানুষ নিজের সন্দেহ সংশয় প্রকাশ 
করতে যথেষ্ট স্বাধীনতা পায় এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তা দূর করে'নেয়। 
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৮. এ পথ কখনো বন্ধ হয় না। এ দাওয়াত সঙ্কট অবস্থায় এবং বিপদযুহূর্তেও অব্যাহত 
থাকে এবং পুরো তৎপরতার সঙ্গে চলতে থাকে। 

খ. ব্যক্তিগত দাওয়াতের প্রভাব : যারা ব্যক্তিগত দাওয়াতের মাধ্যমে সন্তুষ্ট হয়ে কাজে 
এসেছে, তারাই প্রত্যেক দাওয়াতের আসল পুঁজি হিসেবে প্রমাণিত হয়ে থাকে। বিগত 
শতাব্দীতে সংস্কার সংশোধনের কাজে এ ধরনের লোকেরাই ভূমিকা পালন 
করেছে । তাদের উদাহরণ আম্বয়ায়ে কেরামের হাওয়ারী (স ) এর সংস্কারক 
নেতৃবৃন্দের অনুসারীদের মতো । 
অতঃপর ব্যক্তিগত দাওয়াতের প্রভাব সবসময় সীমিত থাকে, এমন কথা সঠিক নয় । 
কারণ কখনো কখনো তা সাধারণ দাওয়াতের চেয়ে অনেক গুণ বেশি প্রভাবশালী হয় 
এবং ব্যর্থতা থেকে দূরে থাকে । 
কি দাওয়াতে কে বি অর্জন মনোযোগী হও 
১. নম্রতা, ধৈর্য, ও বরা নু সহ দলক 
৪. মৌলিক আদর্শের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং সত্যকে স্ীরার করা, ৫. স্বীকৃত 
বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা, ৬. লোভ সংবরণ করা। (১ ৪ 

২. সাধারণ দাওয়াত : এখানে আহ্বায়কের লক্ষ্য থাকে মানুষের, একটা বৃহৎ অংশের দিকে, 

যাদের জীবনপদ্ধতি পরিবর্তন ৯৮০৮, ভাষণদান একটা পুরাতন রীতি । 


ক. বিষয় নির্বাচন : বক্তাকে এমনরিষয় নির্বাচন করে নিতে হবে, যা শ্রোতাকে শালীন, 
সভ্য ও ভালো বানাতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়- 
কথোপকথন ও চুপ,থাকান/কার্ষক্ষেত্রে পরামর্শ, গোপনীয়তা রক্ষা করা, ধৈর্য অধৈর্য, 
হাসিঠাষ্রা, মারামূমতী, জ্ঞানার্জন বা সামাজিক শিষ্টাচারের শিক্ষা। যেমন- খাওয়া, পান 
করা, সালাম ও,দোয়া করা, অন্যের সেবা, সহনশীলতা । 

খ. শব্দ ও বাকা নির্বাচন : বক্তৃতার এটা একটা বিশেষ অংশ এজন্য বক্তাকে এমন সব 
শব্দ নির্বাছন করতে হবে যা শ্রোতার জন্য সহজ, বোধগম্য ও পরিচিত হবে। দুর্বোধ্য ও 
অপরিচিত: শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয়। এ বিষয়টাও খোদ কুরআনের বাকথারায় 
,অবলগ্রিত হয়েছে। এ কারণে আহ্বায়ককে এসব বিষয়ে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখতে হবে। 

গ. উপযুক্ত সময় নির্বাচন : ভালো বক্তার এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে, সে নিজের কথা বলার 
জন্য এমন একটা সময় ও সুযোগ নির্বাচিত করে নেয় যখন মানুষ তা শুনতে ক্লান্তি বা 
বিরক্তিবোধ করে না। জুমার সময় সাধারণত লোকেরা তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার চিন্তা 
করে, তাই তখন লম্বা খোতবা দেয়া ঠিক নয়, খুব ঠাণ্ডা বা গরমের সময়ও লম্বা ভাষণ 
দেয়া উচিত নয়, কেউ খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছে বা গাড়ি ধরতে অপেক্ষা করছে এমন 
সময় তাকে আটকে রাখা উচিত নয়। 

ঘ. বান্তব বুদ্ধি : ক. উপস্থিত জবাবদান) খ. তর্কবিতর্ক, গ. মতভেদ. থেকে বীচা, 
ঘ. শ্রোতাকে সংকটে না ফেলা, উ. থেকে বাচা, চ. সমস্যা উপলব্ধি, ছ. জানা 
থেকে অজানার দিকে যাওয়া, জ. ছোট কথায় গুরুত্ব দেয়া ৷ 

৪. উত্তম প্রকাশ : ক. আকর্ষণীয় সূত্রপাত, খ. সম্মান ও গান্তীর্য, গ. আওয়াজে সামঞ্জস্যতা , 
ঘ. বিষয়ের শ্রেণিবিভাগ, ঙ. ইতিহাস থেকে যুক্তিপ্রমাণ সংগ্রহ, চ. মনোবিজ্ঞান ও 
তর্কশান্ত্র থেকে সহযোগিতা নেয়া। 

চ. কুরআন মাজীদ উত্তমভাবে পড়া : ক. তাজবীদ সহকারে, পাঠ করা, খ. যথাযথ 
ক্ষেত্রে হাদীসের প্রয়োগ, গ. মজলিস আয়ত্তে আনা, ঘ. আওয়াজে কমবেশি করা, 
ঙ. সুসংবাদ, চ. যুক্তিবিদ্যার ব্যবহার, ছ. সংক্ষিপ্তকরণ ৷ 


২৮২ (সোল শুনাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৩. পুস্তকের মাধ্যমে দাওয়াত : বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগে হাজার হাজার, লক্ষ 

লক্ষ বইপত্র প্রেস থেকে নিত্য প্রকাশ হচ্ছে। দাওয়াতি কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য বিজ্ঞানের 

এ আশীর্বাদকে কাজে লাগাতে হবে। 

রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

He st Be ৩০ ধু! ১১৪ ১৮ ২4155 455 LL ১5১9 55 191 
- 555 ০1525 29 8554 

অর্থাৎ, যখন কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত বন্ধ হয়ে যায়। তবে 

তিনটি বিষয় বাকি থাকে- ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. উপকারী ইলম, ৩. এম সন, 


খ. ইসলামী ভাবধারা পুনরুজ্জীবিতকরণমূলক বই লিখতে হবে ।/6 ৯ 
লা হয 
ও চিঠিপত্র প্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশনামূলক দারুয়াতী কাজ করা যায় ৷ 
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ধারণ করে প্রকাশনা জগতে উন্নতি সাধন করা যায়। 
৪. চরিত্র দ্বারা দাওয়াত : দ্বীনের আহ্বায়কের ইতিহাস পাঠ করলে খুব ভালোভাবে জানা 


যায় যে, তারা আপন (ব্যবহার এবং চরিত্রের জন্য জনগণের মধ্যে 
প্রবাদে পরিণত হয়েছেন। আহ্বায়কের দিকে জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। চরিত্রের 
REAM EI করে, তা বক্তৃতা দ্বারা 


এ বসনে মবান 55.5 551420 500 p41 ৫ 5৪1 
অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনেই রয়েছে উত্তম আদর্শ । 
বে কোনে নিমপাতা যায়। তাই জনসাধারণ 


ঠ কাজ থেকে চরিত্রই বেশি ফলপ্রসূ হয়। লোকের দৃষ্টিতে একজন আহ্বায়ককে 
সম্মানিত এবং মর্যাদাসম্পন্ন হতে হলে লোকের ধনসম্পদের দিকে তার দৃষ্টি যেতে পারে না। 
এতে সে সত্যকে নির্ঘিধায় “সত্য' বলতে পারবে এবং সে যে বিষয়ের প্রচার করবে নির্দ্বিধায় 


২. বিনোদন সভায় এবং সকল স্থানীয় কাজে শিষ্টাচার । 
৩. ব্যবসায় ও লেনদেন ক্ষেত্রে শিষ্টাচার পদ্ধতি ৷ 


* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৮৩ 


8. গৃহসজ্জা ও পোশাক পরিধানের পদ্ধতি । 
৫. লস Lassen hich 

: একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বিনির্মাণে দাওয়াতের বিকল্প নেই । যুগের চাহিদা 
অ ত নেও ত ৰ হারের থে হও ও ক ন ই ত 
দিতে হবে সঠিক সরল পথ ও উজ্জ্বল সোনালি পরকালের দিকে। 


- LS AEA Le UUs LA: AIG 
শর প্রত: ৮১ ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্বের ওপর একটি প্রবন্ধ লেখ। 
উন্তল।॥। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত ও চিরন্তন ঘোষণা- 

Leal iG 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ঘোষণা- £3 23 


ইসলামের চিরন্তন শাশ্বত বিধানের প্রতি আহ্বান করা ঈমানের অনিবার্য দাবি । এ উদ্দেশ্যকে 
সামনে রেখেই যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের আগম্নাঘটেছে। নবীগণের আগমন বন্ধ হলেও 
দাওয়াতের কাজ নি নর অবতমাদে পিরিত অর্পিত হয়েছে উন্তে মুহাতলী 
ওপর । অতএব ইসলামে এর গুরুত্ব ও অপর্হ্যর্যতা অনস্থীকার্য। 


55550 04১১: 
53£5-এর পরিচয় : $-$-এর 
আভিধানিক রথ ০527 শি 


5:-$-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- আহ্বান 


করা, ডাকা, আমন্ত্রণ প্রচার, অনুরোধ ইত্যাদি। এর ইংরেজি অর্থ 19 
invite, To convene, 1 1*সুতরাং যিনি আহ্বান করেন বা ডাকেন, তাকে আরবিতে 
বলা হয় ৮০15 তথা ] হরিতে Convener বলা হয় । 


১8১7 “পোকার রাগারাগি 
কারণে ইসলামী দাওয়াহ প্রসঙ্গে ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায়। 
১. শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন | 
Ue ELIS 055 8 9091 dl 2d ৩৯ LN তা ১০৭ 
৮1255128504 25551585155 
অর্থাৎ, দাওয়াত হলো আল্লাহ তায়ালার ওপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন, রাসূলগণ যা আনয়ন 
করেছেন তার প্রতি দৃঢবিশ্বাস স্থাপন, তারা যেসব বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন 
সেগুলোর সত্যতা প্রতিপাদন, তারা যেসব বিষয়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রতি 
আনুগত্যের আহ্বান। 
২. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
1355০521015] EELS fl ১৮0০0 LLL SILL od Maas Yolk 256) 
ROPES RTA HOPE 15৮১২112৯5১ UU 
অর্থাৎ, দাওয়াত হলো প্রয়োজনের সার্বিক জ্ঞান ও তথ্যসমৃদ্ধ.এৰুটি চূড়ান্ত কর্মপদ্ধতি, 
যার দ্বারা মানুষ তার জীবনের পরম লক্ষ্য উদ্ঘাটন এবং সরল ও পুণ্যের 
পথনির্দেশকারী মাইলফলক আবিষ্কারে সমর্থ হয়। 


২৮৪ ৬রাল জতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৩. আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহমদ গালুশ বলেন- 

-42111 2159,41580 21515500090 AS SL ৪] 8541 
অর্থাৎ, মানুষকে ইসলামের দিবে নিয়ে আসার জন্য কার্যত বা বচিনিক সকল প্রচেষ্টার 
অপর নাম ইসলামী দাওয়াহ । 

8. মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ আল বলেন, দাওয়াত হলো মানুষের নিকট ইসলাম ও 
তার শিক্ষা প্রচার করা এবং বাস্তব এর সমন্বয় সাধন করা। 
৫. ড. হোসাইন আল আসসালের ভাষায়- 
Bi SESE LMI AS ০1০ links £ ৯১৮০2 BSUS ০৯ 
6৮121519155 55159555551 162555 সেরে 7০৮4 
অর্থাৎ, ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে দীন ইসলায়ানর্ুক আনীত সকল 


HS ACD bs TSS টি ৫০০০ ০২4 
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১ 8৯৬6৮205555 
অর্থাৎ, দাওয়াত হলো সমাজ পরিবর্তনের এমন আন্দোলন; যার দ্বারা মানবসমাজকে 
কুফরী অবস্থা হতে ঈমানী অবস্থায় অন্ধকার হতে আলোতে এবং জীবনে সংকীর্ণতা 
হতে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের, প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়। 
৭. আল্লামা হাসান বলেনউউইসলামকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ, এর শিক্ষা ও আচার 
কর্মতৎপরতাকে ইসলামী 


৯. আদম আনু হল আলুরী বলেন হলো মানবজাতির ও বোধকে 
ও সংকর পতি আকর্ষণ করনের পরা ১8:4১) 
করে। 


1১০. কে, এম নূরুল আলম বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর 
পথের প্রতি 


দিকে মানবসমাজকে আকৃষ্ট করা, মেনে নেয়া এবং বাস্তব জীবনে তা চর্চার ব্যবদ্ছা করে 
দেয়ার পদ্ধতিগত ও শরীয়া মোতাবেক সকল প্রচেষ্টা ও কার্ধাদি অন্তর্ভূক্ত থাকে, তা-ই 
ইদলযী মাজে! 

51591 ৩৪ ৮৪ TE AAA 

ইসলামে দাওয়াতের গুরুতু : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব নিমরূপ- 

১. আল্লাহর নির্দেশ : দাওয়াতদান মহাপ্রভুর নির্দেশ ৷ পথহারা, বিভ্রান্ত মানবতাকে সত্য ও 
সুন্দর মহাআদর্শের প্রতি দাওয়াত দিতে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-কে নির্দেশ দেন। 
যেমন আল্লাহর বাণী- hes LUIS JL ESS 

3G U5 ISG 2S রানা 
দাওয়াতের এ মহাম দায়িত্ব পরবর্তী উন্মতেমুহাম্রনীর ওপর অর্পিত হয়েছে। 

২. রাসূল (স)-এর নির্দেশ : দাওয়াতি কাজের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই 
রাসূল (স) প্রতিটি মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৮৫ 


যেমন হাদীসে এসেছে_ Elles GAL 

NYLON ST SSUES ৮11853007 

৩. দাওয়াতের অপরিহার্যতা : পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 'দাওয়াতে দ্বীনের ব্যাপক 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মহানবী (স) অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেছেন- 

৩৫১৮৪ 9 ১০১০ ০ ০৬৯১ ২১১০ 255 ১ ৩৮৮১ ৬১৪ 

EEG LCE E3205 25225 085 5202 ৬5৫28 


৪. ৬১ দাওয়াতের গুরুতু : ইসলামের ইতিহাসে দাওয়াত ইলাল্লাহর 
। হযরত আদম আ) হঁতে শুরু করে সকল নবী ও র দাওয়াতে 
বনে দারিত ওর ও সুহকারে পালন করেন। তা আহ্বান 


ছিল এরপ- ৫১৪১1165105 10155251758 
৫. নাজাতের উপায় : আল্লাহর দিকে আহ্বানের মাধ্যমে পার্থিব (3) 3).দকালীন শি 
হতে নাজাতলাভ করা যায়। দাওয়াতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন ন আল্লাহর দেয়া 
আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। খা 
৬, দাওয়াত জীবনের মিশন : মানবজীবনের/শীন্তি/মুক্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা 
০১15 শান্তির “করতে হলে শাস্তি ও 
ধর্ম ইসলামের দাওয়াতই হবে ক%কধসূচি। যেমন আল্লাহর - 
১৫০ ১০০১০০০১০৭০ ৪৬৮০ ১:50 MAS 24 5 ১23 
৭. নবী জীবনের মিশন : প্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত 
মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অসংখ্য নবী ও পুলের মিশন ছিল যহাসতোর, দাওয়াত পৌছানো। 
বিশ্বমানবতার কাছে তাদের দাঙঁয়তি ছিল" ১১:15:10 %1511/1315$ 
৬, ১৯০০৭ 
৮. পের বাতিক শ্রেষ্ট জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের 
 আছেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী_ খ - 4 
EBs 5 Gl ny Soi A 
জীবনে দাওয়াত : আদম (আ) থেকে অদ্যাবধি “যেসব মহামানব 
অমর হয়ে আছেন, তারা জীবনের সিংহভাগ সময় দাওয়াতি কার্যক্রমে 
)থেকেছেন। তারা দাওয়াতের এ মহান দায়িত্ব পালন না করলে, আমরা শাশ্বত 
“জ্জীবনবিধান ইসলাম লাভ করতে পারতাম না। 
১০. মুসলমানদের মাঝে দাওয়াতের : ইসলামের দাওয়াতি কাজ মুখ্যত 


করা অপর মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব । অন্যথা তাদের কারণে সকলের ওপর সাধারণভাবে 
শান্তি নেমে আসবে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। যেমন হাদীসে এসেছে- 
(১5১55 ৮05 GSA UH ০১৯ 2০১0 ss Ul LSS 
LEU 45080 2101 585 90501551505 IS 0 BIS STOW 

১১. খেলাফতের অন্যতম দায়িতৃ দাওয়াত : মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ 
করেছেন তার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে। যেমন আল্লাহর বাণী- ৬৪০৫ sil 
{50115 ০৯০৭ আর এ খেলাফতের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো মানুষের মাঝে 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ৃবাদের দাওয়াত পৌছে দেয়া। 

১২. শ্রেষ্ঠতের মাপকাঠিতে দাওয়াত : <1] ৮11 ২5৩ তথা আল্লাহর পথে দাওয়াত 
দলক রাজি চরে দত 
আল্লাহর বাণী- 24 ৩০510৮1055১ 3৪ ৮০০৭ ৬০৩ 


২৮৬ _ (সাল ভ্রু ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ . তৃতীয় বর্ষ = 
১৩. দাওয়াতদানের সাওয়াব সর্বাধিক : দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী , তেমনি 
এ কাজের সাওয়াবও ব্যাপক । অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে তুলনা করা যায় 
না। পুণ্য পথের প্রতি আহবানকারী পুণ্যকাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ 
করবে৷ যেমন হাদীসে এসেছে- 21515 ০১৯ ০2 এ ও 
১১০ ৬৪ ১১৬৯2325853161585515 Ecc চিত ৩০০ 
-৯১৬১ ১৬ ১৪০ 
১৪. দাওয়াতদানের লক্ষ্য : দাওয়াতদানের লক্ষ্য হতে হবে অপর ভাইয়ের কল্যাণ কামনা 
ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যেমন হাদীসে এসেছে- ২০21 
কর্তৃত্বলাভ বা জাগতিক অন্য কোনো স্বার্থ এর লক্ষ্য হতে পারে না। « 
১৫. দাওয়াতদানকারীর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি : দাওয়াতদানকারীকে/নিমোক্ত বৈশিষ্ট ও 
গুণাবলির হতে হবে দি ৩ 
. ইসলাম সম্পর্কে নিখুঁত ও বিস্তারিত ধারণা থাকতে হবে । ১ 
দাওয়াতের পিছনে কোনো পার্থিব স্বার্থ, রিয়া ইত্যাদিঃথাকুতে পারবে না । 
যে বিষয়ে দাওয়াত দেবে, সর্বাগ্রে তদনুযায়ী নি 


সাঞ্জেএ্ এ 


১:০৩ = টি 5১১ 
২৫১: তথা ইসলামী চরিত্রেটও মহানবী (স)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী, নিখুঁত 
ও নির্মল চরিত্রবান লোক ,হতৈ হবে। দাওয়াতী কাজ আজ্াম দেয়ার ক্ষেত্রে তাকে 
একনিষ্ঠ মানবীয় গুণসম্পন ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন, নতুবা তার এ দাওয়াতি মিশন সফল 


ইসলামের দাওয়াতি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত । মোটকথা, সমগ্র বিশ্ব এর ক্ষেত্র হিসেবে 
বিবেক মন মহানবী (স) দেশ, কাল, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য 
নূরী হিসেবে আগমন করেছেন। কাজেই তার প্রদর্শিত দাওয়াতি কর্মসূচিও কোনো 
দেশ, কাল, বর্ণ ও গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সর্বত্র ও 
সর্বকালব্যাপী বিদ্যমান। 

১৮. দাওয়াতদানের পদ্ধতি : বিভিন্ন পদ্ধতিতে দাওয়াতের কাজ করা যায় । যেমন_ 

ক. ব্যক্তিগত যোগাযোগ : ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেয়া । যেমন রাসূল (স) সর্বপ্রথম 
বিবি খাদীজা , হযরত আবু বকর, হযরত আলী (রা) প্রমুখকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। 

খ. সার্বিকভাবে দাওয়াত : হিজর সাও দেয়া রিনার হে) কুরাইলদেরকে 
পাহাড়ের পাদদেশে ডেকে এনে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন- 

9১০০১ HE SPH UM 5৪৮০৪০০5৪৬১ চটি, 
SALE 2011 3) 001319155- 

গ. ধারাবাহিকতা : HEUER ০১১০৪ 
এরপর সালাত, এরপর যাকাতের দাওয়াত দিতে হবে। যেমন হাদীসে এসেছে- 
PETTERS 25 210 20) 3 ঢা 8৮05 Hell F555 5 (৩ 
০1912 ০০৮১ 25 Lele 0555 35 405 24125 0180202১555 

ING 73311 ৬৪ 


* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৮৭ 


ঘ. সুন্দর আচরণ : বিনয় ও কোমলতার সাথে দাওয়াত দিতে হবে। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- ৮১১15555114 55 2055 
৪. কৌশল অবলম্বন : হেকমত অবলম্বনের সাথে দাওয়াত দিতে হবে । মহান আল্লাহর 
বাণী- 5.0 ২2১০0 ২০২৯০৩০১০০৩ 
চ. পরিকল্পনাগ্রহণ : পরিকল্পনাভিত্তিক বাতিল ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারার মূলোৎপাটন 


রিনা বা ভুলে ধরতে । 
১৯. দাওয়াতদানের মাধ্যম 
ক. প্রচার মাধ্যম : বিভিন্ন মিডিয়া তথা প্রচার মাধ্যমে দাওয়াত দান কি যেমন- 
রেডিও, টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি 4/৬, 


খ. লিখনীর মাধ্যম : বই পুন্তকসহ বিভিন্ন লিখনীর মাধ্যমে দাওয়াতৃ/দরয়াযায়। 
গ. অন্যান্য মাধ্যম : উল্লিখিত মাধ্যম ছাড়াও বিভিন্নভাবে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা 


করা যেতে পারে । যেমন- ওয়াজ, নসীহত, সেমিনার, সিল্পোজিয়াম ইত্যাদি । 
২০. দাওয়াতের উপকারিতা : দাওয়াতের উপকারিতা অপরিসীম । যেমন- 
ক. সমাজজীবন্র কলুষতা করে। 
খ. সমাজ হতে ও খারাপ কাজ বিতাড়িত ইয়। 
গ. শান্তি ও পরস্পর সৌহার্দ সৃষ্টি হয়। 
ঘ মুক্তির পথ সুগম হয়। 


নি বি তাহলে আল্লাহর শান্তি তাদের ওপর চেপে বসবে । যেমন 
হযরত হোায়ফা (রা), থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (স) বলেছেন- 


8 ৪ টি pC 


হযরত অৰ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- 
এ৯8555421515455 70015) ০০৬ 51 ৫১৯5 উজ 5111 0১450 ৬৯০০০ 

00552011825 
অতপর বর্তমান মুসলিম সমাজের প্রতিটি লোককে রাসূল (স)-এর উক্ত বাণীর প্রতি 
উদ্বুদ্ধ করে দাওয়াতে ইসলামের প্রতি নিমগ্ন হওয়া একান্ত জরুরি । 

উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম । এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি 


মহৎ। এর ক্ষের ও পরিধি অতি ব্যাপড। নবীগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান দায়িত্‌ 
ওলামায়ে দ্বীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই এ দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে হবে। 


বিশেষ করে ইসলামী ব্যক্তিত্ব, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ কর্তৃক এ ব্যাপারে 
অগ্রণী ভূমিকা পালন করা আবশ্যক। 

Sai (৫558৯ 26540 29055 ১5 5৮0 0: AV IgE 
আপ্রযু:৮২। ১১১ বলতে কী বোঝ? দাওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল বিস্তারিত বর্ণনা কর। | 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার শাশ্বৃত ও চিরন্তন ঘোষণা- 

২৯ 2৯৬5 ৮০৪0585৯৩৮৮ 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ঘোষণা_ £51 519৮: 5৯ 
কাকার নত 
প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত ৷ বিশ্বব্যাপী কায়েমী স্বার্থবাদীদের শাসন শোষণের 


২৮৮ ঘরাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


অবসান ঘটিয়ে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার লক্ষ্যে মহাপ্রভুর সার্বভৌমত্ব ও ইসলামের 
রা বি তালে এ লহ নাতো 
রেখেই যুগে যুগে নবী ও আগমন ঘটেছে। নবীগণের আগমন বন্ধ হলেও 
দাওয়াতের কাজ বন্ধ হয়নি। নবীর অবর্তমানে ১৬ 
ওপর অতএব ইসলামে এর গুরুত্ব ও অপরিহার্ধতা অনস্বীকার্য 


৩৮6540৩4১55: 

£$-এর পরিচয় : £23-এর পরিচয় নিম্মরূপ- 

আভিধানিক অর্থ : ₹$:৫ শব্দটি বাবে $:১-এর মাসদার। এর আভিধানিক আর্ঘ- আহ্বান 

করা, ডাকা, মনোযোগ আকর্ষণ করা, পৌছানো, আমন্ত্রণ জানানো, দাবি, প্রচার, অনুরোধ 

ইত্যাদি। এর ইংরেজি অর্থ 1 invite, To convene, To call. সুতরাং যিনি আহ্বান করেন 

বা ডাকেন, রাকাত 2 F Macneil eyes aft inh 
সংজ্ঞা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি । তার কোনো 
নেই। ভিনি মানৰ ও জিন জাভিক একমাৱ চোদ অনুর জীব্ৰ 

পরিচালন দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামী জীবনই দিকে “ইসলামী 
বলে। 

মুসলিম পণ্ডিতবর্গ ইসলামী দাওয়াহর সংজ্ঞা নিরূপণে রিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন, যার 

কারণে ইসলামী দাওয়াহ প্রসঙ্গে ব্যাপক ধারণা পাওয়া বায়। 

১. শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বিলেন- 


445 ৬08 5 5৪ gl 2d ও 9 sil 25 
05485 Fan 
অর্থাৎ, দাওয়াত হলো আল্লাহ তায়ালার ওপর ছাপন, রাসূলগণ য্য আনয়ন 
করেছেন তার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন, তীরা যেসব সংবাদ প্রদান (করেছেন 
সেগুলোর সত্যতা প্রতিপাদন, ভা যেসব বির প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন উর প্রতি 
আনুগত্যের আহ্বান । 
২. ইমাম গাযালী (রর) বলেন- 


li GONG EES IH SUM ES 36০ ০১ ১2৫ ৬৮ 
1455১ 30৮১৮ Us BAAS 16৯ ৬৪ GU ৪1 
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অর্থাৎ, দাওয়াত হলো প্রয়োজনের সার্বিক জ্ঞান ও তথ্যসমৃদ্ধ একটি চূড়ান্ত কর্মপদ্ধতি, 
যার দ্বারা তার জীবনের পরম লক্ষ্য উদ্ঘাটন এবং সরল ও 
eth fit আবিষ্কারে সমর্থ হয়। ১৪৪ 
৩. _আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহমদ গালুশ বলেন_ 
nbs Ds Sad DS AS SL ৩| এ 
অর্থাৎ, মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যত বা বনিক সকল প্রচেষ্টার 
অপর নাম ইসলামী দাওয়াহ । 
8. মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ আল বলেন, দাওয়াত হলো মানুষের নিকট ইসলাম ও 
তার শিক্ষা প্রচার করা এবং বাস্তব এর সমন্বয় সাধন করা। 
৫. ড. হোসাইন আল আসসালের ভাষায়- 
(5১505 ৯০75 ৯১৯ le ৮ ৬১৫ SUA 4৪৩ SUG ও 
77৮6 DLE ৩১১৮৮১ 0৮১5 91 9 A 
অর্থাৎ, ৮4১০০০১১৮7৮ 


০০৯ 
১28০, সবি 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৮৯ 


৬. ড. রউফ শালাবী বলেন_ 
US iS 4৮৯ ৬ ৮১৯ ৮৯২০৯ ৩৪ tj 
IE এ ১৯০ ০1৮ ১৮৩ 23% FEES ul ছি হ UL ১৪৩ ১৮9 
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অর্থাৎ, দাওয়াত হলো সমাজ পরিবর্তনের এমন আন্দোলন; যার দ্বারা মানবসমাজকে 
কুফরী অবস্থা হতে ঈমানী অবস্থায়, অন্ধকার হতে আলোতে এবং জীবনে সংকীর্ণতা 

হতে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তর করা হয়। , 

৭. মা হান কা সাজের, ইসলামকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ, এর শিক্ষা, ও১আচার 
বার এবং অনুসীলনের জন্য মানুষকে দাওয়াত প্রদানের করত ইসলামী 


ও বোধকে 

এমন একটি তা ও সংসারের প্রতি কর্ণ করান, যা তাদেরকে কল্যাণ 
ও সমৃদ্ধিদান করে। 

১০. ড. এ. কে. এম নূরুল আলম বলেন, মহান সৃষ্টিকর্ত আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর পথের 
প্রতি পৃথিবীর মানুষকে দাওয়াত তথা আমা হচ্ছে দাওয়াহ। 

১১. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী(বলেন, যে দাওয়াত কার্যক্রমে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা 
ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্যু্হচু এ শিলপসন্মত উপায়ে ইসলামী জীবনব্যবসথার 
দিকে মানবসমাজকে আকৃষ্ট করা, [মেনে নেয়া এবং বাস্তব জীবনে তা চর্চার ব্যবস্থা করে 
দেয়ার পদ্ধতিগত ও শরীয়া মোতাবেক সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা-ই 
ইসলামী দাওয়াহ। এ 

মোটকথা, দাওয়াত বলতে বৌঝারি, , আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো, যাতে তারা 

প্রকৃতির অনুসরণ বাদ ৷ আল্লাহর পথে ধাবিত হয়। তাগুত নামক অপশক্তিকে হৃদয় মন 

থেকে মুছে আল্লাহর, গুণে গুণান্থিত হয়ে ইহকালের শান্তি ও পরকালের কল্যাণে ব্রতী হয়। 

5 Ug ৮45: 
দাওয়াতের শদ্ধতি ও কৌশল : দাওয়াতের প্রধান ও মৌলিক উৎস হলো, আল কুরআনুল 

কারীম দাওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

-০া ০৯39 1১35 ২০০৯ ২৮৪4৩ 7৯15 এএ০ ১১০০৫) 
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অর্থাৎ, আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে দাওয়াত প্রদান করেন হেকমত, সর্বোত্তম 
উপদেশ ও সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা এ ব্যক্তি 
সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, তার পথ থেকে যে বিচ্যুত হয়েছে এবং যারা সঠিক 
পথে আছে তিনি তাদেরকে ভালোভাবে জানেন। 

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজেই দাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তা 

হলো- ১. হেকমত অবলম্বন । ২. মাওয়ায়েষে হাসানা তথা উত্তম উপদেশ । ৩. মুজাদালা 

বিল আহসান তথা সর্বোন্তমভাবে যুক্তিতর্ক পেশ । নিমে এগুলোর আলোচনা পেশ করা হলো- 
প্রথম পদ্ধতি : 

হেকমত অবলম্বন : ইসলামী দাওয়াতের প্রথম পদ্ধতি হলো হেকমত অবলম্বন । হেকমত 

হলো- G35 5৮১ ৫৫ ৫:53 ১৮313 958) ০ 25০১ ৩৯ 

অর্থাৎ, কথা ও কাজ যথাযথ করা এবং প্রত্যেকটি বিষয় বা বস্তু স্থানে রাখাকে হেকমত 

বলে। ইসলামের কার্ধক্ষেত্র যেমনি ব্যাপক তেমনি হেকমতের পরিধিও ব্যাপক । প্রস্তুতি, 


২৯০ _ ৬রাল ভরত ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয়বর্ষ জজ 


স্থানকালপাত্র বিবেচনা, বিষয় বিবেচনা, উপস্থাপন এবং দায়ার নিজস্ব আচারআচরণ ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে হেকমতের প্রয়োগ ক্ষেত্রও ভিন্ন ধরনের । যেমন- 
১. পরিকল্পনা প্রণয়ন। ২. তাড়াহুড়া পরিত্যাগ । ৩. সমসাময়িক যুগসমস্যা ও ঘটনাবলি তুলে 
ধরা । ৪. স্থান ও পরিবেশ বিবেচনা । ৫. ব্যক্তি বিবেচনার ক্ষেত্রে । ৬. সত্য ও অকাট্য যুক্তির 
আশ্রয় । ৭. পর্যায়ক্রমে দাওয়াত উপদ্থাপন। ৮. দাওয়াত বারবার উপস্থাপন । ৯. সহজ পদ্থায় 
উপদ্থাপন। ১০. ব্যক্তি ও সমষ্টিগত যোগাযোগের সমন্বয় । ১১. দোষক্রটি এড়িয়ে যাওয়া । ১২. 
কোমলে কঠোরে মিশ্রণ । ১৩. পরামর্শ ও নসীহতের ভাব নিয়ে দাওয়াত। ১৪. পরোক্ষ 
সংশোধনের ওপর গুরুত্বারোপ । ১৫. বিটি জিরা শা রা 
দাওয়াত উপদ্থাপনে বৈচিত্র্য আনয়ন । PF 
দ্বিতীয় পদ্ধতি : 
মাওয়ায়েযে হাসানা তথা সদুপদেশ : দাওয়াতের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো মাওয়ায়েযে হাসানা 
তথা সদুপদেশ প্রদান। কুরআনে বর্ণিত 434) হলো- [ 
পা ALLS sal yh Std 21550 ০ 
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অর্থাৎ, মাওয়ায়েযে হাসানা হলো এমন এক ধরনের ব্রা, যা শ্রোতা ভালো মনে করে আর 
তা মূলত শ্রোতার জন্য উপকারী হিসেবেই সৌন্দর্যয়প্তিত ও মাধর্যপূর্ণ । সদুপদেশ প্রদানের 
ক্ষেত্রে কতিপয় পরিকল্পনাগ্রহণ করা একান্ত জরুরি তা হলো- 
১. হেকমত অবলম্বন । ২. দাত ও পিন যনোৰৃতি শনি ৬ ভ্রাতৃতৃ, 
সৌহার্দ ও ভালোবাসা উদ্বেলিতকরঘ 18, বন্ধুতবমাখা নরম বচন ব্যবহার ৷ ৫ 


ৃ ধীরছির। 

৮. উপদেশকে সতত তাকওয়ার। সাথে সম্পর্কিতকরণ । ৯. কথা ও কাজে মিল থাকা৷ 
১০. উৎসাহদান ও ভীতিপ্রদর্শন উভয়ের সুসমন্বয়। ১১. ইহপারলৌকিক উভয় স্বার্থকে 
একত্রিত করে উপস্থাপন ১২. আল কুরআন ও সুন্নাহর বাণী ব্যবহার । ১৩. উপদেশের 
বিষয়বন্তুকে সমসাময়িক জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্কিতকরণ। ১৪. সত্যাশ্রয়ী ও বাস্তববাদী 
হওয়া। ১৫, ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি রাখা। ১৬. ভাবব্যজ্জনা শৈলীতে বৈচিত্র্য 
আনয়ন ১৪. সরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রাধান্যদান। ১৮. শব্দ ও শরীর নিয়ন্ত্রণ । 
তৃতীয় পদ্ধতি : 

মুজাদালা বিল আহসান : দাওয়াত প্রদানের তৃতীয় পদ্ধতি হলো মুজাদালা বিল আহসান 
তথা উত্তম যুক্তি দ্বারা তর্ক করা । ড. সাইয়েদ রিযক তাবীল এ প্রসঙ্গে বলেন- 


PEPE 
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অর্থাৎ, বিভিন্ন পক্ষ স্বীয় চিন্তা ও বিশ্বাস মত অভিমত প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ভিন্ন মতাবলম্ী 
পক্ষসমূহের পরস্পর দলীল প্রমাণাদি বিনিময় ও সংলাপকে জাদাল বলে। এর ক্ষেব্রসমূহ 
নিমূরূপ- ১. সত্যকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে বিতর্ক করা । ২. উপপাদ্য বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও 
পর্যাপ্ত দলীল প্রমাণসহ তর্কে অবতরণ । ৩. তর্কে লিপ্ত প্রতিপক্ষদের অবস্থাভেদে পদক্ষেপ 
গ্রহণ । ৪. তর্ক পরিবেশকে অন্ধ সমর্থনমুক্ত বলে ঘোষণাদান। ৫. বিতর্কে প্রচলিত ও সঠিক 
বশিকরণ পদ্ধতি অবলম্বন । 
উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম ৷ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি 
মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক। নবীগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান দায়িত্ব 
ওলামায়ে দ্বীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই এ দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে হবে। 
বিশেষ করে ইসলামী ব্যক্তিত্ব, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ কর্তৃক এ ব্যাপারে 
অগ্রণী ভূমিকা পালন করা আবশ্যক। 


জ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র রী ২৯১ 
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উন্তল্র।। উপস্থাপনা : একটি ও কল্যাণের ধর্ম এ শাস্তির ধর্মের 
বাব পচা রস্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপার হলো দাওয়াত যুগে মহান আল্লাহ 

শান্তি ও পারলৌকিক চিরমুক্তির জন্য যেসব নবী ও রাসূল প্রেরণ 
EET TT ্ 


সা ৪ 
হবে- ১. সপ ৬১] তথ্আহ্বায়ক। ৩. ২1৮] তথা 


অর্থাৎ, চার ১. ০ 
কেউ কেউ বলেন, সাধারণভাবে মহাভুজাল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদ, রিসালাত ও 
আখের তের প্রতি বিনি বনিকভাদ রিকি তাকে দায়ী বলে। 


কতিপয় আলেমের মতে, যমীনে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানুষকে সংঘবদ্ধ 
হওয়ার জন্য আহ্বানকারীকে, (বললে । 

৩ ৩510 5035০ 2 oN 

দায়ীর গুণাবলি : দাওয়াতের পদ্ধতি সামনে রেখে দাওয়াতি কাজ করাই দাওয়াতের ক্ষেত্রে 
একজন দায়ীর শ্রেষ্ঠ গুণ | ত একজন ব্যক্তি হিসেবে দাওয়াতি কাজের জন্য আরো কিছু 
লি ক ধারায় ভাগ করা যায়- ক. মানবীয় প্রকৃতি ও স্বভাবজাত 


বলি, খঠঅর্জিত গুণাবলি, গ. জ্ঞানগত গুণাবলি, ঘ. সাংগঠনিক গুণাবলি । 
কাত সনত এলি 
১. মেধাধী হওয়া : যারা দাওয়াতি কাজ করবেন তাদের মেধাবী হওয়া বাঞ্ছনীয় । স্মৃতিশক্তি 
দুর্বল হলে অনেক সময় বিষয়বস্তু বা তার পক্ষে দলীল প্রমাণ যথাযথভাবে উপছ্থাপনে 
ধা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া দায়ী প্রতিভাবান হলে দাওয়াতের ক্ষেত্রে 
সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখা সহজ হয়। তাই মে 
দায়ীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ । 


২. শক্তিমত্তা : দায়ীকে শক্তিশালী হওয়া বাঞ্ছনীয় । কেননা দুর্বল শরীর স্বাস্থ্যের অধিকারী 
“হলে দাওয়াতের জন্য চলাফেরা ও বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সে বাধাগ্রন্ত হতে পারে। 
এজন্য মহানবী (স) বলেছেন- i 2১ ০৪ LSS ৮90 ৮৮ 
অর্থাৎ, দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় । 

৩. আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ : আমানত রক্ষা করা মুমিনজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এটা 
ছাড়া মুমিনের পরিচয় হয় না। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 409 4 5315 
-১০১ ১45 অর্থাৎ, যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। 
তাই একজন ইসলামী দায়ীর ক্ষেত্রেও এটি একটি অপরিহার্য গুণ ৷ এজন্য দেখা যায়, 
সকল নবীই নিজেদেরকে আমানতদার হিসেবে পেশ করতেন। তাদের বক্তব্য ছিল, 


২৯২ __ (নাল জনত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


মুল সুজনের সাবার ১8213541507 আত চর কমি নাদের ছা 
বিশ্বস্ত রাসূল ৷ 
৪. সাহসিকতা : কাপুরুষতা একজন দায়ীর গুণ নয়; বরং সাহসিকতাই ইসলামী দায়ীর 
গুণ। দাওয়াতী কাজটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ৷ এখানে পদক্ষেপ নিতে হলে প্রয়োজন 
সাহসিকতা । আর এর উৎস হলো, একমাত্র আল্লাহকেই সর্বশক্তিমান হিসেবে বিশ্বাস 
করা। আল্লাহ ছাড়া আর কেউই দায়ীর কোনো ক্ষতি করতে পারবে লা। এ থেকেই 
দায়ীর অন্তরে সাহসিকতা জন্ম নেয়। এ ধরনের সাহসী দায়ীই ইসলামী দাওয়াতের 
ক্ষেত্রে কাম্য । এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে_ 
(54035 20 ৬285 ক ৩০ LE ডর ৪ isl ৮15 
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হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোনো তিরক্কারে ভীত হবে না। 

আল্লাহর নবী রাসূলগণও সাহসী ভূমিকা নিতেন ।.যেমন্ন;আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

০৮৫৪ 211 3091 08৯5 উঠ COs এ ১5 DIALS ৮ 
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অর্থাৎ, সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাকে ভয় করতেন। তারা 

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় ক্রুরতেন না । হিসাক্মহণের জন্য আল্লাহ্‌ যথেষ্ট । তাই 

মহানবী (স) বলেছেন- USGL ১১5 ৯৩ ২245 ১৯4০ 

অর্থাৎ, অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলাই শ্রেষ্ঠ জেহাদ । { 


৬. ধৈর্য ওঁজংযম : মানবজীবনে ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শনের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য । এটা 
দায়ীর অপরিহার্য গুণ। আর এটি দাওয়াতি কাজের মেরুদণ্ড । এ কাজে 


বিদ্ধপ শুনতে হয়। কেউ অসদাচরণ করতে পারে, অবজ্ঞা করতে 


ভালোবাসা । এদিকে ইশারা করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

7১৯৮ 15 তে 805 LG এ Cl Sy 
অর্থাৎ, যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সেও হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু । 
রাসূল সে) বলেন_ 4) 5 LG LAE LAL 50 4০5 ১5৩৮০ 
অর্থাৎ, যে তোমার সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক আরো দৃঢ় কর। 
যে তোমার প্রতি জুলুম করে তাকে ক্ষমা কর এবং যে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে তুমি 
তার প্রতি সদ্যবহার কর। দায়ীর এ গুণটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৯৩ 


৮. স্বভাবজাত আকর্ষণ : কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের মাঝে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে ৷ 
তারা অপরকে সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে । এটা আল্লাহর মহাদান । দায়ীর মাঝে এ 
গুণটি থাকলে খুবই ভালো । 

খ. অর্জিত গুণাবলি 

১. ০১-১১৯৮৮৮ প পপি সুপ কুরআন তনর বির ওর 
দেয়া হয়েছে। কথাবার্তায় সত্যবাদিতা দায়ীর অপরিহার্য গুণ । (স) বলেছেন- 


অর্থাৎ, সত্য কথা বলা তোমাদের ওপর কর্তব্য। কেননা সত্যবাদিতা,যানুষের নেক 
কাজের পথ উন্মুক্ত করে! আর নেক কাজ মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ/করায় । কোনো 
ব্যক্তি যখন সত্য কথা বলতে থাকে এবং সত্য কথা বলার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, তখন 


লেনদেন এবং সহযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাই আল্লাহ 
সামাজিক গুণটি অর্জন করতে হবে! তাহলেই তিনি অন্যক্েঃঞরকৃষ্ট করতে পারবেন। 


দয়াময়। মহানবী,(ষ) ব্ললেছেন- ১৯৪০৮৮৯5০১9 
অর্থাৎ, যারা দয়ালু, তাদেরকে পরম দয়ালু আল্লাহ রহম করেন। 

, অল্পে ভেঙ্ডে না পড়া, আঅনিয়ন্ত্রণ করা : দায়ীকে সামান্য একটু ব্যাপারে বা 
রো দিন এতিকুল পরিবেশে ভেঙে পড়লে চলবে না। তাকে ধৈর্য ধরতে 
হবেঞ্আত্মসংবরণ করতে হবে। 

৫. তাকওয়া : তাকওয়া মুমিন জীবনের মানদণ্ড ৷ মুত্তাকী হওয়া দায়ীর বড় গুণ। দায়ী যদি 
পরহেযগার না হন, তবে তার আচারআচরণে অনেক বিচ্যুতি প্রকাশ পেতে পারে। 
মুত্তাকী হওয়া ব্যতীত অনলব্ী বক্তৃতা, বলিষ্ঠ আলোচনা কোনো কিছুই শ্রোতার মাঝে 
পরিবর্তন আনতে পারবে না। 
এতে বোঝা যায়, দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে নিজ জীবনে তদনুযায়ী আমল করার 
চেষ্টা করাও দায়ীর অবশ্য কর্তব্য । আমল না করে দাওয়াত দেয়া নিন্দনীয় । তাই 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
পল 2475৮ নি Sad nl cg34l 
অর্থাৎ, তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্মৃত রাখ। 
অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর, তবে কি তোমরা বোঝ না! 

৬. দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি : মানুষ যা কিছু চিন্তা করে তা তার ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমেই বাস্তবায়ন 
করে । এ ইচ্ছাশক্তিতে প্রবৃত্তির তাড়না, অলসতা বা আরামপ্রিয়তা বা ভীতি ইত্যাদি 
দিক প্রভাব বিস্তার করে । তাই অনেক সময় মানুষ দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়ে । বিভিন্ন উদ্যোগ 
বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিষ্টিয় হয়ে পড়ে। তাই প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত হয়ে এবং 
অলসতা ও আরামপ্রিয়তার বিভিন্ন প্রেষণা পরিত্যাগ করে ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করা 
প্রয়োজন । অন্যথা দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করা কঠিন। 


২৯৪ নাল ভরতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রর 


৭. শুভাকাজক্ষী হওয়া : দায়ীর মনে ১: তথা দাওয়াতকৃত ব্যক্তির প্রতি দরদ থাকা 
" বাঞ্ছনীয় । দরদহীন ব্যক্তি কখনো প্রকৃত দায়ী হতে পারে না। কেউ আগুনে পুড়ে 
যাওয়ার উপক্রম হলে মানুষ যে দরদভরা মন নিয়ে তাকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে 
আসে, দায়ীকে এর চেয়েও অধিক দরদী মনের অধিকারী হতে হবে । এহেন অবস্থায় 
প্রিযনবীকে সান্তনা দেয়ার নিমিত্ত আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 

-0১0 ১১৯09135580 516৯9 ৮15 4:7১5৮৯এ এ এও 
অর্থাৎ, সম্ভবত আপনি তাদের পিছনে ঘুরে দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন। এ কারণে 
যে তারা ঈমান আনছে না। 
অন্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অস্থিরতা দেখে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
il GAG LAS os Gr 00 ১৫15 ৬০ ১৪৪১৪৯১ এ 
অর্থাৎ, আপনি যাকে ভালোবাসেন, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে,পারবেন না। 
তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভালোভাবে জানেন 
সৎপথের অনুসারীদেরকে। 

এ পর্যায়ে দায়ীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তার এ দাওয়াত পাপের বিরুদ্ধে, 
পাপীর বিরুদ্ধে নয়। ঘৃণাযুক্ত কথা, আক্রমণাত্মক উক্তি এবং হঠকারিতা ইত্যাদি 
দায়ীকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে। 

গ. জ্ঞানগত গুণাবলি 

১. অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা : দায়ীকে।যে কোনো বিষয় সহজেই অনুধাবন 
করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। সাধারণমানুষ যা বুঝতে অনেক সময় নেয় বা বুঝতে 


পারে না, সেখানে গভীরৈ, গিয়ে এর মূল রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে। 
কার্ষকারণ ও বান্তবতার সাথে মিলিয়ে. দেখতে হবে। আল কুরআনের বাণীতে 
অর্থাৎ, ওদের মধ্যে যারা &ঁ ঘটনার বিষয় উদ্ঘাটন করবে তারা অবশ্যই 
তা জানবে। \ 

* উস ক লে পচ মি 
রাজনৈতিক ৮৮১২১] ১১৯৮2 lb 


৩, দাওয়াত সঙ্গর্কে জ্ঞান : দাওয়াতের বিষয়বস্তু, দাওয়াতের ইতিহাস, পদ্ধতি, কৌশল, 
মাধ্যম এএরিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলার ধরন, সমকালীন প্রসঙ্গ ইত্যাদি ব্যাপারে 
ওয়ারিফহাল থাকতে হবে। 


৬১০: ১০৩ অর্থাৎ, বলুন, এই আমার পথ। আল্লাহর দিকে বুঝেসুঝে দাওয়াত দেই 
আমি ও আমার অনুসারীরা । 
৫, জাতির জগতে পাখনা : এ কথা যে, জ্ঞানই শক্তি । তাই একজন 
প্রথমে ইসলাম সম্পর্কে নিখুত ও ধারণালাভ করতে হবে। দায়ীকে 
তার পরিমণ্ডলে সর্বাধিক জ্ঞানী হতে_হবে। নৈতিক দর্শন, ইসলামের মৌলিক তত্ব, 
বিজ্ঞান, সাহিত্য, আইন, ধর্ম, রাজনীতি এবং সমাজবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় 
দখল থাকা চাই, যাতে কেউ তাকে ঠকাতে না পারে। 
ঘ. সাং গুণাবলি 
১. দায়িতি সচেতনতা : দায়িত্ব সচেতনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দায়িত্ব সচেতন না হলে 
দায়ীর কাজ সুচারুরূপে পালন করা কঠিন। ইসলামের এর গুরুত্ব অপরিসীম । 


55:82. 


রাসূলে কারীম (স) বলেছেন- 525 ৬1১4:.51145015 1416 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ও 


অর্থাৎ. তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল । তোমাদের দায়িত সম্পর্কে (পরকালে) অবশ্যই 
তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে । 

২. সাংগঠনিক শৃঙ্খলাবোধ ও সুনিপুণতা : দায়ীকে নিজের মাঝে শৃঙ্খলাবোধ জাত 
করতে হবে। প্রতি তিটি কাজ সুশৃঙ্খল ও যথাযথভাবে পালনে অভ্যন্ত হতে হবে। মানুষকে 
সংগঠিত করার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। কাকে কোন জায়গায় নিয়োগ করলে 
ভালো হবে এবং কাকে কিভাবে পরিচালিত করা যায়, তা সৃক্স্রভাবে দায়ীকে অনুধাবন 
করতে হবে। প্রতি ৬572 


৩. ইবি : আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিজের 
ওপর অনেক 


মনোবৃত্তি থাকতে হবে। নিজের ধনসম্পদ পরিবার পরিজন 

৮০ ১4১৮৮৮: 
আহ রা কিছ রা রানি দেয়ার মনোহর মণ 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- PAS 
টি CAs 380 52 bt lj ee dl 


5450154 


১১15৮ td fmm 3৯:০১ 


সাবধান হয়ে চল, তাহলে এ হবে দৃঢ়সংকল্পের/ক 

৪. আল্লাহর প্রতি অগাধ ভালোবাসা : ৮১ : (ররর 
সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আল্লাহর প্রভিঅগ্রাধ ভালোবাসা । সেই প্রেরণা নিয়ে কাজ 
করলে দায়ী অনেক সমস্যা থেকে।রেঁছেঃযেতে পারেন । মূলত দাওয়াতি কাজটিই আল্লাহ 
তায়ালার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য» আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবেসে 
থাকেন। আল কুরআনেও এনেছে. ১2১113:-5| ৬3১ 
অর্থাৎ, আর যারা ঈমাননুর ঝুআল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে 

৫. বিনয়: অপরের সঙ্বোঃকেউ চলতে গেলে তথা তার সাথে সন্তাব বজায় রাখতে গেলে 
বিনয়ের বিকল্প ৫ এক্ষেত্রে অহংকার দেখালে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। 

৬. আত্মসম্মানরোধ্‌ $ দায়ীর মাঝে আত্মসম্মানবোধ থাকতে হবে। তার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়, 
এমন কোনোছ্কথা বলা যাবে না বা কোনো কাজ করা যাবে না। এজন্য আল কুরআনে 

দূর ণালিতে উল্লেখ করা হয়- ১১৯১ ৯৯1 2 2 ০2১13 
রথ আর মুমিন তারা যারা অযথা বিষয় থেকে বিরত থাকে । অন্যত্র আরো বলা হয়- 
মহানবী (স) বলেছেন- 4:55 3 0 555 55201 ৯১: ০১১ ২৪ অর্থাৎ, 
একজন ইসলামী ব্যক্তির অন্যতম গুণ হচ্ছে, সে অবধা জিনিস পরিত্যাগ করেন 

৭. জেহাদী চেতনা : দায়ীকে জেহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। একজন মুমিন দায়ীর 
জেহাদ তার বিরুদ্ধে, শয়তানী কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে, শয়তানী শক্তির তথা 
খোদাদ্রোহী তাণুতী শক্তির বিরুদ্ধো। জেহাদ হবে কথার দ্বারা, কৌশলের দ্বারা, 
ধনসম্পদ দ্বারা, কলমের দ্বারা, অঙ্গের দ্বারা। সর্বোতভাবে জেহাদ করতে হবে। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন_ ৬ 2৮506 LOGEC LAGS 856৩৯ 09 
3355 1255 LETT LS A JL ৰ, তোমরা বের হয়ে পড় 
স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান 
দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার । 

৮. বিচক্ষণতা : পরিবেশ পরিস্থিতি অনুধাবন, সুদূরপ্রসারী চিন্তা এবং সমসাময়িক 
পরিস্থিতিকে সামনে রেখে নিখুঁত সিদ্ধান্তগ্রহণের মতো বিচক্ষণতা একজন দায়ীর মাঝে 
থাকতে হবে। তাকে বেহুদা বা বেফাস কথা বলা হতে বিরত থাকতে হবে। 
অসময়োচিত কথা পরিহার করতে হবে। 


২৯৬ ঘ্রালভ্রা্াহ- ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ 


৯. ভারসাম্য : মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে । কোনো উদ্ষানিতে উগ্র হওয়া 
বিপদে ভেঙে পড়া, আনন্দে আত্মহারা হওয়া ইত্যাদি অতিরঙ্জন আচরণ পরিহার করতে 
হবে। দাওয়াতি কাজে ব্যস্ত হতে গিয়ে নিজের শরীর, পরিবার, পরিজনের কথা ভুলে 
গেলে চলবে না। আয় উপার্জনসহ ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া, শরীরের যত্র নেয়া 
পরিবার পরিজন ও প্রতিবেশীর খোজখবর নেয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভার 
জীবনযাপনে অভ্যন্ত হতে হবে । 

১০. পারস্পরিক পরামর্শের মনোবৃত্তি : দাওয়াতি কাজ করতে হলে অপর দায়ীর সঙ্গে 
পরামর্শের ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া উচিত। বিশেষত সাংগঠনিক দাওয়াতের ক্ষেত্রে এটা 
একটি অপরিহার্য বিষয়; যা দায়ীর মাঝে অবশ্যই থাকা উচিত। আর এটা মুমিন 
জীবনের বৈশিষ্্যও বটে । আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 
HE FS ই ৪৮০ ৮৮5 225 ইটা ৩৯৪ 

-১৬৯ ই ১০০০5 
অর্থাৎ, যারা নিজেদের প্রভুর হুকুম মানে, নামায কায়েম করে/নিজেদের সামগ্রিক 
ব্যাপার নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন করে, আমি তাদেরকে যে 
রিযিক দিয়েছি তা হতে খরচ করে। 

১১. মুসলমানদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করা. সম্পর্কে ভালো 
ধারণা পোষণ করা দায়ীর অন্যতম গুণ। এর মাধ্যমে ও তার সহ্যাত্রীদের মাঝে 
সুসম্পর্ক বজায় থাকবে । এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

9160 ০০০০ 9 ১৪৪ SRDS Bil ৮5040 
অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা অনেরু,ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা 
গুনাহ । মহানবী (স) বলেছেন_ ২৮২ (ধা (1 555 9015 (50 অর্থাৎ, 
অহেতুক ধারণা থেকে বিরত ধারুরে; কেননা ধারণাই (হৃদয়ের) সবচেয়ে বড় কথন। 

১২. স্্ান্যেণ না করা এবং গোনা রক্ষা করা: প্রতিটি মানুষের মাঝে কিছু না কিছু 

থাকে । দায়ীর “উচিত হবে মানুষের দোষক্রটি গোপন রাখা। অপরের 

না করানিন্দা'না করা । আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
AE Il LST (৯2 ০১ 2০৯৮ LSS YG ALS ৯ 
২4558551222 
অর্থাৎ৪আর তোমরা গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ কি তার 
ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? অতএব তাকেও তোমরা ঘৃণা কর। 
এসেছে, মহানবী (সে) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বান্দার ক্রুটি গোপন রাখে, 
আল্লাহও কেয়ামত দিবসে সে ব্যক্তির দোষুক্রটি গোপন রাখবেন। তবে সংশোধনের 
লক্ষ্যে গোপনে পরোক্ষভাবে তাকে দিকনির্দেশনা দেয়ার ব্যবদ্থা করা যেতে পারে। 
১৩.ইখলাস : দায়ীকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করার মানসিকতা 
থাকতে হবে। পার্থিব কোনো স্বার্থ অর্জনের উদ্দেশ্যে কখনো তাড়িত হওয়া যাবে 
না। অন্যথা তার দাওয়াত মানুষের নিকট গ্রহণীয় হবে না। আর আল্লাহর নিকটও 
কোনো রকম আবেদন সৃষ্টি করবে না। 

১৪. আআ্মসমালোচনায় অভ্যন্ততা : আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতদানকারীকে অবশ্যই 
ডা 518৮ 
চুলচেরা করতে হবে। খুজে বের করতে হবে এবং তা 
নিজের থেকে তিরোহিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। অন্যথা তার দাওয়াত অন্য 
কেউ গ্রহণ করবে না। 

উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম । এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি 

মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক। নবীগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান দায়িত্ব 

ওলামায়ে দ্বীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই এ দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে হবে 
বিশেষ করে ইসলামী ব্যক্তিত্ব, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের এ ব্যাপারে অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করা আবশ্যক । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৯৭ 


১২. ইসলামী অর্থব্যবস্থা 
অর্থনীতির সংজ্ঞা, ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যাবলি, 
সম্পদ, মালিকানা, উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন নীতিমালা 


LEI ০4১৮১) ১৮১৮০ ৮5৬৪৫৪০5991 550) 0৬০1 


জপ্রশ্ব:৮৪।। অর্থনীতি কী? অতঃপর এল. রবিল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ 
কর। 


-০০১১১৩ 41-১৮-৯5৯১ ০১৪ 055 ১1১ ১৮০5৪) ০০ 2 ও 
অথবা, অর্থনীতি বলতে কী বোঝ? অধ্যাপক এল. রিল প্রদত্ত অর্থনীতির সৃংজ্ঞ'টিব্যাখ্যা কর। 


উত্তল ৷৷ উপস্থাপনা : Economics is one of the important brangfts OF social science. 
মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় অর্থশান্ত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। 
পৃথিবীর প্রাচীন সব সভ্যতারই উৎপত্তি হয়েছে অর্থনীতিকে ভিত্তি করে৷ অ:জকের পৃথিবীর 
সুসংবদ্ধ অর্থনীতি বিগত পাচ হাজার বছরের মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের অভিশ্রুত ফল। 
আগামীতে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে অর্থনীতিও তার পরিধি ও গ'তপথ বিকাশের 
বি সবাহ রাখবে। কেননা মানবজীবনের অর্ছছনৈতিক কার্যাবলির পর্যালোচনাই তো 

|| 


Sass: 
অর্থনীতির সংজ্ঞা : নীতি একটির বি হলে হণ এর সং পরিবর্তিত হয়ছে 
এবং আজও হচ্ছে ৷ এ প্রসঙ্গে RG. Vipsey বলেন- Economics is still a very young 
টু and many ৬ পু is, কে almost untouched. 


নলে এপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। 
বট বি nied ভি তব দরের 
অনেকগুলো আজ যধার্থতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে এসব সংজ্ঞার আবেদন বর্তমানে নেই 
বললেই চলে 


প্রমাণ সু 
. অর্থনীতির জনক এ৷ $i! তার Wealth ০6321915গ্রন্থে ১৭৭৬ সালে বলেন- 
Economics is the science of wealth. অর্থাৎ, অর্থনীতি হলো সম্পদের বিজ্ঞান। কিন্তু 
এ সংজ্ঞা অত্যন্ত সীমিত ও অসম্পূর্ণ । এতে সম্পদের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না 
সম্পদ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নয়, এটি মানবকল্যাণের একটি উপায় মাত্র. 

২. অধ্যাপক Alfred Marshall তার Principles of Economics গ্রন্থে বলেন- 
Economics is the study of mankind in the ordinary business of life, অর্থাৎ, 

হচ্ছে মানবজাতির সাধারণ কার্যাবলির পর্যালোচনা । কিন্তু এ সংজ্ঞা অর্থনীতির 
বিষয়বস্তুকে অত্যন্ত সীমিত ও অনির্দিষ্ট করে দেয়ায় বলা যায়, বৈজ্ঞানিক সৃস্মতা ও 
নির্দিষ্টতা মার্শালের সংজ্ঞায়ও অনুপস্থিত । 

৩. ক্যামব্রজের অধ্যাপক L. 1২০৮৮15-এর মতে- Economics is a science which 
studies human behaviour as a relationship betweer ends and scarce means 
which have alternative uses. 
অর্থাৎ, অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের অভাব এবং বিকল্প 
ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা 
করে। রবিনসের সংজ্ঞায় সম্পদ বা কল্যাণ কোনোটিরই উল্লেখ নেই ৷ উল্লেখ রয়েছে 
মানুষের প্রয়োজন মিটানোর , আর ব্যবহার্য উপকরণসমূহের অপ্রাচ্র্যের ৷ 


২৯৮ বাল জ্াত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ছ 


৪. 1.. Robbins-এর সংজ্ঞাকে সমর্থনপূর্বক 5971৩ and Hague বলেন Economics is 
fundamentally a study of scarcity and of the problems to which scarcity gives rise. 
অর্থাৎ, অর্থনীতি মূলত স্বল্পতা ও স্বল্পতার কারণে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয় তা নিয়ে 
আলোচনা করে। 

৫. অর্থনীতির সামাজিক দিক ও বিনিময় উল্লেখপূর্বক অধ্যাপক 091775 07055 বলেন- 


Economics is a science studying how people attempt 10 accomodate scarcity 
to their wants and how these attempts interact through exchange. 


অর্থাৎ, অর্থনীতি হলো একটি সামাজিক বিজ্ঞান, যা কিভাবে মানুষ 


কিভাবে বাস্তবায়িত হয় তা আলোচনা করে। কেয়ার্নক্রস শুধু ; 
অপ্রাচূর্যের সাথে বিনিময়ের প্রশ্নটি যোগ করে রবিনসের 
বান্তবধর্মী করতে প্রয়াস পেয়েছেন । 


৬. অর্থনীতিবিদ ৪০৮৩ বলেন- Economics can be briefly Pt as the study of 
the administration of scarce resources and Pe Nd the determinants of 
সন and income. 


অর্থনীতি হলো এমন একটি বিষয়, যা €দিকরণসমূহের বিলিবন্টন এবং 
কর্মসংস্থান ও আয় নির্ধারক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করে। 
৭. দর্ত কেইগ কামিল ও জাতীর আনল খলানপূর্বক ৰতন বুশ 
সম্পদের ব্যবহার এবং সমাজের আয়ু নিলো ব্যবস্থার আলোচনাই 


€ ক 


০০২০৬ 58 ৬১]: 
অধ্যাপক, ধল. 'রবিল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞার বিশ্লেষণ : ক্যামব্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রখ্যাত অধ্যাপক এল. রবিন্স ১৯৩১ সালে প্রকাশিত তার An Essay On the Nature and 
Significance 'মত Economic Science গ্রন্থে অর্থনীতির একটি বৈজ্ঞানিক এবং গ্রহণযোগ্য 
সংজ্ঞা প্রদান করেন। তার মতে_ Economics is a science which studies human 
behaviour as a relationship between ends and scarce means which have 
alternative Uses. অর্থাৎ, হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের অভাব এবং 
বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি 
আলোচনা করে। 

সংজ্ঞাটির বৈশিষ্ট্য : 1. R০bbin$-এর সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে নিমোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো 

পরিলক্ষিত হয়_ 

১. অসীম অভাব : মানুষের অভাব অসীম এবং অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন । 
মানুষের একটি অভাব পূরণ হতে না হতেই অসংখ্য নতুন অভাব দেখা দেয়। ফলে 
মানবজীবনের এ অসীম অভাব সীমিত সম্পদ দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয় না। 

২. সীমিত সম্পদ : অভাব পূরণোপযোগী সম্পদ ও সময় অত্যন্ত সীমিত। সম্পদের 
সীমাবদ্ধ যোগান এবং সময়ের স্বল্পতার কারণেই অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রয়োজন হয় । 
যদি এদের যোগান চাহিদার তুলনায় অধিক হতো, তবে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব 
হতোনা। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২৯৯ 


৩, সমন্বয়সাধন : সীমিত সম্পদ এবং অসীম অভাবের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা 
যায় তা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সীমিত সম্পদ দ্বারা যেহেতু একই সময়ে 
সকল অভাব পুরণ করা সম্ভব হয় না, সেহেতু সম্পদের তুলনায় কোন কোন 

অভাব কী পরিমাণ পূরণ করা সম্ভব, তা নির্ধারণ করতে হয়। 

৪. সম্পদের বিকল্প ব্যবহার : সম্পদের যোগান সীমিত বলে একই সম্পদ আমাদের বিভিন্ন 
প্রকার চাহিদা পূরণের কাজে ব্যবহার হতে পারে । তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ একই 
সময়ে একাধিক অভাব পূরণে ব্যবহার হয় না। 

৫. অভাবের আপেক্ষিক নির্ণয় : সম্পদের তুলনায় অভাবের সংখ্যা এত, বেশি যে, 
নিদিষ্ট সময়ে নিদিষ্ট রা প্রয়োজন সকল অভাব পূরণ সম্ভব নয় । রিলে 
চাহিদার তীব্রতার ভিত্তিতে দ্রব্যসামগ্রীকে অত্যাবশ্যকীয়, আরামপ্রদ এবং/বিল্যুসজাত এ 
তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। সীমিত আয় দ্বারা প্রথমে' রূপ 
এবং সম্ভব হলে বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করতে হয়। _ 0," 

সংজ্ঞাটির সমালোচনা : অর্থনীতিবিদ Cai 01055, সব -এর মতো 

অনেকের মতে, রবিন্গের সংজ্ঞাটি আংশিক দোষে দুষ্ট । নিমে তার সংজ্ঞার সমালোচনা 
সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো- 

১. অর্থনীতির বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা : চান. সিরিজ 
ব্যাপক এবং প্রশস্ত করেছেন। তার মতে, মাতুক্্রহ,-পিতৃয্লেহ, ভালোবাসা ইত্যাদিও 
অর্থনীতির বিষয়বস্তু৷ কিন্তু এদের বিনিমুুৈই বলে এরা অর্শান্তের আওতাভুক্ত 
হতে পারে শা। 

২. নির্বাচন সমস্যা : আমাদের াকিমত- সামাজিক জীবনে বাছাইকৃত সবটুকুই 
অর্থনীতির আওতাভুক্ত নয়। যেমন: একজন লোক পার্কে নাকি খেলার মাঠে যাবে এ 
ধরনের বাছাই অর্থশান্ত্রের আওতাভুক্ত হতে পারে না। 

৩. কল্যাণের অনুপস্থিতি : BoUdin৪-এর মতে, অর্থনৈতিক কাজকর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য 
হওয়া উচিত মীনবকল্যার্থ সাধন করা। কিন্তু রবিক্গের সংজ্ঞায় এর উল্লেখ নেই। ফলে 
আমাদের অর্থনৈতিক করর্থারলি উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। 

৪. অর্থনৈতিক অনুপস্থিতি : বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থনীতির একটি 
উল্লেখযোগ্য, ₹ দেবে পরিণদিত। কিন্তু রবিন্সের সংজ্ঞায় এ ব্যাপারে কোনো 


৫. নীরিশ্রেষণের অনুপস্থিতি : রবিন্সের সংজ্ঞায় বিনিময়ের কোনো উল্লেখ না থাকায় 
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৬. নিরূপণ গণ্ডিভূত : রবিন্স অর্থনীতিকে শুধু মূল্য নিরূপণ তত্ত্বে পরিণত 
করেছেন অত খাল বিষয়সমূহ যেমন- জাতীয় আয়, বিনিয়োগ 
ব্যবস্থা এবং বিনিয়োগ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তার সংজ্ঞায় অনুপস্থিত । 

৭. সামাজিক চরিত্রের অনুপস্থিতি : রবিস্সের সংজ্ঞায় অর্থনীতির সামাজিক চরিত্র উপেক্ষা 
করা হয়েছে । স্বল্পতার সমস্যা শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই দেখা দেয় না; বরং সমষ্টির ক্ষেত্রেও 
দেখা দেয় । যেমন- গণস্বাস্থ্য , শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ৷ 

৮. বেকারত্বের ব্যাখ্যা অনুপস্থিত : রবিন্সের সংজ্ঞায় বেকার সমস্যা সংক্রান্ত কোনো 
আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশের জন্য এটি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । 

৯. জটিলতা : সংজ্ঞায় বিস্তৃতির দ্বারা রবিন্স অর্থনীতিকে এমন দুরূহ এবং জটিল করেছেন 
যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা দুষ্কর । 

উপসংহার : উপরোল্লিখিত ক্রটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে রবিন্সের সংজ্ঞা অধিক 

যুক্তিযুক্ত, বিজ্ঞানসম্মত এবং উন্নত । তাই তার সংজ্ঞাটি অদ্যাবধি অর্থনীতিবিদদের নিকট 

অত্যন্ত জনপ্রিয় । আর এ কারণেই অধ্যাপক লিওনেল রবিল্সের সংজ্ঞা আজও প্রামাণ্য সংজ্ঞা 
|| 


৩০০ (ঠাল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 
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ঘর প্রশু: ৮৫ 1 অর্থনীতি বলতে কী বোঝ? অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির 
সমালোচনাসহ বিশ্লেষণ কর। 
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অথবা, অর্থনীতির পরিচয় দাও। অতঃপর আলফ্রেড মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি 


সমালোচনাসহ বিশ্লেষণ কর। - = A 
উত্তল ৷ উপস্থাপনা : Economics is one of the important branches of sdCiabscience. 
মানবসভ্যতার অর্থশান্জের 

পৃথিবীর প্রাচীন সব সভ্যতারই উৎপত্তি হয়েছে অর্থনীতিকে 


অর্থনীতির সংজ্ঞা : অর্থনীতি একটি গতিশীল বিষয়॥। যুগে যুগে এর সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে 
এবং আজও হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ২. 0. 1175০) রলেন- 
science and many problems in it are almost untouched. 


তাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্ছনীতিবিদগণ অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন 
একটি গতিশীল বিষয় হিসেবে অতীতের বিভিন্ন সমহে দেয়া অর্থনীতিবদদের বিভিন্ন সংজ্ঞার 


অনেকগুলো আজ যথার্থতা হারিয়ে/ফ্েলেছে। ফলে এসব সংজ্ঞার আবেদন বর্তমানে নেই 
বললেই চলে । M 2d 1 
প্রামাণ্য সংজ্ঞা : LE ং 
১. অর্থনীতির জনক A 81110 তার Wealth of Nations এস্ছে ১৭৭৬ সালে বলেন- 


Economics 15805) 0০৩ of wealth. অর্থাৎ, অর্থনীতি হলো সম্পদের বিজ্ঞান । কিন্তু 
Oo EEE eg 
সম্পদ ম্নুযের)জীবনের উদ্দেশ্য নয়, এটি মানবকল্যাণের একটি উপায় মাত্র । 
গরু Alfred Marshall তার Principles মত Economies গ্রন্থে বলেন- 
Edpnumics is the study of mankind in the ordinary business of life. অর্থাৎ, 
হচ্ছে মানবজাতির সাধারণ কার্যাবলির পর্যালোচনা ৷ কিন্তু এ সংজ্ঞা 
বিষয়বন্তুকে অত্যন্ত সীমিত ও অনির্দিষ্ট করে দেয়ায় বলা যায়, বৈজ্ঞানিক সুষ্্রতা ও 
নির্দিষ্টতা মার্শালের সংজ্ঞায়ও অনুপস্থিত । 
৩. ক্যামব্রিজের অধ্যাপক 1.. 1২০৮175-এর মতে- Economics is a science which 


studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means 
which have alternative uses. 


অর্থাৎ, অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য 
দুষ্প্রাপ্য উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে! রবিনসের 
সংজ্ঞায় সম্পদ বা কল্যাণ কোনোটিরই উল্লেখ নেই । উল্লেখ রয়েছে মানুষের প্রয়োজন 
মিটানোর , আর ব্যবহার্য উপকরণসমূহের অপ্রাচূর্যের। 

8. L. Robbins-এর সংজ্ঞাকে সমর্থনপূর্বক Stonier and Hague বলেন- Economics is 
fundamentally a study.of scarcity and of the problems to which scarcity gives rise. 
অর্থাৎ, অর্থনীতি মূলত স্বল্পতা ও স্বললতার কারণে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা 
আলোচনা করে। 

৫. অর্থনীতির সামাজিক দিক .ও বিনিময় উল্লেখপূর্বক অধ্যাপক (4/5 07935 বলেন- 


Economics is a science studying how people attempt to accomodate scarcity 
to their wants and how these attempts interact through exchange. 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩০১ 


অর্থাৎ, অর্থনীতি হলো একটি সামাজিক বিজ্ঞান, যা কিভাবে মানুষ অপ্রাচূর্যের সঙ্গে 
তাদের অভাবের সামজজস্য বিধানের প্রচেষ্টা চালায় এবং বিনিময়ের মাধ্যমে এসব প্রচেষ্টা 
ফিলাযে জিত তা, আলোচনা করে। লিল সনির 
অপ্রাচূর্যের সাথে বিনিময়ের প্রশ্নটি যোগ করে রবিনসের সংজ্ঞাটিকে অধিকতর 
বাস্তবধর্মী করতে প্রয়াস পেয়েছেন। 

৬. অর্থনীতিবিদ ০৮৩ বলেন- Economios can be briefly defined as the study of 
the administration of scarce resources and of the determinants of 

loyment and income. 

অর্থাৎ, অর্থনীতি হলো এমন একটি বিষয় যা স্বল্প উপকরণসমূহের বিলিবষ্টন এবং 
কুন ও আয় নির্ধারক বিধ্ুসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। 

৭. নে কান ও কারীর আদর খাপ যান আম গা 
সম্পদের ব্যবহার এবং সমাজের আয় ও নিয়োগ ব্যবস্থার আলোচনাই, 

৮. অর্থনীতিবিদ এ. সি. পিপ্তর মতে, “অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞানের এ. অংশ, াালবকলা 
নিয়ে আলোচনা করে।” 

৯. নু দ্র জলা অর্থনীতিবিদগণ যাই আলোচনা করেন তা-ই অর্থশস্ত্রে 


১০. অর্থনীতিবিদ বোষ্ডিয়ের মতে, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 
মানবকল্যাণ অর্জন করা। 

৩4৮০১ ১১14 -৮১১৮০ ১০ Lae, 

আলফ্রেড মার্শাল প্রদত্ত জার বিশ্লেষণ) ১৮৯০ সালে প্রকাশিত Principles of 
চ০০n০৷i৫$ গ্রন্থে মার্শাল অর্থনীতি «সম্পর্কে “তার সংজ্ঞা প্রদান করেন। মার্শাল বলেন- 
Economics is the study of mankind\in the ordinary business of life. অর্থাৎ, অর্থনীতি 
এমন একটি বিজ্ঞান, যার মধ্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যকলাপ আলোচিত হয়। 
মার্শালের মতে, সম্পদের মৃজ্ুদ বুদ্ধির খাতিরে সম্পদ আহরণ করা হয় না; বরং অধিক 
মানবকল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেই সম্পদ আহরণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে মার্শাল বলেন- 
Economics is on theyone side a study of wealth and on the other and more 


ortant side a part of the শপ of man. 
ভি অর্থনীতি একদিকে সম্পদ নিয়ে পর্যালোচনা করে এবং অন্যদিকে আরো বেশি 


গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করে। 

পারিনা a Mla aS lca চিলি কার 

শান্ত্রে রূপ'প্রদান করেছেন। 

সংজ্ঞাটির বৈশিষ্ট্যাবলি : মার্শালের সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যগুলো নিমরূপ- 

১. সাধারণ কার্যাবলি : মানবজীবনে সাধারণ কার্যাবলি বলতে মার্শাল অর্থ উপার্জন ও অর্থ 
ব্যয় সংক্রান্ত কাজকে বুঝিয়েছেন অর্থাৎ আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাবলি অর্থনীতির আওতাতুক্ত। 

২. দু যা যেসব দ্রব্য দেখা যায়, ওজন বা পরিমাপ করা যায় এবং বাহ্যিক মূল্য 

সম্ভব, সেগুলোই বন্তুগত দ্রব্য ৷ মার্শালের মৃতে, এসব বস্তুগত দ্রব্যসাময্রী সংগ্রহ 
ও ব্যবহার অর্থনৈতিক কাজ এবং অবস্তুগত দ্রব্য অর্থনীতির বহির্ভূত । 

৩. সামাজিক বিজ্ঞান : মার্শাল অর্থনীতিকে একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। 
ভার মতে, অর্থনীতি সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে । 

৪. মানবকল্যাণ : মার্শাল অধিক সম্পদ আহরণ বা পুষ্জীভূত করার চেয়ে মানবকল্যাণের 
প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। মানুষের কাজকর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত বা 
সামাজিক কল্যাণ বুদ্ধি করা আর সম্পদ উক্ত কল্যাণ সাধনে বাহন সা । 

সংজ্াটির সমালোচনাসমূহ্‌; আচুনিক অর্থনীতিরিদরা যার্শালের প্রদত্ত সংজ্ঞার নি নিমলিখিত 

সমালোচনা করেছেন-' 

১. অর্থনীতি নীতিশান্ত্ের কাজ করে না : অধ্যাপক মার্শাল যে কার্যাবলি মানুষের বাষ্ঠব 
কল্যাণ সাধন করে কেবল সে কার্ধাবলিকেই অর্থনীতির আওতাভুক্ত করেছেন। অথচ 


৩০২ (াল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


এমন কার্যাবলি আছে, যা মানুষের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত নয়। যেমন মদ কিংবা 
গাজার উৎপাদন, ব’টন।'ও:ভোয় কল্যাপমুলক কাজলা 

» রাত তল পুল 

কল্যাণ শুধু বস্তুগত দ্রব্যের মধ থাকে না। এমন অনেক অবস্তজাত 
দ্রব্য আছে, যা মানুষের কল্যাণে ব্যবহার হতে পারে এবং তা মানুষের জীবিকা নির্বাহে 
সহায়তা করে । যেমন- নর্তকীর নাচ, কবির প্রতিভা ইত্যাদি। 

৩. নীতিশাস্ের অনুপস্থিতি : মার্শাল তার সংজ্ঞায় শুধু মানুষের কল্যাপমুখী কাজগুলোকে 
সমর্থন করেছেন এবং যা খারাপ বা মন্দ কাজ তা অর্থনীতির আলোচনা হতে বাদ 
ক অৱলা বর কলা এৰ ক য় শা খল আলা SA 
বক ক হয বা! 


উপসংহার : উপরিউক্ত সমালোচনা সত্তেও লি সা 
মানবকল্যাণভিত্তিক সংজ্ঞার মর্ধাদালাভ করে। অর্থনীতিকে মানবজীবনের সাথে 
গস স্থাপন করে সংজ্ঞায়িত করার কারণে উস আজও গুরুতর দাবিদার 
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জ প্রশ্ন : ৮৬ ৷৷ অর্থনীতি বল বোঝ? অতঃপর আলফ্রেড মর্শল ও এল, রবিল 
ই এ hrs « 


্ঞার আলোচনা কর। ভি 
ছে টে ১৯ ই 
ত হয়েছে করে। আজকের 
পি তি পচ হান বছরের মানব্সভ্যতার ক্রমবিকাশের অভিশ্রত ফল। 
আগামীতে ক্রমবিকাশের সাথে সাথে অর্থনীতিও তার পরিধি ও গতিপথ বিকাশের 
ধারা । কেননা মানবজীবনের অর্থনৈতিক কারযাবলর পর্যালোচনাই তো অর্থনীতি। 


2 নি 1২৮১৮: 

অর্থনীতির সংজ্ঞা : অর্থনীতি একটি গতিশীল বিষয়। যুগে যুগে এর সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে 

এবং আজও হচ্ছে । এ প্রসঙ্গে R. 0. Lipsey বলেন- Economics is still a very young 

science and many problems in it are almost untouched. 

তাই ৮১১85 থেকে অর্থনীতিবিদগণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন । 

বিষয় হিসেবে অতীতের বিভিন্ন সময়ে দেয়া অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন সংজ্ঞার 

অনেকে সাজ ।থা্থতা হারিয়ে ফেলেছে জালে এসব সংসার আবেরল।রঙমানে নেই 

বললেই চলে ৷ ন , s 

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : 

১. অর্থনীতির জনক Adam Smith তার Wealth ০f Nations আছে ১৭৭৬ সালে বলেন- 
Economics is the science of wealth. অর্থাৎ, অর্থনীতি হলো সম্পদের বিজ্ঞান, |] কিন্তু 
এ সংজ্ঞা অত্যন্ত সীমিত ও অসম্পূর্ণ । এতে সম্পদের প্রকৃত খ্যাযা পাওয়া যায় 'না। 

+", সম্পদ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নয়, এটি মানবকল্যাণ্রে একটি উপায় মাত্র |. 

২. অধ্যাপক Alfred Marshall তার Principles - of Economics গ্রন্থে বলেন- 
Economics is the study of mankind in the ordinary business of life. অর্থাৎ, 


** ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র 


অর্থনীতি হচ্ছে মানবজাতির সাধারণ কার্ধাবলির পর্যালোচনা; এ সংজ্ঞ। নীতির 
বিষয়বস্তুকে অত্যন্ত সীমিত ও অনির্দিষ্ট করে দেয়ায় বলা যায়, নিক সৃষ্ট হা ও 
নির্দিষ্টতা মার্শালের সংজ্ঞায়ও অনুপস্থিত । 

৩. ক্যামব্রজের অধ্যাপক L. Robbins-এর মতে_ Economics is a science which 
studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means 
which have alternative uses. 
অর্থাৎ, অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের অভাব এবং বিকল্প 
ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণের মধ্যে সমন্বয় 'সাধনকারী কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা 
করে। রবিনসের সংজ্ঞায় সম্পদ বা কল্যাণ কোনোটিরই উল্লেখ নেই । J 


ঙ 
রঙ 


fundamentally a study of scarcity and of the problems to which ১08): gives rise. 
ly মূলত স্বল্পতা ও স্বল্পতার কারণে যে সকল 

আলোচনা করে। ? 
৫. অর্থনীতির সামাজিক দিক ও বিনিময় উল্লেখপূর্বক অধ্যাপক, 8775 07055 বলেন- 


Economics is a science studying how people att টে accomodate scarcity 
to their wants and how these attempts it interacydtp exchange. 
একটি সামাজিক ব 


employment and income. 
অর্থাৎ? ক একটি বিষয়, যা স্বল্প উপকরণসমূহের বিলিবষ্টন এবং 
ঘয়সমূহ নিয়ে 


৮." }, সি. পিগুর মতে, “অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞানের এ অংশ, যা মানবকল্যাণ 
চনা করে। 

৯. ইনার বলেন, অর্থনীতিবিদগণ যাই আলোচনা করেন তা-ই অর্থশান্ত্রর আওতাভুক্ত । 

১০. বোন্ডিংয়ের মতে, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 


মানবকল্যাণ অর্জন করা । 

৩০০০ IG JOSE SANA asi USS: 

আলফ্রেড মার্শাল ও এল. রি প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞার তুলনামূলক আলোচনা : অর্থশাক্ে 
আলফ্রেড মার্শাল ও এল. রবিঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য । নিম্নে তাদের সংজ্ঞা তুলনামূলক 
আলোচনা করা হলো- 

ক. আলফ্রেড মার্শালের সংজ্ঞা : 

১৮৯০ সালে প্রকাশিত 1%1701015 মত চ০০101/05 গ্রন্থে মার্শাল অর্থনীতি সম্পর্কে তার 
সংজ্ঞা প্রদান করেন । মার্শাল বলেন- Economics is the study of mankind in the 
ordinary business of ‘life. অর্থাৎ, অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যার মধ্যে মানুষের 
দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ আলেচিত হয়। 

মার্শালের মতে, সম্পদের' মভুদ বৃদ্ধির খাতিরে সম্পদ আহরণ করা হয় নাঃ বরং" অধিক 
মানবকল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেই সম্পদ আহরণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে মার্শাল বলেন- 


Economics is on the one side a study of wealth and on the other and the most 
important side a part of the study of man 


৩০৪ ____ ভাল জনত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


বৈশিষ্যাবশি : মার্শালের সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম়রূপ- 

১. সাধারণ কার্যাবলি : মানবজীবনে সাধারণ কার্যাবলি বলতে মার্শাল অর্থ উপার্জন ও অর্থ 
ব্যয় সংক্রান্ত কাজকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাবলি অর্থনীতির 
আওতাভুক্ত ৷ 

২. যেসব দ্রব্য দেখা যায়, ওজন বা পরিমাপ করা যায় এবং বাহ্যিক মূল্য 
১১৮ সেগুলোই বস্তুগত দ্রব্য ৷ মার্শালের মতে, হানি 
ক না 

৩. সামাজিক বিজ্ঞান অর্থনীতিকে সামাজিক বিজ্ঞান 
করেছেন। রা অন অর্থনীর্তিসমাজবদ্ধ অক ক্বট ি 


আলোচনা করে 

৪. মানবকল্যাণ : মার্শাল অধিক সম্পদ আহরণ বা পুরীিত করার নকলের 

প্রতি অধিক করেছেন। মানুষের কাজকর্মের মুখ্য, উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত বা 

সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি করা । আর সম্পদ উক্ত কল্যাণ সাধনের বাহন মাত্র । 
সমালোচনা : ০১ ০ 


রবিন্গ ১৯৩১ সালে প্রকাশিত তার An, Essay On the Nature and Significance of 

Economics Science গ্রন্থে অর্থনীতির একটি বৈজ্ঞানিক এবং গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান 

করেন। তার মতে- Economics (iss & science which studies human behaviolr as a 

relationship between 9748) ang scarce means which have alternative uses. 

হলো এমন একটিংরিজ্ঞান যা অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য 
উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী আলোচনা করে । 

বৈশিষ্ট্য : L. ২০৮$এর সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে নিমোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়। 

১. অসীম অভার্‌ ৷: “মানুষের অভাব অসীম এবং অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন । 
মানুষের, একটি অভাব পূরণ হতে না হতেই অসংখ্য নতুন অভাব দেখা দেয়। ফলে 
মানুষ্বের, জীবনের এ অসীম অভাব সীমিত সম্পদ দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয় না। 

২. স্সীমিত সম্পদ ;. অভাব পূরণোপযোগী সম্পদ ও সময় অত্যন্ত সীমিত। সম্পদের 
"সীমাবদ্ধ যোগান এবং সময়ের স্বল্পতার কারণেই অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রয়োজন হয়। 
যদি এদের যোগান চাহিদার তুলনায় অধিক হতো, তবে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব 
হতোনা। 

৩. সমন্য়সাধন : সীমিত সম্পদ এবং অসীম অভাবের মধ্যে কিভাবে সমন্বয়সাধন করা 
যায়, তা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ সীমিত সম্পদ দ্বারা যেহেতু একই সময়ে 

সকল অভাব পূরণ করা সম্ভব হয় না, সেহেতু সম্পদের তুলনায় কোন কোন 
০৬ তা নির্ধারণ করতে হয় 
৬৮ সল্প সম্পদের বোট আনিভলো একস আমাদের বিভিন 


দ্রব্সামগ্রিকে 
তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় ৷ সীমিত আয় দ্বারা প্রথমে অত্যাবশ্যকীয়, পরে আরামপ্রদ 
এবং সম্ভব হলে বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করতে হয়। 


গল ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩০৫ 


ই আয বাপকতা লক্ষী 
এ সংজ্ঞায় বিনিময়ের ধারণা 1 
এতে বেকার সমস্যা সংক্রান্ত কোনো আলোচনা স্থান পায়নি 
এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি । 
এ সংজ্ঞায় মানবকল্যাণের ব্যাপারে কোনো আলোচনা করা হয়নি 

এতে তিনি অর্থনীতিকে শুধু মূল্য নিরূপণ তত্ত্বে সীমাবদ্ধ করেছেন 
উপসংহার : অধ্যাপক মার্শাল ও এল. রবিন্সের সংজ্ঞা নানা দিক থেকে সমালোচিত হলেও 
সামিক বিচারে উভয় সংজ্ঞাই গুরুত্বপূর্ণ । কেননা আধুনিক অর্থনীতির এমন বে 
& ০০০ নেই, যা এদের আওতায় আসেনি। 

ত্রান 


2১:৯০ ৬৪ 5১০০ BA হি 25 34589 54 
1১১ ৯১১১৯ 


ই আপনের দি 


উত্তল।। উপস্থাপনা :1:০011011105 is one of the 10087 
মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের বাহিকতায় ত ! 


find branches of social science. 
ধারা, 


05803 


nature 


Jl 


ও তার পরিধি ও গতিপথ বিকাশের 


ধারা অব্যাহত রাখবে ৷ কেননা নৈতিক কার্যাবলির পর্যালোচনাই অর্থনীতি ৷ 


০১০১9] BU 9: 
অর্থনীতি শব্দের উৎপাত বচীনিকালে অর্থনীতির ইংরেজি পরিভাষা ছিল Politi০৭! 


Oikonomia 1 ছার, Household Management বা "গার্হস্থ্য -ব্যবছ্থাপনা’ বোঝানো হতো । 
পরবর্তীকালে কই অর্থ ও ভাব প্রকাশের জন্য ইংরেজিতে 1:০0701110$ শব্দটি ব্যবহার হয়। 


তি: অর্থনীতি একটি গতিশীল বিষয় । যুগে যুগে এর সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে 
এবং আজও হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে R. 0. 1.05৩১ বলেন_ 1০970165515 still a very young 
science and many problems in it are almost untouched. 
তাই যুগে যুগে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। একটি 
গতিশীল বিষয় হিসেবে অতীতের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন সংজ্ঞার অনেক আজ 
যথার্থতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে এসব সংজ্ঞার আবেদন বর্তমানে নেই বললেই চলে৷ 
প্রামাণ্য সংজ্ঞা : 
১. অর্থনীতির জনক Adam Smith তার Wealth 91 Nations গ্রন্থে ১৭৭৬ সালে ১৬ 
Economics is the science মত wealth. অর্থাৎ, অর্থনীতি হলো সম্পদের 
কিন্তু এ সংজ্ঞা অত্যন্ত সীমিত ও অসম্পূর্ণ ৷ এতে সম্পদের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। 
সী মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নয় এটি মানবকল্যাণের একটি উপায় মাত্র । fe 
২. অধ্যাপক Alfred. Marshall. তীর Principles মত E০n০mi€5 গ্রন্থে বলেন- 
- . Economics is.the study মত mankind in the ordinary business of life. অর্থাৎ, 
হচ্ছে মানবজাতির সাধারণ কাধাবলির পর্যালেচন' ৷ কিন্তু এ সংজ্ঞা অর্থনীতির 
বিষয়বন্ুকে অত্যন্ত সীমিত ও অনির্দিষ্ট করে দেয়ায় বলা যায়, বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা ও 
নির্দিষ্টতা মার্শালের সংজ্ঞায়ও অনুপস্থিত 


৩০৬ ঘ্রাল ভ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 

৩. ক্যামব্রিজের অধ্যাপক 1.. 1২9১৮।75-এর মতে Economics is a science which 
Studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means 
which have alternative uses 
অর্থাৎ, অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযেগ্য 
দুষ্প্রাপ্য উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে ৷ রবিনসের 
সংজ্ঞায় সম্পদ বা কল্যাণ কোনোটিরই উল্লেখ নেই । উল্লেখ রয়েছে মানুষের প্রয়োজন 
মিটানোর , আর ব্যবহার্য উপকরণসমূহের অপ্রানূর্ষের ৷ 

8. L. Robbins-এর সংজ্ঞাকে সমর্থনপূর্বক Stonier and Hague বলেন- Economics is 
fundamentally a study of scarcity and of the problems to which scarcity @iyes rise. 

তি মূলত স্বল্পতা ও স্বল্পতার কারণে যে সকল সমস্যার 

আলোচনা করে। 

৫. উরি পানি ০55 বলেন_ 

IC 


Economics is a science studying how people attempt t 
to their wants and how these attempts interact throughfexchange. 


টি হলো এ অপ্রাচ্ুর্যের সঙ্গে 
তাদের অভাবের সামঞ্তরস্য বিধানের প্রচেষ্টা চালায় এ' মাধামে এসব প্রচেষ্টা 
কিভাবে বাস্তবায়িত হয় তা আলোচনা করে। শুধু রবিনসের সংজ্ঞার 
অপ্রাচূর্যের সাথে বিনিময়ের প্রশ্নটি যোগ তর 


৬. অর্থনীতিবিদ 173০৮ বলেন- Econom 
the administration of scarce 
স শ and income. 


be briefly defined as the study of 
10৩5 and of the determinants of 


, অর্থনীতি হলো এমন যা স্বল্প উপকরণসমূহের বিলিবস্টন এবং 


অর্থনীতির বিষয়বস্তু : মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অর্থ আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত যেসব কার্যাবলি 

সম্পাদন করে, তা-ই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়: নিম্নে অর্থনীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে 

আলোচনা করা হলো- 

১. সামাজিক বিজ্ঞান : সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতি মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি 
আলোচনা করে। সুস্থ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সামাজিক মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি 
অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। সমাজ বহির্ভূত কোনো ব্যক্তির কার্যাবলি অর্থনীতি 
আলোচনা করে না। যেমন- ফকির, সন্ন্যাসী কিংবা অসামাজিক কাজে লিপ্ত চোর 
ডাকাতদের কাজকর্ম অর্থনীতির আওতায় পড়ে না। 

২. সম্পদের বিজ্ঞান : মানুষের অভাব পূরণের জন্য সম্পদের প্রয়োজন । সুতরাং 
সম্পদপ্রাপ্তি ও তার যথাযথ ব্যবহার অর্থনীতির অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এজন্যই 
এাডাম স্মিথ অর্থনীতিকে "সম্পদের বিজ্ঞান" হিসেবে অভিহিত .করেছেন। 

৩. অসীম অভাব পূরণ : মানুষের অভাব অসীম; কিন্তু অভাব পূরণের অম্পদ সি” মানু 
কিভাবে সীমিত সম্পদ দিয়ে অসীম অভাবের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কতিপয় অভাব 

করে সর্বাধিক তৃপ্তি পায় তা আলোচনা করাই অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য ৷ সুতরাং অর্থনীতির 
বিষয়বন্তু হিসেবে সম্পদের স্বল্পতার বিষয়টি অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
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৪. সমাজ ও মানবকল্যাণ : অরধনীতি সমাজ ও আনবরল্যাপ সম্পর্কে আলোচনা করে। 
সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে, কিভাবে ব্যক্তি ও সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ 
সাধিত হয়, তা আলোচ্য বিষয় ৷ 

৫. উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ : মানুষের অভাব সঙ্গে উৎপাদন, বষ্টন ও ভোগ 
বিশেষভাবে জড়িত ৷ অর্থনীতি এগুলো সম্পর্কে কিন্তারিত আলোচনা করে 

৬. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা : অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন সাধন করা যায়, সে বিষয়ও অর্থশান্ছে আলোচিত হয় । 

৭. অর্থব্যবস্থা : মুদ্রা, ব্যাংক ব্যবস্থা, সরকারি আয়-ব্যয়, বাণিজ্য প্রভৃতিও অর্থনৈতিক 
কর্মকান্ডের অংশ । অর্থনীতি এসব বিষয় নিয়েও আলোচনা করে 

৮. সমস্যা ও সমাধান : অর্থনীতি মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি ও কর্মকাণ্ড 
সম্পর্কে আলোচনা করে এবং এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানেরও ॥ 


১. প্রসারে জীবনকে পরিপূর্ণ ইসলামী 
মুদি ইসলামী নিয়ম 
ইসলামী অর্থনীতি তথা অর্থনীতি সম্পর্কে 
৮ অসীম অভাবের সদুখীন হয়। কিছু 
মানুষের এ সকল অভাব পূরণের উ' ৷ এ সীমিত সম্পদ দ্বারা মানুষ 
কিভাবে তার অসীম অভাব , তাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় । 
৩. চিন্তাধারার বিকাশে : অ ংশ তত্ব ও সমস্যা অত্যন্ত জটিল ৷ । অর্থশান্ত্রের এ 
সকল সৃ্ম ও জটিল তত্ব ও বিশ্লেষণের ফলে মানুষের বিচারবৃদ্ধি তীক্ষ হয় এবং 
চিন্তাধারা বিকশিত হয় ৷. 1 মানুষ হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক পূর্ণাঙ্গ মানুষ ৷ 
মিতব্যয়িতার ক্ষেত্রে ত উপকরণের সাহায্যে সীমাহীন অভাব পূরণের জন্য 
য় রে অর্থনীতি নাতের যাহ্যযে সরয মিভবারিতিযতল 
” নি সরি লি জহর কি যো নি কেছ! 
তানের ভাই ৷" 


স ক হবে এবং জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি কোন উপারে সমাধান 

করা ব তা অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। 

৬. ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নিকট : দেশের ব্যাংকব্যবস্থা, মুদ্রা বাজার , শেয়ার বাজার , 
বৈদেশিক লেনদেন প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ৷ 
অর্থনীতি মাধ্যমে এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায়। 77, 

৭. সমাজকর্ীদের কর্মদক্ষতা : দেশের অর্থনৈতিক ব্যবছা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান 
না থাকলে সমাজকর্মীদের পক্ষে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব নয়। 
দেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যেমন- দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা প্রভৃতি 
সমাধানের জন্য অবশ্যই অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজন আছে। 


৯: শ্রমিক সংগঠন পরিচালনায় : শ্রমিকসংঘ গঠন এবং শ্রমিকদের দাবি দাওয়ার প্রশ্নে 
আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিক নেতাদের অবশ্যই তির মূল তন্ৃগুলোর সাথে 
পরিচিত হতে হুবে। 

১০.সামাজিক : সামাজিক মূল্যবোধ মানুষকে সচেতন -করে ৮ আর সামাজিক 
সানা তে অর্থনীতি বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে । এটা মানুষকে দায়িত্বশীল 

করে তোলে। 
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১১. রাজনীতিবিদ হতে : বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হতে হলে তাকে অবশ্যই দেশের 
শিল্পনীতি, বাণ্জ্যিনীতি, করনীতি, আয়, বষ্টননীতি ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান 
থাকতে হবে । এসব জ্ঞান পাওয়া যায় অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমে ৷ 

২. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে : পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের জন্য প্রত্যেক 
সরকারকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে দেশের সীমিত সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত 
করতে হবে । সেজন্য অর্থনীতির তত্বসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 

১৩. সরকারি প্রশাসনের ক্ষেত্রে : সকল দেশেই সরকারকে তার আয় ও ব্যয়ের বাজেট 
রচনা করতে হয়, কর ধার্য করতে হয়, কণ সংগ্রহ ও পরিশোধ করতে হয় । এ সকল 
কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হলে অর্থনৈতিক জ্ঞান অপরিহার্য । 

১৪. বাংলাদেশের আলোকে : বহুল সমস্যায় জর্জরিত আমাদের এই বাংলাদেশ, এখানে 

সম্পদ আর সীমাহীন অভাব রয়েছে। তাই বাংলাদেশের বর্তগান টারি্থিতিতে 

অর্থনীতির প্রয়োগ খুবই জরুরি । আর এজন্য অর্থনীতির জ্ঞানার্জন আলরিহার্য। 

উপসংহার : বর্তমানে অর্থনীতি একটি কল্যাণকর সামাজিক বিজ্ঞান/হিজেরে সর্বজনসমাদৃত ৷ 

নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করে কিভাবে অধিক সুযোগসূবিধার, মাধ্যমে অধিক সংখ্যক 
নাগরিকের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা যায় অর্থনীতি তারই নিশ্চয়তা প্রদান করে। 


Jai LN Se eh 22১১০: ০১৪] জ 
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অথবা, ইসলামী অর্থনীতি এর পরিচয় দা গর বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তারিত আলোচনা কর। 
১01101৩1৩ and comprehensive code of life, 

সুষ্ঠুসিয়াধান রয়েছে। অর্থ মানবজীবনের অ 
তই রানে অমত অৰ হল সার নতি আর এ 
নীতিমালার সং অন্যান্য প্রচলিত নীতিমালার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। 


২৮১ : 
[ পরিচয় : 'ইসলাম' আরবি শব্দ, যার অর্থ- শাস্তি বা নিরাপত্তা । আর 
অর্থনীতি শব্দটির. ইংরেজি প্রতিশব্দ Economics. যা গ্রীক শব্দ রা থেকে উদ্ধৃত। 


5 শান্তি বা নিরাপত্তামূলক 
- ১ হারাল ররর গর 
অভাব সমাধানের পথ করা এবং পবিত্র নির্দেশিকাকে পর্যালোচনার 


মাধ্যমে ভীবন পরিচালনার নীতিনির্ধারণ করাকে অর্থনীতি বলে । 

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন ইসলামী অর্থনীতিবিদ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে প্রদান 

করেছেন যেমন- 

১. পাকিস্তানের অধ্যাপক খুরশীদ আহমেদ তীর !২10]10 E৫০৷০৷৷৷৫5 গ্রষ্থে বলেছেন 17৩ 
first premise which we want Stablish 15 that ৩০০ 10901771015 an Islamic frame 

Work. operates with Its feet bl 

Ihe Quran and ihe 5 

কুবমান ও সুন্নাহর অন্ন 

প্রদান করে 

ভ. এম. এ মান্নান বলেছেন এজ, 

studies cconomic pny"! 

Sunnah ইসলাম 


Az 


না | ৩171৬ [8 
একটি সামা? জক বিজ্ঞান, যা কুরআন < 
আ'লোচন' করে থাকে 
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৩. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন, যে শাস্ত্র সৃষ্টজীবের কল্যাণার্থে 
সম্পদের সর্বাধিক পা এবং সুষ্ঠুতম বষ্টন আল্লাহর আইনানুযায়ী বিশ্লেষণ 
করে, তাই ইসলামী অর্থনীতি 

8. ড. এম. আকরাম খানের যতে Islamic Economics is the study of human falah 
achieved by organising the resources of he earth on the basis of co- 
operation and participation. এবং অংশগ্রহণের ততে 
জাগতিক সম্পদ সংগঠিতকরণের মাধ্যমে যে মানবীয় কল্যাণ অর্জন করা যায়, সে 
সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি ৷ 

৫. ইবনে খালদুন বলেন, ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে মহান আল্লাহপ্রদত্ত সত্য দীন আরোপিত 
আদর্শিক বিশ্বাসগত ও নৈতিক বিধিনিষেধ রক্ষা করে উৎপাদন, ০৮, 
যাবতীয় তৎপরতার বাস্তব কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যবস্থা । 

৬. ড. এম. উমর চাপড়া বলেন, ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে জ্ঞানের এমন রা টী শাখা, যা 
মানুষের নিয়োজিত? দুষ্প্রাপ্য সম্পদকে শরীয়তের নির্দেশিত ৷ কল্যাণের জন্য 
ব্যবহারের বিষয়টি আলোচনা করে এবং এ সম্পদ কোনো প্রকার 
ভারসাম্যহীনতা বা পরিবেশের বিপর্যয় ঘটেছে কিনা: সেকাল রাখা হয় ' 

৭. বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অধ্যাপক শামসুল আলম বলেন, কল্যাণার্থে সম্পদের 
সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠু বষ্টন, ন্যায়সঙ্গত ভোগ বিশ্লোয় ইসলামী অর্থনীতি ৷ 

৮. ২৬১০ পা মানুষের সার্বিক জীব অর্থব্যবস্থার অপর নামই হলো 
ইসলামী অর্থনীতি * 


মোটকথা, পবিত্র করলার হি রেখে মানুষের ইহলৌকিক 
৮০৮ ১৬ (রআনের নির্দেশিকাকে 


ন) একমাত্র উৎস ৷ মানবজীবনের অভাব অসীম । এ অভাব পূরণের 
৯ j আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক নীতিবোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব 
হ ্ 
২. আয়: উপার্জন : ইসলামে কোনো বৈরাগ্যবাদ নেই; বরং মানুষের আয় উপার্জনের 
ব্যাপারেও ইসলামী অর্থনীতির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। পবিত্র বলা 
হয়েছে “আল্লাহর ফযল তথা সৎ রুজি সন্ধান কর" । পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ 
ইন অর্থনীতির নির্দেশ । মানুষের সব উপার্জনই গ্রহণযোগ্য নয় । আল্লাহর নিষিদ্ধ 
পথে আয় উপার্জন ইসলামবিকুদ্ধ। তাই নিষিদ্ধ পথে উপার্জন বা আয় বৃদ্ধি 
ত নয় 
৩. ধৰ্মীয় মূল্যবোধ : ইসলামী অর্থনীতি শুরু থেকেই ইসলামী ভাবধারার ওপর ভিত্তি করে 
প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষাকে প্রয়োগ করাই ইসলামী 
অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য 
৪. শ্রমের মর্যাদা : ইসলাম পরিপূর্ণভাবে শ্রমের মর্যাদা প্রদান করেছে? রাসূল (স) বলেন, 
“শ্রমিকের খাম শুকিয়ে যাওয়াব পর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও ৷" 
৫. সুদমুক্ত অর্থনীতি : হসলামী অথনীতির অনা তম বৈশিষ্ট্য হলো সুদমুক্ত অর্থনীতি সুদ 
বাদ দিয়ে লাভলে'কাসাঁচনর ভিত্তিতে ইসলামী অর্থনীতির সকল কার্যক্রম পরিচালিত 
হয় আল্লাহ তায়াল বাবসায়কে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম ৷ যেমন 
তিনি বলেন- 503525 2১01 400 2৭ 


ত ফাযিল ৷ ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) ৯ ১২ 


৩১০ _ উ্ররালভরনত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৬. ন্যায্য বণ্টনব্যবস্থা : ইসলাম ন্যায্য বল্টনে বিশ্বাসী ৷ প্রত্যেককে তার অধিকার অনুযায়ী 
সমবন্টনের কথা ইসলামে বলা হয়েছে। ধনী দরিদ্রদের অধিকার সম্বন্ধে কুরআন 
মাজীদে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। 


৭. কুরআন হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির ত্তি হলো কুরআন ও 

সুন্নাহ । পৰি সুতা মত জীবনব্যবস্থা এবং (স) গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার 
ওপর ইসলামী অর্থনীতির মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত । 

৮. নি উপকরণের আলি বানি অধিকারকে 


ব্যক্তিমালিকানা 

অকপটে স্বীকার করে নেয় ৷ কুরআনে বলা হয়েছে (5 1$:12$ ১5 
০558 অর্থাৎ, সে যা উপার্জন করে, তা তার মালিকানায় থাকবে । 
৯. রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ : রাষ্ট্রীয় নিয়গ্রণ বা হস্তক্ষেপ ইসলামী 
মুনাফা, বহিঃস্থ হস্তক্ষেপ, চোরা কারবার ও ফটকা কারবার 


১০. হালাল হারাম : হালাল হারামের বিবেচনা ইসলামী অর্থনী স্থান দখল করে 
আছে । মানুষের বিভিন্ন মানবিক প্রয়োজন মেটাবে 
বিবেচনায় আনতে হবে। এ কারণেই 
ইত্যাদি খাদ্য তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। 

১১. যাকাতব্যবস্থা : ইসলামে যাকাত 
কেননা যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ কতি' 


মদ, শুকরের গোশত , গাজা 


'বশেষভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। 

হাতে পৃন্্ীহূত,না হ হয়ে সকলের মধ্যে 
5১৫১1115215 ১12 1৯৮751 

[ত প্রদান কর। 

বৈশিষ্ট্য হলো সর্বজনীনতা, ধর্ম, গোত্র 

সাধন করা । কোনো টিন 


অভাব পূরণের মাধ্যমে কল্যাণ সাধনের প্রয়াস চালায় । 
পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ব্যক্তির ভোগবিলাস ও প্রয়োজনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। 
ই সি 


১০৮ ৬: Gis ১9৬ 65591 35591 ১১০০ : (AY 0৬2] ছু 
১5242 ৯০০৬ 

ler EAs নি ইসলামি অর্থনীতির পরিচয় দাও। সংক্ষেপে ইসলামি অর্থনীতি ও 
ক আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৫] 

৯৪১ এ 525 5321 5) 15 2১ - Saad 305০3591 ১১১০ বা 
085501১৮359 

অথবা, ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ইসলামী অথনীতির সার্চে প্রচলিত অথনীতির 


তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা কর। ফা. প. ২০০৯] 
(৮১০০৪) ৮৯:০0 ১০৪৪০ 95 ও ১5১1 LSC Las ৩৪ ঝা 
অথবা, ইসলামী অর্থনীতি কাকে বলে? ইসলামী অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির মধ্যে 
পার্থক্য বর্ণনা কর। 


ক্ৰুৰ ।। উপস্থাপনা : slam is the complete and comprehensive ০9৭০ 01110. ইসলাম 
একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানবজীবনের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ইসলামে রয়েছে। 
অর্থ মানবজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। তাই অর্থনৈতিক সমস্যা" সয়াধানে ইসলামের রয়েছে 
সুদূরপ্রসারী নীতিমালা । আর এসব নীতিমালার সাথে অন্যান্য -প্রচলিত নীতিমালার রয়েছে 
মৌলিক পাৰ্থক্য ৷ ' 


শর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ 


5৮৮১১91১৮৯৪ ০০৪৯৯ 

ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা : 'ইসলাম' আরবি শব্দ, যার অর্থ- শান্তি বা নিরাপত্তা । আর 
অর্থনীতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 1:০07017/5 যা গ্রীক শব্দ ()1.070718 থেকে উদ্তৃত। 
ধর রর সর কৃত আল আতর শান্তি বা নিরাপত্তামূলক 


I) 
ur 
17 


গৃহস্থালি পরিচালনা ৷ পবিত্র {৭ কারীম ও হাদীস শরীফের বিধিনিষেধের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে ইহলৌকিক অভাবগুলোর সমাধানের পথ উদ্ঘাটন করা এবং পবিত্র কুরআনের 
নক পরলো মাম জন পরিনতি করাকে ইসলামী 


অর্থনীতি বলে। 

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বডির ইসলামী অর্থনীতিবিদ ইসলামী অ্শীতির সংঙ্ঞ বিড 

করেছেন। যেমন- টি 

১. পাকিস্তানের অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ তীর Islamic টি The 


first premise which we want to establish is that ccgnomi€ is an Islamic 
framework, operates with its feet firmly rooted in 70177 ৩ poe 
in the Quran and the Sunnah. 
কুরআন ও সুন্নাহর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে লালন ক জীবন পরিচালনার কাজে টপ 
প্রদান করে। 

২. ড. এম. এ মান্নান বলেছেন_ 1510710 eco! ৫ is a social science which 


৬45 ৩ OMiC পার আত হচ্ছে he 1৩5৫ of the ০ and Ls 
সাহ আলে মম অর্থনৈতিক নাব আলোচনা কৰে বকে = 

৩. সে সি ভংগ আয বট বলেন, যে শাস্ত্র সৃষ্টজীবের কল্যাণার্থে 
রি উৎ বন্টন আল্লাহর আইনানুযায়ী বিশ্লেষণ 
করে, তা 

8. ড. মর টির ম খানের সু Islamic পাস is be স্পা aa 

1 Art| 

Operation 2nd ation তথ ২০ সহ বত এবং অংশ হণের ভিন্ততে 
জাগতিক 5 "সহযোটিত শিপিং "তং ভি সে 
সম্পর্কিত জনই হচ্ছে ইসণাযী অর্থনীতি” 

৫. ইবনে ro ada) ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে মহান আল্লাহপ্রদত্ত সত্য দ্বীন আরোপিত 

ও নৈতিক বিধি-নিষেধ রক্ষা করে উৎপাদন, বষ্টন ও ব্যয় সংক্রান্ত 
তি নার সে সার 

Es ক she ane tis হচ্ছে জ্ঞানের এমন একটি শাখা, যা 
মানুষের নিয়োজিত দুষ্প্রাপ্য সম্পদকে শরীয়তের নির্দেশিত পন্থায় কল্যাণের জন্য 
ব্যবহারের বিষয়টি আলোচনা করে এবং এ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার 
ভারসাম্যহীনতা বা পরিবেশের বিপর্যয় ঘটেছে কিনা, সেদিকে খেয়াল রাখা হয় । 

৭. বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অধ্যাপক শামসুল আলম বলেন, কল্যাণার্থে সম্পদের 

লে, সু ক সাবিত জীবনের বারে এ 

৮. প্রফেসর বলেন, মানুষের সুষম অপর নামই হলো 

ইসলামী অর্থনীতি ৷ - 


মোটকথা, পবিত্র কুরআনের বিধিনিষেধের প্রতি লক্ষ্য রেখে মানুষের ইহলৌকিক 
০১০ পল [নের নির্দেশিকাকে 
পর্যালোচনার মাধ্যমে জীবন পরিচালনার নীতিনির্ধারণ করাকে অর্থনীতি বলে। 


2 p55, ১০55) টি ssi 535 SU: 


ইসলামী অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির পার্থক্য : রতি অর্থনীতি বলতে পুঁজিবী 
অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও মিশ্র অর্থনীতিকে বুঝায় । এসব অর্থনীতি ও ইসলামী 
অর্থনীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান । নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো- 


ক. ইসলামী অর্থনীতি : 
১. 


৩. অগ্রাধিকার নির্ণয়ের নীতিমালা : সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব পুর ডা 
অগ্রাধিকার নির্ণয়ের যে সমস্যা, তা ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী মূল্য 
নিয়ন্ত্রিত হয়৷ আল্লাহর নির্দেশের গুরুতৃ এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদালাভ(| টা ইসলামী 
অর্থনীতিতে ইচ্ছেমতো সম্পদ বষ্টন ও ভোগ করা যায় না। 

৪. তথ্য ও নীতি প্রসঙ্গ : ইসলামী অর্থনীতি তথ্য বিশ্লে সাথে সাথে নীতি 
নির্দেশনাভিত্তিক। এতে নীতি-নির্দেশনা গুরুতৃপূর্ণ করে আছে। সুদ 


ইসলামে হারাম এবং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ । যেমন মহান আন্যাহ বলেন, আল্লাহু 
ব্যবসায়কে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হ্যরাঘ 

৫. অর্থ : ইসলামী অর্থব্যবদ্থায় অর্থ মানবজীবনের জর উিপরিহার্য, কিন্তু তা মানবজীবনের 
লক্ষ্য নয়। আল্লাহর নিষিদ্ধ পথে অর্থ উপার্জন ইসলামীনঅর্থনীতিতে সম্মত নয় 

৬. কার্যক্ষেত্র : ইসি অব আবি না কমু মৌলিক সমস্যা নয়। 
ইসলামে মানুষের জীবনকে এক অবিভ্জ্য ও অখণ্ড ইউনিট হিসেবে দেখা হয় এবং এর 


অর্থনীতিও মানুষের সামঘিক জীবন সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । 
kid hatep tlio, সমন্বিত বিনিময় ও একতরফা হন্তান্তরনীতি 
সকল করে রর বণ্টন ও বিনিময় পদ্ধতিকে সরাস মানুষের 
ড়" সম্ভব হয়। 


না KE 

১. মানুষ সম্পর্কে এ ), এলত আত নহে সাত সামাজিক ও 

২. নুৰ তি অনল ইউকে পরে রর রা থাকলেও শি 

এতে সেক্যুলারিজমের প্রভাব অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। কাজেই এর 
হও ও তে ওঠ তা ধর্মহীনতার গর্ভ হতে উদ্ধৃত 
দু'ধরনের অর্থনীতিতেই মানুষ মনুষ্যত্বের মহান গুণ গরিমা হতে বঞ্চিত হয়েছে। 

৩. অগ্রাধিকার নির্ণয়ের নীতিমালা : অভাব অসীম; কিন্তু সম্পদ সসীম। এ অবস্থায় 

অসংখ্য অভাবের মধ্যে টি আগে পূরণ করতে হবে এ ব্যাপারে প্রচলিত 
কোনো ধারণা নেই; বরং তা কতিপয় ব্যক্তির খেয়ালখুশির ওপর নির্ভরশীল । 

৪. তথ্য ও নীতি প্রসঙ্গ : প্রচলিত অর্থনীতিতে তথ্য বিশ্লেষণভিত্তিক। এ তত্ত্বগত অর্থনীতি 
নীতি-নির্দেশনামুক্ত বা নীতিনিরপেক্ষ। হালাল হারাম এ অর্থনীতিতে বিবেচ্য বিষয় নয়। 
সুদ এ অর্থনীতির অপরিহার্য অঙ্গ ৷ 

৫. অর্থ: প্রচলিত অর্থনীতিতে অর্থই যেন জীবনের লক্ষ্য এ অর্থ উপার্জনের জন্য হালাল 
হারাম বিবেচনা করা হয় না। 

৬. কার্বক্ষেত্র : প্রচলিত অর্থনীতিতে আর্থিক সমস্যাই একমাত্র মৌলিক সমস্যা । 

৭. বিনিময় ও হস্তান্তর : প্রচলিত অর্থনীতিতে বিনিময় ও হস্তান্তর শুধু বাজারজাত উপাদান 
দ্বারা নিযন্ত্রিত। ফলে কতিপয় ব্যক্তি সমাজের সম্পদের অধিকাংশ মালিকানা ভোগ 


উপসংহার প্রচলিত ভারসাম্যহীন প্রান্তিক রব অর্থনীতি দমাজন্যবস্ধার ইমারত আজ 
টি বঞ্চিত মানুনের আন ও বিলায় এক গলত এ লগে সানি বিশ্বে 
নয়া অর্থব্যবস্থার সোপান বিনির্মাণ কেবল ইসলামী অর্থনীতির মাধ্যমেই সম্ভব । 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩১৩ 
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ASL ১০১৭৩ 85153) 
জব ১51 ইসলামী অর্থনীতি বলতে কী বোঝ? সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলামী 


8781 Iasi তা: ১০৪৪৯ ডা তরী ও 34১1 5১131 
অথবা, ইসলামী অর্থলীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে মৌলিক পারথকাগুলো আলোচনা কর 
উত্তল ॥ উপস্থাপনা : 15a is the complete and comprehensive code of life. ইল, একমাত্র 


। মানবজীবনের সকল ১১ সুষ্ঠু সমাধান ইসলামে বয়ে অর্থ 
রয়েছে সদ্রপ্রসাই 


পারল প্রাণ € Pa 


ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা : 'ইসলাম' আরবি শব্দ, ০ বান । আর 
অর্থনীতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ [০০101১ যা 
এর অর্থ- গৃহস্থালি পরিচালনা । সুতরাং 


অর্থ বা নিরুপত্ামলক 


গৃহস্থালি পরিচালনা । পবিত্র কুরআনুল কারীম ও _ শে 

রেখে ইহলৌকিক অভাবগুলোর সুষ্ঠ সমাধানের বর উদ্ঘাটন করা এবং পবিত্র কুরআনের 
নির্দেশিকাকে পর্যালোচনার মাধ্যমে শটে রর নীতিনির্ধারণ করাকে দর 
অর্থনীতি বলে। নি 

করেছেন। যেমন- gE 

১. পাকিস্তানের অধ্যাপক খুরশীদ "আহমেদ তার 5৫ 16০১0105 নামক এহে 


- The first i ef which we want সা establish is that cconomic is an 
Islamic franew CTALCS with its feet fi ny 19014 in ue pattet 
embodied in ২১ and the Sunn অর্থাৎ উপ! কু: এমন একটি 
, যা,কুরআন ও সুন্নাহর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে লালন করে জীবন 
কাজে উদ প্রদান করে। 
২. ড. এম মান্নীন বলেছেন_ Islamic economics is a social science which studics 


economic problems of the people in the light of the Quran and the Sunnah. 
EERE 4০ একটি সামাজিক বিজ্ঞান, যা কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি আলোচনা করে থাকে 


৩. পারিনি হরর উর জাতির (রি) বলে যে শাস্ত্র সৃষ্টজীবের কল্যাণার্থে 
সর্বাধিক উৎপাদ্নব্যবন্থা এবং আল্লাহর আইনানুযায়ী বিশ্লেষণ 
করে: তা-ই ইসলামী অর্থনীতি ৪০৪৪ 


8. ড. এম. আকরাম খানের মতে Islamic Economics is the study of human 19181 
achieved by organising the resources of ০811) on the basis of co-operation 
and panicipation. অর্থাৎ, সহযোগিতা সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জাগতিক সম্পদ 
সং মাধ্যমে যে 'মানবীয় কল্যাণ অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে 

- ইসলামী অর্থনীতি । 

৫. ইবনে খালদুন বলেন, ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে মহান আল্লাহপ্রদত্ত সত্য দীন আরোপিত 

আদর্শিক বিশ্বাসগত ও নৈতিক বিধিনিষেধ রক্ষা করে উৎপাদন, বষ্টন ও ব্যয় সংক্রান্ত 


যাবতীয় তৎপরতার বাস্তব কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যবন্থা। 
৬. ড়. এম. উমর চীপড়া বলেন, ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে জ্ঞানের এমন একটি শাখা যা 
+." 'আনুষের' নিয়োজিত দুষ্প্রাপ্য সম্পদকে শরীয়তের পন্থায় কল্যাণের জন্য 


ব্যবহারের বিষয়টি আলোচনা করে এবং এ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার 
উনলনাীনত বা পরিবেশের বিপর্যয় ঘটেছে কিনা সেডিকে খেয়াল রাখা বিন 


৩১৪ _____ ছ্ারাল ভলত্াহ- ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ১» 


৭. বিশিষ্ট চিন্মবিদ অধ্যাপক শামসুল আলম বলেন, ষ্টজীবের কল্যাণার্থে সম্পদের 
সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠু বণ্টন, না-য়সঙ্গত ভোগ বিশ্লেষণই হলো ইসলামী অর্থনীতি 

৮. প্রফেসর ডিমোক বলেন, মানুষের সার্বিক জীবনের সুষম অর্থব্যবস্থার অপর নামই হলো 
ইসলামী অর্থনীতি । 

মোটকথা, পবিত্র কুরআনের বিধিনিষেধের প্রতি লক্ষ্য রেখে মানুষের ইহলৌকিক অভাবগুলো 

সমাধানের পথ উ করা এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশকাকে পর্যালোচনার মাধামে 

জীবন পরিচালনার ধারণ করাকে ইসলামী অর্থনীতি বলে 


SS) ESRC 5851: 

ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পার্থক্য : সমতানক অর্থনীতি 

ইউরোপীয়দের তৈরি একটি অর্থনৈতিক মতবাদ । এর জনক হলেন.ক্র্ব মার্কস । আর 

ইসলামী অর্থনীতি মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহপ্রদ্ড একটি অর্থবহ) এ দুটির 
মধ্যকার মৌলিক পার্থকাগুলো তুলে ধরা হলো- 

১. সম্পদের মালিকানা : সমাজতাত্বিক অর্থনীতিতে ব্যক্তির ম্ণিকে স্বীকার করা হয় 
না। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের ওপর ব্যক্তিমালিকানার ধারণাকে স্বীকার 
করা হয়। তবে এক্ষেত্রে অবাধ ব্যক্তিযালিকানার (মত বাকি মালিকানার কথাই 
বলা হয় । 5 

২. শ্রমিকের অধিকার : অসি আলিকে কে হৈ 
স্বীকার করা হয় না; বরং সম্পর্ক পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্ে শ্রমিক মালিককে 
শোষিত ও বুর্জোয়া বলে সংঘাতৈর সৃষ্টি করা হয়েছে। 

৩. আদর্শগত পার্থক্য : সমাজ যৌলিকভাবে একটি আদরশহীন, ব্যবস্থা, যেখানে 
খোদাভীতি ও ধর্মভীতির (কৌনোটহ্থান নেই। ধর্মকে যেখানে নির্মূল করা হয়েছে। 
সের ইলা নার হাস এটার ভার বতিষ্টিত। 


ছি ১৯ কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমিকের প্রতিভা 
বিকাশের) অবাধ ও নিরপেক্ষ সুযোগ প্রদান করা হয়। 

৬. সুদের ক্ষেত্রে ; ইসলামী অর্থনীতিতে হারাম ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; কিন্তু 
সমাজতান্ত্রিক অর্ঘব্যবস্থায় সুদই পরোক্ষভাবে একমাত্র পন্থা । 

" ৭. এঁতিহাসিক ধারা : সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বলা হয়, মানুষের ইতিহাস হলো 
শ্রেণিবৈষম্যের ইতিহাস। থেকেই মানবইতিহাস রচিত। আর ইসলামী 
অর্থনীতির কথা হলো, মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি । সকল মানুষ 
সমান; কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস হলো সত্য ও মিথ্যার ছন্দের ইতিহাস ৷ 

৮. পরিকল্পনার বাস্তবায়ন : সমজতন্ত্রে উৎপাদনসহ সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কেন্দ্রিয় 
পরিকল্পন' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়! দেশের মোট চাহিদা অনুযায়ী কোন দ্রব্য কী পরিমাণে 
এবং কী পদ্ধতিতে উৎপাদিত হবে তা কেন্দ্রিয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ স্থির করে; কিন্তু 
ইসলামী অর্থনীতিতে কেন্দ্রিয় পরিকল্পনার পাশাপাশি ব্যক্তিগত খাতেও বিভিন্ন প্রকার 
দ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে । 

উপসংহার : ইসলামী অর্থনীতি হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত অর্থনৈতিক 

কর্মকাণ্ড । সমাজতন্জ ও ইসলামী অর্থনীতির পার্থক্য স্পষ্ট ও সুনিিষ্ট সমাজক বিশ্বের 

মানুষকে হতাশা আর বন্ধন ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি । পক্ষান্তরে ইসলীহী মঙ্থনিতি 
ঠোদ্দশত ত বছর পূর্বে আরবের বুকে যে সামোর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল. তার বৃষ্টান্ত পরথবীর 
৭৮০ 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩১৫ 


Sain gic 5৫) cist 0৯05 (AV IGE 
জপ্রশ্ব:৯১ ॥ সম্পদ কাকে বলে? সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। 
Sls ৩৪ খা rl 905 65 553 ২১১০1553125 ৫2025112৯52 
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অথবা, সম্পদ কাকে বলে? অতঃপর সম্পদের বৈশিষ্ট্য এবং সম্পদের মালিকানা ও সীমা 
সম্পর্কে আল্লাহর বিধানাবলি আলোচনা কর। 


উত্বলু।। উপস্থাপনা : সাধারণ কথায়, সম্পদ বলতে টাকা-পয়সা ও ধনসম্পত্তি বোঝায়; কিন্তু 

অর্থনীতিতে সম্পদ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহ'র হয়। এতে সম্পদ বলতেণর্থনৈতিক দ্রব্য 

বোঝায়; 1২:৮০ উভয় ধরনের দ্রব্যই সম্পদ হিসেবে িবেচিত হয়; 

তবে সম্পদ হতে হলে অবশ্যই বিনিময়মূল্য থাকতে হবে। নিয়ে সম্পদের সংজ্ঞা ও 

বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হলো- € 

০ ১৮৯৪৪)। ৪৪ 6) | ১১১৯ : 

অর্থনীতিতে সম্পদের সংজ্ঞা : এব টিন © OEE EE 

বোঝায়; কিন্তু অর্থনীতিতে সম্পদ এক বিশেষ অর্থে র্যব্হার“হয়। অর্থ এবং মূল্যবিশিষ্ট দ্য 

ও সেবাকর্মই সম্পদ । যেসব দ্রব্যের আর্থিক মূল্য আছে, অন্য কথায়- যেসব দ্রব্য অর্থনৈতিক 

পণ্য তাকে সম্পদ বলে । যেসব বন্তুগত ও অব প্রব্যের অভাব মেটানোর ক্ষমতা আছে। 

কিন্তু চাহিদার তুলনায় যেসব দ্রব্যের যোগার্ন সীমাবদ্ধ এবং যেসব দ্রব্যের শ্তাস্তরযোগ্যতা ও 

বাহ্যিকতা রয়েছে সেগুলো প্ণ্য। আর এ অর্থনৈতিক পণ্যগুলোকেই সম্পদ 

বলা হয়। 
সম্পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে পির্উদিতিবিদ 0. S. Nagpal বলেন- Goods and other 
assets in existence at any ume Mich command a market value if offered to sell. 
মোটকথা, যেসব দ্রব্যেরউপয়োগ আছে, যোগান সীমাবদ্ধ, বাহ্যিকতা ও হস্তান্তর মূল্য আছে, 
অর্থনীতিতে তাকে সম্পদ বলে। 
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যা : সম্পদের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিমরূপ- 

* উপ: সম্পদের ধান বৈশিষ্ট্য হলো উপযোগ সম্পদ হতে হলে কোনো জের 

অবশ্যই উপযোগ থাকতে হবে। যেসব দ্রব্যের উপযোগ নেই, সেগুলো কখনও সম্পদ 
হতে পারে না। যেমন- অসম্পূর্ণ বাড়ির কোনো উপযোগ নেই । তাই এটা সম্পদ নয়। 
আবার ঘড়ি, কলম ইত্যাদির উপযোগ রয়েছে, তাই এগুলো সম্পদ । আবার তাপ উৎপাদন 
করে মানুষের চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা আছে বলেই কয়লাকে সম্পদ বলা হয়। 

২. সীমাবদ্ধ যোগান : সম্পদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর অপ্রাচূর্য বা সীমাবদ্ধ 
যোগান। অর্থাৎ সম্পদ হতে হলে চাহিদার তুলনায় দ্রব্যের যোগান অপ্রচুর হতে হবে। 
যেমন- ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি । চাহিদার তুলনায় দ্রব্যের যোগান যদি বেশি হয় 
এবং তা লাভের জন্য কোনো মুল্য দিতে না হয়, তাহলে তাকে সম্পদ বলা যাবে না। 
যেমন- আলো, বাতাস, সমুদ্রের পানি ইত্যাদি ।' এদের উপযোগ আছে; কিন্তু এগুলোর 
রা কিন্তু ঢাকা মহানগরী ওয়াসা কর্তৃক 

সম্পদ। ফারাক্কা ও টিপাই বাধের 
৬5৬৯১১১০১৭১ ২০ ০ 
এল ফেং যোগানের ১-১১ 

৩. হস্তান্তরযোগ্যতা : .হস্তান্তরযোগ্যতা সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । সাধারণ অর্থে 

-. হনস্তস্তরযোগ্যতা বলতে দ্রব্য স্থানন্তর কর বুঝায়; কিনু নীতিতে হন্তা্তরযোগাযতা 

'.". ৰন্তৈ' দ্রব্যের ছানান্তর বা দ্রব্যের মালিকানা স্থানান্তর বোরঝায়। যে দ্রব্যের 
স্থানান্তর করা যায়, কেবল তাই সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে । যেমন- জমি, বাড়ি ইত্যাদি 


৩১৬ (সোল ভ্রা্াহ- ফাগিল মাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ ত 


স্থানান্তর করা যায় না; কিন্তু এদের মালিকানা হন্তান্তরযোগ্য । সুতরাং জমি ও বাড়ি 
সম্পদ । আবার কবির প্রতিভা, সুস্বাস্থ্য প্রভৃতি ছানান্তর বা হস্তান্তর করা যায় না; তাই 
এসব সম্পদ নয় ৷ কাজেই কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে অবশ্যই হন্তান্তরযোগ্য হতে হবে। 
৪, বাহ্যিকতা : সম্পদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বাহ্যিকতা ৷ বাহ্যিকতা বলতে দ্রব্যের 
বাইরের অবস্থান বা গুণাবলি বোঝায়। সম্পদ হতে হলে কোনো দ্রব্যের অবশ্যই 
বাহ্যিকতা থাকতে হবে ' অর্থাৎ দ্রব্য মানুষের বাহ্যিক অধিকারে থাকতে হবে । মানুষের 
অভ্যন্তরীণ বা অঙ্গীভূত কোনো গুণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় না। যেমন- আবদুল 
আলীমের সংগীত প্রতিভা, অধ্যাপকের দক্ষতা বা কাব্য প্রতিভা, চারিত্রিক নির্মলতা 
ইত্যাদি গুণ। এগুলোর বাহ্যিকতা ও হন্তান্তরযোগ্যতা নেই, তাই এগুলো 
সম্পদ নয়। ? ৫ 
৫. কার্যকারিতা : সম্পদ মানুষের অভাব পূরণ করে। অতএব মানুষের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক রয়েছে । কোনো কন্তু মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতা দ্বারাই/সম্পদে পরিণত হতে 
পারে। সম্পদের কার্যকারিতা স্থানকালপাত্রভেদে বিভিন্ন প্রকার/হয়েন্াকে। ২০০ বছর 
আগে এ দেশবাসীর নিকট প্রা গ্যাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তারা এর 
ব্যবহার জানত না। তাই তাদের এর কার্যকারিতাওঠছিল না। কিন্তু বর্তমানে 
তার লে নি ভক্তিক গ্যাস সু সম্পদ বাং 
সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের অভাব পূরপে এর কার্যকারিতা । 
51:49 ৩১ ১০3৫515004৮: A) 
ইসলামে মালিকানা ও সীমা সম্পর্কে আল্লাহর বিধানাবলি : ইসলামী মালিকানাতত্ব নৈতিক 
ও ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইসলামী 'অর্ব্যবন্থা পুজিবাদী অর্থব্যবস্থার ন্যায় সম্পদে 
মানুষের নিরক্কুশ মালিকানা স্বীকার করে না “আবার সমাজতন্ত্রের ন্যায় সব সম্পদে রাষ্ট্রের 
নিরন্ধুশ মালিকানাও স্বীকার করে না; বরং আসমান এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর 
মালিকানা মহান আল্লাহর । টি 
এ মর্মে মহা আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- ১49 ০১১: 114 4119 
অর্থাৎ, আকাশমণ্ডল ও যমীনের মালিকানা আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট । 
মহান আল্লাহ অন্যব্রআরো)বলেন_ ১৮৯১৭ ৮৪ ৮০$ ০১৮: ০১] 
অর্থাৎ, যা কিছু আক্লাপ্মণ্ডলে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, তার সবকিছুই আল্লাহর জন্য। 
উপরের আয়াতকদুটো পর্যালোচনা করলে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ধনসম্পদ ও 
পুত পিজি সপ 5-48 , গোষ্ঠী বা 
জাতি হিসেবে এমনকি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমেও কোনো ক হতে পারে না। 
মানুষের অধিকার শুধু আল্লাহর দেয়া বিধিনিষেধের মধ্যে সীমাবদ্ধ । আল্লাহপ্রদত্ত এ ম'লিকানা ফল 
ভোগ ব্যবহারের দিক দিয়ে নয়; বরং তার মৌলিক সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণাধিকারের দিক থেকে। 
এ অবস্থায় উৎপাদন ও বন্টনের দায়িত্ব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র যে কারো হাতে থাকতে 
পারে এ দায়িত্ব থাকবে শুধু অসি হিসেবে, চূড়ান্ত মালিক হিসেবে নয়। কারণ সব কিছুর 
চুড়ান্ত মালিকানা একমাত্র আল্লাহরই; অন্য কারো নয়। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি মাত্র । যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন_ £১:1৯ ১০০১। ৮১)০৯ ৮১ 
অবৈধ কোনো পণ্য ও সেবার মালিকানা ইসলামে স্বীকৃত নয়। ইসলামী জীবশব্যবন্থায় 
চিত্তবিনোদন ও আমোদপ্রমোদের পরিমাণ ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র ধরনের ও সীমিত । একজন খাটি 
মুমিন মুসলিমের অন্ন, বস্তু, বাসস্থান ইত্যাদি প্রাপ্তির জন্য আয় বায়ে কোনো বাড়াবাড়ি 
থাকতে পারে না । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
DSS LE 2538)1 35261152250 91359 ৮৬ UL 
অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সপ্তানগণ যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ 
থেকে ফিরিয়ে না রাখে । তত 
উপসংহার : সম্পদ উন্নত জীবন গঠনের জন্য অপরিহার্য । সম্পদ কল্যাণ বৃদ্ধিতে 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সধনই সম্পদের লক্ষ্য । কেননা দ্রব্য সম্পদ হতে হলে 
উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদামান থাকা অপি 


*= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩১৭ 
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৯২ ॥ মালিকানা বলতে কী বোঝ? ইসলামে মালিকানার স্বরূপ বর্ণনা কর 
অত অনৈতিক জীবে জীবনে মালিকানা তত্তের গুরুতু আলোচনা কর। | 
ও জারা, সাধারণ অর্থে মালিকানা বলতে সম্পদের ওপর রা অধিকার 


পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ও বন্টনের মালিকানা হাতে থাকে। 
উৎপাদন ও বনের যাবতীয় উপায়-উপকরল পুজির মাধামে পু পতির হাতে আসে। 


5344-৩১-31 উর 

মালিকানার সংজ্ঞা পেটা জোক সাধারণ 
অর্থে মালিকানা বলতে কোনে ব্যক্তির নিরুপ অধিকার অর্থাৎ কোনো সম্পদের 
মালিক ইচ্ছা করলে সে তার সম্পদের দ্বারা যা ইচ্ছা৷ তাই করতে পারে। সে ইচ্ছা করলে 
তার সম্পদ ধাংসও করে দিতে পারে। কারীদের ওপর তার একচ্ছত্র অধিকার 


রয়েছে । তবে ইসলামে এ মালিকানাকে ( নুরী বহে 
প্রামাণ্য সংজ্ঞা : মালিকানা সম্পর্কে ইসলামী ও পশ্চিমা অর্থনীতিবিপগণ প্রামাণ্য 


সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েক্টি সি্ঞা/প্রদত্ত হলো- 

১. ‘দায়েরাতুল মা়রিফ' ছে মাক সংজ্ঞা উল্লেখ রয়েছে- 

১১152 555 UAT: Leys Jas এ] i ১৩ 
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অর্থাৎ, ফিকহের প মালিকানা হচ্ছে মানুষ ও বস্তুর মাঝে শরীয়তসম্মত সম্পর্ক, 
যা মালিকের ; রি কারণ হয় এবং অন্যের ব্যবহারের নিষেধক হয় । 

২. প্রখ্যাত [চিন্তাবিদ মুস্তফা আহমদ জুরকা বলেন- 

A Sails Lt al elas) এটা 

ৰ্থা হচ্ছে শরীয়তের ভিত্তিতে একটি বিশেষ অধিকার, যা সম্পদের 

অট কৈ তা ব্যবহারের সুযোগ দেয়; তৰে কোনো নিষেধক থাকলে তা আলাদা কথা৷ 

৩. ‘আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের' গ্রন্থে মালিকানার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- 
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অর্থাৎ, মালিকানা হচ্ছে ব্যবহারের সুযোগ, যা শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক প্রদত্ত; তবে 
কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকলে তা আলাদা কথা। 

৪. শিহাবুজিন৷ আল রাবণ আমমদ হর সে হাদি সজায় বোন, মাপিকান 
হলো কোনো বা সম্পর্কে শরীয়তভিত্তিক এমন অনুমতি, যার দরুন 
মালিক নিজে ভোগ করার কিংবা তার মুনাফা নিজে লাভ করা বা তার লাভ 
করার অধিকার পেয়ে যায়। কেননা তার অবস্থাই এরূপ ৷ 

৫. প্রখ্যাত পশ্চিমা অর্থনীতিবিদ 10 Austin মালিকানার সংজ্ঞায় বলেন, মালিকানা হলো 
সু অর্থের দিক দিয়ে কোনো ন্ট জিনিসের ওপর এক ধরনের অধিকার দেয়া, যা ভোগ ও 
ব্যবহারের দিক দিয়ে অসীম এবং ব্যয় ও হস্তান্তর করার ব্যাপারে 

৩1201 ৪১ য51201 1৮5৯ 

ইসলামে মালিকানার স্বরূপ : ইসলামী মালিকানাতত্ব নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা 

নিয়ন্ত্রত। ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ন্যায় সম্পদে মানুষের নিরঙ্কুশ মালিকানা 

স্বীকার করে না, আবার সমাজতন্ত্রের ন্যায় সব সম্পদে রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ মালিকানাও স্বীকার 


৩১৮ __ (ঠাল ভ্রুত্জাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 
করে না; বরং আসমান এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর মালিকানা মহান আল্লাহর । 
কে বা রং ফা শন যব 

অর্থাৎ, আকাশমণ্ডল ও যমীনের মালিকানা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট । 

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেন- ১3 ৮১ 3S ৬৪৮5 21 
অর্থাৎ, যা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, তার সবকিছুই আল্লাহর জন্য । 
উপরের আয়াত দুটি পর্যালোচনা করলে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, ধনসম্পদ ও 


যাবতীয় কল্যাণকর উপকরণ সবকিছুই আল্লাহর ৷ মানুৰ কৃতি, গোষ্ঠী বা 
জাতি হিসেবে এমনকি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমেও কোনো হতে পারে না। 


Si পৃ (১:75 


অর্থাৎ, আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে, তার সবই তিনি জন্য নিয়ন্ত্রিত ও কর্মরত 
করে [| 
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অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সম্সনগণ যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ 
থেকে ফিরিয়ে না রাখে। 

ও 24592914519 হন: 

ইসলামী মালিকানাতত্তের গুরুতৃ : ইসলামী মালিকানাতত্তের গুরুত্ব নিমরূপ- 

১. সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ : ইসলামী অর্থনীতিতে আল্লাহই সমন্ত সম্পদের প্রকৃত 
মালিক । কেননা তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা । যেমন মহান আল্লাহ বলেন- . 

-১৯১৭। ৮৪1০৩ ০৬৯ ৬৪০০৭ 
অর্থাৎ, দ্যুলোক ও যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহর জন্য ৷ 
অতএব ইসলামের সম্পত্তির মালিকানা প্রকৃতপক্ষে পুরোপুরি আল্লাহর । 

২. মানুষ আল্লাহর খলিফা : মানুষ সম্পদের অসি মান্র। মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- 5১1 ১০১৭। ৮১ 0০৮৬ ৩ অর্থাৎ, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি 
প্রেরণ করব। তাই আল্লাহর খলিফা হচ্ছে মানুষ । আর প্রতিনিধি কখনো সম্পদের 
মালিক হতে পারে না। অতএব পাশ্চাত্য অর্থনীতির ন্যায় ইসলামী অর্থনীতিতে মানুষ 
সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক নয়। 


= ইসলামিক স্টাভিজ তৃতীয় পত্র | ৩১৯ 


৩. 


১৫. 


. সুদ হারাম : ইসলামী মালিকানাতত্ত্বে সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ । 


সম্পদের সঠিক ব্যবহার : সম্পত্তি ভোগ করার অধিকারও আল্লাহপ্রদত্ত ৷ তাই মানুষ 
আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তার আদেশ ও অনুমোদনে সম্পদ ভোগ করতে পারে। আল্লাহ 
বলেন- $3 45 NG LO) Le i ৮০175 

অর্থাৎ, তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র বন্তু ভোগ কর এবং এতে 


পারে না৷ কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
SHAN ০৯২ ২ 20135214 YG 3405 LS 


গড়ে তুলতে সুদ প্রধান বাধা ৷ তাইতো মহান আল্লাহর ছ্যর্থহীন 


1১117 01111 এ 
ব্যবসায়-বাণিজ্যে অসদুপায় অবলম্বন না করা : ব্যবসায় অবলম্বনকে 
ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। ব্যবসায়- অপরাপর ব্যক্তি যাতে কোনো 
ক্ষতি না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। & 
আইনানুগ দখল স্বত : ইসলামী তয়) শৰ্ত হচ্ছে দখল আইনসম্মত 
হতে হবে ৷ অন্যায়ভাবে কোনো সম্পত্তি ভোগ - ৯৮০০৩ 
হয়েছে ৷ দুনীতির মাধ্যমে সম্পদ দখল ইসলামী, ঠোরভাবে 

গর হসলারী ধাকাতভিত্তি । যাকাতব্যবন্থা প্রবর্তনের 
মাধ্যমে সুষম বন্টনব্যবন্থা নিশ্চিত ক ৷ যাকাতব্যবঙ্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বময় 


াল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
০০০] 
রর ভিত্তিতে মানুষকে তার সম্পদ দিয়ে অপরের 
উৎসাহিত করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
110০৯ ৮০১৪ 405০৮ tj 
: মানুষের ভোগের অধিকার থাকা সত্তেও দুঃছ্ছদের পাশে 


অভাব মেটানোর সুযো 


* দানের 
দাড়ানোর ইসলামী মালিকানাতত্ত্ ব্যাপক উৎসাহ যুগিয়েছে। যেমন- 
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, কালোবাজারি নিষিদ্ধ : ইসলামী মালিকানাতত্ত্বে একচেটিয়া কারবার, 
, কালোবাজারি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ৷ 
ওজনের নিশ্চয়তা বিধান : ওজনে কমবেশি করাকে ইসলামী মালিকানায় হারাম 
ঘোষণা করে সঠিকভাবে ওজন করার নির্দেশ প্রদানপূর্বক বলা হয়েছে_ 
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. আল্লাহর হক আদায় : ইসলামী মালিকানাতত্তে আল্লাহর হক আদায় করার নির্দেশ 


রয়েছে : মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন_ ৯১৮৯ 3 8১153 


. ভোগের অধিকার : সবাইকে সম্পদ ভোগের অধিকার প্রদানপূর্বক আল্লাহ বলেন- 


৮১155131550 ০৮0০৮ yi 
যথার্থ উপকার : ইসলামী মালিকানাতত্বের অপর নীতি হচ্ছে সম্পদ মালিকের যথার্থ 
উপকারে আসতে হবে । অনেক ক্ষেত্রে মানুষ তার সম্পদকে রাজনৈতিক ও সামাজিক 
শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে। এমতাবস্থায় সম্পদ জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত না হয়ে 
শক্তির খামখেয়ালিপনার ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার হয় ৷ 


উপসংহার : সকল ক্টুর সৃষ্টা ও মালিক আল্লাহ । মানুষ কোনো বন্তুর সৃষ্টাও নয়, মালিকও 
নয়। সে শুধু সম্পদের অসি। আল্লাহর নির্ধারিত পথে সে সম্পদ ভোগ করতে পারে: তাই 
বলা যায়, মানুষের মালিকানা ও, অধিকার সীমাবদ্ধ এবং শর্তসাপেক্ষ। একমাত্র আল্লাহর 
নির্দেশ অনুসারেই মলিকানাস্তত ব্যবহারের অধিকার মানুষের রয়েছে। 


৩২০ রোল জ্াত্তাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ মর 
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ভর পরশু: ৯৩ ৷৷ উৎপাদনের সংজ্ঞা দাও। উৎপাদন ও উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে ইসলাশী 
উৎপাদনের উপাদানগুলো আলোচনা কর। 


উত্তল।। উপস্থাপনা : অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি করা বোঝায় । ম'শুধ 
প্রকৃতপক্ষে কোনো কু সৃষ্টি করতে পারে না। সকল বন্তুই আল্লাহর অপার দান । মাণুষ 


আল্লাহপ্রদত্ত বন্ুর আকৃতির ঘটিয়ে নতুন রূপদান করতে পারে মাত্র | এর ফলে 
উপযোগ সৃষ্টি হয়। মানুষের সৃষ্ট এরূপ নতুন উপযোগকে অর্থনীতিতে । তৰে 
মানুষের সৃষ্ট উপযোগের বিনিময়মূল্য থাকতে হবে ৷ 


5 05391 ১০5: Q 

উৎপাদনের সে পাতি এডাম শিখ বলেছেন। নতুন দ্রব্য সুষ্ঠ 

করা ।” কিন্তু অর্থনীতিবিদগণের মতে, উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্ট 
বোঝায় । ? 


গী করাযায়। 
extracting utility from. 09018 
means putting utility into. অর্থাৎ, যদি ভোগ, বলতে উপযোগের ব্যবহার বোঝায়, তণে 
উৎপাদন 


বলতে উপযোগ সৃষ্টি করা বুঝায় /. 
পপ গাল কন 


প্রকৃতিপ্রদত্ত বন্তু ভোগের উপযোগী তে পারে। 


সুতরাং ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদের বিনিময়যেগ্য যে উপযোগ সূ 
হয় তাকে অর্থনীতিতে উৎপাদন । 

50591 Wd 

উৎপাদনের ": ব্ুর উপযোগ সৃষ্টির জন্য যে সমন্ত শক্তির প্রয়োঞ্চণ 
তাদেরকে উৎং শান বা উপকরণ বলা হয়। উৎপাদনের জন্য কতক উপাদ৷৷ 
অপরিহার্য । সম্মিলনে কোনো বন্তুসামগীর উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদ 
উপাদানস চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. ভূমি, ২. শ্রম, ৩. মূলধন, 8. সংগঠন 
উৎপা নন উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিমরূপ- 


ভূমি (.8৫) : ভূমি উৎপাদনের প্রথম ও মৌলিক উপাদান ৷ সাধারণ অর্থে ভূমি বলা, 
পৃথিবীর স্থলভাগ বা মাটি বুঝায়; কিন্তু অর্থনীতিতে ব্যাপক অর্থে প্রকৃতিপ্রদত্ত সব 


অধ্যাপক মার্শালের মতে, “ভূমি বলতে জমি, পানি, আলো, বাতাস ও তাপের মা 
মানুষের উপকারের জন্য মুক্তহন্তে যেসব পদার্থ ও শক্তিদান করেছে, সে সবে 
বুঝায়” সুতরাং পা ৪ ভূমির অবস্থান, উর্বরতা, আলো, বাতাস, তাপ 
বনজ সম্পদ, আবহাওয়া, নদ-নদী , পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্ভুঞ 

২. শ্রম (14৮০৪) : শ্রম হলো উৎপাদনের দ্বিতীয় উপাদান সাধারণ অর্থে শ্রম এল? 
সরীরিক পরিশ্রম বোঝায়: কিন্তু অর্থনীতিতে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত সব ধর 
শারীরিক মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলা হয়। কাজেই উৎপাদন কাজে কৃষি বা যয 
শ্রমিকের প্রচেষ্টাকে যেমন শ্রম বলা হয়, তেমনি শিক্ষকের শিক্ষকতা, ডাক্তারের (»4 
প্রভৃতিও শ্রম হিসেবে বিবেচিত । উৎপাদনের জন্য শ্রম অপরিহার্য । শ্রম ছাড়া প্রশ'ঃ 
প্রদত্ত কোনো সম্পদ হতে উপযোগ সৃষ্টি করা যায় না। 

৩. (08181) : উৎপাদনের তৃতীয় উপাদান হলো মূলধন । সাধারণ অথে মঠ এগ 

টাকা-পয়সা বুঝায়, কিন্তু অর্থনীতিতে মূলধন শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয 

মানুষের উৎপাদিত সম্পদের যে অংশ পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহার থ॥ 
তাকে অর্থনীতিতে মূলধন বলে। 


*" ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩২১ 


অর্থনীতিবিদ Bohm Bawaerk-এর মতে- Capital is the produced means of productio 


১১88৯ দত উপাদান। এ অর্থে কাচামাল, যন্ত্রপাতি, 
কলকারখানা, লাঙল প্র অন্তৰ্ভুক্ত ৷ উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের ভূমিকা 
অতান্ত গুরুত্পূর্ণ বস্তু ইসলামী অর্থ ৮ ন 


অর্থনীতিতে কেবল ৰা ব্যবসায়ে যে তরল অর্থ 

(Liquid money) ব্যবহার হয়, তাকেই মূলধন বলে। এ সংজ্ঞানুযায়ী উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত 
দালান-কোঠা, মেশিনারিজ ইত্যাদি মূলধনের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং যে অর্থ দিয়ে উৎপাদনের 
এসব উৎপাদিত উপাদান সংগ্রহ করা হয় সে অর্থকেই মূলধন বলে। 

৪. সংগঠন (07881581107) : সংগঠন হলো উৎপাদনের চতুর্থ উপাদান। ভূমি, শ্রম ও 
মূলধন একত্রিত করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলা হুয়। সহজ 


উৎপাদন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি : আল্লাহ তায়ালা 
মঙাব পূরণের জন্য আসমান যমীনের সবকিছু মানুষ কিছু সৃষ্টি করতে পারে 
গ1। মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির আকার করে নতুন উপযোগ 


₹গলামে মানবজীবন আল্লাহ ও তার রাসূলের প। মোতাবেক পরিচালিত হয়। পবিত্র 
গগআন সুন্নায় এ নির্দেশমালা দেখতে প্রাওয়া টযায়। ইসলামী অর্থনীতির আলোকে 
উৎপাদনের বিধানসমূহকে দু'ভাগে ভাগ কর 


খান এবং ২. দ্রব্য ও সেবালাভের পৃ 


॥, প্লব্য ও সেবার নিজস্ব বধান : আল্লাহ তায়ালা যেসব দ্রব্য ও সেবা সৃষ্টি 
করেছেন, তার কোনোটি মা ভোগের জন্য বৈধ এবং কোনোটি অবৈধ করেছেন । 
যেমন পবিত্র কুরআনে তায়ালা ঘোষণা করেন- 

45৮৯৯৮৯55৩5 
'অর্থাৎ, তে জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত পশুপাখি, রক্ত, শুকরের গোশত এবং 
আল্লাহ ছু নামে জবাইকৃত পশু ..... ৷ 


অবৈধ করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ হলো সংগীতশিল্পী ও 
এ সেবা, অবৈধ কার্যে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত সেবা, গণিকার সেবা, 
শপ স্তর সেবা ইত্যাদি । 

॥. দ্রব্য ও সেবালাভের পদ্ধতিগত বৈধতার বিধান : যেসব দ্রব্য ও সেবা শরীয়তে বৈধ 
ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলো অর্জনের পদ্ধতিও বৈধ হতে হবে৷ অবৈধ পঙ্থায় অর্জিত 
(কোনো হালাল দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবালাভ করাও অবৈধ | নিমলিখিত পদ্ধতিতে উপার্জন 
অবৈধ- ঘুষ, সুদ, প্রতারণা, চোরাকারবারি ইত্যাদি । 
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ঘা*পাদন ব্যয় সম্পর্কে ইসলামী : উৎপাদনে কত ব্যয় হলো, তা লাভ নির্ধারণের 

**॥| অ৩)াবশ্যক।। ত্রব্য বিক্রয় যে অর্থ পাওয়া যায়, তার মাঝে লাভ ছাড়া বাকি অংশ 

॥'& শায়। কথনো কখনো কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে উৎপাদকের যে ব্যয় হয়, তা ব্যতীত 

সাজ আরো অনেক বায় করে থাকে, যা উৎপাদন খরচের সাথে যোগ হয় না; অতএব উৎপাদন 

॥ এু'খগপের । যথা- ১. বাক্তিগ শাদন বায় এবং ২. সামাজিক উৎপাদন ব্যয়। 

॥. ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যয় : উৎপাদনকার্ধে বিভিন্ন উৎপাদন যেমন- ভূমি, শ্রম, পুজি ও 
সংগঠনের প্রাপ্যতার যোগফলকে ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যয় বলে৷ খাজনা বা ভাড়া. 
মঞ্জুরি ও লাভ প্রভৃতি ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যয় । 

২. সামাজিক উৎপাদন ব্যয় : সামাজিক উৎপাদন ব্যয়কে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। 
মখা ক. উন্নয়ন ব্যয় ও খ. ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ৷ 


৩২২ _ (নাল জনত্তাহ- ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


ক. উন্নয়ন ব্যয় : সরকার বা কোনো সংস্থা দেশের উন্নয়নের জন্য যে অবকাঠামো তৈরি 


রেলপথ, সড়কপথ, নৌপথ বা ডাক ও তার ইত্যাদি যোগাযোগব্যবস্থা থাকায় 
উৎপাদকের উৎপাদনকার্য সহজ হয়। অথচ এর জন্য উৎপাদকের কোনো ব্যয় 
করতে হয়নি ৷ এ ব্যয়কে সামাজিক ব্যয় বলা হয়। 

খ. ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় : অনেকসময় কোরো উৎপাদনে পরেন দুর জা, সে 


পরিবেশে যারা বাস করে তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। কারখানার চিমনি থেকে 
ক্রমাগত দূষিত ধোয়া নির্গত হওয়ায় বায়ু দূষিত হয়। কারখানার শব্দে লোকজন 
বিরক্তিবোধ করে। এ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য লোকেরা করে 
প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে । এ ব্যয়ও উৎপাদন ব্যয়ের সাথে যোগ হয়, 
: ইসলামে উৎপাদনের ব্যাপারে হালাল হারাম প্রধান । শরীয়তে 
হারাম করা হয়েছে, সেসব জিনিস উৎপাদন ও ( করা হারাম। 


১৮৮৮ ০ পন্থায় ব্যবহার 
করা আবশ্যক ৷ 


0 
Ge 5 SUM NA Us CA ১১5: 56) 04 


প্রশ্ন: ৯৪ ॥। উৎপাদনের সংজ্ঞা দাও। ক্রম্যাসমান প্র দনবিধিটি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। 
-1388501 ৫5 SUN (০5115 05591 ৫৯ ৮ এ 
অথবা, উৎপাদন কাকে বলে? ক্রমৃহাসমান উৎপাদনবিবটি সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা কর। 
50৮31554011 15502 টা 
অথবা, ক্রমুহ্বাসমান প্রান্তিক উৎপ কী? এর ব্যতিক্রমগ্ডলো কী? 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : দন সবচেয়ে মৌলিক পরিভাষা । তাই উৎপাদন 
কর্মকাণ্ডে ক্রমহাসমান পাদনবিধির গুরুতৃ অনন্থীকার্য। এ বিধিটিকেই অর্থনীতিতে 
একটি সাধারণ আইন করা হয়। ভূমিতে এ বিধির প্রভার সবচেয়ে বেশি । 
উৎপাদনের অন্যান্য এ বিধি কার্যকরী হয়। নিম্নে বিধিটির ব্যতিক্রমগ্ডলো ব্যাখ্যা 
৩৮) 


: অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ বলেন, উৎপাদন হচ্ছে “নতুন দ্রব্য সৃষ্টি 
রিক্ত পরবর্তী, অর্থনীতিবিদগণের মতে, উৎপাদন বলতে কোনো দ্রব্যের উপযোগ 

সৃষ্ট করা ধাঝায়। 

অধ্যাপক মার্শালের মতে, উৎপাদন হচ্ছে মানুষ কর্তৃক বস্তুকে অধিকতর উপযোগী করে 

তোলার উদ্দেশ্যে এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা, যাতে একে অধিকতর কার্ষোপযোগী করা যায়। 

অধ্যাপক ফ্রেসারের মতে- 11 consuming means extracting utility from. producing 

means putting utility into. অর্থাৎ, যদি ভোগ বলতে উপযোগের ব্যবহার বোঝায়, তবে 

উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি করা বোঝায় । 

অধ্যাপক ড্যানিয়েল বি সুইটসের মতে, উৎপাদন হলো এমন একটি পদ্ধতি, যা দ্বারা মানুষ 

প্রকৃতিপ্রদত্ত বস্তু ভোগের উপযোগী করে তুলতে পারে । 

সুতরাং বিভিন্নভাবে প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রীর যে বিনিময় যোগ্য 

উপযোগ সৃষ্টি হয়, তাকে অর্থনীতিতে উৎপাদন বলা হয়। 


০০০৮০9৯0059 0455 : 

ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধি : সর ওয় ত বিকা জযযালম ত পতিত 
উৎপাদনবিধিটি প্রণয়ন করেন । যোগান সীমাবদ্ধ হলেও জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। 
ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্যের চাহিদা দেখা দেয়। তাই পরিমাণ 
জমিতে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয়। ফলে প্রথমে 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩২৩ 


হয়তো উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ বা এর কিছু বেশি হতে পারে । অতঃপর একই যমীনে 
আরো অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে থাকলে শ্রম ও মূলধন যে হারে নিয়োগ 
করা হয় উৎপাদনের পরিমাণ সে হারে বাড়ে না। উৎপাদন এরূপ প্রবণতাকে 
ক্ৰমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধি বলে । 

অধ্যাপক মার্শালের মতে, “ভূমি চাষে শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি করলে সাধারণত 
আনুপাতিক হার অপেক্ষা কম হারে উৎপাদন বৃদ্ধি ায়, যদি না ইতোমধ্যেই কৃষিপদ্ধতির 
কোনো উন্নয়ন ঘটে ৷" 

সারণির সাহায্যে বিধিটির ব্যাখ্যা : নিমের তরিকার একটি হাতির রি 
ব্যাখ্যা করা হলো- 


৬ 


১ম ১ একক ৪০০.০০ টাকা 
২য় ১ একক ৮০০.০০ টাকা 
৩য় ১একক | ১২০০.০০ টাকা 
পর্থ ১ একক ১৬০০.০০ টাকা 


উপরের তালিকায় দেখা যায়, এক একক জমিতে ১য় 
মূলধন নিয়োগ করে ১৫ মণ ফসল পাওয়া যায়৷ 
৮০০.০০ টাকার শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করা! 
প্রান্তিক উৎপাদন ১৭ মল | এখানে শ্রম 
চুরে বৃদ্ধি পরি শ্রম ও মূলধন 

টাকায় প্রান্তিক উৎপাদন তাস পেয়ে 
বাড়িয়ে ৪র্থ সংমিশ্রণে ১৬০০.০ 
হয়। অর্থাৎ শ্রম ও মূলধন বৃ 
ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদ 


পরিমাণ বাড়িয়ে ee ১২০০.০০ 
যু । শম ও মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ আরো 
কু হলে প্রান্তক উৎপাদন আরো হাস পেয়ে ১০ মণ 


AEDT EEE EE 
টিলা নাতির ও সুতল ড্রিল নিত 
রখার সাহায্যে প্রকাশ পায় উৎপাদন প্রাথমিক অবস্থায় যে হারে বৃদ্ধি 
্ য়ে সে হারে বৃদ্ধি পায় না, যা ২ম চির প্রতিফলিত ময়েছে। 
২নং অক্ষে শ্রম ও মূলধন 
এবং প্রান্তিক উৎপাদনের 
পরিমাণ নির্দেশিত হয়েছে। 117 হলো 
প্রান্তিক উৎপাদন রেখা । 0A. AB, BC 
পি 
নির্দেশ করে। প্রথম সংমিশ্রণে 0A 
একক বা ৪০০.০০ টাকার শ্রম ও 
ধন নিয়োগ করে AQ পরিমাণ বা ১৫ 
মণ প্রান্তিক উৎপাদন পাওয়া যায়। 
দ্বিতীয় সংমিশ্রণে AB একক বা 
৮০০.০০ টাকার শ্রম ও মূলধন 
গ করায় প্রান্তিক উৎপাদন হয় 
BR পরিমাণ বা ১৭ মণ। এক্ষেত্রে শ্রম ও 
মূলধনের নিয়োগ অপেক্ষা প্রান্তিক 


MP 


0 প্রান্তিক উৎপাদন P < 0 মোট উৎপাদন < 


উৎপাদন অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। LK 
সংমিশ্রণে 30 একক বা ১২০০.০০ AB COA 
পাপা পরম ও মূলধনের পরিম 


পরিমাণ বা ১২ মণ প্রান্তিক উৎপাদন চিত্র : ক্রম হ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি 


৩২৪ (সাল ভলতাহ- ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


পাওয়া যায় চতুর্ঘ সংমিশ্রণে আরও বাড়িয়ে ১ একক লা ১ সকার শ্রম ও মূলত 

বিনিয়োগ করায় প্রান্তিক উৎপদন হয় ১০ মণ অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে শ্রম ও মুলধন বৃদ্ধির 

অনুপাতে প্রান্তিক উৎপ'দন ক্রমশ হ্রাস পায়: এখন 01২51 বিন্দুগুলো একত্রে যোগ করলে 

[১ রেখা পাওয়' যায়। এটাই প্রান্তিক উৎপাদন রেখা । এ রেখার ॥২ বিন্দুটি সর্বাপেক্ষা বেশি 

প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করে, এর পর প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হাস পায় । অর্থাৎ, 

BR পরিমাণ উৎপাদনের পর ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধি কার্যকর হয়েছে 

SUL: 

এ বিধির ব্যতিক্রম : উৎপাদনের ক্রমিক হাসের নিয়ম কতক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় ঝা, ৷ অর্থাৎ 

ব্যতিক্রম দেখা দেয় । যেমন- 

১. চাষের পদ্ধতিতে পরিবর্তন : উৎপাদনের সকল স্তরে চাষের পদ্ািীরকম থাকতে 
হবে ৷ প্রথম স্তরে যদি লাঙল দিয়ে জমি চাষ করা হয় দ্বিতীয় বাঃভুতীয় রে যদি ট্রাক্টর 
ব্যবহার হয়, তবে সাময়িকভাবে এ নিয়ম ব্যাহত হবে । . () 

২. সেচ, সার ও প্রযুক্তির পরিবর্তন : পানি সেচ সার এব্ধাপরযুক্িিদযা উৎপাদনের সকল 
ss নতুবা এ বিধিটি কার্যকরী হবে না, 

৩. নত বৃদ্ধি । কোনো প্রাকৃতিক কারণে যদি ভুমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, তাহলে 

ছু কার্যকরী হবে না। 

৪. উপকরণের মাত্রায় তারতম্য : উৎপাদনের, (উনকরণগুলোর মাত্রার তারতম্য হলেও এ 
নিয়মের প্রয়োগ ব্যাহত হবে। রর 

উপসংহার : উৎপাদন বাড়াতে হলে: উতবাদ্নউ উপকরণসমূহের 1 বিনিয়োগ বাড়াতে হয়; কিস্ঠু 
অনেক সময় উপকরণ যে হারে বাড়ান্বোহয়, সে হারে উৎপাদন বাড়ে না। কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে উপকরণ বিনিয়োগের তুলনায় উৎপাদন অধিক হারে বাড়ে, যা ক্রমহাসমান প্রান্তিক 
উৎপাদনবিধির প্রাথমিক অবঙ্থায় দেখা যায় । আবার কখনো কখনো উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা 
কম হারে বৃদ্ধি পায়। শিল্প, খনি, মৎস্য চাষ প্রভৃতি উৎপাদন ক্ষেত্রে এ নিয়মের প্রভাব 
কমবেশি লক্ষণীয় । ত্রেংডূমির ক্ষেত্রে এ নিয়মটি অতি দ্রুত কাজ করে। 


Losi ১,১15 কা সা Lj tects: (৭০) 01511 
al Hil DUS 65 05580 এ১ LLL sii 8955 ৫১5 ১ 
-৮৯১০১ লে রি 
যত ৷৷ ভোগ বলতে কী বোঝ? ভোগ, অপচয় ও অপব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? 
ইসলামী অর্থব্যবস্থায় জাতীয় আয়' বণ্টনের নীতিমালাসহ ভোগ সম্পর্কে 
ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর। 
উন্তল্ু।। উপস্থাপনা : ভোগকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। 
অর্থনীতিতে ভোগ বলতে স্বাভাবিক ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করা 
বুঝায়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্য ভেঙে বা পুড়িয়ে ফেললে কিংবা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে 
এর উপযোগ ধ্বংস করলে তাকে অর্থনীতিতে ভোগ বলা যায় না। ভোগ হতে হলে স্বাভাবিক 
ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করতে হবে। 


চা 3১৮5: 
ভোগের সংজ্ঞা : পর পূরণের গন হারার রাতে কোনো পনর উপারাদ 
নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে। 

ভ. এম. এ. রো মান্নানের মতে, অভাব মেটানোর উদ্দেশ্যে বস্তু ও সেবার ব্যবহারুকে বলা হয় ভোগ । 
ভোগ সম্পর্কে আল কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে. Ji ১১১৭ ০৯.5118 2841 
অর্থাৎ, হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র তা ভোগ কর। 


ঠে 
44 
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ক্ষ ইসলামিক স্টাভিজ তৃতীয় পত্র 


১২১১5৩১5০১৩ ১০৪ 11০১5 BFA: 
ভোগ, অপচয় ও অপব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য : সাধারণভাবে ভোগ বলতে কোনো' দ্রব্য 
নিঃশেষ বা ধ্বংস করা বোঝায়; কিন্তু অর্থনীতিতে ভোগ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়ে 
থাকে ৷ অর্থনীতির ভাষায়, ভোগ বলতে দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করা বোঝায়। মানুষ 
উৎপাদনের মাধ্যমে যেমন উপযোগ সৃষ্টি করে তেমনি ভোগের মাধ্যমে উপযোগ ধ্বংস করে 
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মেয়ার্স বলেন-_ Consumption 1১ the direct and final use of goods 
and services to satisfy the wants of free human beings অর্থাৎ, ভোগ হলো মানুষের 
অভাব পরিতৃপ্তির জন্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের প্রত্যক্ষ এবং চূড়ান্ত ব্যবহার । ৯. 
অপরদিকে অভাব মোচনের জন্য মানুষ কেবল দ্রব্য ব’ সেবা ব্যবহার করলে এরর ব্রা সেবার 
উপযোগ নষ্ট হয়। কিন্তু কোনো দ্রব্য বা সেবা সে যদি অবহেলায় নষ্ট করে অগচ্টতার অভাব 
পূরণের কাজে লাগল না, সেক্ষেত্রে দ্রব্যটির অপচয় সাধন করা হলো উপযোগ নষ্ট হলো 
না। যেমন- লেখার প্রয়োজনে এক পাতা কাগজ ব্যবহার করলে তা(ভ্যোগ করা হয়; কিনু 
কোনো অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া পুড়িয়ে ফেললে তা অপচয় করা হয়া , 
সুতরাং কোনো দ্রব্যের উপযোগ বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবহার করলে দ্রব্যটি ভোগ 
করা হলো আর অপ্রয়োজনে দ্রব্টির উপযোগ নষ্ট করা হল্তা হবে অপচয়। 
5 pit ALLL asi 895 2,৮৮১ 
ভোগ সম্পর্কে ইস্লামী অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী অর্থনীতি শরীয়তের মাধ্যমে 
পরিচালিত হয়। শরীয়ত ভোগ্যপণ্য ও পরিমাণের, ব্যাপারে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। 
শরীয়ত অনুযায়ী কেবল, ব্যক্তি হালাল দৃর্যসমূহ,ভোগ করতে পারবে । আল্লাহ তায়ালা" 
বলেন- ৮1০131255 bt 
অর্থাৎ, তোমরা হালাল বন্তুসমূহ থেকে ভোগ কর। ঠিক এমনিভাবে স্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে 
আন্ুহ তায়ালা হার্যম দ্রব্যুসমূহ, ভোট; থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন- 
১:১৯: ৫10 ENS ০০৯ 
উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় থেকে(?পষ্টই বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা মানুষের ভোগের জন্য কিছু 
জিনিস বৈধ করেছেন আরা কিছু জিনিস হারাম করেছেন। 
এখন কথা হলো, হান্লীল-্রন্তুসমূহ মানুষ কতটুকু ভোগ করবে? 

হ 4 ১৫৮ 9৯ 


এ ছাড়াও সূরা, বাকারার ১৭৭ নং আয়াত এবং আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালার 
স্তুষ্টিলাভের, উদ্দেশ্যে আত্রীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন প্রভৃতি লোকের জন্য সম্পদ ব্যয় 
করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। 

যার অর্থ দাড়ায়, অর্জিত সম্পদের পুরো অংশই ব্যক্তি নিজে ভোগ করতে পারবে না; বরং এখান 
থেকে অপরকেও দান করতে হবে তবে সবকিছু দ্যুন করে বৈরাগা সাধনও আল্লাহর পছন্দ নয় 
ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন 03411 ৩ ৩১১০০ ৩০৯ ৯ 

অর্থাৎ, এ দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রীতে তোমার যে অংশ আছে তা তুমি ভুলে যেও না। এর সাথে 
সাথে সম্পদ ভোগ না করে অপচয়ের পথ অবলম্বন থেকে সৃতর্ক করা অত্যন্ত কঠোর 


ভাষায় । আল্লাহ তায়ালা বলেন_ ১১৯১১॥ 015১1150 52১55511525 55535 


অর্থাৎ, ধনসম্পদের অপচয় করো না, যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই । 


৩ ALLIS ০১ ৮১০৭ JAN 5৮৮5 ৩১৩: 

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় জাতীয় আয়ু বণ্টনের নীতিমালা : প্রতিবছর যে পরিমাণ দ্রব্য ও 
সেবাসামগ্রী উৎপন্ন হয়, তাকে জাতীয় আয় বলে। এ আয় উৎপাদন উপকরণসমূহের মধ্যে 
বপ্টিত হয়। এ বন্টনকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বষ্টন বলে। ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন 
প্রক্রিয়ার বণ্টন পদ্ধতিতে সমমুখী বণ্টনের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলামী 
অর্থনীতিতে জাতীয় আয় বষ্টনের পদ্ধতি নীতিনিরপেক্ষ নয়। শুধু প্রান্তিক উৎপন্নই নয়; বরং 
সামথিক অবদান ও উপাদানের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেই উৎপন্ন দ্রব্য বন্টন করা হয়। 


৩২৬ (নল জ্রাতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বধ = 


উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় আয়ের বণ্টন : কোনো দ্রব্য যখন উৎপন্ন হয়, তখন এ 
উৎপাদনে চারটি উপাদান যেমন- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন নিজ নিজ অবদান রাখে। 
উৎপাদন প্রক্রিয়া দ্বারা যা উৎপন্ন হয়, ইনি টি চিপাদানের মধ্যে বিভক্ত হয়। 
ক্টনপদ্ধতি মুল্যবোধনিরপেক্ষ নয়, তাই উপাদানসমূহের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট অংশ ঠিক 
করে দেয়া যায় না। প্রত্যেক উপাদানের প্রাপ্য তার অবদান ও অন্যান্য অবস্থার ওপর নির্ভর 
করে। ইসলামী অর্থনীতিতে বন্টনের যে মূলনীতি রয়েছে সে অনুযায়ী উৎপাদন 
মে বতা জা ত 
১. উৎপাদনে ভূমির অংশ : ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভূমির 
চাদ গান ত ভব কেম ন কযা | লা 
প্রতি খেয়াল রাখা হয় । 


সুন আদার করে তার যোগ্য প্রাপ্য দিল না (বুখারী)। ইসলামী 
অর্থনীতিতে শুধু বাজার শক্তির, শ্রমের দাম নির্ধারিত হবে না; বরং, কিছু 
রা লন 

১. মানবিক দিক ও সম্পর্ক বিবেচনা করে। 

অবদান রাখবে তার একটা যুক্তিসঙ্গত অংশ মজুরি হিসেবে 


2 


8, শ্রমিকের প্রাপ্য নির্ধারণে কাজের পরিবেশ ও বোঝা বিবেচনায় রাখতে হবে। 


মূলনীতি 

লাভের পরিমাণ নির্বিশেষে মূলধন প্রদানকারীকে পূর্বনির্ধারিত হারে লভ্যাংশ দেয়া হয়। 

কলে নুনাফা দি বেশি আয তকে ভা বানত ময়ে যায় । আনার বদি কম হয় বা 

কলাম ছয়, ভরে তাও তাদের মধ্যে বনত হাতে সারে। এতে বোঝা যেমনি 
হচ্ছে; তেমনি মুনাফাও পুহ ভত যা থেকে হতে পারে। বস্তুত মূলধন ও 

সংগঠকের মধ্যে মুনাফা বন্টনের ইসলামী নীতি সমমুখী বষ্টন ৷ তা অত্যন্ত সহায়ক শক্তি 

হিসেবে কাজ করে। 

উপসংহার : ইসলামে ব্যক্তির ভোগের পরিমাণ খুবই সীমিত । তবে ভোগ থেকে সম্পূর্ণ বিরত 

থাকা কিংবা অপচয় করা কোনোটাই ইসলাম সমর্থন করে না। ন্যায়নীতি, 

পরিচ্ছন্নতা, উপকারিতা ও নৈতিকতা ইসলামী ভোগনীতির অনবদ্য । আর উৎপাদন 
দি ৬৩৭৯৮ উৎ উপাদানসমূহের 

এতে করে না হয়ে উৎপাদন 

মধ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে বষ্টিত হয়। 


ভর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩২৭ 


১৩. রাস্ড্ীয় ব্যবস্থা 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের কাঠামো, নাগরিক অধিকার, বুল 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, নির্বাচন পদ্ধতি, রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলি, আহলে 

০৮519 LLL 05595055 ঠ৫ তি 5 UU: খে শের un 
ভর প্রশ্ন: ৯৬॥ ২১১ কী? এর মৌলিক উপাদানগুলো আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১১] 
aii যা হও ২5159৮05501 15057 Us 3 

অথবা, রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও, অতঃপর রাষ্ট্র গঠনের উপাদানগুলো বিস্তারিত ব 
Jaki ১5 51000 553955০15৭1 ৩৮ 5 টুর ও 

অথবা, রষর কী? রাষ্ গঠনের উপাদানগুলো কী? বিন্তারিত বণনা ® 
LEE 21341 259 soli falas ALE 

অথবা, রাষ্ট্র কী? অতঃপর রাষ্ট্র গঠনের বৈশিষ্ট্য বা উপাদানগুলো আলোচনা.কর। 

৯ জানের কেন্দিন্দু হচ্ছে রস পর টু হচ্ছে মানবজীবনের একটি 
সংগঠন । মানবসভ্যতার খ্বাগ্;পৈরিয়ে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি 
ডের dy বিশ্বের সব মানুষকেই ভর নার সদস্য তা 
রাষ্ট্র বাদ দিয়ে সুশৃঙ্খল মানবসমাজ কল্পনা । তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল 


বলেছেন- Man 15 by nature a social litical animal and a man who is not a 
member of a 0 is either a ১২৯] t. 


5130৩ উট 
সংজ্ঞা : নি (বহার হয়। টি বম ব্যবহার করেন 
র রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শব্দটি অনেকক্ষেত্রে জাতি, সমাজ, সরকার, দেশ 


ইত্যাদির সমার্থক শব্দ কাবহার হয়! কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র শব্দটি বিশেষ অর্থে 
ব্যবহার হয়। Pe 


সাজা এরিস্টটলের মতে- The state 15 a union of families and 

cS having for its end and perfect and self-sufficing life. অর্থাৎ রাষ্ট্র হচ্ছে 

চুক ৮ যার উদ্দেশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন । 

২. আাবে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বলেন_ The state is a people organized 
for law within a definite territory অর্থাৎ, রাষ্ট্র হচ্ছে আইনের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট 
ভূখণ্ডে সংগঠিত জনসমাজ । 

৩. অধ্যাপক গার্নার বলেন- The Sate is the community of persons more or less 
numerous permanently. অর্থাৎ, নির্দিষ্ট লষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মোটামুটি বৃহৎ 
জনসমাজ হলো রাষ্ট্র । 

8. অধ্যাপক বার্জেস বলেন- Particular portion of mankind viewed as an organized 
unit. এ হানার মিলে অংশ আনা হয়ে বাস করলে রাষ্ট্র 


গঠিত হয় 

৫. জার্মান বিজ্ঞানী বুন্টসলী বলেন_ টি State Isa ০২ organized people of a 
definite territory. অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট আওতাৰ্ধীনে রাজনৈতিকভাবে 
সং রাষ্ট্র। 

৬. অধ্যাপক লাক্ষি বলেন- The state is a territorial society devied into government 
and subjects Dente in its allotted physical area supremacy overall 
other institution. আ রাষ্ট্র কোনো ভূখণ্ড! সমাজ বিশেষ "যা যা সরকার ও 
ভিসির রং এর রিল তৌঁগোলিক এলাকার মা অন্য সরু 

ওপর সার্বভৌমত্ব দাবি করে। 


৩২৮ _ (সাল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৭. অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেন- The state is 0n association which acting through 
low on promulgated by a government. অর্থাৎ, রাষ্ট্র এমন একটি সংঘ, যা সরকার 
ঘোষিত আইন অনুসারে কাজ করে। 

৮. মার্কসবাদী চিন্তাধারার জনক কার্ল মার্কস বলেন- The state is the product of a class 
contradiction কার struggle and is controlled by the economically 


dominant class. রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিসংঘাতপূর্ণ সমাজের একটি 
উপাদানের নাম, যা অর্থনৈতিকভাবে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
৯. ম্যাক্স ওয়েভার বলেন- State is a human community that claimo the monopaly 
of the legitimate use of physicale violence in a given territory. 
অর্থাৎ, রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি মানবীয় সংগঠন, যা 
জনগণের ওপর বৈধ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানোর দাবি'রাখে। 
১০. রবার্ট ডন বলেন- The political system is made up of the ( 
government of the area is state. * কোনো 
জনগণের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাজনৈতিকব্যবন্থা এবং ভূখণ্ডের স্রর্যার হলো রাষ্ট্র । 
অতএব রাষ্ট্র এমন এক জনসমষ্টি, যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটি সুসংগঠিত সরকার কায়েম 
করে স্বাধীনভাবে বসবাস করে । ঞ 


চা 


১. নির্দিষ্ট (Territory) নী রাষ্ট্রের অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকবে। 
রাতের জনগণ (এই র ভূখণ্ড 


ভূখণ্ড থেকে অব 


য় নয়। কারণ বৃহৎ বিস্তৃত রাষ্ট্র অরক্ষণীয় হয়ে পড়ে । এ 
না হয়ে সংযুক্ত হওয়াই উত্তম। 


জনগণ) বা যাযাবর উপজাতিগণ কখনো রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না। অবশ্য রাষ্ট্রের 

জনসংখ্যা কত হওয়া উচিত তার কোনো নির্ধারিত সীমা নেই; তবে জনসংখ্যা যত 
অধিক হবে, তা রাষ্ট্রের জনা ততই ভালো । প্রত্যেক রাষ্ট্রে যে এক জাতিভুক্ত জনসমষ্টি 
থাকবে তারও কোনো ধরাবীধা নিয়ম নেই ৷ বর্তমান যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্রই প্রধানত এক 
জাতিভিত্তিক গড়ে উঠেছে। 

৩. সরকার (Government) : রাষ্ট্র গঠনের জন্য সরকার একটি অপরিহার্য উপাদান । 
5 ন ৯ 
করবে । রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সরকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে রাষ্ট্রের ইচ্ছা বাস্তবায়ন 
করে থাকে । অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার বিভিন্ন রূপ হতে পারে । তবে সরকারের রূপ 
বা প্রকৃতি কী হবে, সে সম্পর্কে সুনির্ধারিত কোনো নিয়ম নেই ৷ সরকারের রূপ যাই 
হোক না কেন, সরকারকে এমন শক্তিশালী হতে হবে, যাতে এটি শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, 
না 

৪. (5০৮7০180019) : সার্বভৌমত্বই হলো প্রত্যেক রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা 
তাথ' উপাদান'৷ সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনসমাজ, তৃখণ্ড ও সরকারের 
ওপর সর্বোচ্চ চরম ক্ষমতাকেই বোঝায়। কোনো রাষ্ট্র বান্তবে সার্বভৌম বা স্বাধীন 
কিনা, তা অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রকে অবশ্যই অন্যান্য রাষ্ট্রের 
সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করে স্বাধীনতা ভোগ করতে হবে । সার্বভৌমত্ব ছাড়া 


» ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _____ ৩২৯ 


কোনো সংগঠনই রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হতে পারে না । একো রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যমণি বলা 
হয়। এ প্রসঙ্গে পোলক বলেন_ Sovereignty is that power which is neither 
temporary nor delegated and nor subject to particular rules cannot alter. 
যুক্তরাষ্ট্রে ধদেশ বা জনসমষ্টি ভূখণ্ড ও সকার আছে? সার্বভৌমত্ব ও 
স্বাধীনতা নেই বলে সেগুলো রাষ্ট্র নয়। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা আছে বলে এগুলো 
রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত 

উপরের চারটি উপাদান ছাড়া রাষ্ট্রের আরো তিনটি গঠন উপাদান রয়েছে ৷ যথা- 


মহ কর্তৃক অবশ্যই স্বীকৃতপ্রাপ্ত হতে হবে। তাই যে রে না/জিনসমষ্টিকে অন্য 
872 দা কু | 


৩. না কোনো জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র হিসে ক ১ হতে হলে অবশ্যই তার 


স্বাধীনতা থাকতে হবে। পরস্টু অন্য রাষ্ট্রে 
প্রয়োজনীয় চুক্তি করার পূর্ণ স্বাধীনতাও তারা 


উপসংহার : উপরিউক্ত উপাদানসমূহের বৈশিষ্টোব্ অধিক 

বলে আখি, করা যায় । ১৯৭১ সালে বাংলাদেশীর স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রের 
াধী এ তি ছিল না। কিন্তু এখন বাংলাদেশ 
র জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসংখ্যা, সরকার 
রাষ্ট্র কর্তৃক কৃতি পাওয়া যায় । আর অন্য 
13500 ০১ 3061 ১৫550 Lj Ul ২০59, সত AS: (AV) 861 জর 
এ BS LORS 53250 5 

জর প্রশ: ৯৭) কয়টি ও কী কী? অতঃপর রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পাথকা বর্ণনা কর 


১০৯05 21350 5১5 BLN Ae 301 ৪55 কা 
অথবা, র কাঠামোর সমন্বয়ে গঠিত হয়? রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নিয় কর। 
উত্তলু।। : আধুনিক ক্রমবর্ধমান বিশ্বে রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাতি'কি সংগঠন । 


মানুষের মানবিক গুণাবলির সর্বোচ্চ বিকাশের সাথে সাথে তাদের সুখ ও শান্তি নিশ্চিত করার 
জন্যই রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি কয়েকটি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে । আর 

সরকার রাষ্ট্রের পরিচালক ৷ সুতর"ং সরকার ও রাষ্ট্রের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট : তাই অধ্যাপক 

বার্জেস বলেন, রাষ্ট্র মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ফল. আর সরকার হলো এব নিক I 


5 Uj: 

রাষ্ট্রের কাঠামো : মানবসভ্যতার অনেক স্তর পেরিয়ে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি 1৭5 কাঠামোর 

সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে! রষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে. রাষ্ট্র চাবটি মৌলিক কাঠামোর সমন্বয়ে গঠিত 

হয়ে থাকে ৷ সেগুলো নিমরূপ- 

১. নিদিষ্ট (Territory) : কোনো রাষ্ট্রের অবশ্যই এন নিদিষ্ট ডুবণ্ড খাকবে 
রাষ্ট্রের জনগণ এ ভূখণ্ডেই বসবাস করবে। এ ভূখণ্ড ৬০)ান্য রাষ্ট্রের জনগণ কর্তৃক 
অধিকৃত ভূখণ্ড থেকে অবশ্যই পৃথক হবে। বলাবাহুল্য এ বলতে কেবল ভমিই 
বোঝায় না; বরং ভূমির উপরে আকাশ সীমানা থেকে বহিভাগের অন্তত ৩ মাইলব্যাপী 
জলসীমা, হ্রদ, বি ও সকল প্রাকৃতিক সম্পদ মিলে ত তৈরি হয় । রাষ্ট্রের ভূখণ্ড 
কতটুকু হবে, তার কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই ৷ তবে রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড খুব বৃহৎ বিস্তৃত 


৩৩০ ধাল জ্াত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥ 


তির হওয়া বাঙ্নীয় নয়। কারণ ত রাষ্ট্র অরক্ষণীয় হয়ে পড়ে । এ ছাড়া 
পুশ বিচ্ছিন্ন না হয়ে সংযুক্ত হওয়াই নি I 

২. জনসমষ্টি (Population) : স্থায়ী জনসমষ্টি ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব ৷ রাষ্ট্রের 
জন্য স্থায়ী জনসাধারণ অপরিহার্য । বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাসকারী 
জনগণ বা যাযাবর উপজাতিগণ কখনও রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না ৷ অবশ্য রাষ্ট্রের 
জনসংখ্যা কত হওয়া উচিত, তার কোনো নির্ধারিত সীমা নেই ৷ তবে জনসংখ্যা যত 
অধিক হবে. তা রাষ্ট্রের জন্য ততই ভালো ৷ প্রত্যেক রাষ্ট্রে যে এক জাতিভূক্ত জনসমষ্টি 
থাকবে তারও কোনো ধরাবীধা নিয়ম নেই । বর্তমান যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্রই প্রধানত এক 
জাতিভিত্তিক গড়ে উঠেছে। 

৩. সরকার (Government) : রাষ্ট্র গঠনের জন্য সরকার একটি 
রাষ্ট্রের জনা অবশ্যই সরকার থাকা আবশ্যক ৷ যা রাষ্ট্রের নীতিমালা [তত ও 
কার্যকর করনে রিনা ক্মতলী বাস্তবায়ন 
করে থাকে । অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার বিভিন্ন রূপ হতে সরকারের রূপ 
বা প্রকৃতি কী হবে সে সম্পর্কে সুনির্ধারিত কোনো নিয়ম সরকারের রূপ যাই 
হোক ন; কেন, সরকারকে এমন শক্তিশালী হতে এটি শান্তিশৃজ্খল' রক্ষা, 
প্রয়োজনীয় সেবাকার্য সম্পাদন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, করতে পারে । 

৪. সার্বভৌম (9০৮০76187১) : সার্বভৌম যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা 
তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান । সার্বভৌমত্ব বলতে তি জনসমাজ, ভূখণ্ড ও সরকারের 
ওপর রাষ্ট্রের সর্বোচ চরম ক্ষমতাকেই বোর না রাষ্ট্র বাস্তবে সার্বভৌম বা স্বাধীন 
কিনা তা অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ওপ্লরি নির্ভর করে৷ রাষ্ট্রকে অবশ্যই অন্যান্য রাষ্ট্রের 
সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা কর্ে়স্ব ধীানতা ভোগ করতে হবে। সার্বভৌমত্ব ছাড়া 
কোনো সংগঠনই রাষ্ট্র ছিব কত পারে না একে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যমণি বলা 
হয়। এ প্রসঙ্গে পোলক কৃতী... is that power which is neither 
temporary nor 401৩91৩0180 nor subject to particular rules cannot, alter 

পারে প্রদেশ ব জনসমষ্টি ও 


< , ভূখণ্ড ও সরকার আছে । কিন্তু সা" 
স্বাধীনতা নেই রাষ্ট্র নয়। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত 
দশ প্রভৃতি দেশে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা আছে বলে এগুলো 


। 

পাদান ছাড়া রাষ্ট্রের আরো তিনটি গঠন উপাদান রয়েছে । যথা- 

£ রাষ্ট্রের আরেক অন্যতম উপাদান হলো স্থায়িত্ব । সরকারের পরিবর্তন 

রাষ্ট্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। সুতরাং রাষ্ট্রকে অবশ্যই ছায়ী হতে হবে। 

স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের একটি অন্যতম উপাদান । 

, স্বীকৃতি : রাষ্ট্র গঠনের জন্য আরেক অন্যতম উপাদান হলো স্বীকৃতি রাষ্ট্রকে অন্য 
রষ্ট্রসমহ কর্তৃক অবশ্যই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হতে হবে । তাই যে কোনো জনসমষ্টিকে অন্য 
কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীকৃতি না দেয়া হবে ততক্ষণ তা রাষ্ট্র হিসেবে 
গণ্য হবে না। 

গা 

স্বাধীনতা থাকতে হবে । পরক্ঠু অন্য রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসাবাণিজ্য এবং অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় চুক্তি করার পূর্ণ স্বাধীনতাও তার থাকতে হবে । 


চা 

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য : অনেক চিন্তাবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র ও সরকারকে এক অর্থে 

ব্যবহার করেন । লাঙ্ষি, কোল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র ও সরকারকে এক করে বর্ণনা করেন। 

কিন্তু রাষ্ট্রের এবং সরকারের ধারণার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান ৷ নিম্নে তা বর্ণনা 

করা হলো- 

১. গঠনগত পার্থক্য : একটি ভূখণ্ডের অন্তর্গত সমগ্র জনসমষ্টি নিয়েই রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু 
সরকার গঠিত হয় সমগ্র জনসমষ্টির মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে, যারা 


২, 


= ইসলামিক স্টাতিজ তৃতীয় পত্র ৩৩১ 


১৪. 


. ক্ষমতার পার্থক্য : দেশের সার্বভৌম 


শাসকগোষ্ঠী অভিধায় অভিহিত হয়। যেমন- বাংলাদেশ রাষ্ট্র সমগ্র বাংলাদেশি 
জনসাধারণকে টিতে গঠিত কিক রাংলাদের সরকার মাত্র কিছু সংখ্যক ব্যক্তি, যেমন 
রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীর্গ ও সরকারি মণ্ডলী নিয়ে গঠিত। 


. সরকার রাষ্ট্র নয় : রাষ্ট্রের অন্যতম মূল উপাদান হচ্ছে সরকার এবং এর মাধ্যমেই 


রাষ্ট্রের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য প্রকাশিত ও কার্যকর হয় । তাই বলে সরকারই রাষ্ট্র নয়; বরং রাষ্ট্র 
সংগঠনের একটি অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান মাত্র । 


, স্থায়িত : ছায়িতু রাষ্ট্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য; কিন্তু সরকার চিরপরিবর্তনশীল। 
যেখানে রাষ্ট্র স্থায়ী 


ও স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠান, সেখানে সরকার ঘন ঘন পরিবর্তিত হতে 


পারে সরকারের এ পরিবর্তনে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে । 
চট সতে: কা সিনে 


মুখপাত্র হিসেবে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগকারী সংস্থা মাত্র । 


, আইন ও অধিকার : রাষ্ট্র সকল প্রকার আইনগত অধিব [| কোনো বিশেষ 
সরকারের বিরোধিতা জনগণ করতে পারে। কিন্তু জনগ রাষ্ট্রের বিরোধিতা 
করতে পারে না৷ রাষ্ট্রের বিরোধিতা $ 

. জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে ষ্ট্ের জনসমষ্টির আশা- 
আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের মাধ্যমেই প্রকাশিত কোনো বিশেষ সরকারের 


বিরুদ্ধে জনসাধারণ অভাব, অভিযোগ ও বিক্ষোভ করতে পারে । কিন্টু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
তারা কোনো অভাব অভিযোগ প্রকাশ 
রী হলো রাষ্ট্র। সরকার সার্বভৌম 


ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না সরকারি ক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত ও অর্পিত । 
দি LR Soh let hy 


এক, কিন্তু সরকারের বিভিন্ন রূপ থাকতে পারে। যেমন- 
, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রভৃতি । 
"কয : রাষ্ট্র এক সংস্থা এবং এর অস্তিত্ব কাল্পনিক। কিন্তু সরকার 
সংস্থা, এর অস্তিত্ব লক্ষণীয় । এজন্য সরকার রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমস্ত কাজ 
ন- আইন প্রণয়ন, বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর প্রভৃতি। 
ক পার্থক্য : রাষ্ট্র সাধারণত একটি ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত 


“হয়, কিন্তু সরকার কোনো ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান নয়। 


সরকার রাষ্ট্রের মস্তিষ্স্বরূপ : রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহরূপে কল্পনা করলে সরকার হচ্ছে 
মন্তিষ্ক। অধ্যাপক গার্নারের মতে, “রাষ্ট্র যদি হয় জীবদেহ, তবে সরকার তার 
মস্তিষ্ক" জীবদেহের মতই সরকাররূপ মস্তিষ্কের নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। 


, ভৌগোলিক সীমারেখাগত পার্থক্য : রাষ্ট্রের সাথে ভৌগোলিক সীমারেখার প্রশ্ন জড়িত৷ 


কিন্তু সরকারের সাথে ভৌগোলিক সীমারেখার কোনো সম্পর্ক নেই । 


প্রাতিষ্ঠানিক পার্থক্য : রাষ্ট্র একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান; কিন্তু সরকার হলো রাষ্ট্রের অধীন 


একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনমাত্র । 

সরকারের সদস্য ও রাষ্ট্রের নাগরিকতৃ সংক্রান্ত পার্থক্য : রাষ্ট্রের জনগণকে জন্মসূত্রে 
গতা গাছি হতলদতর জু িজিদাতা হা 
অপারহাষধ নয়। 


উপসংহার : রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, এর একটির অস্তিত্ব অপরটি ছাড়া কল্পনা করা যায় না। অর্থাৎ 


রাষ্ট্র 


ছাড়া সরকার থাকতে পারে না আর সরকার ব্যতীত রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। 


সুতরাং রাষ্ট্র ও সরকার অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত । 


৩৩২ (ঠাল ভ্লাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: তৃতীয় বর্ষ = 
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আইসা ও বলতে কী বোঝ? ইসলামীরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য আল 

আল আলোকে ব' 


কর। ফা, প. ২০০৯ 


উত্তর ॥ উপস্থাপনা : ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। এতে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির 
পঁখনিদেশিলা রয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা একটি আধুনিক কল্যা' কি বর এ 


কুরআন ও আদর্শ রষ্ট্রব্যবছথা ৷ তাই নান বিড বিশে ইসলামী ব্যবদ্থা 
বহুলভাবে প্র 
5 LENA 


'ইসলামীরাষ্ট্রের সংজ্ঞা : ইসলামীরাষ্ট্র বলতে এমন রাষ্ট্রকে বোঝায় বিধিবিধান 

তথা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বলা যায়- 

Rulership of Allah on the Je by the piousmen wi ৩ Honan being of 

0৩) অর্থাৎ যে রাষ্ট্র আল্লাহর আইন যথা বিকলিত হক হার এন 

অন্ন বাসার ছারা বান্না ভল 

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন মনীষী ইসলামীরাষ্ট্রের বিভিন্নভাক্রে সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিমে এগুলে' 

বর্ণনা করা হলো- : 

১. আল্লামা মাওয়ারদী আহকামুস্‌ হি উল্লেখ করেন- , | 

EE PEER ৩2120২5৮০55 

অর্থাৎ, দুনিয়ার এবং ক্ষণে নবুয়তের প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্যে যে রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে ন্‌ | 

২. 'শারহুল আযহার' গ্রন্থে বলা ঁ 


4155) ০১০91 555 25555 3৩5 583 
ম [লে এমন দেশ, যেখানে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান প্রকাশিত 

ও বিজয়ীভাবে ত হয়ে থাকে । 
দুনের মতে, শরীয়তের দাবি অনুযায়ী নাগরিকদের বৈষয়িক, 
কল্যাণ সাধনের সর্বাধিক দায়িত্ব গ্রহণকারী রাজনৈতিক সংগঠন 


৪. (র) বলেন_ 

Falta) ERE EET ডা ১০১০ ১:১০) 05 
অর্থাৎ, ইসলামীরাষ্ট্র সে তৃখগুকে বলে, যা মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয় 

৫. সল্প টা ০০ কতিপয় বলেন- The 31810 directed by Muslim leaders 
according to Quran and Sunnah is called Islamic State 

৬. ইসলামী ? বলা হয়েছে, ইসলামীরাষ্ট্র হলো আল্লাহর বিধানাবলির অধীনে থেকে 
ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্ষিয়াদিতে সমাজের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা ও 
নিয়ন্ত্রণ, আর 510 ও ১5 $5 যথাযথ আদায় করে সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার 
প্রতিষ্ঠা করা । 

৭. আরব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. মুস্তফা কামিল বলেন, জনগণের একটি সুনির্দিষ্ট দল, যা 
একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিকারী , সার্বভৌমতৃসম্পন্ন যার একটি ভাবপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও 
স্বাতন্ত্য রয়েছে। 

৮. অধ্যাপক লাস্কির মতে_ An Islamic State is one which runs acording to the 
principles of Islam. 

৯. ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম-এ বলা হয়েছে_ The land of Islam is the territory 
in which the law of islam prevails. 


জ্ধ ইসলামিক স্টাডি তৃতীয় পএ ৩৩৩ 


মোটকথা, রাষ্ট্রের গঠন কাঠামো, আইন প্রণয়ন, লাস পরিচালনা এ মিটার শরীয়ত 
মোতাবেক পরিচালিত হয়৷ যার রাষ্ট্রপ্রধান একজন যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলিম পুরুষ, সে রাষ্ট্রের 
জনসংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম হোক বা না হোক তাকেই ইসলামীরাষ্ট্র বলে৷ 
54291 20350 Ls: 

ইসলামীরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য : ইসলামীরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় নিমে তা 


আলোচনা করা হলো_ 


পৃ ইরশাদ করেছেন- ১১8৫ 
অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান । 

২. ক্ষমতার উৎস আল্লাহ : ইসলামীরাষ্ট্রে সর্বময় 
গণতান্ত্রিক ত জনগণকে সকল স মনে করা হলেও 
জনগণ কেবল ক্ষমতার বিন্যাসসাধন 


-40১5 ১৮৮ আন ৮০৪ Es ৩1101 ০5554121 41051051095 
আল্লাহ! হি সি যং ত তর 
ত্ব ও ক্ষমতাদান করেন এবং যাকে ইচ্ছা আ' 


এ র। কেননা আল কুরআনের বিচারই মানুষের একমাত্র 
অমুসলিম অধিবাসীগণও জিযিয়া কর প্রদানের চির অন্যান্য 
1 অধিকার ও নিরাপত্তা ভোগ করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ 

করেন- 

21014055০৬৭) ৩১৫৮৯৭১৯10৪] এ এ 
, নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য দীনসহ এ কিতাব নাযিল করেছি, যেন আপনি 
আল্লাহর প্রদর্শিত পন্থায় মানুষের মাঝে বিচার করতে পারেন । 

৪. জনসমষ্টি : জনসমষ্টি হলো ইসলামীরাষ্ট্রের চালিকাশক্তি । জনসমষ্টি ছাড়া কোনো রাষ্ট্র 
গঠিত হতে পারে না। তবে ইসলামীরাষ্ট্রের জনসমষ্টি হবে ইসলামী চেতনসম্পন্ন । যদি 
সে মুসলিম হয় । আর যদি মুসলিম না হয়, তবে ইসলামীরাষ্ট্রের যাবতীয় বিধিবিধান 
তাকে মেনে চলতে হবে । 

৫. নিদিষ্ট £ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছাড়া ঝুষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় শা অন্যন্য পান্টরের ন্যায় 
হসলামীরাষ্ট্রেরও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকা আবশ্যক যেমন রাসূল (স) মলিন উৎণ্ডে 
ইসলামীরাষ্ট্র কায়েম করেন। 

৬. সমঅধিকার : ইসলাম হলে' সাম্যের ও মানবতার ধর্ম সমতা বিধান কণহ এর লক্ষ্য 
তাই ইসলামীয়'্ত্র জনগণের মাঝে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠাহ দু০প্রতায়। ৷ ইসলামারাষ্টের 
প্রতিটি নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করবে যনা গরিব, নিপল দুর্বল সবাহ সমন 
এজন] আৰু: বকর (রা)-এর বাণী- ॥ 


5১১] ৬১৪ 25৮৮5 21 2 ৯৯] গন ৩৪১ Lia ৬০১৪ শিখে 3 
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৩৩৪ কাল জ্রুত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ৪৪ 


অর্থাৎ, তোমাদের সবলতম ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তার থেকে 
অধিকার আদায় করে নেই এবং তোমাদের দুর্বলতম আমার নিকট সবল, যতক্ষণ 
না আমি তার অধিকার আদায় করে দেই । 

৭. আইনের শাসন : ইনসাফ তথা সুবিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামীরাষ্ট্রে সর্বজনস্বীকৃত । জাহেলিয়া 
যুগে এ ইনসাফের দ্বারাই শতধা বিভক্ত জাতিকে একত্রিত করেছিল ইসলাম ৷ এ প্রসঙ্গে 
আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা 


2 এটি এ কহ] এড HE ১০৯১৩ 9৮০15 কে 2520 2! 


ঘটলে ক্ষমতাকেও ? করা হয়। 


৮৯১১৪7203০০ ০100 এ 
201০০ 20১35 2535 ৯৭৫ 
35 উপ 52 ০1 005 2995 এ 


, হে মুয়ায! তুমি কিসের সাহায্যে মানুষের মাঝে 
ৰ = মাধ্যমে । রাসূল (স) বললেন, যদি 
কুট পাও! তিনি বললেন; তাহলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত 

তার ফয়সালা তাতে না পাও? তিনি বললেন, তাহলে 
দ্বারা ফয়সালা করব। অতঃপর রাসূল স) বললেন, সকল 
পুর দন! অংগ সাৰা দান করেছেন, 


১০. 


, মজলিসে শুরা : ইসলামীরাষ্ট্রের অপরিহার্য দিক বিভাগ হচ্ছে মজলিসে 


হলো-;%5২£৬১৩১:৮:০ 
খ. অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য : ইসলামীরাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা হবে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুদবিহীন। 
সরকারের আয়ের উত্স হবে যাকাত, ফিতরা, কর, জিষিয়া, গনীমত ইত্যাদি ৷ ইসলামীরাষ্ট্র 
মজুদদারি ও মুনাফাখোরি, একচেটিয়া ব্যবসায় প্রথা হারাম । কেননা সুদ সমাজকে ক্রমান্বয়ে 
দরিদ্র করে তোলে । এ ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হলো- 155311 0923 001 হ001 41 
অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যবসায় বৈধ ও সুদ অবৈধ ঘোষণা করেছেন । 
গ. সামাজিক বৈশিষ্ট্য 
১. মানবিক আদর্শ : ইসলাম মানুষের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে মানবিক আদর্শে কষ 
| পরিচালনার নির্দেশ দেয়। এজন্য ইসলামের দাবি হলো- £5১! 12254151112 
অর্থাৎ, মুমিনগণ পরস্পর শ্রাতৃত্করূপ ; তাই ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও মমতাপূর্ণ সমাজ 
গঠনে ইসলামী রাষ্ট্র অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গণ্য । 


* ইসলামিক স্টাডিজ তায় পএ ৩৩৫ 


অধিকার : ইসলামী উননলিমর অধিকার নিশ্চিত করে। 

খ্যালঘুদের সম্পদ ও জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা ইসলামীরাস্ট্রের অন্যতম দ নত 
এজন্য রাসূল (স) মদিনাকে ইসলামীরাষ্ট্র ঘোষণা দিলেও অমুসলিমদের সকল অধিকার 
নিশ্চিত করেছেন. 

৩. সামাজিক সাম্য : জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোএ নির্বিশেষে ইসলামীরষ্ট্র সকল নাগরিকের 
সমান অধিকার নিশ্চিত করে । সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকতে পারে 
না। এখানে সবাই সমান। এজন্য রাসুল (স)-এর ঘোষণা, আরব অনারবের মধ্যে 
কোনো পার্থক্য নেই, সাদা ও কালোতে কোনো ভেদাভেদ নেই । 

৪. নারীর অধিকার : ইসলামীরষ্ট্র নারীর অধিকার নিশ্চিত করে শিক্ষা ও সম 
ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সংরক্ষণ ইসূলামীরাষ্ট্রে অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ এ 
এর বিদায় হজ্জের ঘোষণা- (২৯ 74:12 ৮415 ০5১৮5 ০৬ 
অর্থাৎ, তোমাদের নারীদের ওপর তোমাদের কিছু অধিকার রয্রেছে।এবং তোমাদের 
ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে। 

৫. ভোটাধিকার : ভোট হলো রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার ৷ যারু ভে দেবে, এটা সামা ও 
মানবতার দাবি, ইসলামের দাবি। তাই ইসলামী নাগরিকের ভোটাধিকার 


নিশ্চিত করে সর্বাে। 
ঘ. আধ্যাকি বৈশিষ্ট্য : ইসলামীরাষ্ট্র শুধু ইহকালীন তন বরং পরকালীন 
যুক্তিও নিশ্চিত করে। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নাগ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন 
প্রশিক্ষণমূলক ব্যবস্থা্হণ করে এবং নাগরি ধারণাকে পরকালমুখী করে তোলার 


4৮ 


প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে যারা আল্লাহ ॥ অগ্রগামী তাদেরকে 5 মনে করে। 
এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ০১৪ £2541 9 অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে 


উপসংহার : ইসলামীরাষট্র অন্যাণ/ টা রণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমন্তিত। ইসলামীরা্ট্র 


মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল এব লান্ করতে পারে। তাই মানুষের 
উঠত ইসলামী আদর্শ র্ঘাৎ খোল রাশেদীনের আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা করা । তা না 
হলে ইহকালীন অ পতি, ল কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। 


spel ১৩৬০ 2 Gelli: (৭) Ulm 
সংজ্ঞা দাও। নাগরিকের অধিকারগুলো কী কী? বিস্তারিতভাবে 
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অথবা, নাগরিক বলতে কী বোঝ? নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো বর্ণনা কর। 
উত্তর উপস্থাপনা : মানুষ সামাজিক জীব ৷ সমাজ ও রাষ্ট্রের বাইরে মানুষ জীবনযাপন 
করতে পারে না। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে মানুষকে কিছু অধিকার ও কর্তব্য 
পালন করতে হয়। আর আধুনিক রাষ্ট্রের মূল্যায়ন হয় নাগরিক অধিকারের মাধ্যমে ৷ 
অধ্যাপক লাক্ষি বলেন- = সি states is known by the right that its maintains 


০১৮৬৯] ০৮০৮১ 
নাগরিকের সংজ্ঞা : নাগরিক (0৷/৫৷) শব্দটি নগর শব্দ থেকে উদ্ভৃত। আভিধানিক অর্থে 
নাগরিক বলতে বোঝায় রাষ্ট্রে বসবাসকারী স্থায়ী ব্যক্তিকে । আর ব্যাপক অর্থে নাগরিক বলতে 
বোঝায় সেসব ব্যক্তিকে, যারা রাষ্ট্রীয় কতিপয় দায়িতু ও কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ এবং সে 


সায়িত্ব ও কৰ্তব্যসমূহ যথাযথ পালন করে রাষ্ট্রের প্রত আনুগত্য প্রকাশ করে। এর ফলে 
তারা ব্য সুযোগ দুৰিঘাসমূ্ব ভোগ করার যোগা বলে বিকে্িত তন 
প্রামাণ্য সংজ্ঞা : be 


১. গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল 
administration ut tustive and the holding of office 


বলেন-- A citizen 1s a man who Shates in the 


৩৩৮ ৬যযাল জা্াও- ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


ভরি বাজি বারি ররর সরে অন দুণ করেল) 

যদিও এরিস্টটলের এ সংজ্ঞা আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে সম্পূর্ণ অচল । 

২. অধ্যাপক লাক্ষি বলেন_ Citizenship is the contribution of ones instructed 
judgement to public 200d. অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এনং 
রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে, তাকেই নাগরিক বলে। 

৩. অধ্যাপক গ্যাটেল বলেন, “নাগরিক হলো সভ্য সমাজের সেসব বাসিন্দা, যারা কতিপয় 
কর্তব্য বঙ্কনে সমাজের সাথে জড়িত ৷" 

৪. ড. এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, “তিনিই নাগরিক খনি রাষ্ট্রের সদস্য, রাষ্ট্রের প্রত 
আনুগত্য স্বীকার করেন, বাষ্ট্প্রদত্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমহ (ভোগ করেন 
এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করেন।” 

৫. অধ্যাপক মিলার বলেন, “যনি কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সদা যারা তাদেরকে 
ব্যক্তিগত ৩ সমষ্টিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকার গঠন জাসরকারের ; 
আনুগত্য স্বীকার করে |” 

৬. অধ্যাপক কেলসন বলেন_ Citizenship 27801099195 the States 41 an 
individual who leapally belongs to 2 certain SUG অর্থ, রাষ্ট্রের সদস্য হিসেণে 
বাক্তিব পদমর্ষাদাকে নাগরিকতা বলে । ; 

৭. অধ্যাপক ভেটেলের মতে, “নাগরিক হচ্ছে রজীন্তব সমাজের সেসব সদস্য, যারা 


উক্ত সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে বাধা থাকেন)এবং সে সমাজ থেকে সকল প্রকার 
সুযোগ সুন্ধা লাভের অধিকারী হন |” ই 


৩ blll 33৮৯ . 

টা শি এ : একটি আধুনিক, গতগ্রিক রাষ্ট্রে একজন নাগরিক বিডি ৭ 

অধিকার ভোগ করে থাকে নিম্মেজেউস্লর্কে অলোচনা করা হলো : 

ক. নাগরিকের সামাজিক অধিকারসমূহ : y 

১. নিরাপত্তা লাভের অধিকার : নাগরিক জীবনের পূর্ণ নিরাপণ্ডা বিধান রাষ্ট্রের প্রধান 
কাজ ৷ রাষ্ট্রীয় স্নদস্য হিসেবে প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্র কর্তৃক জীবন ও সম্পদের নিরাপঞ্ড 
লাভের অধিকার ভোগ করবে । 

২. ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার : স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে প্রতিটি ব্যঞ্সিই স্বাধীনতা 
রয়েছে। রাষ্ট্র সর্বাবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করবে। 

৩. সম্পতি ভোগের অধিকার : সম্পত্তি ভোগের স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার 
সুনির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পত্তি ভোগের রাষ্ট্রীয় অধিকার পাবে। 

৪. মত প্রকাশের অধিকার : বাকত্বাধীনতা মানুষের সৃষ্টিগত মৌলিক অধিকার । ভাই 

প্রত্যেক নাগরিক স্থাধীনভাবে কথা কলার ও মত প্রকাশের শ্বীকৃত অধিকার লাভ করবে 

৫. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা : জনগণ সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার পূর্ণ অধিকার ভোগ 
করখে। তবে সাংবাদিকতা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত ও গঠনমূলক হতে হবে। 

৬. পরিবার গঠনের অধিকার : পরিবার সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি: প্রতিটি নাগরিক 
বিবাহ, সন্তানসন্ততি জন্মলান তথ" পরিবার গঠন ও পারিবারিক জীবনয'পনের পূর্ণ 
অধিকার ভোগ করবে। 

৭. আইনগত সমানাধিকার : আইনের চোখে সবাই সমান , সমাজের ধনী দরিদ্র, নারী 
পুরুষ, উচু নীচু, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সর্বশ্রেণির লেক আইনগত সমান অধিকার ভোগের 
অধিকার রাখে: 

৮. চুক্তির অধিকার : ব্যবসায় বাণিজ্য, বিষয় সম্পত্তিসহ বিভিন্ন ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার 
আলোকে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া এবং তা সম্পন্ন করার অধিকার প্রতিটি 
নফ্গারিকের রয়েছে৷ 

৯. স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার : প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্রে সর্ব স্ব'হীনভাবে নিরাপদে 
চলাফেরা করার রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগ করবে। 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৩৭ 


০. ন্যায়বিচার লাভের অধিকার : সমাজের সভ্য নাগরিক হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস 
করার জন্য প্রতিটি নাগরিক ন্যায়বিচার লাভের অধিকার অবশ্যই ভোগ করবে। 

১১. ১ ভাষা ও সংস্কৃতি ছাড়া মানুষের জীবন কল্পনাই করা যায় না। তাই 

প্রতিটি নাগরিকই নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় 

সহযোগিতা অবশ্যই পাবে। 

১০ 
. বসবাসের অধিকার : রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তি রাষ্ট্রের যে কোনো স্থানে 
স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার ভোগ করবে। তবে তা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিমিত্া হওয়ার 
শর্তে বিধিসম্মত হতে হবে । Ke 

২. ভোটাধিকার : দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক প্াতবযন্ মোাতসম্পন 
নাগরিক দেশের বিভিন্ন পর্যয়ে প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটাধিকার পরশে মাধ্যমে রায় 
অধিকার ভোগ করবে। 

৩. নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার : প্াপ্তবয়ন্ধ ও যোগ্য প্রত্যেকবঁপরিকের আইনসভায় 
সদস্য পদ বা যে কোনো পদ লাভের জন্য ন প্রতিযোগিতা কঃ 

3. চাকরি লাভের অধিকার : রাষ্ট্রের যে কোনো 
অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি পদে চাকরি লাভের অর্থিকা্র্ভোগ করবে : 

৫. অভিযোগ করার অধিকার : প্রত্যেক নাগরিক বিভিন্ন ব্যাপারে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট 
০৮ 


ত অল ত সে বে বু ই সমালোচনা 
ও প্রতিবাদ করার অধিকার নাগরিকদের রয়েছে। 

৮. সভা সমিতি. ও সমাবেশের অধিকার : জনগণকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 
অবগত করারজন্য নাগরিকগণ সভা সমিতি ও সমাবেশের আয়োজন এবং যোগদান 
করার অধিকার রাখে । এ ধরনের সমাবেশ সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে 
ফলে অর্থবহ হয়ে ওঠে । 

৯. বৈদেশিক নিরাপত্তার অধিকার : বিদেশে অবছানকালীন প্রত্যেক নাগরিক তার 
নিরাপত্তার জন্য নিজ রাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা করতে পারে । 

১০. আন্দোলনের অধিকার : জনগণের স্বার্থ অবহেলিত হলে এবং শান্তিপূর্ণভাবে তার 
প্রতিবিধান করা সম্ভব না হলে নাগরিকগণ সরকারের বিরুদ্ধে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে 
আন্দোলন করতে পারে। 

গ. অর্থনৈতিক 

১. কর্মলাভের অধিকার : রা রানা নাগরিকের মেধা, যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী 
কাজ করার অধিকার রয়েছে। কর্মসংস্থান মানুষের রুটি রুজির নিরাপত্তাদান করে । 

২. ন্যায্য মজুরিপ্রান্তি অধিকার : শুধু কর্মলাভ করলেই হয় না; প্রত্যেক কর্মের জন্য 
নাগরিকদের ন্যায্য মজ্ুরিপ্রাপ্তির অধিকারও থাকবে। 

৩. অবকাশ লাভের অধিকার : কর্ম ও ন্যায্য মজুরিপ্রান্তির সাথে সাথে উপযুক্ত অবকাশ 

য্যপনের সুযেগও নাগরিকদের অন্যতম অধিকার । 

8; ১48৮৮ শ্রমিকরা ভাদের বার্থ সংকর সংগঠন ট্রে 

ইউনিয়ন তৈরির অধিকার ভোগ করবে। কেননা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ের 
জন্য এ ধরনের সংগঠনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। 


৩৩৮ __ (সাল ভ্রাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৫. শিল্প কারখানা পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার : শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিক ও 
কত কল দিছ রদ গম অয কি কাকত খরিকর। 
কেননা বর্তমানে এটি অন্যতম অর্থনৈতিক অধিকার হিসেবে 

৬. বার্ধক্য ও অক্ষম অবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ার : বার্ধক্য, দুর্ঘটনা 
বা অন্য কোনো কারণে কর্মশক্তির হানি ঘটলে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ার অধকার 
ভোগ করবে 

ঘ. ধর্মীয় অধিকার : ধর্মীয় অধিকার বলতে বোঝায় নিজস্ব ধর্মচর্চার অধিকার , ধর্মীয় আচার 

অনুষ্ঠানের এবং পছন্দমতো ধর্মঘহণের অধিকার ৷ প্রত্যেক নাগরিক নিজ নিজ ধর্ম সঠিকভাবে 

এ রাষ্ট্র নাগরিকদের সে অধিকার নিশ্চিত করবে । 

অধিকার : প্রত্যেক নাগরিক তাদের নিজ নিজ ভাষা, সাহি 
টি লা অধিকার, ভোগা করবে কেলনা একেকজন, হাতি ও এক 3 তি তাদের 
নিজস্ব চিন্তা ও চেতনার দ্বার' নিজেকে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করে তোলে। 

আলাদা সত্তা জাগ্রত হয়। K 

উপসংহার : নাগরিকদের যেমন অধিকার ভোগের সুযোগ, র৷ তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি 

তাদের অনেক কর্তব্যও রয়েছে । সুতরাং সামাজিক জীব হি কু নাগরিক অধিকার ভোগ 

করার মাধ্যমে নাগরিক জীবনের বিকাশ ও আর্থসামাজিক/ডউায় 
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১. সরকার শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ G০৮৫॥৷৷৫৷৷৷. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, রাষ্ট্র 
পরিচালনার ভার যাদের ওপর ন্যস্ত, সমষ্টিগতভাবে তারাই সরকার । 

২. অন্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রে বসবাসরত জনসমষ্টির কার্যাবলি যে সংগঠন পরিচালনা করে 
থাকে, তাকে সরকার বলে । 

৩. ম্যারিয়ট বলেন, সরকার হলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী একটি সংঘ, যারা 
জনগণের ওপর কর্তৃত্ব করে এবং দেশকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। 

. ব্যাপকার্থে সরকার বলতে আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের কর্মচারীদের বোঝায় । 

সরকারের শ্রেণাবিভাগ : সফর, শ্েদিরিভযগকে। তিনটি রে বিশাস করা রায় | বারা 

১. সরকারের গতানুগতিক শ্রেণিবিন্যাস। 

২. আধুনিক সরকারের শ্রেগিবিন্যাস 

৩. সর্বাধুনিক সরকারের শ্রেণিবিন্যাস 
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টপ সরকারের শ্রেণিনিভাগ : দি - সরকারের 
বিভাগ করেছেন । এদের মধ্যে মন্টেক্কু, শে , জন লক. জ্যা কোপা, ম্যরিয়ট ও 


জর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ ৩৩৯ 


লীককের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ তাদের অভিমত বিশ্লেষণ করে মোট পাচটি বৈশিষ্ট্য ও নীতির 
ওপর ভিত্তি করে আধুনিক সরকারের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। নিম্নে বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে 


আধুনিক 


১. 


সরকারের শ্রেগিবিভাগ আলোচনা করা হলো । 

অর্থনৈতিক নিশির ভিজিতে : আতিক রৈশিট্যের ভিত্তি সরকার মজার 

বিভক্ত । যথা- 

ক. পুঁজিবাদি সরকার : যে শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে পুঁজি সংগ্রহ, বিনিয়োগ ও 
মুনাফা অর্জনের ওপর কোনো বিধিনিষেধ নেই এবং অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ ও 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্য রয়েছে, তাকে পুঁজিবাদি সরকার বলে। 

খ. সমাজতান্ত্রিক সরকার : যে শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিক ন্য সব 
ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে স্বীকার ও অগ্রাধিকার দেয়া হয়, ত ভাতাব্্রক 
সরকার বলে । সমাজতন্ত্রে বাক্তিস্াতন্ত্রা সীমিত । 


কপ a 


সরকার দু'প্রকার ৷ যথা- 
ক. গণতান্ত্রিক সরকার : রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা যখগ্ন(জনসাঁধ 
এবং জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ রিচালন' করে, তখন তাকে 
গণতান্ত্রিক সরকার বলে ৷ বাংলাদেশ, ভারত, ” 
খ. একনায়কতান্্রিক সরকার : রাষ্ট্রের সার্ক 
থাকে এবং তিনি নিজের ইচ্ছামতে 
একনায়কতান্ত্রিক সরকার বলে ৷ জ 


! ক্ষমতা যখন একজনের হাতে ন্যস্ত 
শাসনকাৰ্য পরিচালনা করেন, তখন তাকে 
নানে হিটলার, ইটালিতে মুসোলিনী একনায়কত্ব 


প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
, ক্ষমতা লাভের ভিত্তিতে : ক্ষ নীতির ওপর ভিত্তি করে সরকার দু'প্রকার ৷ যথা- 
ক. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র : রাষ্ট্রপ্রধানের পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পূরণ 
করা হয়, এ শাসক থাকেন এবং প্রকৃত শাসনক্ষমতা জনসাধারণের 
নির্বাচিত দ্বারা পরিচালিত হয়, তাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলে। 


র্বাচিত হয়, তাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়। যেমন বাংলাদেশে প্রজাত প্রতিষ্ঠিত । 
নল ভিত্তিতে : আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের নীতি অনুসরণ করে সরকার 


ক, এককেন্িক সরকার; যে সরকারব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা 
কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে । যেমন বাংলাদেশে 
এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা প্রচলিত ৷ 

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার : যে সরকারব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক 
সরকারের হাতে ক্ষমতা বষ্টন করে দেয়া হয়, তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। 
যেমন- ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবসথা প্রচলিত । 


. বিভাগীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে : আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকার 


দু'প্রকার ৷ যথা_ 

ক. সংসদীয় সরকার : যে সরকারব্যবসথায় মন্ত্রিপরিষদ তাদের দায়িত্ব ও কার্যক্রমের 
জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থকে, তাকে সংসদীর সরকার বলে । বাংলাদেশে 
সংসদীয় সরকার বিদ্যমান । 

খ. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার : যে সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ আইনজভদ্ব নিকট দায়া 
থাকে না এবং রাষ্ট্রপতি নিরক্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়; তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত 
সরকার বলে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের সরকারব্যবন্থা বিদ্যমান । 


৩৪০ (ঠাল ভ্রু ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 
নিয়ে ছকের সাহায্যে আধুনিক সরকারের শ্রেণিবিভাগ তুলে ধরা হলো- 


সরকার 
Vv 
v ড় 
গণতান্ত্রিক একনায়কতান্ষিক 
J 
Ko Rl 
নিয়মতান্ধিক রাজতন্ত্র প্রজাতন্দ 
চা 
রাষ্ট্রপতি সরকার মঞ্জিপরিষদ সরকার মন্ত্রিপরিষদ 
LY J RY 
এককেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় এককেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় 
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] এ দু'ধরনের শাসক দেখা যায়। 

৩. পার্থক্য : রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবন্থায় রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য বেশি লক্ষ করা 

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবন্থায় প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য বেশি লক্ষ করা যায়। 

৪. জবাবদিহিতা : রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবন্থায় মন্ত্রিসভা তার কাজের জন্য 
আইনসভার নিকট দায়ী থাকে না। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবসথায় মন্ত্রিসভা 
স্বীয় কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে । 

৫. রাষ্ট্রপতির নিকট জবাবদিহিতা : রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যব্থায় মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির 
নিকট জবাবদিহিতা করতে বাধ্য । অন্যদিকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবন্থায় মন্ত্রীগণ 
রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ নন । 

৬. শাসনব্যবস্থার পার্থক্য : রাষ্ট্রপতি শাসিত সরক'রব্যবস্থায় শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী এবং 
একনায়কতাস্ত্রিক হতে পারে । কিন্তু মান্ত্রপরিষদ শসিত সবকারব্যবন্থায় শাসন বিভাগ 
স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ন 


স্টপ তি শাসিত সরকার হনমনীহ প্ুক্থীতিও 


ত সরকার নমনীয় ভুন্দতিত ললে 


রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্তু পরি শাসিত সরকাবব্যবস্থায় সংবিধানের চেয়ে আইনসভার প্রাধানা 
বেশি পরিলক্ষিত হয় 


+ ইসলামিক স্ট'ডিজ তৃতীয় পএ ৮৪১ 


৯. জনমতের প্রাধান্য : ষট্পতি শাসিত সররারব্যবহর জনমতের পাযন্য স্বীত আও 
হতে পারে কিনু মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় জনমতের প্রাধান্য লক্ষ করা যায় 
০. সিদ্ধান্ত গ্রহণে পার্থক্য : রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবন্থায় দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ করা যায়। 
কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপযোগী । 

১” হিপ দাউ আছ অনাত হল 
এর 


নিশ্চিত। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবন্থায় অনাস্থা প্রযোজ্য বলে এর 


ঠক মানার ক্ষত জাতি বানত রা কটেজ রি (কেতে 
প্রধানমন্ত্রীর কোনো ভূমিকা থাকে না। কিন্তু মনত্রপরিষদ শাসিত সরকারব্যব 
নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। 
১৩.ক্ষমতার স্বতত্রীকরণ নীতি : রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় স্ব 
কার্যকর হয়। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় 
পরিলক্ষিত হয় না। ? 
১৪. ক্ষমতার পার্থক্য : রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি আইন 
পারেন না। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী আইন পরিষদ ভেঙে 
দেয়ার অনুরোধ করলে রাষ্ট্রপতি তা ভেঙে দিতে 


উপসংহার : রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা ও মন্তরিপৱি্ঘদ শাসিত সরকারব্যবন্থার মধ্যে 
ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। তবে বর্তমান বিশ্বে সরকারব্যবদ্থাই চালু রয়েছে। কিন্তু 
করেছে। 
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অথবা, 0 জ্ঞা দাও। খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের দায়িতু ও কৰ্তব্যসমূহ 
আলোচন 
উত্তর ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবন্থা। আর খেলাফত ইসলামী . 
জীবনব্য, ন সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ বিষয়। ইসলামের সামগ্রিক জীবনাদর্শ, হুকুম আহকাম 
রান্তর জীবনে প্রতিটার নামই খেলাফত। এক কথায়, খেলাফত হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয়, 
সামতিক এ রাছনেরিক তিচান। তাই ধেলেকেত পরডিষ্যর। জন্য, সর্বাতক হেরি চালান 
প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য । 
চর 
খেলাফতের পরিচয় : খেলাফতের পরিচয় নিমকূপ- 
আভিধানিক অর্থ : খেলাফত (২১৯) আরবি শব্দ ।- এর আভিধানিক অর্থ হলে 
প্রতিনিধিত্ব, হুলাভিঘিক্ত. Representative. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে শব্দটির 
সমার্থক শব্দ, হসেবে 20৮৬) ৩০৮2] ব্যবহৃত হয়েছে । যার অর্থ_ এস £) 591 
হতাপদি। অত্তফো্ড শএভিধানে একে / A tue uf Sn al Ruler “লা হয়েছে। যার অর্থ- 


; ল্রাহর খরা কূপে তারই সার্বভোমত কাকির 
ভার প্রবর্তিত জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা করে রা (স)-এর প্রদর্শিত বাস্টুবাবন্থা প্রতিষ্ঠার 


+ খেলাফত । 


৩৪২ (সাল জ্ত্তা- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : 

১. ইবনে খালদুনের মতে, “আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সংরক্ষণ, তদনুযায়ী সমাজ 
ও রাষ্ট্র গঠন এবং সে রাষ্ট্র পরিচালনার নাম খেলাফত ৷" তার মতে, খেলাফত রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর মিশনের প্রতিভূ। 

২, আবদুল ওয়াহাব নাজ্জারের মতে, “ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
কর্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে খেলাফত ৷ খলিফা হচ্ছেন মহানবী (স)-এর 
এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় প্রধান ৷" অর্থাৎ খেলাফত ধর্ম ও রাজনীতি তথা ইহ ও পরকালের 


সমন্বিত প্রতিষ্ঠান ৷ 
৩. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন, “খেলাফত হচ্ছে ধর্মীয় ও পার্ছিব বিষয় 
পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মহানবী (স)-এর প্রতিনিধিত্ব ভত্তিতে 


প্রতিষ্ঠিত এক ধর্মতান্ত্রিক উম্মত বিশেষ ৷" 
৪. সাইয়েদ রশীদ রিযারের মতে, “ইসলামী সরকার, রর এমন এত, যা ঘশীয় 
পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে। 


৫. এতিহাসিক মজিদ খদ্দুরী বলেন- 
The Khilafat was a temporal leadership based 0. ifn. 
অর্থাৎ, খেলাফত হচ্ছে ইসলামী আদর্শের ভি ষ্টিত ইহলৌকিক নেতৃত্বের 
একটি প্রতিষ্ঠান। 

৬. আল মাওয়ারসীর মতে, খেলাফত হচ্ছে নর্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠান । ইসলামীবাষ্ট্ 
খেলাফত বলে অভিহিত হয় । 


8৬ ৩১০০০ GSC, টিকা OE 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)- তনিধি হিসেবে দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে 


ক নেতৃত্ব দান এবং সঠিক পথে পরিচালনা করাকে 


৮. ইমাম রাগে 82448) 5821 2028 

খৰ সিয়াসাতের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব । 

হদ আলী বলেন, খেলাফত একটি আদর্শবাদী দীনি রাষ্ট্র, আদর্শ 

ও হাদীস এ রাষ্ট্রের সকল আইনের উৎস। 

EIN 5031 AS EUS ১১৯/০৮] ৬০৩ 

খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের ও কর্তব্য : খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক 

প্রচেষ্টা করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য । তাই খেলাফত প্রতিষ্ঠায় প্রতিটি 

বিশেষভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক | খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের 
দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম়রূপ- 

১. সংগঠন প্রতিষ্ঠা : খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম মানুষকে একটি কাঠামোতে 

ত করতে হবে এবং যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে 
হবে । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 

195656১১১০৯ 410১৯1০৮৮95 
জনমত সৃষ্টি : খেলাফত প্রতিষ্ঠায় জনমত এক গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয়। ইসলাম যে শ্রেষ্ট 
দীন এর পক্ষে সংগঠিত জনসমষ্টির সাহায্যে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি 
করতে হবে। 

৩. তাকওয়াবান খলিফা নির্বাচন : খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুত্তাকী তথা তাকওয়ারান খলিফার 
গুরুত্ব অপরিসীম । দেশে ইসলামের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করলে. গুণতত্রিক পন্থায় 
একজন যোগ্যতাসম্পন্ন মুত্তাকী লোকের নিকট রায় ক্ষমৃতা, অপ্ণ করতে 'হবে। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ইবি এ ES Tl 


£৭ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৪৩ 


৪. গণতান্ত্রিক পশ্থার অনুসরণ : খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের অন্যতম য় দায়িতু 
কর্তব্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক পঙ্থার অনুসরণ করা ৷ নির্বাচিত খলিফার যাবতীয় ক টি 
সাধারণ মানুষ কর্তৃক গণতান্ত্রিক পন্থায় গঠনমূলক আলোচনা ও সমালোচনা করার 
অধিকার স্বীকৃত থ কবে ] 

৫. শপথ : নেতার আনুগত্য করা জরুরি । খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের 
বিশেষ দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে খলিফার আনুগত্যের শপথগ্রহণ করা। নির্বাচিত খলিফার 
নিকট সর্বসাধারণ মুসলমান আনুগতোর শপথ নেবে ৷ এতে কোনো রকম জটিলতার সৃষ্টি 
হলে প্রতিনিধিগণ আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করবেন । 

৬. মজলিসে খলিফাকে পরামর্শ প্রদান এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ত 
করার জন্য ? ডে আলেমগণের সময়ে মজলিসে শূরা গঠন করা হবে, তায়াল 
ইরশাদ করেন- ৯১ ৬৪ 233.25 অর্থাৎ, আপনি রে তাদের 


পরামর্শশ্রহণ করুন । 

৭. সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার : ১১১৫8 স্বীকার করতে 
হয়। মুসলমানদেরকে স্বীয় জীবন, সম্পদ, সময়, শ্রম মাধ্যমে রাষ্ট্রের 
জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করতে হবে । কেননা আল্লাহ দ করেন_ 
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৮. সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা : আল্লাহ তায়ালা মানুষ ত তাঁর খলিফা হিসেবে প্রেরণ 
করেছেন । খলিফা হিসেবে আল্লাহর য ষ্টায় সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা 
প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক ৷ তায়ালা বলেন_ ১৭০৮ ৪৫1 
৮৮৯ ১০১৭। অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি খলিফা প্রেরণ করতে চাই। 
অন্যত্র এসেছে_ 3১। ১১9১ ৷ ৬৪ অর্থাৎ, সেই সত্তা তোমাদেরকে 
পৃথিবীর খলিফা বানিয়েছেন 

উপসংহার : খেলাফত মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য ৷ সুতরাং প্রত্যেককে এ 


দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে ইবে। নতুবা এর জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। 
টরেন_ 355351৯5550 2101550564১ 

অনুযায়ী শাসন করে না, তারা কাফের। 

১৮১ ০৯ 0 5১৯10 GAS 55: (0° ৭) 01651 
Sain হি [FES FO ০১৫ 

ঘা প্রশ্ন: ১০২11 খেলাফত বলতে কী বোঝ? খেলাফতের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? অতঃপর 

সরকার ও খেলাফতের মধ্যে পার্থক্য বিস্তারিত বর্ণনা কর। ll 

উত্তর উপস্থাপনা : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। আর খেলাফত ইসলামী 

জীবনব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামের সামথিক জীবনাদর্শ, হুকুম আহকাম 

বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠার নামই খেলাফত। এক কথায়, খেলাফত হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয়, 

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । তাই খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো 

প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য । 

551 0255: 

খেলাফতের পরিচয় : খেলাফতের পরিচয় নিষ্নরূপ- 

আভিধানিক অর্থ : খেল 15855, আরবি' শব্দ । এর অর্থ হলো প্রতিনিধিত্ব, 

ছল ভিযিক্ত Represent tiv ১৩" আল মুজমুল হয়াসীত অভিধানে শব্দটির সমার্থক শন্দ 

সৈবে ১০১৯ 5724 ব্যবহৃত হয়েছে । যাব অর্থ_ ২০৮০, $১০5] ইত্যাদি । 

মক্চফোড অভিধানে একে ৯01৩ 91 এ 11110 বলা হয়েছে ৷ যার অর্থ- মুসলিম 

নেতা, বাদশাহ, প্রাণকর্তা , ইমাম ইত্যাদি ৷ 


৩৪৪ ____ বাল ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : টায় জীবনে মহান আল্লাহর খলিফারূপে তাঁরই সার্বভৌমত্ব স্বীকার 

করে তার প্রবর্তিত জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা করে রাসূল (স)-এর প্রদর্শিত রষ্ট্রব্যবছ্থা প্রতিষ্ঠার 

নাম খেলাফত ৷ 

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : 

১. আল্লামা সাইয়েদ মুশাহিদ আলী খেলাফতের সংজ্ঞা প্রদানে বলেন, খেলা'্ডত একটি 
আদর্শবাদী দীনি রাষ্ট্র । আদর্শ জীবনব্যবস্থা তথা আদর্শ জীবন দর্শন। কুরআন এবং 
হাদীস এ রাষ্ট্রের সকল আইনের উৎস । 

২. ইবনে খালদুনের মতে, ইসলামী জীবনব্যবস্থার সংরক্ষণ, তদনুযায়ী সমাজুঠন এবং 
পরিচালনার নাম খেলাফত ৷ 

মোটকথা, খেলাফত হলে আল্লাহর খলিফারূপে রায় ভীবনে তারই সম স্বীকার 

CE EN FE 8 


খেলাফতের (: ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় লু গুরুত্ব অনস্বীকার্য । 
ইসলামী প্রতিষ্ঠা করতে হলে বথাফতকে নিয়বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের 

অধিকারী হতে হবে । 

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় খেলাফতের ছান বা পরিধি অন পক । আলো ও বাতাস ব্যতীত 

যেমন জীবন চলে না. তেমনি খেলাফত < ইসলামীুষ্ট্র কল্পনা করা যায় না 


মুসলমানদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিভাষিক, উনের প্রতিটি ক্ষেত্রই খেলাফত কর্তৃক 

নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন- 

১. রাষ্ট্রীয় জীবনে : মুসলমানদের ্ীয়্যব্থ যেহেতু জীবনের অন্যান্য অধ্যায়ের ন্যায় 
সৃষ্টার বিধানের আওতায় সুনিয় রত! তাই রই ভাদের পু ঘন লাগার হান ও 
গুরুত্ব অপরিসীম । আর এটিহিসলামী জীবন ব/বছ্ছার অপরিহার্য অঙ্গ । \ 

২. সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে : রাষ্ট্রের ন্যায় মানুষের সামাজিক এবং পারিবারিক 
জীবনও ইসলামের অনুশাসন দ্বারা নিয়প্তিত ৷ খেলাফতের সুমহান আদর্শই মানুষের 


পরিবার তথা সন সৃক্থ,রক্ষপাবেক্ষণের মাধ্যমে উমা উপহার দেয়। 
৩. ও রাসূলের নির্দেশ খেলাফতের বিধান প্রকারান্তরে আল্লাহ ও তার নবীর 
লি পাতি অই হলো অনা বিধান তি আল কবে 


২ sas hiss aM as LL 
জারি বা যাতে আমি দেখতে 
পারি তোমরা কী কাজ করছ। 

খেলাফত কায়েম না করলে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। যেমন আল্লাহ 


তায়ালার বাণী- ১3511 ৯ 45131524357 5০ 14৯50 bas 
অর্থাৎ, যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা কায়েম করে না, তারা কাফের ৷ 

৪. ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসরণ : মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির জনা 
ইসলামী জীবনাদর্শ অনুসরণ অপরিহার্য কর্তবা। খেলাফত প্রতিষ্ঠা ছাড়া ব্যক্তি, সমাজ 
বা পারিবারিক জীবনে ইসলামী আদর্শ করা সম্ভব নয়। 

৫. আৰ্থসামাজিক নিরাপত্তা : খেলাফত প্রতি ।র মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় । খেলাফত প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা ও শিরাপত্তা 
পপ না। 

৬. অধিকার প্রতিষ্ঠা : খেলাফত এমন এক পৃতপবিত্র শসনব্যবছ্া, যা.রাজা ,' কৃষক, 
শ্রমিক, ধনী, দারপ্র, সবল ও দুর্বল. সকলের পূর্দ অধিক প্রতিষ্ঠা করে । 

৭. অন্যায়ের পাঁটনকারী : খেলাফত" সদা . প্রচার" সগ্রাস, চাদাবাজি, নির্যাতন 
নিপাড়ন, ছিনতাই, রাহাজানি, ধর্ষণ, হত্যা: ব্যভিচার, প্রতারণা ইত্যাদি বন্ধ করে 
ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। 


ইসলামিক স্ট'ভিজ তৃতীয় পএ ৩৪৫ 


কল্যাণকর শাসনব্যবস্থা ; হেরি দিয়া রাড এক টি কল্যাণকর সকার 
০ তত 

অনৈসলামিক মূল্যবোধ থেকে মুক্তি: সুদ, ঘুষ প্রথা ইসলামীরাষ্ট্রে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ 
হলেও একটি রাষ্ট্রে এগুলো সাধারণ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া । অথচ কোনো 
মুসলমান এমন জঘন্য পন্থায় অংশ নিতে পারে না। সুতরাং এরূপ কার্যকলাপ থেকে 
রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা ৷ 


১০. আনুগত্যের শপথ : নির্বাচিত প্রতিনিধি বা খলিফার কাছে সকল জনসাধারণের 


১১. 


আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। তবে স্টার অবাধ্যতা হয় এমন কোনো কাজে মানুষের 

আনুগত্য করা যাবে না। 

সমালোচনা : নির্বাচিত খলিফার গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে ইটিনাটি 

টি থাকলে তা কটি উর রন যা দেশকে নাতির কি ৪ 
পারেন। 


১২. মজলিসে শুরা গঠন : দেশের সকল কার্যক্রম ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালন'র 


হত 


জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে মজলিসে,শূরা গঠন করতে হবে। তারা 
যে কোনো জটিল সমস্যার সমাধান দিতে ত্রুটি করবেনা । : 


58501 58195 SIM: 


খেলাফত ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য : খেলাফত ৬ সরকারের মধ্যে পরিচয়, কার্যক্রম, 


বিধান ও উদ্দেশ্যসহ বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্যক্রয়েছে ৷ যেমন- 


ক. 


খ. 


পরিচয়গত পার্থক্য : খেলাফতের পরি করতে গিয়ে আল্লামা সাইয়েদ মুশাহিদ 
আলী বলেন, খেলাফত একটি আদর্মব্যবী দীনি রাষ্ট্র । আদর্শ জীবনব্যবস্থা তথা আদর্শ 
জীবনদর্শন। কুরআন এবং হাদীস ঞ রাষ্ট্রের সকল আইনের উৎস। 
ইবনে খালদুনের মতে, ইস্ত্রী জীবনব্যবছার সংরক্ষণ, তদনুযায়ী সমাজ গঠন এবং 
পরিচালনার নাম খেলাফত সুষ্টি্গৎ তার খলিফা বা প্র প্রতিনিধি মাত্র। 
পক্ষান্তরে সরকার বলতে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে বে'ঝায় ! বিভিন্ন 
সংগঠনের ন্যায় রাষ্ট্রও ত্রুটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একদল পরিচালক 
আছে, রাষ্ট্রের থ; পরিচীলকমগ্ডলীকে সরকার বলা হয় রাষ্ট্র গঠনের যে চারটি উপ'দান 
আছে, সরকল্সগুলোর মধ্যে অন্যতম । . 
মানবদেহেরংসাখে রাষ্ট্রকে তুলনা করলে সরকারকে এর মন্তিদস্বরূপ বলা যায়। আর 
গাড় থে তুলনা করলে সরকারকে এর ইঞ্জিনস্বরূপ বলা যায়। 
সরকার বলতে আইন, প্রশাসন ও বিচার বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও 
কলর সমষ্টিকে বোঝায়। আর সরকার হলো রাষ্ট্রের মুখপত্র ৷ তবে রাষ্ট্রভেদে 
টি  ত যেমন- ১. গণতান্ত্রিক, ২. এ 
এককেন্দ্রিক . 8. যুক্তরষ্ট্ীয় ইত্যাদি 
বিধানগত পাৰ্থক্য : 
১. খেলাফত শরীয়তে স্বীকৃত ও বৈধ: কিন্তু সরকার ইসলামী শরীয়ত ও বিধান অনুযায়ী 
নয়। 
২. খেলাফত শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রে ব্বহ৩। কিন্তু সরকার মুসলিম ও অমুসলিম 
সকলের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 
৩. সরকার ব্যাপক শব্দ; অথচ খেলাফত খাস বা নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে। সরকারের 
মাকে শাসন ও শোষণ উভয়টি রয়েছে 
গ. রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে পার্থক্য : খেলাফতের মধ্যে র্রপ্রধন বা নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্র 
কেউ নিজে. খেলাফত লাভের চেষ্টা করে না বা নিজ চেষ্টা ও তদবির দ্বারা ক্ষমতাগ্রহণ 
করে. নাং বরং জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গ উম্মতের নেতৃত্বের জন্য যাকে যোগ্য মনে করে, 


ত 


তাকেই বলিফা দফা নির্বাচিত করে। পক্ষান্তরে প্রঃনিভ সরকারব্যবছথায় মেতৃতবুশহণে মানুষ 


নিঞ্জ চেষ্টা ও তদবীর অব্যাহত রাখে। এমনকি পেশীশ'ক্তর বলে জোরপূর্বক ক্ষমতা ও 
নেতৃত্ব গহণ করে। 


৩৪৬ (সোল জ্ান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


ঘ. ধনের জীবনধারার পার্থক্য : খেলাফত রাষ্ট্রে রষ্টপ্রধানগণ তাদের জীবন খু 
সাধারণভাবে পরিচালনা করেন । তারা চান নবুয়তী পদ্ধতিতে ব্যক্তি, সমাজ ও ৮ 
গঠন। তাদের হেফাযতে থকে না কোনো বিশেষ বাহিনী; বরং তারা সাধারণ মানুষের 
মতো রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন ৷ পক্ষ'প্তরে প্রচলিত সরকারব্য বায় রষ্ট্প্রধানগণ 
ইসলামপুর পাশ্চাত্য রাজা বাদশাহদের রীতিনীতি অনুযায়ী জীবনধারণ করেন । রাজকীয় 
দেহরক্ষী বাহিনী তাদের রাজপ্রাসাদের হেফাযতে নিয়োজিত থাকে 

ভু. রাষ্ট্রীয় কোষাগার ব্যবহারে পার্থক্য : খেলাফত ভিত্তিক রাষ্ট্রে বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় 
কোষাগার সরকারের নিকট আল্লাহ এব জনগণের আমানত ৷ কারো ইচছানুযায়ী এটা 
ব্যবহার হয় না৷ খলিফা নিয়মবহির্ভীতভাবেও তা হতে কিছু ব্যবহার করতে 
জনগণ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে তা বাধহ'র হয় । পক্ষপ্রে প্রচলেত র 
কোষাগার রাজা, বাদশাহ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের নিজস্ব সম্পদ 
মালিকানাধীন । তারা ইচ্ছামতো তা হতে খরচ করতে থাকেন 
রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তুলনায় নিজেদের চাহিদা পূরণই হয় প্রধান 

বিভাগ সম্পূর্ণ 
প থাকবে না। চির 


চ. বিচার বিভাগকেন্্িক পার্থক্য : খেলাফতভিণ্িক রাষ্ট্রের 
বিভাগের (Judiciary) স্বাধীনত' : নির্বাহী বিভাগ 


থাকবে । রাষ্ট্রপ্রধান ৭ বিচার বিভাগে 
কার্যপরিচালনায় কাযী সং চাপ ও ভয়ভীতি করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা 
হরণ করে তা নির্বাহী বিভাগের ওপর করে রাখা হয়। 
ছ্‌ সুরিতিতিক খল র অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে রাষ্ট্র শাসিত 
মা হবে এমন সব লোকের, যাদের ত্রান, 


য়: থেলাফতভিত্তিক রা পরিচালিত হয় কুরআনকে সংবিধান 
বা 


হার): জীবনকে ফুলে ফলে ভরে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় জীবনে অবশ্যই খেলাফত 
কায়েম কর সি আকন কতই ভর ৰ যত বৰতি তাই ইল ক তয় 
খেলাফতভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে আদর্শ ও সচ্চরিত্রবান হতে 
হবে। আর যদি আমরা প্রকৃত খলিফার গুণে গুণান্বিত হতে পারি, তবেই খেলাফতের 

তে সজীব বীজ ুসলমানদের সমাজ যমীনে আরো শক্তিশালী হযে কুট উঠবে। 
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জপ্রশ: ১০৩ ৷৷ মজলিসে শূরা বলতে কী বোঝ? মজলিসে শূরার কার্যাবলি আলোচনা কর। 
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অথবা, মজলিসে শূরার সংজ্ঞা দাও। মজলিসে শূরার গঠনপ্রণালী ও কাধাবলি আলোচনা কর। 


উত্তর ।! উপস্থাপনা : ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রম পবিত্র কুরআন-ও সৃর্ন'হর,আলোকে 
পরিচালিত হয়। আর এ*্ররিচালন্ম পরিষদকে মজলিসে শরা বলা হয়; যা ইসলা মীবাষ্ট্রের 
পার্লামেন্ট (11100) হিসেবে প্রশাসনের সর্বোচ্চ নীতিনি নির্ধারক ইসলামীর স্্রের এমীর 
বা রষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শদান ও বাষ্ট্রায় কাজকর্মে সহযোগিতা করার জনা কতিপয় বিচক্ষণ 
লোকের সমন্বয়ে মজলিসে শুরা গঠন করা হয়, নিম্নে প্রশ্নালোকে ইসলামী গণতান্ত্রিক 
সরকারব্যবন্থার এ আইনসভার গঠনপ্রণালি ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো 


*্ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৪৭ 


৩4১৬৮০5০০৯০ ০৪৯৮5 : 

মজলিসে শূরার পরিচয় : মজলিসে শূরার পরিচয় নিমরূপ_ 

আভিধানিক অর্থ : মজলিস (412%) শব্দের অর্থ- সভা, সমিতি বা পরিষদ । আর 

(৬১5) শব্দের অর্থ- পরামর্শ বা উপদেশ । সুতরাং মজলিসে শূরার অর্থ হলো পরামর্শ 

সভা বা উপদেষ্টা পরিষদ । 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. ইসলামী পৌরনীতির পরিভাষায় শিক্ষিত, ধার্মিক, বিশৃস্ত ও আল্লাহভীরু॥লোকদের 
সমন্বয়ে গঠিত যে সংস্থা ইসলামীরাষ্ট্রের রাষ্ট্র্রধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার যায় কর্মকাণ্ডে 
পরামর্শ ও সহযোগিতা করে, তাকেই মজলিসে শুরা বলা হয়। ৰ 

২. ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বলেন, ইসলামীরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা আয়ীরিক্ পরামর্শ প্রদান 
এবং রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকাণ্ডে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করারাজিন্য কিছুসংখ্যক 
ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী তথা প্রখ্যাত আলেমগণের সমন্বগ্োর্গিঠিত দলকে মজলিসে 


শূরা বলে। 
চিত ইসলামীরা্ট শীর্ষস্থনীয়, তাকওয়াবান, 
আমানতদার, ত্যাগী, সামাজিক মর্যাদাসম্পন& '্রাপবয়্ষ, জ্ঞানী এবং নেতৃদ্থানীয় 


মুসলমানদের নিয়ে শাসনকার্ধে রষ্ট্প্রধানকেটস্ুইযোগিতা ও পরামর্শ দানের জন্য যে 
বিশেষ পরিষদ গঠন করা হয় , তাকে সনি বপা হর । 


লাক ln 

মজলিসে সার পাননি : জুরে রায়ের মাধ্যমে মজলিসে শূরা গঠিত হবে। 
এতে কেউ প্রার্থী হিসেবে দ্বোষণা করতে পারবে না এবং নিজের প্রতি রায় প্রদান 
করতে পারবে না। একমাত্র যোগ্য আল্লাহভীরু ও প্রকৃত আলেম ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্টুষ্টি 
হাতি কারু নি সালগারান রানির 
শ্‌রা হবে। ৪০১২ 


2 css di IL: 
মজলিসে শূরার৷ কার্যাবলি : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভার ন্যায়. ইসলামীরাষ্ট্র 
মজলিসে, | নানাবিধ কার্ষসম্পাদন করে থাকে। নিয়ে মজলিসে শূরার কার্যাবলি আলোচনা 
করা হলো, * 


১. রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণ : ইসলামীরাষ্ট্রের প্রধান মূলনীতি হচ্ছে শুরা তথা পরামর্শ ও 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এটা ছাড়া ইসলামীরাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। তাই 


মতা আইনসভা [1 । সাধারণ পের সদস্যরা হে পালন 
করে, মজলিসে শূরার সদস্যরাও ঠিক সেই দায়িতৃই শরীয়তের ভিত্তিতে পালন করে। 

৩. নির্দেশ পালন : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, “তোমরা প্রতিটি কাজে 

র্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।” ইসলামীরাষ্ট্রের শাসকগণ আল্লাহর এ নির্দেশই পালন 
করে এবং প্রশাসনের সকল কাজে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে। 

৪. মানবতার আদর্শ শিক্ষক মহানবী মুহান্দদ (স)-এর যুগ থেকেই 
বা কমিক সাতেন ক আন আসল তে) এট 
সাহাবীগণের হাথে { করতেন ৷ অনুরূপভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণও রাসূলের 
অনুকরণে সুন্ন'তভিত্তিক পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে 

৫. নিৰ্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ : সঠিক ও নির্ভুল সিদ্ধান্তমূহণে মজলিসে শুরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 

- " "রাখে ।" মজলিসে শূরার প্রতি গুরুত্বারোপ করে রাসূশা (সে) ইরশাদ করেন, ‘সংঘবদ্ধ 


৩৪৮ _____ উ্রালভ্ান্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ত 


দলের ওর আহ জাহান ররেছে। রিড ই 
সকলে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে । তাই নির্ভুল 
সিদ্ান্তঘরহণে মজলিসে শুরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । 

৬. আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্য রক্ষা : জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে রাষ্ট্র 
পরিচালিত হয় । আর এদের সমন্বয়েই গঠিত হয় মজলিসে শুরা ৷ তাই কোনো নির্দেশ 
জারি করার সময় জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ নেয়া হলে উক্ত নির্দেশ জনগণের 
বাস্তবায়ন করা অতি সহজ । ফলে আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্য রক্ষা হয়। 

৭. রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগে মজলিসে শূরা গুরুত্ব 
পালন করে । কেননা একজন সৎ, যোগ্য ও আল্লাহতীরু রাষ্ট্রপ্রধান ? 
শ্রার মাধ্যমেই হয়ে থাকে । 

৮. রাষ্ট্রপ্রধানের কার্য পরিচালনা : রাষ্ট্রপ্রধান যাতে সুষ্ঠু সু 
দায়িত্ব পালন করতে পারে, এ ব্যাপারে সহযোগিতা ও পু মজলিসে শূরা 
বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে । 

৯. রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণ : রাষ্ট্রপ্রধান দেশ ও জাতির কোনো কাজে লিপ্ত 
হলে মজলিসে শুরা পরামর্শ ব্রমে তাকে অপসারণেও গুরুত্বপূর্ণ 


ধারণ : দেশের প্রতিরক্ষা কর্মসূচি ও নীতি নির্ধারণ, 
ন ও পরিচালনা সর্বোপরি সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
নির্ধারণে মজলিসে শুরা সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে থাকে । 
গঠন ও পরিচালনায় মজলিসে শ্রার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
মী রাষ্ট্র পরিচালিত হতে পারে না। তাই আধুনিক বিশ্বে ইসলামী 
মজলিসে শূরার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 
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রর ১০৪ 11 মজলিসে শূরা কী? আহলে শুরার কী কী গুণাবলি থাকা বাস্থনীয়? 

আলোচনা কর। 
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অথবা , মজালিসে শুরা কাকে বলে? মজলিসে শূরার'সদস্যদের আইনগত ও চারিত্রিক কী 

কা নাৰি থাক be) বর্ণনা কর! 


পরিচিত হয় । আর এ পরিচালনা পরিষদকে মজলিসে র 
পার্লাচ ট (uliament) হিসেবে প্রশাসনের সর্বোচ্চ নীতিনিধারক ইহসলামীযাস্ট্রের আমীর 
(নকে পরামর্শ দান গু ঘাষ্ট্রীয় কাজকর্মে সহযোগিতা করার জনা কতিপয় বিচক্ষণ 
লোকের সমন্বয়ে মজলিসে শরা গঠন করা হয় ৷ নাম পশ্নালোকে মজলিসে শুরার সংজ্ঞা ও 
হসলায়ী সবক 'ষ্টায এ আইনসভার সদ” শ্বালোচনা করা হলো। 


Sept is 
৫ ০ কা মলে পপি নরক" 
আভিধানিক অর্থ : মজলিস (১.১) শব্দের অর্ছ- সভা, সমিতি বা পরিষদ । আর 


(৬১১১) শব্দের অর্থ_ পরামর্শ বা উপদেশ । সুতরাং মজলিসে শূরার অর্থ হলো, পরামর্শ 
সভা বা উপদেষ্টা পরিষদ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. ইসলামী পৌরনীতির পরিভাষায় শিক্ষিত, ধার্মিক, বি ও আলাহ নদের 
সমন্বয়ে গঠিত যে সংস্থা ইসলামী রাষ্ট্রের রষ্টপ্রধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে 


পরামর্শ ও সহযোগিতা করে, তাকে মজলিসে শূরা বলা হয় । = 

২. ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বলেন, ইসলামীরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা আমীরকে পরামর্শ প্রদান 
এবং রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকাণ্ডে তাকে সাহায্য সহযোগিতা (করার জন্য ক 
ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী তথা প্রখ্যাত আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত দলকে 


শূরা বলে। 
৩. কতিপয় ইসলামী ৬ বলেন, ইসলাসীরা্ট্রের শীর্ষস্থানীয়, তাকওয়াবান, 
আমানতদার, ত্যাগী, সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন() প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানী এবং নেতৃত্থানীয় 


মুসলমানদের নিয়ে শাসনকার্যে রউশ্রধানটযাগিতা ও পরামর্শ দানের জন্য যে 
বিশেষ পরিষদ গঠন করা হয়, তাকে ম্তরলিসে শূরা বলা হয়। 


55055509595 Ulf: € 

গুণাবলি : আহলে, মজলিসে শূরার সদস্যগণ আল্লাহর খলিফা এবং 
আহলে রা, পর হল বা বা 
গুণের অধিকারী হতে হবে ময় 

535 ৬০ এ) 

আইনগত গুণাবলি ইসলামীরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা মজলিসে শূরার সদস্যপদের জন্য 

নাত ভু 
১. মুসলিম'হওয়া : ইসলামীরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং মজলিসে শুরার সদস্যকে অবশ্যই 
মুসলিমুতত হবে ভার তি তে 
মহান আল্লাহর ঘোষণা, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর 
এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্য হতে (নির্বচিত) আমীর বা নেতার। 

২. পুরুষ হওয়া : রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরার সদস্যগণকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে 
কোনো মহিলা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা মজলিসে শুরার সদস্য হতে পারবে না। 
মহানবী (স) এ মর্মে বলেন, যে জাতি কোনে" মহিলাকে তাদের নেতৃত্বে বরণ করে, সে 
জাতি সফলত' অর্জন করতে পারে না। 

৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : উক্ত পদের জন্য অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেউ 
রাষ্ট্রপ্রধান বা মজলিসে শূরার সদস্য হতে পারবে না 

হা ও শক ক দিয়ে অৱ জি উমরার রান বা 

লিসে শূরার সদস্যপদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে না। 

৫. বিবেকবান হওয়া : উক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য একজন উন্নত বিবেকবান মানুষ হওয়া 
একান্ত বান্কুনীয় । বিবেকহীন, পাগল, বুদ্ধিহীন ও নির্বোধ লোককে ইসলামীরাষ্ট্রের প্রধান 
দি নদ কনা পানা নি হলে তোমাদের সম্পদ নির্বোধ 
লোকদের হাতে তুলে দিও না। 

৬. স্থায়ী অধিবাসী হওয়া : উক্ত পদের জন্য ইসলামীরাষ্ট্রের ছথায়ী অধিবাসী হতে হবে 
অস্থায়ী কোনো বাসিন্দাকে রাষ্ট্রের প্রধান বা শূরার সদস্য করা যাবে না। 


৩৫০ (রোল ভ্রাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


৭. নাগরিক হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান এবং শূরার সদস্য হতে হলে অবশ্যই রাষ্ট্রের 

হতে হবে। নাগরিকতৃহীন ব্যক্তি এ পদের উপযুক্ত নন। এ মর্মে মহান আল্লাহর 

বাণী, যারা ঈমান এনেছে, অথচ হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়নি, তাদের 
দেশত্যাগ না করা পর্যন্ত নেতৃত্বের কোনো অধিকার নেই । 


LUSH ৬৫০: 
চারিত্রিক গুণাবলি : ইসলামীরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও শূরার সদস্য হতে হলে আইনগত গুণাবলির 
সাথে কতিপয় নৈতিক ও চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। তা নিম্মরূপ- 


১. তাকওয়ার অধিকারী হওয়া : রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অবশ্য 
তাকওয়ার অধিকারী, আল্লাহভীরু ও পরহেযগার লোক হতে হবে। মহান: 
প্রসঙ্গে বলেন_ £55 1 ১১০ £5541 21 অর্থাৎ, তে ্ 
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পরহেযগার ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সম্মানিত ৷ $ 

২. আমানতদার ও আস্থাভাজন : রাষ্ট্রপ্রধান বা শূরার সন্পস্যুগ্ন লাভের অধিকারী 
কাহার রা তলার ও হন। এ মর্মে 
তাদের প্রাপকদের পৌছে দিতে । ৫ 

৩. বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া : এ পদের জন্য, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, বুদধিবৃত্তি, 
উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী শক্তি, গভীর জ্ঞান প্রভৃতি গুণের হতে হবে। 

৪. স্বাস্থ্যবান হওয়া : দৈহিক ক্ষমতা বা/্বোষ্থযবান মানুষ ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার মতো 
গুরুদায়িত্ব পালন করা সন্ভব নয়। এক উক্ত পদের জন্য স্বাস্থ্যবান হওয়া । 
এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাকে জ্ঞান ও 
শক্তিতে প্রাচ্র্য দান করেছেন সর 

৫. পদলোতী না হওয়া Ut ধান ও শুরার সদস্যবৃন্দ সমাজের 
নৈতিক আদর্শের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত বেন | তাই কেউ এখানে 
পদপ্রার্থী বা প ব না । নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া, প্রচার, অর্থ ব্যয় করা 


এ পদের জন্য অযোগ্য করে দেয়; কেননা জনগণই তার নৈতিক মান দেখে তাকে 

ক মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহর শপথ! এমন কাউকে 
যুক্ত করব না, যে ব্যক্তি নিজেই সেটা চায় বা এর জন্য লালায়িত হয় 
হওয়া ; উক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অর্থসম্পদের প্রতি লোভহীন হওয়া 
প্রয়োজন ৷ অর্থের প্রতি মোহ থাকলে এ পদে কখনো নির্বাচিত করা যাবে না। 
আল্লাহকে সদা স্মরণকারী : এ দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য অবশ্য আল্লাহ তায়ালার সদা 
স্মরণকারী হতে হবে, কখনো তার হৃদয় আল্লাহর স্মরণশূন্য হতে পারবে না । এ প্রসঙ্গে 
মহান আল্লাহর হুশিয়ারী , এমন ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার হৃদয় আমার স্মরণ হতে 
বিরত রেখেছে। 

1৫ লিটার রাই ধান রদ তুরল বুরহ 
পরিপন্থী ও বিদয়াতপন্থি কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা যাবে না। কেননা এ বিদয়াতপন্থি 
লোক ছারা কখনো ইসলাম বা মানবতার কল্যাণ সাধিত হতে পারে না; বরং সে ধ্বংস 
ডেকে আনে । মহানবী (স) তাই বলেছেন, যে বিদয়াতপন্থিকে সম্মান করল, সে 
ইসলামকে ধ্বংস করল। 

৯. ন্যায়বিচারক হওয়া : সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে ন্যায়বিচার একটি অপরিহার্য শর্ত । 
তাই ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক বা রাষ্ট্রপ্রধান এবং মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দকে অবশ্যই 
ন্যায়বিচারক হতে হবে। মহান আল্লাহর ঘোষণা, যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার 
করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে । 

উপসংহার : ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকমণ্ডলী তথা রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিস-ই-শৃরার 

সদস্যবৃন্দকে সেই রাষ্ট্রেরই একজন সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন আদর্শ জনদরদী সুপুরুষ হতে 

হবে। তাছাড়া আল্লাহভীরু, আমানতদার , সুবিচারক ও নিনস্থার্থবাদী মানুষ হতে হবে ! 


* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ২ সম্বিত 
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[ : ১০৫ || ও গণতান্ত্রিকব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? শূরাব্যবস্থা ও 
হক আলোচনা কর। 
Sait 0৫5 555 ৮৮580 009 4১551405153 
অথবা, শূরাব্যবস্থা ও পণতাস্ত্রিকব্যবস্থা কী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। 


উর ।।উপহ্থাপনা : ১০ পর সপ 
রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ । ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভারূপে 
প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক। র 
পরিষদের সাথে এ শুরাবযবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে সাদৃশ্য থাকলেও ব ও বিদ্যমান। 
RTE ET আমকে রিনা 


" এবং রাষ্ট্রীয় সকল ভাতে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য. কিছুযংয্যক 
তথা প্রখ্যাত আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত দলকে মজলিসে 


শূরা বলে। ৪৯৬ 
৩. কতিপয় ই পৌরনীতিবিদ বলেন, ইসলামীরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয়, তাকওয়াবান 
সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানী এবং নেতৃস্থানীয় 
! নিয়ে শাসনকার্যে রাষ্রধধানকে সহযোগিতা ও পরামর্শ দানের জন্য যে 
বিহে রিষদ গঠন করা হয়, তাকে মজলিসে শুরা বলা হয়। 


৪. কোনো কোনো আলেম বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানকল্লে দেশের প্রখ্যাত 
ইসলামী পণ্ডিত, জ্ঞানীগুণী ও তাকওয়াবান আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত পরামর্শ সভাকে 
মজলিসে শুরা বলা হয় 

SLL AS: 

গণতন্ত্রের পরিচয় : গণতন্ত্রের পরিচয় নিম্রূপ- 

আভিধানিক অর্থ : গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ১৬০০৪০১: যা গ্রিক শব্দ [)৫০5 ও 

10818 থেকে উদ্ধৃত ৷ 1)1795 অর্থ জনসাধারণ এবং 11718 অর্থ শাসন, ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব ৷ 

সুতরাং [)৩179074$ তথা গণতন্ত্র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জনগণের শাসন বা ক্ষমতা । 

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন৷ যেমন- 

১. অধ্যাপক সিলি বলেন- 19010079015 government in which every one has a share 
অর্থাৎ, গণতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা, যেখানে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে 

২. সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেন- Democracy is a government of 
the people, by the peuple and for the people. অর্থাৎ, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য 
জনসাধারণ দ্বারা পরিচালিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাই গণতন্ত্র 


৩৫২ (রোল ভ্রাতা ফাথিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৩. C.F. 584978-এর মতে, শাসিতের সক্রিয় সম্মতির ওপর যে সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, 
তাকে গণতন্ত্র বলে। 

8. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডাইসীর মতে, পাতা এরি পার যেখানে 
শাসকগণ তুলনামূলকভাবে সমগ্র জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ 

৫. লর্ড প্রাইস বলেন, যে শাসনব্যবস্থায় জনসমষ্টির অন্তত তিনচতুর্ঘাংশ নাগরিক এবং তাদের 
অধিকাংশের মতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তাকে গণতন্ত্র বলে। 

৬. ধঁতিহাসিক হিরোডোটাস বলেন, যে সরকারের শাসনক্ষমতা আইনত কোনো শ্রেণি বা 
শ্রেণিসমূহের ওপর ন্যস্ত থাকে না; বরং সমাজের সদস্যদের ওপর ন্যন্ত থাকে ৷ 

৭. ড. এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, গণতন্ত্র বলতে এমন সরকার 
জনমতের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এবং জনপ্রতিনিধি কর্তৃক শাসনকার্য পরিচ 

সুতরাং বলা যায়, যে শাসনব্বঙ্থায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই 

করে এবং জনমতের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তাকে গণতন্ত্র রলে। 
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শূরাব্যবস্থা ও গণতান্ত্িকব্যবস্থার আলোচনা; 

সাও বৈসদৃশা উজ বিমান নিয়ে ও 

ক 

১. সরকার পদ্ধতি : সংসদীয় সরকারব্য, 
গঠিত হয়। আর 
মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। “ 

২. আইন বিভাগ ও শাসন বিভা গর্ব ৮ 
শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মজলিসে শুরাভিত্তিক সরকারেও {মজলিসে 
শুরা এবং শাসন বিভাগের মর উপ রিদ্যয়ান। 

৩. জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে অ ভা: সংসদীয় সরকারে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ব্যক্তিগত ও 
সমষ্টিগতভাবে আই। হু করতে বাধ্য । মজলিসে শূরাভিত্তিক সরকারের 


রা এবং জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য । 

£ আধুনিক সংসদীয় সরকার পরামর্শভিতিক সরকার | কেননা 

ধামে শাসনকার্য পরিচালনা করে । মজলিসে শূরাভিততিক সরকারেও 

স শূরার সাথে পরামর্শ করে শাসনকার্য পরিচালনা করে। 

বাচন : আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপ্রধান 

হয়ে থাকেন। মজলিসে শুরাভিত্তিক সরকারে মজলিসে শুরার সদস্যদের 

ম্‌ র আলোকে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন । 

৬. সদস্য নির্বাচন : আধুনিক গণতন্ত্রে সাংসদগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন । 
তেমনি মজলিসে শুরার সদস্যগণও গণতাপ্রিকভাবে নির্বাচিত হন । 

খ. বৈসাদৃশ্যসমূহ : 

১. সার্বভৌম ক্ষমতা : আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবঙ্থায় জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার 
মালিক বলা হয়। কিন্তু মজলিসে শ্রাভিত্তিক সরকারে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই 
সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। 

২. নির্বাহী ক্ষমতা : সংসদীয় গণতগ্রে একজন পুতুল রাষ্ট্রপতি থাকেন। যিনি রাষ্ট্র 
পরিচালনায় কোনোরূপ দায়িত্ব পালন করেন না। প্রধানমন্ত্রীই নির্বাহী ক্ষমতার 

অধিকারী । কিন্তু শুরাভিত্তিক সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী ৷ 

৩. জবাবদিহিতা : আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবন্থায় মগ্ত্রিপরিষদ শুধু আইনসভায় 
জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। পক্ষান্তরে শরাভিত্তিক সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের 
নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন: 

৪. আইন প্রণয়ন : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংসদ সদস্যগণ আইন প্রণয়নে ভূমিকা 
রাখেন। পক্ষান্তরে মজলিসে শুরাভিত্তিক সরকারে মজলিসে শুরা আইন প্রণয়নে ক্ষমতা 
রাখে নাং বরং এখানে নীতি নির্ধারিত হয় কুরআন ও সুন্নাহর আইন অনুযয়ী 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৫৩ 


৫. শাসনব্যবস্থার পার্থক্য : আধুনিক আইন পরিষদ মানবরচিত। তাই এর আইন 
অনেকাংশে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। পক্ষান্তরে মজলিসে শূরা আল্লাহর 
আইনের ধারক; এতে শোষণনীতির কোনো স্থান নেই। 

৬. জ্ঞানের গভীরতা : আধুনিক আইন পরিষদ জনসাধারণের সীমিত জ্ঞানের ফসল । এ 
আইন পরিষদ ত্রুটিপূর্ণ আইন দ্বারা পরিচালিত। পক্ষান্তরে মজলিসে শূরা আল্লাহ ও তার 
ই ০187 
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তবে বর্তমান আইন পরিষদের সাথে এর বিশ্বাসগত কিছু পার্থক্য থাকলেও 

মিলও রয়েছে। তাই উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা লিসে 

শূরাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাই সর্বোত্তম । 
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শর পরশ : ১০৬ 1! নির্বাচন কী? নির্বাচনের পদ্ধতিসমূহ ক 


টি কস: বু stp 4: 2৩ ৮ 
নির্বাচনের পদ্ধতিসমূহ কী কী? অতঃপর নির্বাচনের গুণাবলি ও 

জাবি আলোচন কৰ। ' রা 
উন্তল।। উপস্থাপনা : গণতন্ত্র আধুনিক বিশ্বে ও সর্বজন্গ্রাহা সরকারব্যবন্থা। 


আর এ গণতন্ত্রের প্রাণ হলো নির্বাচন । হলো প্রশাসনের বিভিন্ন প্রতিনিধি 
বাছাইকরণ পদ্ধতি । নির্বাচনের র রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে এবং 
রাজনৈতিক হয়। তাই অধুনা বিশ্বে নির্বাচন বিশেষ 


র মুপভিওি হচ্ছে নির্বাচন। যে পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণ 
নিধি নির্বাচন করে নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশ করে 
ধিগণ জনগণের পক্ষে শাসনকার্ পরিচালনা করে, তাকে নির্বাচন বলে। 
রানী বলেন, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো ভরে প্রার্থী বা প্রতিনিধি বাছাই 
ক নির্বাচন বলে । 


বলে। 

৩. কোনো কোনো: টীরনিজামীর মতে জনসাধারণের অধিকারের সাথে যুক্ত, সরকার 
গঠনের লক্ষ্যে ভোট প্রদান করাকে নির্বাচন বলে। 
নির্বাচন মূলত প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া: যা প্রকাশ্যে এবং গোপনে উভয়ভাবে হতে পারে 
বন্তুত ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সকল নাগরিক যখন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীনে প্রতিনিধি বাছাইয়ের জনা 
ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, তখন তাকে নির্বাচন বলে । 


ESE SS : 

নির্বাচন পদ্ধতি : নির্বাচন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এ দু'প্রকারের হতে পারে। নিমে সে সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো- 

ক. প্রত্যক্ষ নির্বাচন : যেখানে নির্বাচক বা ভোটদাতাগণ সরাসরি ভোটদানের মাধ্যমে 
প্রতিনিধি নির্বাচন করে, সে নির্বাচন পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলে । প্রত্যক্ষ নির্বাচন 
ব্যবস্থায় সাধারণ ভোটার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাঝে কোনো মধ্যবর্তী ভোটার থাকে না। 
যেমন- বাংলাদেশের আইনসভার সদস্যগণ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন । রাষ্ট্রপতি 
এবং জাতীয় সংসদের মহিলা সদস্যগণের নির্বাচন ব্যতীত বাংলাদেশের সর্বস্তরে প্রত্যক্ষ 
নির্বাচনব্যবস্থা চালু রয়েছে । 


০১১৮০] ৮০৪১৭ ১০৬? 

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুণাবলি : প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুণাবলি নিমরূপ- 

১. এ পদ্ধতি : জনগণ মোটামুটি রাজনৈতিক জ্ঞান ও সচেতনতার অধিকারী । 
এর ফলে প্রভা ও বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ বিপুল সংখ্যক ভোটারদের কোনো প্রলোভনে 
প্রভাবিত করতে পারে না। 

২. রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় : প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে একজন নাগরিক ইচ্ছামতো সৎ 
ও যোগ্য প্রতিনিধিকে দিতে পারে। এর ফলে নাগরিকের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা 
বৃদ্ধি পায়। তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়।  /৯ 

৩. শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে ভে 
ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি করে থাকে নির্বাচিত 
ও পরিচালনা করে থাকে। এর ফলে জনসাধারণের সাথে শু 
অর্থাৎ শাসক ও শাসিত জনগণের সম্পর্কের উন্নতি হয় । 


না প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে সর্বস্তরের জনগণ নির্বাচনি 
র। এর ফলে স্বাভাবিক কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটে ৷" 

: প্রত্যক্ষ নির্বাচনে দলাদলি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। প্রার্থীদের 
ও সামান্য কারণে ভুল বুঝাবুঝি ও 


সময় নিজ দলীয় প্রার্থীকে অন্ধভাবে ভোট দিয়ে থাকে I 

খ. পরোক্ষ নির্বাচন : পরোক্ষ নির্বাচন বলতে আমরা সে নির্বাচন পদ্ধতিকে বুঝি, যেখানে 
ভোটদাতাগণ ভোটের দ্বারা সরাসরিভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন না করে একদল মধ্যবর্তী 
লোককে নির্বাচন এবং মধ্যবর্তী লোকেরা নিজেদের ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে। 

এ পদ্ধতিতে দু'বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে ভোটদাতাগণ ইলেক্টোরাল পর্যায়ে 
ইলেক্টোরাল কলেজ প্রতিনিধি নির্বাচন করে: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশের 
রাষ্ট্রপতি এভাবে নির্বাচিত হন। 

প্রথমত. সাধারণ ভোটদাতাগণ একদল লোককে নির্বাচিত করেন । 

দ্বিতীয়ত, এ মধ্যবর্তী লোকেরা নিজেদের ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন । এ মধ্যবর্তী 
নির্বাচন সংস্থা নির্বাচনী কলেজ নামে পরিচিত ৷ কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ সরাসরি 
ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে । 


০১১১০০৯1১১৪ ৮০৭ ial: 
পরোক্ষভাবে নির্বাচনের গুণাবলি : পরোক্ষ নির্বাচনের গুণাবলি নিমরূপ- 


১. উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন সম্ভব হয় : এ পদ্ধতিতে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করা সম্ভব । 
জনসাধারণ যে মধ্যবর্তী সংস্থা বা নির্বাচনী কলেজ নির্বাচিত করে তা শিক্ষিত ও 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৫৫ 


অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারাই গঠিত হয়। অধ্যাপক লাভলে (1.0%৩1৩১৩) বলেন, এ 
পদ্ধতিতে উন্নত ধরনের ও যোগ্যতম প্রতিনিধিদের নির্বাচন করা সম্ভব হয়। মধ্যবর্তী 
নির্বাচকেরা উপযুক্ত পরামর্শ ও চিন্তার পর নির্বাচন করেন। 

৬ এ দর্বাচন আন্গেহীন ক্র হয়: এ পদ্ধতিতে পদ 
ভোট দেয়া হয়। ফলে নির্বাচনে বিলম্ব ঘটে । এ বিলম্বের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনে যথেষ্ট 
বিচারবিবেচনার সময় পাওয়া যায় । 

৩. এ ব্যবস্থা সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করে : এ পদ্ধতিতে দলাদলি ও উত্তেজনা কমে যায় 
এবং পরিবেশ শান্ত থাকে। 

৪. এতে দলীয় ব্যবস্থার ক্রুটি খানিকটা দুর হয় : নির্বাচন পরোক্ষ হলে দলীয়াব্যিরছ্থার যে 


এ 


সকল ক্রুটি থাকে তার কিছুটা প্রশমিত হয় । দলাদলি কমে যায় এবং । 


০১১১০১১৪৮০১ basil: | টে 

পরোক্ষ নির্বাচনের ক্রটিসমূহ : পরোক্ষ নির্বাচনের ক্রটিসমূহ সর 

১. রাজনৈতিক উঁদাসীন্য : এ পদ্ধতিতে জনগণ রাজনৈতিক, ব্যা' হয়ে উঠতে 
পারে সরাসরি ভোটে তার তিনি নির্বাচন করতে না। জনগণ জানে, 
তাদের ভোট চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে না 

২. রাজনৈতিক শিক্ষা সীমিত করে : এ পদ্ধ রন শিক্ষার খর 
সংকীর্ণ হয়ে আসে । 

৩. জনগণ ও প্রতিনিধির যোগসূত্র তে জনগণ ও প্রতিনিধিদের মধ্যে কোনো 


সংযোগ বা যোগসূত্র থাকে না? প্রতিনিধির্বগও/৪ র প্রতি কোনোরূপ দায়িত্ব অনুভব করে 
না। প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের অ নাগ সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে পারে না। 


৪. দুলীতিপরায়ণ : এ প্রথায় দুঃ প্রচুর সুযোগ রয়েছে। নির্বাচনি কলেজের সদস্য 
সংখ্যা কম হওয়ায় তাদের ত মন্যান্য অনেক কিছুর প্রলোভনে জয় করা সম্ভবপর । 
ফলে জাতীয় জীবন দুর্নীতির প্রকোপে বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে । 

৫. অযৌক্তিক : = রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে পরোক্ষ নির্বাচন বর্তমানে আর 


মানে রাজনৈতিক দলের মনোনয়নেই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। 
নির্বাচন নীতিগতভাবে পরোক্ষ হলেও কার্যত তা প্রত্যক্ষ 


ধারণ করেছে। 
ওপর প্রতিষ্ঠিত : লর্ড ব্রাহামের (Lord Brougham) মতে, এ পদ্ধতি 
ক্র ওপর প্রতিষ্ঠিত । যদি জনসাধারণ মধ্যবর্তী সংস্থার সদস্য নির্বাচন করতে 
ই তাহলে তারা প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম হবে না কেন? 

£ নির্বাচন যে কোনো প্রতিনিধি নির্বাচন বা নিয়োগের অন্যতম উপায়৷ নির্বাচনের 
বহু রয়েছে। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অন্যতম । আর নির্বাচনের 
নানা দোষক্রটি থাকা সত্তেও গণতাক্ত্রিকব্যবস্থা বাস্তবায়নে এর গুরুত্ব অনেক । 


(১ ৩১ 591 UL 5 ga LG ৩০9 2 Ov) Im 
pL od HN SEDI UN 55859 
প্রশ্ন : ১০৭ ॥ নির্বাচন কাকে বলে? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের গুরুতু কী? 


সরকার গঠিত হয় এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতা ছাপিত হয়। তাই আধুনিক 
বিশ্বে নির্বাচনের অপরিসীম ৷ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারী তার পূর্ণ অধিকার ভোগ করে 
বিধায় তাকে যোগ্যতাও প্রদান করা হয়েছে৷ নিয়ে প্রশ্নালোকে সে 
বিষয়ে আলোচনা করা হলো । 


৩৫৬ ________ (সাল শ্ষাতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইভ সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


SLED: 

নির্বাচনের সংজ্ঞা : গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হচ্ছে নির্বাচন। যে পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণ 
ভাটাধিকার প্রয়োগ করে প্রতিনিধি নির্বাচন করে নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশ করে 

বং এ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের পক্ষে শাসনকার্ পরিচালনা করে, তাকে নির্বাচন বলে 

. কতিপয় রষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো স্তরে প্রার্থী বা প্রতিনিধি বাছাই 
করা হয়, তাকে নির্বাচন বলে । 

. দার্শনিক ৭৮৩ বলেন, ভোটাধিকার প্রয়োগ করে যে পন্থায় জনগণ প্রতিনিধি বাছাই 
করে, তাকে নির্বাচন বলে । 
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৩. কোনো কোনো পৌরবিজ্ঞানীর মতে, জনসাধারণের অধিকারের সাথে, কার 
গঠনের লক্ষ্যে ভোট প্রদান করাকে নির্বাচন বলে। 

নির্বাচন মূলত প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া; যা প্রকাশ্যে এবং গোপনে ইহতে পারে । 

বন্তুত ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সকল নাগরিক যখন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীনে ছাইয়ের জন্য 


ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, তখন তাকে নির্বাচন বলে । 


গণতাস্ত্রিকব্যবস্থায় নির্বাচনের গুরুতৃ : গণতয়ের প্রাণ বঢচ্‌ত্বীকাশক্তি হলো নির্বাচন । তাই 


সংক্রান্ত আলোচনা 


১. গণতন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা : নির্বাচনের রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত 
নির্বাচনই গণতন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নপ্রতিনিধিতৃমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে 
২. সরকার গঠন : গণতাপ্রিক রাষ্ট্রে টি বা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে। 
সুতরাং বলা যায়, নির্বাচনই গণ রকার গঠন করে 
নরকার প্রতিষ্ঠা : রাষ্ট্রে জনমতের মাধামে জনধ্রতিনিধিতৃমূলক 


৩. ও 
সরকার প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র উপায় নির্বাচন ৷ 
৪. জনমতভিত্তিক সরকীরু :) নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত প্রতিফলিত ও বিকশিত হয় । ফলে 
জনমতের ? র প্রতিষ্ঠিত করা একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই সন্তুব ৷ 
৫. জনগণের সাধন : নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিতৃমূলক সরকার 
যারা জনসাধারণের আশাআকাঙ্গ্ষা ও ইচ্ছার পূর্ণতা সাধন করে থাকে 


চেতনা বৃদ্ধি : নির্বাচন জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি ও প্রস্ষুটিত 

কননা নির্বাচনে ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে জনমত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের 
পনা ও চেতনার সৃষ্টি হয়। 

৭. দুর্নীতি মুক্তকরণ : নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ দুর্নীতিপরায়ণ শাসকবর্সকে অপসারণ 
করতঃ রূষ্ট্রকে দুর্নীতি মুক্ত করে । 

৮. সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা : নির্বাচন ভোটদাতা ও নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন 
করে । শাসক ও শাসিতের মাঝে সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় জনগণ অধিকার ও কর্তব্য 
সম্পর্কে সচেষ্ট থাকে। 
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দায়িতিশীল নির্বাচনে ইসলামের পদ্ধতি : দেশের শাসক, প্রশাসক, নেতা ও দায়িত্বশীল 

রা 

১. মজলিসে : কুরআনের ঘোষণানুযায়ী সমগ্র জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের সমস্ত দায়িত্ব মজলিসে শুরাকেই বহন 
করতে হবে। অতএব রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন ও নিয়োগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে 
‘মজলিসে শূরা' গঠন ৷ আর এ মজলিস মুসলিম জনগণের স্বতঃস্কর্ত ভোটদানের মাধ্যমেই 
গঠন করতে হবে। মজলিসে শূরা গঠন অপেক্ষা উত্তম পন্থা আর কিছু হতে পারে না, তা 
অনস্বীকার্য । যদিও শুরার সদস্য নির্বাচন এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শদানের 


*৮ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৫৭ 


চাটনি জান বয়স্ক নাগরিকের । কিন্তু সকলে একহিত হয়েই তো 
আর শরার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। সুতরাং সকলের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত 
ভোটদানের মাধ্যমে নির্দিষ্টসংখ্যক সদস্য সারা দেশ থেকে নির্বাচিত করতে হবে। আর 
তা করা হলেই আইন নির্ধারণ ও ধারাবদ্ধকরণে জনমতের প্রতিফলন সংঘটিত হওয়া 
সম্ভব হবে। জনগণ যেহেতু স্বাধীন ও স্বেচ্ছামূলক অধিকারের ভিত্তিতে ইসলামী আদর্শে 
উত্তীর্ঘ ব্যক্তিকেই সর্বাধিক সংখাক ভোট দিয়ে মজলিসে শ্রার সদস্য নির্বাচন করবেন, 
সেহেতু আশা করা যায় যে একদিকে নির্বাচিত সদসারা মজলিসে জনমতেরই প্রকাশ 
ঘটাবে এবং অপরদিকে নির্বাচকমণ্ডলী তাদের নির্বাচিত শরা সদস্যের মতামতের সাথে 
একাত্ম থাকবে । উপরু্ত তারা নিজেরা যদি কোনো বিশেষ বিষয় শুরার আলোচ্য সুচির 
অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন মনে করে, তাহলে তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে অুিহজেহ 
করতে পারবে 
২. দায়িত প্রার্থনা প্রার্থীর অযোগ্যতার প্রমাণ : ইসলামী নি্বাচনপদ্ধতিতে কোনে' ব্যক্তির 
উচ্চতর পদের জনা প্রার্থী হওয়া ও ক্ষমতালাভের জন্য লালায়িত্যাহওয়া/এবং নিজস্বভ'বে 
চেষ্টা চালানোও স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ । কেননা তাতে ব্যক্তির কোনা সদিচ্ছার পরিচয় 
পাওয়া যায় না. মনে হয়, সে উচ্চপদ বা ক্ষমতালাভ্ করে নিশ্চয় নিজস্ব কোনো 
বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার বা কোনো অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্ঘক্রতে চায়। তাছাড়া হাদীসের 
আলোকে কোনো পদের প্রার্থনা প্রার্থীর অযোগ্যতাকে/প্রমাপূ করে। রাসূলুল্লাহ (স) 
বলেছেন- 4১1০ ০০৯1০৯31118 
৩. দুর্বল ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হতে বিরত,থাঁকা ১ 
দায়িত্ব পালনে অক্ষম. তাকে তা গ্রহণ ক্রর্তে নিষেধ করাই শ্রেয় অথবা ব্যক্তিগতভাবে 
দরিতুাহণে অপারগতা প্রকাশ ক্রাউচিত'। আর নির্বাচকমণ্ডলীর দায়িত্ব তাকে নির্বাচনী 
তালিকা হতে বাদ দেয়া ৷ কেনগ্না,এখররনের দায়িত্বঘহণ লজ্জা, অপমান ও লাঙ্কানার কারণ 
হয়। রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন ($২৮ ১৮০ La La 
৪. আল্লাহতীরু লোকদের দী্বচুন করা : শাসক বা দায়িত্বশীল নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই 
নি তে হবে, তি টা 


৫. লা: শাসক বা খলিফা নির্বাচনকালে পূর্ববর্তী খলিফা 
কোনো পরামর্শ ও প্রস্তাব দিয়ে থাকেন এবং সেটা যদি বুদ্ধিসঙ্গত হয়, তবে সেটা 
বিরেচনাপুর্বক প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন হযরত আবু বকর (রা) ওফাতকালে হযরত 
ওমর (রা)-কে তার ছ্ুলাভিষক্ত করেছিলেন এবং সমবেত জনতা তা স্টুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিল । 
৬. সৰসাধারণের মতামত গ্রহণ : খলিফা বা শাসক নির্বাচনকালে সর্বসাধারণের মতামত 
গ্রহণ আবশ্যক। কেননা সকলের সন্তষ্টচিত্তে খলিফা নির্বাচন করলে আল্লাহর রহমত ও 
অনুগ্রহ পাওয়া যায়। শাসনকাৰ্য পরিচালনায় সকলের সহযোগিতালাত করা যায়। 
যেমনিভাবে হযরত আবু বকর (রা) তার পরবর্তী খলিফা নির্বাচনে হযরত ওমর (রা)-এর 
জন্য সর্বসাধারণের মতামত গ্রহণ করেন । 
৭. বংশানুক্ৰমিক ধারার অবসান : শাসক বা খলিফা নির্বাচনকালে অবশ্যই বংশানুক্রমিক 
ধারাকে বাদ দিতে হবে। কেননা এতে রাজতন্ত্র ও পরিবারতনত প্রতিষ্ঠা হয় এবং 


এবং খেলাফতলাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা হতে নিজের ছেলের নাম প্রত্যাহার 
করেন। অনুরূপ আলী (রা) স্বীয়পুত্র হাসান (রা)-এর নামও প্রত্যাহার করেন। 

৮. মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত : খেলাফত একটি নির্বাচনভিত্তিক পদপর্যাদা। 
মাতে প্রামণ এবং তাদের ছাহীন কলানুকুহিক বা বল প্রয়োগ মারা 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া যাবে না। কেননা সেটা রাজতন্ত্রের ল্লাহ (স) 
বলেছেন- aU SHE Lk 5512009149৮ Ll 
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তাই নির্বাচন পদ্ধতিতে পারিপার্শিক অবস্থাগুলো বিবেচনা করে মজলিসে শুরা যে সিদ্ধান্ত দান 
করবে, তাই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নির্বাচনের 
দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে মজলিসে শূরার ওপর নির্ভরশীল । 

উপসংহার : ইসলাম জনসাধারণের মতামতকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব প্রদান করে থাকে । আর 
দায়িত্বশীল নির্বাচন এটা নির্বাচনভিত্তিক পদমর্যাদা ৷ তাই এক্ষেত্রে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপ ও 
পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে। এক কথায়, সাহাবীগণ ও তাদের পরবর্তীরা যেভাবে খেলাফত 
নির্বাচন করেছেন সেভাবেই বর্তমানে প্রয়োজনের চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে 
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অথবা, ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের শর্তাবলি ও কর্তব্যসমূহ ব রড (ফা, প. ২০১৩] 

অথবা, রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলি আলোচনা কর। ১০১১১ Gal S131 


করে তার আনুগত্য ও অনুসরণ করা 

য়কের মধ্যে কতগুলো আইনগত, 
নিম্নে রাষ্ট্রনায়কের বিভিন্ন গুণাবলি সম্পর্কে 

আলোচনা উপস্থাপন করা কী 

৩7:০8 21051৮57255 35040 ULI: 


ইসলামী রাষ্ট্রপ গুণাবলি : একজন রাষ্ট্রনায়কের যেসব 
অপরিহার্য ে থাকা দরকার, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আইনগত, চারিত্রিক ও 
নৈতিক ্ট্য। নিমে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো_ 


ক. আইনগত শৃর্তাবলি/ গুণাবলি : ইসলামীরাষ্ট্রের রাষ্ট্রধধান কিংবা মজলিসে শূরার 

সদস্যপদের জন্য নিম্নবর্ণিত আইনগত গুণাবলির অধিকারী হতে হবে- 

১. মুসলিম হওয়া : ইসলামীরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং মজলিসে শূরার সদস্যকে অবশ্যই 
মুসলিম হতে হবে । কোনো ইসলামীরাষ্ট্রের এ পদের উপযুক্ত নয়। এ সম্পর্কে 
মহান আল্লাহর ঘোষণা, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর 
এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্য হতে (নির্বাচিত) আমীর বা নেতার । 

২. পুরুষ হওয়া : রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শুরার সদস্যগণকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। 
কোনো মহিলা ইসলামীরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা মজলিসে শুরার সদস্য হতে পারবে না। 
মহানবী (স) এ মর্মে বলেন, “যে জাতি কোনো মহিলাকে তাদের নেতৃত্বে বরণ করে, 
সে জাতি সফলতা অর্জন করতে পারে না৷" 

৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : উক্ত পদের জন্য অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্তবয়ঙ্ক কেউ 
রাষ্ট্রপ্রধান বা মজলিসে শূরার সদস্য হতে পারবে না। 

৪: অই হওয়া: রখ রেজা মিরা ধার রা 

‘সে শূরার সদস্যপদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে না। 

৫. বিবেকবান হওয়া : উক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য একজন উন্নত বিবেকবান মানুষ হওয়া 
একান্ত বা্থুনীয়। বিবেকহীন, পাগল, বুদ্ধিহীন ও নির্বোধ লোককে ইসলামীরাষ্ট্রের প্রধান 
কিংবা শূরার সদস্য করা যাবে না। 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৫৯ 


৬. স্থায়ী অধিবাসী হওয়া : উক্ত পদের জন্য ইসলামীরাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী হতে হবে । 
অস্থায়ী কোনো বাসিন্দাকে রাষ্ট্রের প্রধান বা শূরার সদস্য করা যাবে না। 

৭. রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া : ইসলামীরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং শূরার সদস্য হতে হলে অবশ্যই 
তাকে রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। নাগরিকতৃহীন ব্যক্তি এ পদের নয়। এ মর্মে 
মহান আল্লাহর বাণী- যারা ঈমান এনেছে, অথচ হিজরত করে নাগরিক 
হয়নি, তাদের দেশত্যাগ না করা পর্যন্ত ওয়ালী বা নেতৃত্বের কোনো অধিকার নেই। 

খ. চারিত্রিক ও নৈতিক শর্তাবলি/ গুণাবলি : ইসলামীরাষট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও শূরার সদস্য হতে 

হলে আইনগত গুণাবলির সাথে কতিপয় নৈতিক ও চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে 

হবে । যেমন- 

১. তাকওয়ার অধিকারী হওয়া : র্ট্র পরিচালনার গুরুতপূর্ণ পদের জন্য কই সর্বোত্তম 
তাকওয়ার অধিকারী, আল্লাহতীরু ও পর্হ্েগার লোক হতে হবে জল্লাহ তায়ালা এ 
প্রসঙ্গে বলেন- ১8131155558 21 
অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরহ্যগার ব্যক্তিই আল্লাহর ন্রিরুট সম্মানিত । 

২. আমানতদার ও আস্থাভাজন হওয়া : রাষ্ট্রপ্রধান বা শূরার সদস্যপদ লাভের অধিকারী 
তারাই, যারা সততার অধিকারী, আম্যনতদার ও(নপণের আস্থাভাজন হন। এ মর্মে 
আল্লাহর বাণী- La ০ 9 1515 51855 £14 5111 £/ অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ 
তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ ভাদৈরপ্রাপকদের পৌছে দিতে । 

৩. বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া : এ পদ্রে০জন্য বিচক্ষণতা, ১ প্রজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তি, 
উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী শক্তি, গভীর জ্ঞান প্রভৃতি গুণের হতে হবে। 

৪. স্বাস্থ্যবান হওয়া : দৈহিক ক্ষমতা বা স্বাস্থ্যবান মানুষ ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার মতো 

গুরুদায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়,এ কারণেই উক্ত পদের জন্য স্বাস্থ্যবান হওয়া বাস্কুনীয় । 

এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণ্[-/আল্লাহ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাকে (তালুতকে) জ্ঞান 

জপ ৬৭ 

পৃদুলোড না হও £ইসলামীরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও শূরার সদস্যবৃন্দ যেহেতু সমাজের 

নৈতিক আলৰ্ণেরঅধিকারী বলে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তাই কেউ এখানে 
পদপ্রার্থী বা গ্রীদ্[লোভী হতে পারবে না । নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া, প্রচার, অর্থ ব্যয় করা 

এ পদের জনা, অযোগ্য করে দেয়। কেননা জনগণই তার নৈতিক মান দেখে তাকে 

নির্বাচিত ক্ুরবেন। মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহর শপথ! এমন কাউকে 

দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করব না, যে ব্যক্তি নিজেই সেটা চায় বা এর জন্য লালায়িত হয়। 

৬. অর্থলোতী না হওয়া ; উক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অর্থসম্পদের প্রতি লোভহীন হওয়া 
একান্ত প্রয়োজন অর্থের প্রতি মোহ থাকলে এ পদে কখনো নির্বাচিত করা যাবে না। 

৭. আল্লাহকে সদা স্মরণকারী : এ দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য অবশ্য আল্লাহ তায়ালার সদা 

হতে হবে, কখনো তার হৃদয় আল্লাহর স্মরণশূন্য হতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে 
মহান আল্লাহর হুশিয়ারি, এমন ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার হৃদয় আমার স্মরণ হতে 
ভিত নু রাষ্ট্র পরিচালনার অতীব ্ঁ পদে কুরআন ও সুন্নাহ 

৮. না হওয়া : মতো গুরুতৃপু 

পরিপন্থি এবং বিদয়াতপন্থি কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা যাবে না। কেননা এ 
৮৭4১৮৮১818১ 
ধ্বংস ডেকে আনে। তাই মহানবী (স) বলেছেন, যে বিদয়াতপন্থিকে সম্মান করল, সে 
ইসলামকে ধ্বংস করল । 

৯. ন্যায়বিচারক হওয়া : সমাজে শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে ন্যায়বিচার একটি অপরিহার্য শর্ত। 
তাই ইসলামীরাষ্ট্রের পরিচালক বা রাষ্ট্রপ্রধান এবং মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দকে অবশ্যই 
ন্যায়বিচারক হতে হবে ৷ মহান আল্লাহর ঘোষণা- 

J BASS SNA LESS GN 
অর্থাৎ, যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে। 


৩৬০ (রোল জ্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


SILLA tg LUG: 


১, ইসলাম ধর্মের সংরক্ষণ এবং এর প্রতিপালন করা । 
২. বিবাদ বিসংবাদের আইনসঙ্গত মীমাংসা করা । 
৩. মুসলিম শাসনাধীন রাজ্যসমূহের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা বিধান করা । 
৪. অত্যাচারী ও দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি প্রদান করা । 
৫. দেশ রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী গঠন করা। 
৬. মুসলিম শাসনাধীন রাজ্যে যারা ইসলাম কবুল করতে শাসন 
অনুশাসন মেনে চলতে অস্বীকার করবে এবং বিদ্রোহ করবে বরুদ্ধে জেহাদ 
i ঘোষণা করা । 
৭. কর ধার্য করা এবং কর আদায় করা । 
৮ বেতনভোগীদের বেতন প্রদান করা । + 
সরকারি অর্থের স্যবহার করা । ঞ 
র্‌ সুদক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা। 
১১. শাসনব্যবস্থা খুটিনাটি সবদিক ব্যক্তিগত দেখে তা পরিচালনা করা । 


আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ আরও কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের 

কথা উল্লেখ করেছেন । যেমন_ 

১. ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা নি জিনিয়া 
এবং সর্বপর্ষায়ে ইসলামী বাস্তবায়ন করা । 

২. আদর্শিক ও তত্ত্বগত দিক ইলা সংবিধান ইসলামের জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচার এবং 


মুসলমানদের মধো প্রতি বিশ্বাসের স্থায়িত্ব ও উন্নয়ন। 
সমুহ যেমন_ সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা 


৪. হিডেন বৈধ সম্পদ, সম্পত্তি, ইজ্জত, আবরুর, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা 
। 
ত বু হে সদ দক 


৬. সমাজের ভেতরে ও বাইরে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার 
পূর্ণ ব্যবস্থা করা ৷ 

৭. ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের আগ্রাসন মোকাবেলা করা । তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা ও পরিচালনা করা। 

৮. বায়তুল মাল সংরক্ষণ করা । তা থেকে সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির অধিকার 
প্রদান করা। 

৯. ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করা । আধুনিক জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় 
ইসলামী শিক্ষার কার্যকর প্রয়োগের লক্ষ্যে সুশিক্ষিত জাতি গঠন করা । 

১০. সকল জাতীয় ও সামাজিক বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ 
এবং তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা; যেন সার্বিকভাবে সমগ্র উম্মাহ রক্ষা পায় এবং 
সুরক্ষিত থাকে ৷ 

উপসংহার : ইসলামীরাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দ তথা রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দকে 

সেই রাষ্ট্রেরই একজন সুস্থ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন আদর্শ জনদরদী সুপুরুষ হতে হবে। তাছাড়া 

আল্লাহভীরু, আমানতদার , সুবিচারক ও নিযবস্বার্থবাদী মানুষ হতে হবে। 
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১৪. £ 
আইনের শাসন, আইনের উৎস, বিচারকের গুণাবলি, যোগ্যতা, বিচারপদ্ধতি 
Sait SUN Us LY LLU ASE; OV IgE 

পর্ন: ১০৯ :! আইনের সংজ্ঞা দাও। আইনের উৎসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
sy; 308] ১০০০ ৬৫ ES AA EEE 
অথবা, আইন কী? অতঃপর প্রচলিত আইনের উৎসগুলোর বর্ণনা দাও। 


উক্তল্র ।। উপস্থাপনা : সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি 
মধ্যে সীমাবদ্ধ । তাই মানুষকে কিছু নিয়মকানুন বা আইন মেনে চলতে হয়৷৷ শর এ সকল 
আইনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সুস্থ সমাজজীবন ৷ এসব নিয়মক সুসং' 

হলো আইন বা 1৪%. অতএব সুদ সুন্দর সমাজজীবনের বিকাশে র গু. 
রাষট্রবিজ্ঞানীদের মাঝে আইনের উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন বিদ্যমান। নিমে প্রশ্নালোকে 
এতৎসংক্রান্ত আলোচনা উত্থাপন করা হলো । ঞ 


৩১3501৩১১৯5 
আইনের সংজ্ঞা : নিম্নে আইনের সংজ্ঞা উপ 
আভিধানিক : আইন অর্থ- নিয়ম ৷ এটি 

14৮. শব্দ থেকে উদ্তৃত। 1৭2 শ্জোরঃ 
সুতরাং শব্দগত অর্থে আইন ব। 
সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী । য 


হলো- 
শব্দ | ইংরেজি '1.9১$ শব্দটি টিউটনিক মূল 
স্থির, অপরিবর্তনীয় বা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ 
য় নির্দিষ্ট নিয়মাবলির সমষ্টিকে বোঝায়, যা 
বজ্ঞানে শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় । 


র মতে_ [aw 15 the [090১5101155 reason অর্থাৎ, 


অস্টিনের মতে Law is the command of the sovereignty 
সার্বভৌম শাসক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশবিশেষ ৷ 
মতে, আইন হলে সয় আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার সে অংশ, যা 


8. অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে- A [Law is a general rule of external human action 
enforced by the sovereign political authority. অর্থাৎ, সার্বভৌম রাজনৈতিক 
কর্তৃপক্ষ প্রযুক্ত মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ নিয়মই হলো আইন; 

৫. টমাস হবস বলেন_ The civil law is the command of him which indowed with 

supreme power in the state conceming the future actions. of hits subjects 

অর্থাৎ, জনগণের ভবিষ্যৎ কার্যাবলি নির্ধারণে রাষ্ট্র যে আদেশ দেয়, তা ই আইন। 
অধ্যাপক গেটেল বলেন- On!y those rules which the stats Creates or which as 
recognise enforces become law অর্থাৎ, রাষ্ট্র যেসব নিয়মকানুন সৃষ্টি করে বা স্বীকার 

করে এবং বলবৎ করে, তা-ই শুধু আইন বলে পরিগণিত হ 

৭. অধ্যাপক স্মালমন্ড বলেন, ন্যায় সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে মস্ত নীতি স্বীকার ও প্রয়োগ 

রে, তা-ই আইন । 

৮. স্যার হেনরী মেইন বলেন, সার্বভৌম শক্তির খেয়ালখুশিমাফিক অনুশাসনকে আইন বলা 
হয় না। পরিবর্তনশীল, ক্রমবর্ধমান ও দীর্ঘকালীন সামাজিক প্রথার কার্যকারিতাকে 
আইন বলা হয়। 


[od 
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৯. উইলোবীর মতে, বিচারকালে বিচারালয় যে সমস্ত রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা-ই আইন। 

১০. পাউন্ড বলেন, আইন এমন কতগুলে' নীতি, যা ন্যায়বিচারের শাসনকাষে গ্ণবিচারালয় 
ও নিয়মিত বিচারালয় কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রযুক্ত হয়ে থাকে । 

১১. ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতে , আল্লাহ তায়ালাপ্রদত্ত মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও রাসূল (স)- 
এর হাদীস থেকে বিধানাবলিসহ উম্মতে মুহাম্মদীর মুজতাহিদগণের ইজমা ও 
কেয়াস ইসলামী আইন হিসেবে পরিচিত । 

মোটকথা, আইন হলো এমন কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত বিধিবিধানের সমষ্টি, যা সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক 

Sips en 
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ক. প্রচলিত আইন ৷ খ. ইসলামী আইন ৷ 
৮০০৮৮ সরা নদ «নক 
বক্তব্য রয়েছে ; সমাজবিজ্ঞানী অস্টিন সার্বভৌমত্বের কই ্রকমাত্র আইনের উৎস 


হিসেবে আখারত করেছেন। আবার অধ্যাপক হল্যান্ড ঈআইনের ৬টি উৎসের কথা 
বলেছেন ৷ তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সর্বসম্মতিক্রমে প্রচলিতআাইনের উৎস মোট ১১টি ৷ যথা- 
১. প্রচলিত গীতিনীতি (0459775) : সামাজিক, ব্িঘি তথা প্রচলিত বিধিবিধান রীতিনীতি 


-অভীতে মূলত এ রীতিনীতিই ছিল আইন। 
দিকে লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্র যখন এসব রীতিনীতি 


সমাজজা'বনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে 
সমাজজীবনের প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণের 


গ্রহণ করে, তখন তা ক্রমান্বয়ে 
ধরনের শৃষ্টাস্ত। 

২. ধর্ম (Reli8i০n) : আই! খু উৎস হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম মানবজীবন ও 
সমাজের সাথে জড়িত। যে ও সমাজ 
জীবনকে সুন্দর, বিকশিত করে, তা স্বীকৃতি পেয়ে আইনের রূপ 
পরিগ্রহ করে । ০ উত্তরাধিকার ও বিবাহ আইন । 

৩. বৈহস্কানিক cientific Commentaries) : অনেক সময় বিজ্ঞ আইনবিদ ও 
লেখকের এবং ভাষ্যকেও আইনকরুপে গ্রহণ করা হয়। যেমন ইংল্যান্ডের 


বিজ্ঞানী ¢. Black Stone. Hale. Little Ton এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্টোরী ও ফেস্ট 
হয আইনরূপে গৃহীত হয়েছে। একইভাবে ভারতেও ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও 
হেদায়া রচয়িতাগণ যে ভাষ্য দিয়েছেন, এ উপমহাদেশে তাও আইনরূপে গৃহীত হয়েছে 
৪. বিচারকের রায় (৯0141081607) : বিচারকগণ অনেক সময় বিভিন্ন আইনের 
ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ করতে গিয়ে নিজস্ব ধ্যানধারণার প্রয়োগ করে থাকেন, যা আইনকাপে 
আত্মপ্রকাশ করে । আধুনিককালে প্রায় সকল দেশেই সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারকগণ 
আইন রচনা করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি হোমস বলেন, বিচারপতিণ আইন 
রচনা করেন এবং তা তাদের অবশ্য কর্তব্যও বটে ৷ 
৫. ন্যায়বিচার (6৭4/১) : আইনের অন্যতম উৎস ন্যায়বিচার । 1941১ বলতে সাধারণত 
সাম্য, ন্যায়বিচার বা সাধারণ নীতিবোধ ও যৌক্তিক ধর্মীয় সিদ্ধান্তকে বোকায়। 
প্রকৃতপক্ষে 1781 হলো বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ৷ পুরাতন আইনের সংস্কার করতে গিয়ে 
বিচারপতিগণ নায় ও সাম্যের ভিত্তিতে এ ধরনের আইন রচনা করেন: ইংল্যান্ডে লর্ড 
চ্যান্সেলর অনেক সময় এ ধরনের 1১041) বা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে বিচারকার্ষ সম্পন্ন 
করেন, পরবর্তীতে তা অলিখিত আইনে রূপ নেয়। 
৬. আইন পরিষদ (1,58)5191876) : আইনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উৎস হলো আইন পরিষদ । 
আইন প্রণয়নে বর্তমান প্রথা বা প্রাচীন রীতিনীতির পরিবর্তে আইন পরিষদের 
বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্তকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় 
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আইন পরিষদ আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে । তাছাড়া 

আধুনিক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়ও কখনো কখনো আইন প্রণয়ন করে থাকে। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক হল্যান্ড কর্তৃক রচিত উল্লিখিত ৬টি আইনের উৎস ছাড়াও আরো 
৩টি উৎসের কথা অন্যান্য £ উল্লেখ করেছেন । যেমন_ 

ক. জনমত : আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
আইনসভার সদস্যগণ জনগণের প্রতিনিধি। জনমতের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো 
তাদের অন্যতম দায়িত্ব। কাজেই আইনসভায় যে কোনো আইন প্রণয়নের সময় 
জনমতের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। 

খ. সংবিধান : সংবিধান আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং 
বিশেষ দলীল । সংবিধানে বিভিন্ন ধরনের বিধানাবলি লিপি 
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আইনের সংজ্ঞা দাও। ইসলামী আইনের উৎস ও ও বৈশিষ্টসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


: আইন মানবসমাজের দর্পণ্বরূপ ৷ বৃহত্তর সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো 

দ্বারা আইনের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। মূলত আইন মানুষের আচার ব্যবহার ও 

চিন্তাধারার বিধিবদ্ধ রুপ । আর ইসলামী আইন হলো মুসলমানদের মুক্তির সনদ ৷ এর প্রকৃত 

অনুসারী উভয় জগতে সফলকাম ৷ এ আইনের কিছু নির্দিষ্ট উৎস রয়েছে। নিম্নে প্রশ্নালোকে 

এতৎসংক্রান্ত আলোচনা করা হলো। 
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ইসলামী আইনের সংজ্ঞা : সার লজ 

প্রয়োজন । নিম্নে আইনের সংজ্ঞাদানপূর্বক ইসলামী আইনের পরিচয় প্রদত্ত হলো- 

আইনের সংজ্ঞা : আইন অর্থ- নিয়ম । এটি ফারসি শব্দ । ইংরেজি '[.৮' শব্দটি টিউটনিক 

মূল 1.৫ শব্দ থেকে উদ্ধৃত ৷ [এ শব্দের অর্থ- স্থির, অপরিবর্তনীয় বা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ 

সুতরাং শব্দগত অর্থে আইন বলতে কতিপয় নির্দিষ্ট নিয়মাবলির সমষ্টিকে বোঝায়, যা 

সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী ৷ যদিও পৌরবিজ্ঞানে শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

পরিভাষায় আইনের সংজ্ঞা প্রদানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতামত নিমরূপ- 

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটলের মতে- Law is the [05510101055 reason অর্থাৎ, আইন 
হলো পক্ষপাতহীন যুক্তি । 


৩৬৪ ৬্রাল জলা্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


২. আইনবিজ্ঞানী জন অস্টিনের মতে- 1.8 i১ the 573 of the sovereignty অথাৎ, 
৩. উড্রো উইলসনের মতে, আইন সথরী আচার-র্যবহার ও উচ্ধধারার দে জর, ন্বা 
সাধারণ নিয়মাবলি হিসেবে সুস্পষ্ট ও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিলাভ করেছে এবং যার পিছনে 
সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বর্তমান ৷ 
8. অধ্যাপক হল্যাণ্ডের মতে_ A Law is a eeneral rule of external humarr action 
cenfurced by the sovereign political authonty. অর্থাৎ. সার্বভৌম নৈ তক 
প্রযুক্ত মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ নিয়মই হলো আইন ৷ 
. টমাস হবস বলেন, জনগণের ভবিষ্যৎ কার্যাবলি নির্ধারণে রাষ্ট্র যে আদেশ দেয়, তা-ই জাইন 
৬. অধ্যাপক গেটেল বলেন- Only those rules which the state Creates or, Which as 
recognise enforces become law. অর্থাৎ, রাষ্ট্র যেসব নিয়মকানুন সৃষ্টি করে বা স্বীকার 
করে এবং বলবৎ করে, তা-ই শুধু আইন বলে পরিগণিত হয়। ৫৯ 
মোটকথা, আইন হলো এমন কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত বিধিবিধানের সমষ্টি সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক 
স্বীকৃত, বিধিবন্ধ এবং এর শক্তি দ্বারা সমর্থিত: যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। 
ইসলামী আইনের সংজ্ঞা : ইসলামী আইনবিদগণের মতে&আপ্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর 


আদেশ, নিষেধ এবং যেসব বাণী, অহী বা প্রত্যাদেশ মানুষের জন্য (স)- 
এর নিকট পাঠিয়েছেন তা ই ইসলামী আইন & টি 


ড. এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, যে সকল বিধাড বর দ্বারা ইসলামী জীবনব্যবদ্থার সকল দিক 
তথা ব্যক্তিতীবন স্মাজভীবন অর্থনৈতিক জীৱতু তীয় ও আন্তৰ্জাতিক জীবন পরিচালিত 
হয়, তাকেই ইসলামী আইন বলা হয়। * 
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ইসনারী আইনের উৎসসমূহ : টু আইনের উৎস চারটি যথা- 

১. আল কুরআন, ২. আল হাদীস (৩. ইজমায়ে উন্মত ৪. কেয়াস। 

১. লা ইসলাী আইনের প্রথম ও প্রধান উৎস হলো মহ আল কুরজান। 

আল কুরআনের ৫2০টি আয়াতে ইসলামী বিধিবিধান আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে 

ফরয, ওয়াজিব( হালাল, হারাম, বিধানসমূহ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন- £8611553 ৩55] ৩৫১৭1 15515 অর্থাৎ, হে নবী! আমি আপনার 
ওপর কুন অবতীর্ণ করেছি সকল বিষয়ের বর্ণনাসহ ৷ 

২. আলংহাদীস : ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হলো হাদীস। এটি পবিত্র কুরআনের 
ব্যাখ্যা? এখানে হাদীস বলতে পবিত্র কুরআনের বিধিবিধানের বিস্তারিত বর্ণনা সমৃদ্ধ 
৩০০০ হাদীসকে বোঝানো হয়েছে এ সকল হাদীসে সাধারণত সুন্নাত, মাকরূহ, 
ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের বিধান বেশি আলোচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা 
ঘোষণা করেছেন- 0451 1১১৮ 211 1৯৯১৮ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর 
আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের ৷ 

৩. ইজমায়ে উম্মত : ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস ইজমায়ে উম্মত। ইজমা শব্দের 
আভিধানিক অর্থ- একমত্য , সম্মিলিত মত ইত্যাদি । জ্ঞানন্বল্পতার কারণে মানুষ বিবিধ 
নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়, রিশার রেস জের লে 
তাই দীনি কোনো বিষয়ে সমকালীন যুগের মুজতাহিদগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে ইজমায়ে 
উম্মত বলা হয়। রাসূল (স) ইজমা সম্পর্কে ইরশাদ করেন- 

উম্মতগণ কখনো ভ্রষ্টতার ওপর একমত্য পোষণ করবে না। 

সি, আইনের চতুর্থ এবং সর্বশেষ উৎস কেয়াস। কেয়াসের আভিধানিক 
অর্থ অনুমান, ধারণা ইত্যাদি । কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত কোনো বিধানের শাখা ও 
মৌলিকত্ের ওপর অনুমান করে সামন্তস্যপূর্ণ কোনো মাসয়ালা উদ্ভাবন করাকে কেয়াস 
বলা হয়। 


লি 


= ইসলামিক স্টভিজ তৃতীয় পত্র ৩৬৫ 
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ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য : মানবসমাজে সাম্য ভ্রাতৃত্ব ও সর্বজনীন মানবাধিকার 

পচা হুল লিক রি রা ননদ লন 

উপস্থাপিত হলো- 

১. ইসলামী আইন ইহ ও পরকালব্যাপী : ইসলামী বিধান দু'রকমের- প্রথম প্রকারের 
আইন দ্বারা ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে । যেমন- ঈমান, আকিদা । এগুলো পরকালের 
রা bn pi 

২. সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আইন : ই আংদ সকল জুনের { দত ও শম দি 
মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে সর্বজনস্থীকৃত। মানবরচিত অহন সতে এ 
তুলনা করা যায় না। "অস 

৩. আল্লাহর বিধান : ইসলামী আইন সৃষ্টিকুলের জন্য বিশ্বজাহানের সৃর্ছা. আল্লাহর নির্দেশিত 
বিধিব্যবস্থার নাম। পবিত্র কুরআন এ আইনের প্রধান উৎস। » ইজমা ও কেয়াসের 
দ্বারা যেসব আইন Ny 
রচিত হয়েছে। 


HEE EER Ls 
। এটি একটিও হি হা গল ইরশাদ 
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উপসংহার : ইসলামী আইন প্রণয়নে একচ্ছত্র আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর । আর আল্লাহ 
তার সৃষ্টির জন্য যে আইন বা বিধান প্রদান করেছেন তা-ই সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর ৷ বস্তুত 
আল্লাহর বিধানই সর্বজনীন । 
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জর প্র: ১১১ ॥ আন্তর্জাতিক আইন কাকে বলে? আন্তর্জাতিক আইনের উৎস কী? 
অহন আহিন কিনা কাকির). 

51951 ০১১1 ১৮০৯5 ১ 
অব্য, আন্তর্জীতিক.আইন বনতে কী বোঝ?) রি 
উত্তল্ৰ।। উপস্থাপনা : টি 
দেশই অন্য দেশের সাথে অর্থনৈতিক , রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স' 

আবদ্ধ । আর আন্তর্জাতিক ( ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের এ পারস্পরিক সম্পর্ক সুষ্ঠুভাবে 
আন্তর্জাতিক আইনের জন্ম হয় । সুতরাং যেসব বিধিবিধান দ্বার এক বাক্ট্রের সাছে এ 


৩৬৬ (বাল জ্লত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


সম্পর্ক নির্ধারিত হয়, তাই আন্তর্জাতিক আইন । তবে আন্তর্জাতিক টার 
আইনসভা কর্তৃক রচিত হয় না। 


এন] ১৮5: 

আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা : যে সকল নিয়মকানুন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও মানুষের 

আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে । তাই পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ 

প্রতিষ্ঠা, বিশ্বশান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে এবং জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখার 
উদ্দেশ্যে সুসভ্য রাষ্ট্রসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে যেসব সাধারণ নিয়ম পালন করে, তাকে 
আইন বলে। ছি 

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : 

১. এল. ওপেনহেইম বলেন- The body of customary and convene ২ which 
are considered legally binding by civilized states in their.infercourse. with 
৩৪০7 0100. অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক আইন বলতে সভ্য রাষ্ট্রগুলো তাদের পারস্পরিক 
সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক বলে বিবেচনু কবন সকল প্রথাগত ও 
এতিহ্যগত বিধির সমষ্টিকেই বোঝায় । 

২. এস. জে. লরেন্স বলেন_ The rules which dering Bde of the general body of 
civilized state-in their mutual dealings. অর্থাৎ! সম্পর্কের ক্ষেত্রে 

আন্তর্জাতিক নিয়মাবলি প্রচলিত আন্তর্জাতিক ৫০৮১ ১ হিসেবে পরিগণিত হয়। 

৩. জি, ফেনউইক (চুর মতেটআন্তর্জাতিক আইন হলো সে সমস্ত সাধারণ 
নীতি এবং নির্দিষ্ট নিয়মের সমষ্টি , যা আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্যগণ তাদের পারস্পরিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেনে চলে। ১৮২ 

8. ব্রিয়ারলিত-এর মতে, বু তি অনু পরপর সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক 


পারস্পরিক ব্যবহারের, ক্ষেত্রে আইনগতভাবে কার্যকর বলে বিবেচিত হন্, তা-ই 
আন্তর্জাতিক আইন. 
৬. অস্টিনের মতে; আন্তর্জাতিক আইন কতগুলো নৈতিক নিয়মের সমষ্টি মাত্র । 
সুতরাং যে সকল: নিয়মনীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, 
তি, ০ তৰ অধিনত । 


2 Hl Las 

আনর্জাতিক আইনের উৎস : আন্তর্জাতিক আইনের কতকগুলো উৎস রয়েছে। নিয়ে 

সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো- 

১. আইন বিশেষজ্ঞদের রচনাবলি : আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম উৎস হলো আইন 
বিশেষজ্ঞদের রচনাবলি। আইন বিশেষজ্ঞগণ আইনের ব্যাখ্যা ও আইন রচনায় অগ্রণী 
ভূমিকা রাখেন। তাই অনেক সময় তাদের আইন সম্পর্কিত রচনা, আইনের ব্যাখ্যা 
ইত্যাদি আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়। 

২. আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ঘোষণা : আধুনিক বিশ্বসভ্যতা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জারত। তাই 
বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা 
হয়। অনেক সময় এ সম্মেলনে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার ঘোষণাই আন্তর্জাতিক আইনে 
পরিণত হয়। 

৩. প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি : বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই পারস্পরিক সম্পর্ক 
ও তার ক্ষেত্রে কতগুলো প্রথা বা রীতিনীতি মেনে চলে আর “এগুলোই 
পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয় ৷" 

৪. বহৃপক্ষষীয় চুক্তি : বহুপক্ষীয় চুক্তি আন্তর্জাতিক আইনের একটি গুরু উঠ তাই 
আস্তক্গাতিক আচরণের কোনো কোনো দিক নিয়্রণকারী নি 
আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে । 
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৫. দ্বিপক্ষীয় চুক্তি : ডিক আইনের হার একটি বারন লো । ক্ষীয় 
হ্ক্তি কেননা দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে কখনো কখনো প্রচলিত আইন ঘোষণা করা হয়৷ 

৬. রাষ্ট্রপ্রধানগণের ঘোষণা : অনেক সময় প্রভাবশালী রাষ্ট্রপ্রধানগণ সময়োপযোগী আইন 
ঘোষণা করেন । এছাড়া বিভিন্ন বৈদেশিক মতামত পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক আইনে রূপ 
লাভ করে। 

৭. আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্ত : আন্তর্জাতিক বিরোধ ও সমস্যা বিবেচনা করে, এমন 
সালিসি ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত কমিশন বা আদালত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে, তা 


আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে। 

৮. সম্মতি : অন্যান্য রাষ্ট্র যে সকল নীতিতে প্রকাশ্যে সম্মতি দিয়েছে, নীতির 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কোনো রাষ্ট্রের ব্যর্থতাও আন্তর্জাতিক হিসেবে 
কাজ করে । কারণ এরূপ ব্যর্থতাকে নীরব সম্মতি হিসেবে গ্রহণ ব । 

৯. জাতিসংঘের উদ্যোগ : জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান । তাই 
বর্তমানে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক প্রশ্নে গৃহীত উদ্যোগকে তিক আইনের উৎস 
হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে। ১ 

5১০35051550 035]: 


সর্থে কা জাতিসংঘের বা অন্য 
নেই এছাড়া আনৰ্জাতিক আইল যানে বৈধ 
+ ৮০৮/১৬৭৬ 


চপ 

১. আইন লঙ্ঘন : আন্তর্জাতিক আইন যেমন লঙ্ঘিত হয় তেমনি দেশীয় আইনও লঙ্ঘিত 
হয়। সুতরাং আইন লঙ্ঘিত হলেই যে সেটা আইন হবে না এর কোনো মানে নেই। 

২. বলবৎযোগ্য : জাতিসংঘের অস্তর্ভাতিক আদালত আন্তর্জাতিক আইনকে কি কছুটা সুসংবদ্ধ 
করে তা রক্ষা ও বলবৎ করার চেষ্টা করছে। 

৩. রাষ্ট্রের আইন : কোনো কোনো রাষ্ট্রের যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের 
আদালতসমূহ আন্তর্জাতিক আইনকে দেশের আইন হিসেবে ঘোষণা করেছে। 

৪. আইন পাস : কোনো কোনো রাষ্ট্রের আইনসভা আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর করার জন্য 

' * বিভিন্ন আইন পাস কৰেছে!" 

৫. সমর্থন ; অনেক দেশের আইনসম্াই সাধারণত আন্তর্জাতিক আইনের বিরোহী- কোনে 
আইন পাস করে না 

৬. মানবাধিকার ঘোষণা : জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা বার্তিকে আন্তজাতিক আইনের 
অধীনে আনার ও তাকে তার নিজস্ব সরকারের বিকুদ্ধে অধিকার দানের প্রথম পদক্ষেপ 
হিসেবে ভূমিকা পালন করছে 


৩৬৮ ____ ৬্রালজ্ঞাত্া ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ও 


আইন টি এ 
ব্যবছ্থাই রয়েছে। এর বিযিযযুহ' আইনের সীয়ানাতেই পড়ে এরং হারিডিক 
হওয়ার চেয়ে বরং আইন গঠন করে । 


এ ১৫৩ ০৪০5447855৫ ৪ HUNG ৫৯ ৩:0১) 0164 


জ্ প্রশ্ন : ১১২11 আইনের শাসন কী? আইনের শাসন সম্পর্কে ধারণা 
আলোচনা কর। 
LLNS MEELIS 95453290৯08 Ga এবা 
অথবা, আইনের শাসন কী? এরিস্টটল কেন আইনের শাসন : ছেন? 
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অথবা ,আইনের শাসন বলতে কী বোধ? আইনের শাস্তি বন কর 


উত্তলু।॥। উপস্থাপনা : আইনের শাসন গণতন্ত্রের ভি । রাষ্ট্রের মধ্যে আইনের শাসন 
,থাকলে সকলে সমানভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্প্রদণ্ড সুবিধা ভোগ করতে পারে ৷ সবল 
'দুর্বলের অধিকার ক্ষুপ্ করতে পারে না, ই সকলেই অধিকার ভোগের মাধ্যমে 
ব্যক্তিত বিকাশের সুযোগ পায়; তাই ন আইনের শাসনের গুরুত্ব অত্যধিক 

এরিস্টটল ছিলেন রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে ৷ দর্শনের বিভিন্ন শাখায় তার অবাধ 
বিচরণ ছিল । রাষ্ট্রচিস্তায় অপরিসীম মলা তাকে Father 01701001601 science বলে 


অভিহিত করা হয় ৷ এছাড়া রাষ্ট্রচি তার গুরুতৃপূর্ণ গ্রন্থ হলো 1104191115১. এ ঘেছে 
তিনি আইনের শাসন সম্পর্কে [লোচনা করেছেন। 
০১358 GA: 

সাধারণ অর্থে : এরিস্টটলের আইনেন্র শাসন আলোচনার পূর্বে আইনের 
শাসন সম্পর্কে 'ণা থাকা আবশ্যক ৷ সাধারণত আইনের শাসন বলতে এমন এক 
শাসনব্য, , যেখানে শাসকের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে সুনির্দিষ্ট আইনের ভিত্তিতে 
রাষ্ট্র ॥ প্রফেসর রকি বলেন- Ihe rule of law means again equality 


0৩1০৩ y On the equal subjection of all classes to the ordinary law. 
সংজ্ঞা : আইনের শাসনের অর্থ আইনের প্রাধান্য স্বীকার করা এবং 
আইনানুযায়ী শাসন করা ৷ ডাইসী আইনের শাসনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, ক. আইনের 
দৃষ্টিতে সকলে সমান৷ খ. সকলের জন্য একই প্রকার আইনব্যবন্থা থাকবে । গ. কাউকে বিনা 
অপরাধে গ্রেফতার করা যাবে না এবং ঘ. বিনা বিচারে কাউকে আটক করা যাবে না। 
তাছাড়া অভিন্ন বিচারালয়ের ব্যবস্থাও আইনের শাসনের অন্তর্ভুক্ত । আইনের শাসন যেখানে 
বিৰ্যমান সেখানে জনগণের অধিকার হলো সংবিধানের উৎস | সুতরাং আইনের শাসন নাগরিকের 
স্বাধীনতার রক্ষাকবচ । আইনের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাবোধের মধ্যে আইনের শাসন নিহিত । 
প্রামাণ্য সংজ্ঞা : অধ্যাপক ভাইসীর মতে, প্রধানমন্ত্রী থেকে চৌকিদার পর্যন্ত যে কোনে 
কর্মচারী বেআইনী কাজ করলে সাধারণ নাগরিকের ন্যায় তাকে আইন ভঙ্গের কৈফিয়ত দিতে হবে 
৩৮০০ ০৮১150559১9 805: 
এরিস্টটলের আইনের শাসন : এরিস্টটল তর 11১৩ 1১০111155 গ্রন্থে আইনের শাসন সম্পর্কে 
আলোচনা করেছেন। তিনি আইনের শাসন বা নিয়মতান্ত্রকতায় বিশ্বাী ছিলেন, এজন্যই 
তিনি রাষ্ট্রের শাসনভর এক ব্যক্তি ব একাধিক ব্যক্তির, বাতে অর অর্পণ করার চেয়ে আইনের 
তে অর্পপ' করার পক্ষে বিশ্বাসী ছিলেন আইনের, শাসন সম্পর্কে তিনি বলেন, একজন 
শক বাক্তি হিসেবে যতই জ্ঞানীগুণী হোন ন কেন, আইনের শাসন ছাড়া তার তার পক্ষে রাষ্ট্র চাল 
সম্ভব নয়। কেননা মানুষ যতই গুণের অধিকারীই হোক না কেন, আইনের ক্ষেত্রে সে অচল ৷ 
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৩০০১1০59556 5055 $2 : 

এরিস্টটলের আইনের শাসনের ধারণা : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল আইনের শাসনকে 

তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন । যথা- 

১. জনস্বার্থে পরিচালিত : এরিস্টটলের মতে, আইনের এ শাসন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর 
স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে সর্বসাধারণের স্বার্থে পরিচালিত হয়। 

২. বৈধ শাসনব্যবস্থা : এরিস্টটলের মতে, আইনের সরা একটি ভে পবা 


আইনের শাসন কোনো ব্যক্তির খেয়ালখুশিমতো পরিচালিত না হয়ে সাধা 
ও চলতি রীতিনীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। 
৪: বিরনতরিক শাসন এরিস্টটলের আইনের শাসনের সর্ব হলো 


নিয়মতান্ত্রিক শাসন তিনি বলেন, নিয়মতান্ত্রিক শাসন ইচ্ছুক প্র শাসন । এখানে 
শক্তি প্রয়োগের কোনো অবকাশ নেই। 


5০০10055509 SHUN 80055 SELLS: + 
এরিস্টটলের আইনের শাসন সমর্থন করার কারণ : লের আইনের শাসন সমর্থন 
করার কারণসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো- 


১. আইনের গুরুত : এরিস্টটলের আইনে; 
তাই তিনি তার আদর্শ রাষ্ট্রের আলো 
বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন । 


আইনের গুরুতৃ প্রাধান্য পেয়েছে 
বা ব্ক্তিমগ্ডলীর চেয়ে আইনের ওপর 


সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইনের 
যে আদর্শরাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন, তা ব্যক্তি 
সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আ' ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

কমি : এরিস্টটল তার আদর্শরাষ্ট্রে আইনের শাসন সমর্থন 
নর শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বল প্রয়োগের সুযোগ কম থাকে 
হতে পারে না: আর এর মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে ৷ 
র শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে অবৈধ শাসনের অবসান ঘটে এবং রাষ্ট্রে 
হয়। এ কারণে এরিস্টটল তার আদর্শ রাষ্ট্রে আইনের শাসন 


|| 

ণর বিকাশ : এরিস্টটলের আদর্শ রাষ্ট্রে সদগুণের প্রতিফলন ঘটেছে। কেননা 
আইনের শাসন সদগুণের ওপর প্রতিষ্ঠিত । আর সদগুণ ব্যতীত যঘার্থভাবে আইনের 
শাসন পরিচালনা সম্ভব নয়। 

৬. আবেগহীন শাসন : আইনের শাসনব্যবস্থায় আবেগের কোনো স্বান নেই; কেননা 
আবেগ দিয়ে রাষ্ট্র চলে না। রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জনা প্রয়োজন আইনের শাসন । 
আর এজন্য এরিস্টটল আইনের শাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন । 

৭. জ্ঞানের সমপ্রতা প্রকাশ : এরিস্টটলের মতে, একমাত্র আইনের মাধ্যমেই মানবজ্ঞানের 
সমতা প্রকাশ পায়; কোনো ব্যক্তিবিশেষের মাধ্যমে নয়। তাই তিনি আইনের শাসনকে 
সাধুবাদ জানিয়েছেন। 

৮. সামগ্রিক কল্যাণসাধন : আইনের শাসনে সামগ্রিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়: অন্যান্য 
শাসনব্যৰষ্ায় যেখানে ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ সাধিত হয়, সেখানে আইনের শাসনে 
আইনের প্রাধান্য গুরুত্ব পায়! তাই এরিস্টটল আইনের শাসনকে প্রাধান্য দিয়েছেন 

৯. প্রজাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা : আইনের শাসনে শ্রজদের' মর্ষদা প্রতিষ্ঠিত হয় আর 
আইনের শাসনে প্রজাদের কল্যাণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয় তাই এরিস্টটল 
তার আদর্শ রাষ্ট্র আইনের শাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 


5৭০ (সোল করা যযল মাতক গাইড সিরিজ £ তৃতীয় ব্য = 


১০.নৈতিক গুণাবলির বিকাশ : রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ব্ক্তির নৈতিক 
গণাকলির বিকাশ ঘটে আর নৈতিক গুণাবলি মানুষকে আদর্শ সমাজ গঠনে সহায়তা 
করে । এজন্য এরিস্টটল আইনের শাসন সমর্থন করেছেন 

১১. নিয়মতান্ত্রিকতাবাদ প্রতিষ্ঠা : আইনের শাসনের মুলভিন্তি হচ্ছে, রাষ্ট্রে নিয়তান্ত্রিকতা' 
প্রতিষ্ঠা করা । তাই এরিস্টটল তার আদর্শ রাষ্ট্রে আইনের শাসনের ওপর বিশেষ শুগ্ত্ব 
প্রদান করেছেন । 

১২. আদর্শ রাষ্ট্রের শর্ত : এরিস্টটলের আদর্শ রাষ্ট্র ছিল বাস্তবভিত্তিক । আর এ আদর্শ রাষ্ট্রের 
পূর্বশর্ত ছিল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা । তাই এরিস্টটল আইনের শাসনের ওপর অধিক 
গুরুত্ব দেন। 

৩১৬] 5004 Ua: 

আইনের শাসনের গুরুতু : “মে আইনের শাসনের গুরুত্ব সম্পর্কে রুটি করা হলো- 


১. স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় : একটা সময় ছিল যখন মানুষ আইন মেনে চলত । 
মানুষের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলাবোধ ছিল না। কালক্র রি উদ্ভব হলো। মানুষ 
নিজেদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার শের শাসনের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করল । অতএব সমাজ থেকে অনাচার , 1 দূর করে ব্যক্তির সামাজিক, 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করাই র র মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিল 

২. মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় : যে নর শাসন চালু থাকে, সে সমাজে 


নাগরিকের মৌলিক অধিকার পতিত কাণ আইনের লক্ষ্য ব্যক্তিকে অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করা নয়; বরং কথা চিপ্তা করে মৌলিক অধিকারকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করা সুতরাং নর শাসন বহাল থাকে, সেখানে ব্যক্তির মৌলিক 
অধিকারও বজায় থাকে। 


৩. রাষ্ট্রের শাসক ও সুসম্পর্ক স্থাপনে : আইনের শাসনের ফলে স্থিতিশীল 
সরকারব্যবস্থা গণ্ড কার পরিবর্তনের জন্য যখন তখন বিপ্লবের আশঙ্কা থাকে 
না। গণতাপ্ত্রিক আইনের শাসনের প্রয়োগ বেশি দেখা যায় বলে সরকারও স্থায়ী 
হয়। ফলে ন প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকার দেশ 
থেকে চার পুর করে ব্যক্তির কল্যাণে ব্রতী হয়। এর ফলে শাসক ও 

দৃঢ়বন্ধন গড়ে ওঠে । 

৪. গঠনে : সমাজ থেকে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, হানাহানি, অবিশ্বাস ও 


আন্দোলন বন্ধ এবং ধনী দরিদ্র, সবল ও দুর্বলের ভেদাভেদ দুর করে সুন্দর, স্থায়ী ও 
সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসনের গুরুত্ব অত্যধিক । 

৫. সভ্য সমাজের মানদণ্ড নিরূপণে : নাগরিক স্বাধীনতা, সামাজিক মূল্যবোধ, গণতন্ত্র ও 
স্থিতিশীল রাষ্ট্র সৃষ্টির ৬না আইনের শাসনের কোনো বিকল্প নেই । একটি সুসভ্য সমাজ 
গঠনে তাই আইনের শাসনের কথা বিবেচনা করা হয় । 

৬. নাগরিকের ব্যক্তিতের বিকাশসাধন : একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন । জনকশ্যাণের লক্ষ্যে যখন কোনো রাষ্ট্রে আইনের 
অনুশাসন বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়, তখন ব্যক্তি তার প্রাপা অধিকারটুকু আদায় 
করতে পারে৷ ব্যক্তির অধিকার তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন, সে রাষ্টরে সাম্য, স্বাধীনতা 
বজায় থাকবে । এ মূণ।বোধনগ্বলোর জন্য ক্রমেই বাক্তির বজিত্রের বিকাশ 

উপসংহার : বু ন তি হি 

নাথায় আসমানী আআ 
পক্ষে প্রায় দিয়েছেন, যা আধুনিককা( সামন্তসপর্ণ । মূলত বর্ত 


আইনের শাসনের কথা এল" হয়, তা এরিস্টট যাুসৃত । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৭১ 


(80 33০ SAT LS CLIN 15091 ৬৩ ৩৪57 0০) 0 
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জর প্রশ্ব : ১১৩ ॥। বিচারকের গুণাবলি ও তার যোগ্যতা কী? অতঃপর ইসলামী 
বিচারপদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা কর 


উন্ততব॥ উপস্থাপনা বাক ও জনের মধ্যকার পারস্পরিক ঝগড়াবিবাদ মীমাংসাকরণ 
দীন চুদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সার সাদার সমত যান তা 
নব লব বিলে ত অছিল নাও সী ওয়ার 
ওপরই গোটা সমাজের নিরাপত্তা, সমাজের লোকদের মনে নিশ্চয়তা 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। কন্তুত যে সমাজে বিচার নেই, জনগণের করার কোনো 
ছান নেই এবং তার প্রতিকার করারও কোনো সুষ্ঠ ব্যবস্থা নেই, তা হতে পারে, 
পাশবিক সমাজ হতে পারে, তা কখনোই মানুষের বাসো ত পারে না। 
5555015৮400? 
বিচারকের গুণাবলি ও তার যোগ্যতা : বিচারকের গুণান্রনিঞযোগ্যতা নিমনরূপ- 
১. ঈমান : দ্বীন ইসলামের প্রতি দৃঢ় ও পূর্ণাঙ্গ ঈর্ঘাবি/হচ্ছে সর্বপ্রধান গুণ। আল্লাহ ও তার 
রাসূল (স)-এর ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আরয়নসঈহ' ব্যক্তিজীবন; রাষ্ট্রীয় জীবন ও রাষ্ট্রের 
সকল দিক ও. বিভাগ এ গুণের অর চিড় তুলতে হবে । এ গুণের কারণে কোনো 


কাফের ব্যক্তি মুসলিম জনগণ ও স্রারকারের বিচারক হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা 
বলেন-১১- ১১১০) AREAS LU 411 ০১2১ 
উপ টিকে অবশ্যই পূর্ণবয়ঙ্ক ও স্বাধীন হতে হবে। কেননা 


শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য নয় এবং ভালোমন্দের 


বিকৃত মস্তিষ্কের মতামত গ্রহণযোগ্য নয় এবং তার ওপর শরীয়তের 


৪. হওয়া : মুসলিম উম্মতের বিচারককে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। এটা ইসলামী 
বে কে ইল ও 
অধিকার লাঘব করেনি; বরং প্রকৃতিগত বিশেষত্বেই তাদেরকে এ ধরনের দায়িত্ব হতে 
দূরে রাখা হয়েছে। আর নারীদের কিছু অক্ষমতা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে 

pi jie 6৮৯0 ETT ES ০১185585া 

৫. জন্মসূত্রে পবিত্র : ইস্টার বিচারককে অবশ্যই জন্মসূত্রে সবি হতে ববে। 
এরূপ গুণাবলি শর্ত করার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করা। আর জন্মসূত্রে 
অপবিত্র ব্যক্তি যদি ইসলামীরাষ্ট্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে, তবে অবশ্যই 
তা লজ্জার কারণ হবে। 

৬. অর্পিত উত্তমভাবে পালনের যোগ্যতা ও প্রতিভা : বিচারকদের প্রশাসনিক 
কর্তব্য ও ব্যবস্থাপনা সুচারুকূপে পালনের জন্য স্বভাবগত যোগ্যতা একান্তই 
অপরিহার্য । নেতৃত্বদান ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের জন্য মৌলিক শর্ত হচ্ছে, প্রাতিষ্ঠানিক 
দায়িতু পালনের সর্বোচ্চ মানের যোগ্যতা । এ গুণটি প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় ব্যক্তির মধ্যে থাকা 
অপরিহার্য ও অনস্ীফায রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন- 

0৬১04১12522 /5)। ৮12০5 | 


৩৭২ (মাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


Bead ১৯57 lbs BE BALI 

51508 2385 AS SH ৬০৮০ হি] ১:০৩ ৭ 

৭ রাজনৈতিক ওর বু অগ্রসরমান : নিছক প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা 

কও রায় ও ইসলামের দৃষ্টিতে বিচারক হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং 

ও তাকে অন্যান কলের বুললার লক 

বেশি অগ্রসর হতে হবে। তাহলেই তার পক্ষে জনগণের প্রকৃত কল্যাণ ও চাহিদা 
সম্পর্কে অধিক অবগত হয়ে বিচারকার্য সম্পাদন করা সম্ভব হবে। 

৮. ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ও সুবিচার : রাজনৈতিক ঘুযদের্লিতার পর চিচারকে 

সবার চেয়ে অধিক গুণে গুণানিত হতে হবে। তা হচ্ছে সুবিচার য়ৰ 


08 


0) ১১০ oil 


কুরআন মাজীদে এ গুণকে তাকওয়া নামে 


বরন: 


5905 SST 


ষ্ট্রের কল্যাণলাভে সহায়তা করে না রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন 
2০১১১551১25 5 ৩0505 Ui 1359১ 
১ 
ইসলামী বিচারপদ্ধতি : ইসল্মীরুষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ন্যাযপরায়ণতা ও সুবিচার 
ন্নায়পরায়ণতা ও সুবিচারহীন রাষ্ট্র ইসলামীরাষ্ট্রের নামে অভিহিত হতে পারে না। মূলত 
ইসলামী বিচারব্যবস্থা আদল তথা সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিম ইসলামা বিচারপন্ধতি 
আলোচনা করা হলো- 
. ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধে থেকে বিচার করা : ইসলামা বিচারকাধের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে 
অবশ্যই স্বার্থপরতা ও হার্থদতার ধর খেকে বিচারকার্য পর 
বিচারকায পরিচালনার সময় নিজের স্ব 
দৃষ্টি রেখে বিচার. করতে" হা 
২. কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিচার করা: 
'দাসেব আলোকে হাতি হবে থুএ আশে বর্দি 
জনা আলম্ঈ* য|বতীয় বিচার ও সমস্যার সমাধান করতে হবে 


|} 
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৩. ন্যায়বিচার ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা : ইসলামী আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ন্যায়বিচার ও 
সুবিচার প্রতিষ্ঠা । পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচার করার জন্য 
আদেশ দিয়েছেন । যেমন- 

Ely LNAI SELN CES Lis এ. 

SEL 3G CES IN ও LU 

JU ASS AlN GL LAL Bly 

সুতরাং ইসলামী বিচার সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সমাধান করার জন্য অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতার 
আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে । অন্যথা ইসলামী বিচারকার্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
৫ ও 

8. কুরআন এবারে টায়রা ফুর্থান td 


প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে নির্বিঘ্নে গ্রহণ করা বিচারকার্য 
তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে একজন বিচারক ও নেয়া এবং তার 
সিদ্ধান্তকে অকৃষ্ঠচিত্তে গ্রহণ করা ঈমানের দাবি । যেমন মহান ঘোষণা- 


৩১1৮ ১545 IS 03 UMS MEL ৮45 5 455 সঃ 
-৯১০+৯১৯৮৮০ 
৫ কার্য সমাধানের ক্ষেত্রে কোনো 
পক্ষের করে, সেদিকে লক্ষ্য 
করতে হবে। কেননা একপক্ষের পোষণ অপরপক্ষের প্রতি সহানুভূতির 
নামান্তর । যা ইসলামী বিশ্মিত করে । তাই অবশ্যই বিচারকার্য 
সময় পরিহার করতে হবে । যেমন আল্লাহ তায়ালার 

ঘোষণা- এটি 
19855 95511 LIN 5৮355113455 3 0০০ (০০০১০৪০০৮৯৪ NG 
BLS 2021 21 
৬. ইসলামী আইনের মানুষের মধ্যে কোনোরূপ 


ধীনৈ রাজা, প্রজা, শাসক, শাসিত সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে। যেমন 
কুরআনের ভাষ্য- 

১৭০ ৩১১৭5 ০১০1০ ৩১৮1৩ ১০৮1০ ০০৮) 01185105215 03 
০০০০ (5৯03 ১০4০ ৮ ১৪ ০5419 

৭. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : ইসলামী বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ 
সম্পূর্ণভাবে নির্বাহী বিভাগ হতে পৃথক ) স্বাধীন থাকবে। রাষ্ট্রপ্রধান কৃর্তৃক বিচার 
বিভাগের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ বা বিচারকের রায় প্রদানে কোনো প্রকার চাপ বা 
শক্তি প্রয়োগ হতে বিরত থাকবে ৷ বিচার বিভাগের প্রদত্ত রায় সকলের সন্টুষ্টচিত্তে মেনে 
নিতে হবে। 

৮. সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন : ইসলামী বিচারকার্ষে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিচারক যে রায় 
বা সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন, রাষ্ট্র কর্তৃক অবশ্যই দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে উক্ত শাস্তি প্রদান 
করতে হবে । এক্ষেত্রে কোশো-প্রকার সহানুভূতি বা সহমর্মিতা প্রদর্শন চলবে না। . 

উপসংহার : বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করলে ন্যায়বিচার 

করা সম্ভবপর হবে । তবেই এ বসুন্ধরায় সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। 


শর ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) ৯» ১৪ 
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বিবিধ বিষয়াবলি 
জুয়া, দুর্নীতি 


১০৯] 2৩৯৩১ 8920 50415 5০ ৪৪0 (১১6) 051 
জপ্রখব:১১৪। জুয়া কী? সমাজভীবনে এর নেতিবাচক প্রভাবসমূহ বর্ণনা কর। ফা, প. ২০১৩] 
ভতল॥॥ উপস্থাপনা : জুয়া সামাজিক অনাচার ও অপরাধ সৃষ্টির অন্যতম কারণ ৷ প্রাক 
ইসলামী যুগ থেকেই মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে এরূপ গহিতি কর্মের প্রত 
আসক্তপ্রবণ হয়ে আসছে। বর্তমান সময়ে লটারি, পাশা ও দাবা খেল 
মানবতার জন্য অকল্যাণকর হওয়ায় ইসলাম এটাকে হারাম ঘোষনা, ক্ররেছে। 
প্রশ্নালোকে 5515 বা জুয়ার সংজ্ঞা ও সমাজজীবনে এর নেতিবাচক প্রভাব ১ 
আরলেরিগাত্কা হলা। 
Sills 
8221347 এর পরিচয়: দঃ: নদে -এর পরিচয় জল হলো- 

4 ৰ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. Mel, © slo POCO যা লাভ ও ক্ষতির 
মধ্যে আবর্তিত থাকে। অথথ যায লাভ বা ক্ষতির কোনোটাই স্পষ্ট নয় । 

১০৫) PAG ADIL ৮5০ ১০০৯ ৩৬ 
৩. Oxford Dictigrarysত বলা হয়েছে_ Ihe activity of playing games of change 
for money, andof betting on horsen etc. বর্তমানকালে প্রাচীন পদ্ধতি ছাড়াও জুয়ার 
ক তি ৮ ক্যাসিনো , হাউজি, 
টাকা, বাজি রেখে ঘোড়দৌড়, তাসখেলা, লটারি ইত্যাদি । 
৪৪৯৮] 212৯ ৮5445410115 : 
সর জন জুয়ার মধ্যে লাভ ও ক্ষতি উভয়বিধ সম্ভাবনা 
থাকে । এতে বিজয়ী ব্যক্তির কেবল লাভই লাভ; পক্ষান্তরে পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি। এ 
খেলায় পরাজিত ব্যক্তির সম্পদ বিজয়ীর হাতে চলে যায়। জুয়াড়ি ব্যক্তির হাতে টাকা পয়সা 
না থাকলে সে প্রয়োজনে ঘরের আসবাবপত্র এমনকি ঘর বিক্রি করেও এ খেলায় অংশগ্রহণ 
করে থাকে । তাতেও না হলে চুরি, ডাকাতি করে হলেও খেলায় অংশগ্রহণের চেষ্টা করে 
থাকে । মোটকথা, এ খেলায় যেমন অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়, তেমনি এতে মানুষের 
চারিত্রিক ক্ষতিও চরমভাবে বিদ্যমান। এ কারণে ইসলাম জুয়াকে হারাম করেছে। আল্লাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেন- 
১১০ ৬৬ ০১০ EI ৩০৭৩ ৮১৭৪ 2 Ei) Bal 533d 1240 
Sa atl foe Ca IES Ws যদি কেউ তার সাথিকে 
. বলে, এসো! জুয়া খেলব, তা তাহলে (এ কথা বলার অপরাধে) তার ওপর সদকা করা ওয়াজিব । 
‘উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে জুয়াকে ঘৃণ্য বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। জুয়ার 
সামাজিক অনেক কুফল বা মন্দ প্রভাব রয়েছে, তা নিমমরূপ- 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ ততীয় পত্র Eo ৩৭৫ 


১. হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি : সমাজে জুয়াড়িদের মাঝে দ্রুত হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে । জুয়া 
অর্থকেব্দিক খেলা বিধায় আমাদের দেশে এমন অনেক ধরনের ঘটনা ঘটছে। 

২. আলস্য প্রবণতা : জুয়াখেলার প্রতি আসক্তির দরুন জুয়াড়ি অন্যান্য কাজ করতে আগ্রহী 
হয় না। সে অলস পড়ে থাকে । ফলে সমাজের বোঝা হয়ে দাড়ায় এ শ্রেগির লোক 

৩. অশ্লীল কাজে লিপ্ত : জুয়াড়ি শ্রমবিমুখ হয়ে অশ্লীলতায় ঝাপিয়ে পড়ে । সমাজে আড্ডায় 
সময় কাটে এদের ৷ 

৪. ঘর সংসার ধ্বংস : অনেক জুয়াড়ি জুয়ার নেশায় মত্ত থাকায় পরিবার পরিজনের দায়িত্ব 
পালন থেকে বিরত থাকে । অনেক সময় অর্থাভাবে আবাসগৃহ বিক্রি করে দেয় এদেশে 
অনেক ঘটনা ঘটেছে যে. জুয়াড়ি তার জুয়ার টাকার বিনিময়ে আপন স্ত্রীকে, পন দিয়ে 


০ পে রর কে রাজ র্ীল পরে 

হয়। 

টা নিলা 
hss 5 Bt 


উপসংহার : জুয়াখেলা ইসলামে সম্পূর্ণ হা 
রাষ্ট্র ভীষণ ক্ষতির সন্মুখীন হয়। যা এ 
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কী? এর কারণগুলো কী কী? দুর্নীতি দমনের 

J কর। [ফা. প. ২০১৩] 

ও 
দুর্নীতির ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর । কেননা এর সাথে সম্পৃক্ত হকুল 

তায়ালা অপরের সম্পদ অন্যায় ও দুর্নীতির মাধ্যমে জবরদখল করে ভোগ 

করতে নিষেধ করেছেন। দুর্নীতি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির প্রধান অন্তরায় । তাই এর 

7594 সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো । 

Spits: 

০%০5-এর পরিচয় : নিম্নে ০%-এর পরিচয় উপস্থাপন করা হলো- 

আভিধানিক অর্থ : ০০ শব্দটি বাবে J%%5-এর মাসদার, মাদ্দাহ এ - ২৪ -& জিনসে 

22০ অর্থ_ পচে যাওয়া, নষ্ট হওয়া, দুনীতি , নীতিভ্ৰষ্ট । 

আভিধানিক অর্থে দুনীতি হলো- নীতিবিরুদ্ধ, কূটনীতি, অসদাচরণ ৷ দুর্নীতির ইংরেজি 

প্রতিশব্দ হলো_ Cormuptions আরবিতে এটাকে' 4$15-ও বলা হয়। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. নীতিবিরুদ্ধ বা অন্যায়ভাবে কোনো সম্পদ আত্মসাৎ করা বা কোনো 

কাজ করাকে পুনীতি বলে,। 

২. ২53৬0 ill 3 এহে বল্ম হয়েছে 32552505558 ০৬ 
5 315 52: অর্থাৎ, EE সি 

হলেও গ্রহণ করাকে দুর্নীতি বলা হয়। 


৩৭৬ _ (ঠাল ্রত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ . তৃতীয় বর্ষ = 


৩. Oxford Dictionery-তে বলা হয়েছে The act on effect of making a change from 
moral to immoral standards of behaviour. অর্থাৎ, মানবীয় আচরণের বিপরীত 
অনৈতিক কোনো কাজ করাকে দুর্নীতি বলা হয়। 

8. Social work Dictionary-এর সংজ্ঞানুসারে রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনে দুনীতি 
বলতে অফিস আদালতকে ব্যক্তিগত লাভের জন্য অপব্যবহার করা বোঝায় । সাধারণত 
ঘুষ, বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন অথবা ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য 
গণপ্রশাসনের ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলে। 


2 sail LULL: 
দুর্নীতির কারণ : সাধারণত মানুষ অতিরিক্ত লোভাতুর রা, । দুর্নীতির 


মূল কারণ হলো- 


১. আল্লাহর ভয় ও লজ্জা না থাকা : মানুষের অন্তরে আল্লাহভী কত ০) থাকার কারণে 
সে যে কোনো মন্দ ও গর্হিত কাজ করতে দ্বিধা করে না। - রাসূল (স) ইরশাদ 
করেন, ব্যক্তির মধ্যে যদি লজ্জা না থাকে, তাহলে সে ইচ্্বী তাই করতে পারে। 

২. ধনী হওয়ার লোভ : যদি ব্যক্তির মধ্যে ধনী হ থাকে, তাহলে সে দুর্নীতিন্ত 
হয়ে পড়ে! যেমন রাসূল (স) ইরশাদ সবচেয়ে বেশি ভয় করি যে, 
তোমাদের জন্য দুনিয়ার বরকতসমূহ খু; | সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! দুনিয়ার বরকত কী? রা লেন, দুনিয়ার বরকত হলো প্রান্ূ্যতা ৷ 


2 91050173০45 plat : 
কুরআনের আলোকে দুর্নীতি, উপায়সমূহ : দুনিয়ার অসারতা জ্ঞান করে 


আল্লাহভীতি অন্তরে ত্যাগ করতঃ হালাল রুজি অন্বেষণ, ও হারাম 
বর্জনের মাধ্যমে দুর্নীতি রোধি সম্ভব । যেমন- 
১. সুরা বাকারার ১ 5 মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন- 2 1515 i HC 


১১5 98৮61 ২1 ১১০ ০1৪০৯135585 ১6 ULL IS ১৭ ৬ 
! যমীনের মধ্যে যা রয়েছে, তা থেকে তামরা ছাললি ও পরি 
কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, কেননা সে তোমাদের 
|| 
২. সূরা ১৮৮নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
153১5151515 26 05015 Jol LEE Es 211)1515 SY 
-LIALS LLG (১১5 lil ০১1৬ 
অর্থাৎ, তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের 
সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে পাপ পদ্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের 
হাতেও তুলে দিও না। 
৩. সুরা নাহল-এর ১১৪নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে 
0355 BU ELS 91910 555 BIC ULL সত 10158301015 
অর্থ, অতএব আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা 
তোমরা আহার কর এর! আল্লাহর 'অনচ জন্য বৃরাতা ফান কর, যদি তোমরা 
তারই ইবাদত করে থাক । 
“উপসংহার : উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকৈ “না খায়, আল্লাহর বান্দা হিসেবে 
আমাদের উচিত হালাল পন্থায় উপার্জন ও ভোগ করা । কেননা হালাল পন্থায় উপার্জন ও ভোগ 
করার মাধ্যমে দুর্নীতি হতে পরিত্রাণ সম্ভব ৷ 


৩৭৭ 


খ অংশ : ছোট প্রশ্নোত্তর 


[মানব্টন : যে কোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে_ ১০ * ২ = ২০) 


১. ইসলাম পরিচিতি 
ইসলামের শ্রেষ্ঠ, পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম 
6৯5৯ 9030৮৬55৮15 SUN ১৫০ SUN is Sul 
শন: ১।। ইসলামের অর্থ কী? সংক্ষেপে কুরআনের আলোকে, পরিচয় দাও। | 
উক্তলু।। উপস্থাপনা : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবদ্থা 


বিশ্বের এক মহোত্তম 


আদর্শের নাম । বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও ভূখণ্ডের কৃত্রিম (ে উর্ধ্বে এটি এক বিশ্বজনীন 
চেতনা । এক আল্লাহর অকৃত্রিম বন্দেগি ও সমতা হচ্ছে এ আদর্শের 
ভিত্তিভূমি ৷ নিম্নে সংক্ষেপে আল কুরআনের আ পরিচয় তুলে ধরা হলো। 


৩ ইসলামের পরিচয় : নিয়ে নিক ও পারিভাষিক পরিচয় প্রদান কর 


হলো- 
আভিধানিক অর্থ : *১.-. J|-এর মাসদার। 41: বা +১ মূলধাতু 


উল্লেখ, সুলভ শব্দটি 1... মাদ্দাহ থেকে নির্গত । অর্থ- শান্তি ও নিরাপত্তা 
আর যেহেতু বান্দা একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই শাস্তি ও নিরাপত্তা লা 
করতে পারে, সেহেতু ইসলামকে ১১: বলা হয় । 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের নিম্নোক্ত উক্তিগুলে 
প্রণিধানযোগ্য_ 

১. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 

LEAS bE LUGS ক 1355 91023553558 LE 
অর্থাৎ, আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া, সেগুলোর অনুকরণ কর 
এবং তাদের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করার নামই ইসলাম । 

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন_ 
51515 2 0০5 So 59055655155 SUIS ১ 
SELLS (55816 5059515১059 SU, AK 


৩৭৮ ___ যাল শ্বাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে_ 
১১০5 UII pri 5585০ 
8. আল কামূসুল ফিকহী অভিধান প্রণেতার মতে- 
310 $-5752১104 358 5৯ 
৫. লিসানুল আরব অভিধান প্রণেতার মতে- fl 
SMEG ২০৪৮ UY (৯), 51 7০3১) উ৮ টা 


45552 পি i; Us 145 
৬. দার্শনিক জর্জ বান্নার্ডশ বলেন- 191ধ]) 15 701 only a religion. but Omplete, 
comprehensive dynamic and scientific code of life. 


ভক্তি ও কোনো ধর্ম ইসলাম হচ্ছে 
|| 


মোটকথা, ইসলাম এমন এক কল্যাণময় জীবনব্যবছ্থার, র ব্যক্তিজীবন 
পালন করে। ঞ 

৩ কুরআনের আলোকে ইসলামের পরিচয় 

১. একমাত্র জীবনব্যবস্থা : পবিত্র কুরআনে ই বলেন_ £১.:.১1 511 35 SS 
অর্থাৎ, ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। আল্লাহর নিকট ইসলাম 
ছাড়া অন্য কোনো 

২. পরিপূর্ণ (র) বলেন, মানবরচিত ধর্মগুলোতে শুধু 
মন্দির ও গির্জায় মনগড়া বিধান রয়েছে। তাই মানবরচিত 


9৬০5৮ RE Ll RE ELST 5 
নাদৰ্শ : ইসলাম হচ্ছে বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র শাশ্বত 
। ইসলাম ইহ ও পারলৌকিক মুক্তির দিশা । ইহলৌকিক শান্তি ও কল্যাণের 
ম পারলৌকিক শান্তি ও মুক্তির পথ অর্জন করাতেই ইসলামের মূল সুর ধ্বনিত ৷ 
ইসলামে রয়েছে বিশ্বমানবতার সব সমস্যার সুষ্ঠু ও বাস্তব সমাধান ৷ মানবজীবনের সকল 
দিক ও বিভাগের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য সকল সমস্যার সমাধানের মৌলিক বিধান 
ও মূলনীতি ইসলামের মূল গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে- 
25০5 I LU Lic ULE E1555 অর্থাৎ, আমি সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট 
বিবরণ দিয়ে আপনার সমীপে এ গ্রন্থখানা অবতীর্ণ করেছি। 
He HFS প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও 
হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলের দীন বা ধর্ম ছিল ইসলাম ৷ তাই 
ইসলামই সকল নবী রাসূলের অভিন্ন শাশ্বত ধর্ম । সকল নবীরাসূল সকল যুগের মানুষকে 
ইসলামের দিকেই আহ্বান করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে গড়ে তুলেছেন। 
“হযরত ইব্রাহীম (আ) নিজ ধর্মের নাম ইসলাম একং তার উন্দতকে “উস্নতে মুসলিমা' 
বলে অভিহিত করেছেন ৷ যেমন কুরআনে এসেছে- 

ALE LENCE 5৪ ag sts Lit EGG ess 
অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! আমাদের ‘উভয়কে মুসলিম তথা তোমার অনুগত বানাও 
ডং আমাদের বংশধর হতেও এক উম্মতে মুসলিমা অর্থাৎ তোমার এক অনুগত 

বানাও । 


হি ৯ 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ ৩৭৯ 


হঘরত মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতকেও এ নামে অভিহিত করেছেন। কুরআনে বলা 
হয়েছে_ 5১৮/:০০] 055 Dsl, অর্থাৎ, এটা তোমাদের 
জাতির পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত ৷ তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন "মুসলিম" হিসেবে । 

৫. শান্তি ও সম্প্লীতির ধর্ম : ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম সকল মানুষের মধ্যে 
সাম্য ও সম্প্রীতি স্থাপন করতে বলে। একমাত্র ইসলামই মানুষের মধ্যে প্রকৃত সাম্যবাদ 
প্রতিষ্ঠা করেছে। ধনী দরিদ্র, উঁচু নীচু, কালো সাদা বলে কোনো বৈষম্য নেই ইসলামে ৷ 
সাম্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে একত্র করে ঘোষণা দিয়েছে- ১০১123০5105 

উপসংহার : Islam is not only a Religion: but also a complete ০০৫০৪ ইসলাম 

আল্লাহপ্রদত্ত শান্তিময় জীবনবিধান। যখন মানুষ জাহেলিয়াতের কুহেক্তাপৃ্দ অন্ধকারে 
নিমজ্জিত ছিল এবং খুন, রাহাজানি, দাঙ্গাহাঙ্গামা ছিল যাদের নিত্যসার্থি(ত্ 
অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়ে ইসলাম উপহার দিয়েছে শান্তিময় 


উত্তল ।। উপস্থাপনা : Islam is the complete 


জীবনব্যবস্থা। এটা বিশ্বের এক মহোত্তম an ETE Sy 


SRS EET 


পন 
১. আল্লাহর £ আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও জীবনমৃত্যুর 
মালিক । মা রিতা 
পারে । আর, আল্লাহর একমাত্র মনোনীত সে জীবনবিধানের নাম ইসলাম । যেমন আল্লাহ 


ন লরি 
পর্ণ জীবনব্যবস্থা : ইসলাম একটি ধর্ম হলেও তা তথাকথিত ধর্মের অনুরূপ নয়। 
কনা ইসলাম বাস্তব জীবন এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্বয়ে একটি 
সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা। ড. আলিয়া আলী ইজেতবেগোভিচ বলেন, “ইউরোপে 
[২৩112107 শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, সে হিসেবে ইসলাম কোনো ধর্মের 
শ্রেণিকরণে পড়ে না। ইসলাম ধর্মের চেয়ে বেশি কিছু অর্থাৎ এটা মুক্তি ও শান্তিকামী 
মানুষের একটি চির প্রগতিময় পরিপূর্ণ জীবনবিধান ।” আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে_ 
059 0491151৩১৯৩ ৬১০০1০০০৮০৪ ০১ TLL LS 
৩. শাশ্বত জীবনাদর্শ : ইসলাম হচ্ছে বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র শাশ্বত 
জীবনাদর্শ । ইসলাম ইহ ও পারলৌকিক মুক্তির দিশা । ইহলৌকিক শান্তি ও কল্যাণের 
মধ্য দিয়ে পারলৌকিক শান্তি ও মুক্তির পথ অর্জন করাতেই ইসলামের মূল সুর ধ্বনিত । 
ইসলামে রয়েছে বিশ্বমানবতার সব সমস্যার সুষ্ঠু ও বাস্তব সমাধান । মানবজীবনের সকল 
দিক ও বিভাগের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সন্তাব্য সকল সমস্যার সমাধানের মৌলিক বিধান 
ও মূলনীতি ইসলামের মূল গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন কুরআনে ঘোষিত 
"=, হয়েছে” 5৮:51 10453 ৩550 205 0৮5 


৪. প্রগতিশীল জীবনাদর্শ: প্রকৃতিগতভাবেই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ প্রগতিশীল জীবনাদর্শ 
ইসলামে রয়েছে ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক জীবন জিজ্ঞাসার জবাব; রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, 


৩৮০ __ উ্রাল হ্রা্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা । ইসলামে আছে জাতীয় ও আন্তজাতিক নীতিমালা । ইসলামে রয়েছে 
মহোত্তম নৈতিক শিক্ষা, মানবচরিত্রের উৎকর্ষসাধন, ন্মায়নীতি ও সুবিচারভিত্তিক 
শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ প্রগতিশীল সমাজ গঠন ও সংরক্ষণে ইসলামের কোনো বিকল্প নেই। 
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা । এতে কোনো খুঁত নেই, নেই কোনো অপূর্ণতা 

শাশ্বত ধর্ম : প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ 


1 ১৯৮৮৬ সস্পপতেপ৬৮ ২৬ পপ পুন 


তাই ইসলামই সকল নবীরাসূলের অভিন্ন শাশৃত ধর্ম। সকল নবী সকল যুগের 
মানুহকে ইসলামের দিকেই আহান করেছেন এরং ই িডিতে নি উম্মতকে 
গড়ে তুলেছেন । 
হযরত ইবরাহীম (আ) নিজ ধর্মের নাম ইসলাম এবং তার উম্মতকে মুসলিমা' 
বলে অভিহিত করেছেন । যেমন কুরআনে এসেছে_ 
4105 21525 ১৪৩ ৩1) 
অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! আমাদের উভয়কে 
এবং আমাদের বংশধর হতেও এক উম্মতে তোমার এক অনুগত 
উম্মত বানাও । 


6188 


. শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম : ও সম্প্রীতির ধর্ম । ইসলাম সকল মানুষের মধ্যে 


সাম্য ও সম্প্রীতি স্থাপন ৷ ইসলামই একমাত্র মানুষের মধ্যে প্রকৃত সাম্যবাদ 
, উঁচু নীচু, কালো সাদা বলে কোনো বৈষষ্য নেই। 
হয়েছে- $551 332) Sl 


ধর্ম : একজন মুসলিম ইসলামের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে বিশ্বভ্াতৃত্ব, এক্য, 
সাম্য, উদারতা, মানবতাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা ও ন্যায়নীতির অনুসরণ করে থাকে। 
ইসলামের নিরপেক্ষতা, ব্যাপকতা, স্থায়ী উপযোগিতাই একে কালজয়ী বিশ্বজনীন 


” ধর্মরূপে চিরন্তনতা দান করেছে। 


১০. 


. পরকালে মুক্তিলাভের মাধ্যম : মুমিন জীবনের প্রকৃত সাফল্য হচ্ছে আখেরাতে 


মুক্তিলাভ । এ মুক্তির বিধিবিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে ইসলামে । তাই ইসলামী বিধান 
অনুযায়ী জীবনযাপন করলে আল্লাহ মানুষকে পরকালীন সাফল্য দান তথা জান্নাতবাসী 
করবেন। 

পার্থিব শান্তির নিশ্চয়তা : ইসলামের বিধিবিধান অনুসরণ করলে মানুষ চিরকাক্তিষিত 
শান্তি পায়। অন্যায় ও অশোভন সবকিছু বিদূরিত হয় বলে তাদের শান্তি ভঙ্গের কোনো 
কারণ ঘটে না। 


উপসংহার : ইসলাম হলো কালজয়ী, অবিনশ্বর, সর্বজনীন ও সর্বাত্মক জীবনব্যবন্থা। 
আধুনিকতা, বিজ্ঞানমনক্ষতা, প্রগতিশীলতা, যুগোপযোগিতা একে মানুষের ইহ ও পরকালীন 
মুক্তির সনদে পরিণত. করেছে.। তাই সার্বিক কল্যাণ ও সর্বাত্মক মুক্তিলাভের জন্য ইস্লায়ের 
অনুসরণ ও অনুশীলন অপরিহার্য । ইসলামকে মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্রবরূপে 
অমুসলিমরাও স্বীকৃতি প্রদান করেছে। 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৮১ 


GIST UL USN SAG LL WG SOL 520) 43০] ছু 
Ll : 9 ৷ ইসলাম এর সংজ্ঞা দাও অতঃপর ইসলাম ও অন্যন্য আসমান 
বি দুলাল অচলা ফা, প. ২০১৬] 


9 SEs ole Gta st 5S SCN ag Sf 
অথবা, ইসলামের পরিচয় দাও অতঃপর অন্যান্য সকল ধর্মের ওপর বর রে আলোচনা কর 
উত্তল । : Islam is the complete code 0f life অর্থাৎ, ইসলাম একটি 


৩ ইসলামের পরিচয় : নিয়ে ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক পনির করা হলো- 
আভিধানিক অর্থ : *১.: শব্দটি বাবে J]-এর মাসদার | 4 বা ১১, মূলধাতু 


থেকে গঠিত, +১:.| শব্দটির অর্থ হচ্ছে- 
. 04১১ তথা আনুগত্য । 

+ ££) তথা মেনে চলা । 
* (১ তথা বশ্যতা স্বীকার করা, অবন্ত 
. (53811 তথা ঠেলে দেয়া। ৫ 


এটি ক 


i SANT ০৯3935 তথা কোনো কজন করা 

+ ৷ ০3 05% তথা সনি উপনীত হওয়া ৷ 

টি £১) ০২১ ৬১১৯ ত) ইসলাম ধর্ম কৰুল করা। 
+ 10 be 5০0৩৫ তথা নিৰ্রাপর্ভা লাভ করা। 

+ To work 97608. তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা । 
১০.To 7৩713 আত্মসমর্পণ করা। 
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যেহেতু বান্দা একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই শান্তি  নিরাপত্ালাভ 
করতেঞ্জারে; সেহেতু ইসলামকে +১.:. বলা হয়। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা: ইসলামের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের নিমোক্ত উক্তিগুলো 


১. 4 বলেন- 
Es Hs Bs Less 50 DONS [2521 সেটা 
4১11৩509180 ৮৯৩ ০০৯৪ ডিক ৮৬৮ 
অর্থাৎ, ইসলাম হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর 
রাখা এবং সামর্থ্যবানদের জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা। 
২. ওলামায়ে কেরাম বলেন 
BUN ৮257 0৮151 3 SUIS IFAS AUS 20 555১2 
SELLA 2 ENG ০০৯16155583 
অর্থাৎ, মনেপ্রাণে আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং আল্লাহ ও 
তার রাসূলের মৌখিক স্বীকৃতিদানপূর্বক অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো পালন এবং নিষিদ্ধ 
কাজগুলো থেকে বিরত থাকাই হলো ইসলাম । 


৩৮২ (ঠাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৩. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- | 
Lael Le LLG 2 2925 ASIC 17505 
অর্থাৎ, হ ও তার স)-এর নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া, সেগুলোর অনুকরণ 
কয়া এবং ভনে নিবিড় লম বিঘা নান হলত । 
8. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 
50510 2 IG AS CIA 65155 DUIS SA 
SELL 5 60559 50115 LUNG চাকা 


৫. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে_ 
EE ০১০5 ৩০041531513 রি ॥ 95154 
৬. আল কামূসুল ফিকহী অভিধান প্রপেতার মতে রর 111 0১4১348৯445) $১ 


৭. লিসানুল আরব অভিধান প্রণেতার মতে- , কী 
SPS ২০৪৯ USL ৮৮৭ ১... ৬৮৯০ 
১ ১২১৩733৮১59 


ly a religion. but also a complete. 


comprehensive dynamic and scic! le of life 
ৎ, নিছক ভক্তি ও কোনো ধর্ম নয়; বরং ইসলাম হচ্ছে 
মানবজাতির জন্য আল্লাহর সর্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত । 

৯. মুফতি আমীমুল ইহসান , হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত 
সকল নবী রাসূল পথ প্রদর্শনের জন্য যে বিধান নিয়ে এসেছেন, 
তা-ই ইসলাম। 

১০. কারো মতে, হয; হাম্মদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান নিয়ে আবির্ভূত 

র করার নাম ইসলাম ৷ 


বলেন, ধর্মীয় বিশ্বাসসহ বাস্তব জীবনের সমন্বয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত 

|লষ্ট জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম । 

১২. আলুমাহক ল (র) বলেন, সঠিক মানব ধর্ম বা সঠিক জীবনব্যবঙ্থার নামই ইসলাম ৷ 
লাম এমন এক কল্যাণময় জীবনব্যবন্থার নাম, যা মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে 

আন্তর্জ ধায়ের সকল সমস্যার সঠিক এবং সুষ্ঠু সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 

2 ধর্মের ওপূর ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত : ইসলাম আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত পৃথিবীর 

অন্যসব ধর্মের চেয়ে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম । নিম্নের আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 

১. উম্মতে ওয়াসাত বা মধ্যবর্তী উম্মত : মহান আল্লাহ মুসলিম জাতিকে মধ্যমপা্ছ জাতি 

হিসেবে উল্লেখ করেছেন । কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

Alle ApS 0 lS GG 
ইসলাম মধ্যমপন্থি জীবনব্যবস্থা। ইহুদিরা তাদের শরীয়তে অনেক কাটছাট করেছে, 
রি তে পু বু 
অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এবং সীমাহীন পরিচয় দিতে গিয়ে অনৈতিক ও 
ভোগবিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছে । শরীয়ত এতদুভয় বাড়াবাড়ি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ৷ 
অতএব মধামপন্াই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ । 

২. সর্বোত্তম জাতি : কুরআন মাজীদে উম্মতে মুসলিমাকে খাইরা উম্মাহ তথা সর্বোত্তম 
জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 


নিৰ্ণায়ক ও বহিঃপ্রকাশ । ইসলামী জীবনাদর্শ, এর সব [ন অন্যান্য যে কোনো 
ধর্মের চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ । অতএব ইসলামই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম । 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৮৩ 


৩. বিশ্বাস ও ইবাদতের সমম্বয়ে শ্রেষ্ঠ : ইসলামের বিশ্বাস ও ইবাদত অনুষ্ঠান পৃথিবীর 
অন্য যে কোনো জাতি ও ধর্মের চেয়ে অত্যাধুনিক, কুসংস্ষারমুক্ত, বাস্তবভিত্তিক ও 
যুগোপযোগী । প্রকৃতি পূজা, জড়পূজা, কল্পনাবিলাসী' চিন্তাচেতনা থেকে ইসলাম শুধু 
মুক্তই নয়; বরং একে সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করেছে। 
. পূর্ণাঙ্গতা : যে কোনো আদর্শ ও জীবনদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে সে আদর্শের 
ূ্ণাঙ্গতার ওপর ৷ কোনো অপূর্ণাঙ্গ অসম্পূর্ণ আদর্শ শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। ইসলাম একটি 
পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
36291 (81 ৬০৯৩ ৮৯০১৫১1০০৮১ 25910 আতা 3201 
সুতরাং ইসলাম ছাড়া অন্য যে কোনো ধর্ম ও আদর্শ পূর্ণাঙ্গতার দাবি কঃ 
অন্যান্য ধর্মের কোনোটি আনুষ্ঠানিক ইবাদতসর্বস্ব এবং কোনোটির জীৱ্জাধর্মী কোনো 


০০ 


ৃ 
| 
ify 
ৃ 


ঘুষ, জুয়া, মাদকাসক্তি, ধর্ষণ, অপহরণ, নারী নর ন)জুলুম অত্যাচারসহ সর্বপ্রকার 
অপরাধপ্রবণতা নিষিদ্ধ,'যা সর্বজনীন ও বিশবজনীন'রিধ ন হিসেবে স্বীকৃত । অন্যান্য ধর্মে 
এসব বিষয়ের কোনো কোনোটি সম্পর্কে জরা বাক 


: 
71 
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[মির সব বিধিবিধান পালন এ হবাদনা সা 
ধর্মে এমন কিছু বিধান রয়েছে, যা সমাজ ও রাষ্ট্রে 
জ বাস্তবায়ন করা সন্তব ৷ 


৮. প্রগতিশীল : ইসলাম সর্বকালের সকল মানুষের এবং সকল দেশের জন্য 
অত্যাধুনিক ও জীবনাদর্শ । পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মের বিধিবিধান অতি 
সেকেলে, জের গতিশীলতার সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে না। এগুলো 
সমাজে & করলে সমাজে স্থবিরতা দেখা দেবে এবং সমাজের উন্নয়ন ও 


গতিশাী যাবে। 
হলো কালজয়ী, অবিনশ্বর, সর্বজনীন ও সর্বাত্মক জীবনব্যবস্থা ৷ 
আধুনি “বিজ্ঞানমনক্কতা, প্রগতিশীল যুগোপযোগিতা একে মানুষের ইহ ও পরকালীন 
মুক্তির সনদে পরিণত করেছে। তাই সার্বিক কল্যাণ ও সৰ্বাত্মক মুক্তিলাভের জন্য ইসলামের 


অনুসরণ ও অনুশীলন অপরিহার্য । ইসলামকে মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্রবরূপে 
অমুসলিমরাও স্বীকৃতি প্রদান করেছে। 


UUs SLRS ৬% 76) IgE 
চর প্রশ্ন: ৪ ৷ প্রমাণ কর যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। (ফা. প. ২০১৮| 
উন্তল্র।। উপস্থাপনা : Islam is the complete code of life “ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ 
জীবনবিধান' | মানবজীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই, যেখানে ইসলামের সুস্পষ্ট 
নির্দেশনা প্রদত্ত হয়নি। বন্তুত মানবজীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুর নীতিনির্ধারণী 
ইসলামে রয়েছে৷ মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও ঈমান আকিদা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, 
পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের মূলনীতিসমূহ 
ইসলামে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষেই পরিপূর্ণ এবং অতুলনীয়। 

2 ইসলাম একটি জীবনবিধান : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবছ্া । এতে সকল 
‘বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান । এ সম্পর্কিত আলোচনা নিম্নরূপ- 


৩৮৪ ____ (সাল ভ্রাত্তাহ- ফা'যল মন তক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


১. জীবনের নিরাপতা বিধান : মানুষের নিকট জীবন অত্যন্ত প্রিয় ও অমূল্য সম্পদ | 
জীবনের নিরাপত্তাহীনতা সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনে । তাই ইসলাম সকল প্রকার 
অত্যাচার, নির্যাতন, উৎপীড়ন, খুনখারাবি, ফেতনা ফাসাদ প্রভৃতির অবসান ঘটিয়ে 
রাজ উরে আনুনের বীরদের নিবপিত্তার নিশ্চয়তা “দিয়েছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় 
আল্লাহ ও তার রাসূলের বাণীর মাধ্যমে যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 

০৯ Habe Lite LS 

২. সম্পদের নিরাপত্তা বিধান : মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য সম্পদ 


অপরিহার্য । এর নিরাপত্তাহীনতায় সমাজজীবনে নেমে আসে অশান্তি তা। 
তাই ইসলাম সম্পদের আয় ও ব্যয়ের সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করে বিধান 
করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
Jeli 1555 1506515145 ১1৩3১11180 
৩. সন্ত্রমের নিরাপত্তা বিধান : একটি জাতির উন্নতি ও নির্ভর করে সে জাতির 
স্প্রমের নিরাপত্তার ওপর ৷ ইসলাম ধর্ম বর্ণ নির্ষিচ 'ভ বসবাসকারী প্রতিটি 
মানুষের সম্তরমের নিরাপত্তা বিধান করেছে । যেম ন হচ্ছ- 
SEL ep LES BLAIS Nj 
8. জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম 
প্রবাহিত করতে কিছু বাস্তবসম্মত 
লনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে 
মহান আল্লাহ বলেন_ 
71065152125 15-58232 
৫. সামাজিক নিরাপত্তাবি! ধরনের অন্যায় ও অশ্লীলতার মুলোচ্ছেদ করে সামাজিক 
পত্ত বদ্ধপরিকর ৷ এজন্যই সামাজিক শান্তিতে বি 
ক্রঠিন শান্তির বিধান ইসলামে রয়েছে । যেমন কুরআনে ইরশাদ 
iS ১ 
৬. বধান : মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 


সল টির দারিপ্রযমুক্ত ও সর্বজনীন অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করে এর 
ভাব বস্থা সুনিশ্চিত করেছে যেমন ইরশাদ হচ্ছে_ 

-১/৯ Ll 5 
৭. জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাবিধান : কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতি সে 
দেশের স্থিতিশীলতা ও জাতীয় এক্যের ওপর নির্ভরশীল । আর ইসলামই জাতীয় ও 

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধানের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছ। । 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 18855 ১$ ৮০:৮৯ 4101১৯১৮৮59 
৮. আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা : ইসলাম কেবল জার্তীয় সমস্যারই সমাধান দেয়নি; বরং 
জাতীয় সমস্যার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
৮১ 53225572112 2201548 
৯. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : ন্যায়ের অভাব অন্যায়ের উদ্দীপক তাই সমাজজীবনে যাতে 
অন্যায় অবিচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সেজন্য ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে_ ১/-০9151510755205 01151 
১০. আত্মিক প্রশান্তি ও পারলৌকিক : ইহলৌকিক জীবনের আত্মিক প্রশান্তি ও 
পারলৌকিক জীবনের মুক্তিই র পরম চাওয়া। আর একমাত্র ইসলামই 


ইসলামিক স্ট'ডিজ ততীয় পত্র ৩৮৫ 


মানুষের জন্য এমন বিধান প্রবর্তন করেছে, যার পূর্ণ অনুশালনের মাধ্যমে ডান্সাবত দুটি 
পথই সুখকর ও কল্যাণকর হয় যেমন ইরশাদ হচ্ছে_ 


es lisa in BULL 88125 535 ANG 
১১. কর্মে উৎসাহদান : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছেন, কাজ করার জন্য 
দিয়েছেন হাত পা, আর কর্মস্থল হিসেবে দিয়েছেন বিপুল নেয়ামতসমৃদ্ধ এ বিশাল 
পৃথিবী । এতকিছুর ব্যবস্থা করেই আল্লাহ শ্রমের বিনিময়ে নেয়ামত অর্জনের জন্য উৎসাহ 
প্রদান করেছেন । যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
-5105:5$ ba BANG ১০০৭৮৪17১9০ $ 
১২. শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ : শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড; শিক্ষা 
প্রাণীর ন্যায়। তাই মানুষকে তার নিজ আসনে সমাসীন কর ] 
থেকে নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশসা ভূমিকা রেখেছে। 
যেমন ইরশাদ হচ্ছে- HE ৬ 487১5 চি 
১৩. মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান : ইসলাম ধর্ম, 
মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দি 
তার সুস্পষ্ট দলীল । 
১৪. ধৰ্মীয় স্বাধীনতা : ইসলাম সকল 
মহানবী (স) মদিনা সনদে এর. 
খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদ' 


নিৰ্বিশেষে সকলের মৌলিক 
স)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণই 


রীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছে । 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। তিনি ইহুদি, 
। যেমন মহান আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেছেন_ 


১২ ৬৪ 55513 
উপসংহার : উপরিউক্ত ' কথা স্পষ্ট যে, নিঃসন্দেহে ইসলাম একটি সর্বজনীন, 
পা “ধানসমূহ শুধু মুসলমানের জন্য দিকনির্দেশনা দেয়নি: বরং 
সর্বজনীন দিকনিদেশি নি প্রদান করে । তাই মানবতার শান্তি ও মুক্তির 
জন্য ইসলামের : বাস্তবায়ন অপরিহার্য । 

০9130012440 ৬:০১ 0 


ধর্মের শ্রেষ্ঠত আলোচনা কর। 


: সাগরের যে উদারতা, পাহাড়ের যে উদার্য, আকাশের যে বিশালতা, 
নবতার জন্য ঠিক তেমনি। ইসলামকে একটি বৃক্ষের সাথে তুলনা করা যায় ৷ যার 
শিকড় ভূমণ্ডলে প্রোথিত, যার শাখাপ্রশাখা অনন্ত গগনতলে সম্প্রসারিত ও সুবিনান্ত। সবুজ 
পত্রপুঞ্জে যে বৃক্ষ সুশোভিত, তার প্রস্ষুটিত পুষ্পরাজির মনোমুগ্ধকর সৌরভে চতুর্দিক 
আমোদিত ৷ এ বৃক্ষের রসাল ফলের রসাস্বাদনে প্রাণ হয় পরিতৃপ্ত 


৩ ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত : ইসলামের পরেই নিযে আলোচনা করা হলো- 

১. ইসলাম-এর পরিচয় : 'ইসলাম' শব্দটি আরবি 'সলম' ধাতু থেকে উৎপত্রিলাঙ করেছে। 
এর আভিধানিক অর্থ হলো- আত্মসমর্পণ করা, মেনে নেয়া, আনুগত্য করা। আর 
পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি 
অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ 
নিষেধসমূহ মেনে চলা 

২. পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা : ইসলাম বিশ্ববাসীর একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবাবন্থা । মানবজীবনের 
এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই, যেখানে ইসলামের দৃপ্ত ও সমাধানপূর্ণ পদচারণা 
নেই৷ তাই কুরআনে বলা হয়েছে_ £১:-১। 4111 ১১৪ 5331 2] অর্থাৎ, ইসলাম 
আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবনবিধান। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু 
করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক তথা সকল দিকেই 
ইসলাম এক অতুলনীয় আদর্শ উপস্থাপন করেছে 


৩৮ 


৩, 


৬ সোল ভললত্তাহ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


শোষণমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় : অর্থনীতি মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক 
দিক। এ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে ইসলাম ইনসাফভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধনী 
দরিদ্রের সহাবস্থানের পরিবেশ করেছে। তাই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দু'জন অধ্যাপক অর্থনীতির প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন_ 
The Muslim economic system seems to have a great merit the western world 
should study it. Perhaps to adopt it in a whole or in a 

প্রতিষ্ঠায় : 


Art. 
ইসলাম বর্ণ, ধর্ম গোত্র নির্বিশেষে সকলের মৌলিক 


" মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিয়েছে রাসূল (স)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণই 


তার সুস্পষ্ট দলীল । 


. ইসলাম ও সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা : বিশ্বসৃষ্টা আল্লাহ তায়ালার প্রতি 
থাকলেই সমগ্র 


ভালোবাসা যায়। ইংরেজি প্রবাদে আছে- 19 1510 


love God ৬০০১০১০৭০০৭ ৬৭ কল্যাণে 
পারে শান্তি ও 


নিজেকে উৎসর্গ করাই ইসলামের মূল লক্ষ্য । এতেই 
প্রতিবেশীর অধিকার দৃষ্টিতে চল্লিশ বাড়ি 

৬. ইসলামে : ইসলামের J 
পর্যন্ত জনগোষ্ঠীর সকলেই প্রতিবেশী ৷ ইসলামী প্রতিবেশী অপর 
প্রতিবেশীর আমানতস্করূপ | বিপদাপদে সাহায্য ক হয়ে পড়লে সেবাশুশ্রযা 
করবে, তার উপস্থিতি ও ৰ করবে । এটাই অপর ভাইয়ের 
আমানত । যদি একজন যথাযথ পালন করে, তাহলে 

অশান্তি থাকতে পারে না। 

৭. ইসলামে শান্তির ধারণা : ইসলাম , এটি একটি মৌলিক ও ব্যাপকভিত্তিক 
ধারণা ৷ দীন ইসলামের প্রক ধারণা গভীরভাবে । তাই মহান 
আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূল' পথহারা, শান্তিহারা মানবজাতিকে ইসলামের । 

ছায়াতলে আহ্বান \ 

৮. ইসলাম মানেই শান্তি হলো অনুপম শান্তি ও প্রেমের ধর্ম । ইসলাম অন্যকে 


১২. 


১৩. 


* বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি মহ 


ভালোবাসতে শেখ ২ মানবপ্রীতি, সমাজপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি ও বিশবপ্রীতিতে 
অনুপ্রাণিত করে "মাজ থেকে সকল অশান্তি, অবজ্ঞা, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ ও 


কল্যাণে ইসলাম : ইসলামই মানুষকে উত্তমরূপে বাচার 
মহানবী (স) যখন এ পৃথিবীর বুকে আগমন করেন তখন সাধারণ 
নর্ধাতিত, নিস্পেষিত ও অধিকারহারা | এমনি এক সংকটময় মুহর্তে মহানবী 
ব র দুঃখ লাঘব ও বঞ্চিতদের অধিকার সংরক্ষণে উপস্থাপন করলেন 
ন্যায়নীতির এক আদর্শ ধর্ম ইসলাম । 

: বড়দের প্রতি সম্মান আর ছোটদের প্রতি 
প্রেহ প্রদর্শন ইসলাম অবশ্য কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। মহানবী (স) বলেন, যে 
বড়কে সম্মান এবং ছোটদের প্লেহ করে না, সে আমার উম্মত নয়। 


“বিশু প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : ইসলামই পৃথিবীতে সমঅধিকারের ভিত্তিতে 
বি 


তের সূচনা করে । এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, মুসলমান পরস্পর, তাই 
ভাই ৷ ধনী গরিব, রাজা প্রজা, উচু.নিচুর ভেদাভেদ ধুলিসাৎ করে ইসলামই সর্বপ্রথম 
মানুষের মাঝে মানবতাবোধের ধারণা দেয়। 
নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
ছিল না৷ নারী পণ্যের মতো বিক্রয় হতো, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো । 
আর সে সমাজেই রাসূল (স) সর্বপ্রথম নারীকে উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা ও যঘাযথ 
অধিকার প্রদান করেন 
সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : ইসলাম সাম্য ও ন্যায়ের ধর্ম । পরিপূর্ণ ইনসাফের 
ভিত্তিতে ইসলাম সমাজে কল্যাণকর শাস্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে৷ তাই 
কুরআনের ঘোষণা, তোমরা যখন লোকসমাজে বিচার অথবা আপসরফা কর, তখন 
ন্যায়ের সাথে কর। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র চিঠি ৩৮৭ 
উপসংহার : ইসলাম মানুষের সার্বিক কল্যাণের ধর্ম । মানবকল্যাণের যতগুলো বাস্তব দিক 
আছে, সবগুলোই ইসলামে উপস্থিত ৷ তাই সেই কল্যাণ ও সাফল্যের প্রত্যাশা ব্যক্ত করতেই 
মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে- 
এই ধরাতে আসবে সুদিন সাজবে ধরা নব সাজে 
এই ধরাতে কায়েম হবে ফের খোদার বিধান এ সমাজে 
ঘুচবে সেদিন দুঃখ বেদনা আসবে শান্তির জোয়ার ৷ 


00 মম] 071 SSS ELAN ১570) 055] 


জজ প্রশ্ন : ৬। আকিদা-এর পরিচয় দাও। ইসলামী আকিদার মূল কর। 
উভা।। উপস্থাপনা : আল্লাহর একত্ববাদ এবং তার নির্দেশিত বিভিন্ন র বিশ্বাস 
স্থাপন করার নাম ইসলামী আকিদা। নির্ভেজাল ইসলামী আকিদা তদনুযায়ী 
আমল করার মাধ্যমে ইহ-পরকালীন মুক্তি অর্জনই প্রতিটি মুসলি J 

5 ৮১৮০] ০১৮ 

আকিদা-এর পরিচয় : ৬ 

আভিধানিক অর্থ : ১১:72 শব্দটি "8 শব্দমূল ৷ ৪১১৮০-এর আভিধানিক 
অর্থ নিহুরূপ- 

১. 4০৯ অভিধানে এসেছে- বিশ্বাস, আছা মতাদর্শ ৷ 

২. কারো মতে, ৪5১৮5 অর্থ- 5৮:৯5 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভি অর্থ করা হয়েছে_ ৮5১0 282 তথা 3: 


(45৮51015১0১ 15598 ১৮৯৯০ ০৮৯ ৩৯৯ অৰ্থাৎ, ইট পাথরের 
পারস্পরিক গাথুনির মাধ্য ইমারত নির্মাণ করা । 
টি 


করা) পালন করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন মাজীদে 

ইরশাদ হয়েছে 2 5 LAS 0 2৫ ১৩০০ 93113 অর্থাৎ, যারা তোমাদের 
পূরণ করে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর। 

্ হলো- Article of faith, Bind, te, Confidence, 1920০6 ইত্যাদি । 

১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 4১ ০% ৮5 ৮১03] 

2 41853 2 অৰ্থাহ, আকাইদ এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা আমল ব্যতিরেকে 

শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয় । 

হং সিরাত 5888 
UE হা 05005 pL ১5 Lada অর্থাৎ, ইলম আকাইদ 
এ শান্ত্রকে বলা হয়, 14877928857 
সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়। 

৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর মতে- ০৮৮: ১১৯১] A 
৭: জু ও OC Het । অর্থাৎ, 
এটা মূলত মহান আল্লাহর একতৃবাদ ও তার সিফাত বিষয়ক শাস্ত্র, মল বালা 
নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার 
অমানিশা থেকে মুক্তিদান করে । 

8. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল ফাইউমী বলেন- ৬ 04 ৩০১০] 
2 ১ 2465 চা হিন্দ হি 2555 40591 অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে 
যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রহকার বলেন- টি 
- ২০৮৮ 5] অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যাতে বিশ্বাসীর নিকট 


৩৮৮ _ (সাল ভ্রা্ডাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তিনি আরো বলেন- 5 5551 ৮৪ 5555211 
SL is 2১১৮৩ 555০6 4০1 3৫ 3১5 ats 
দানের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উন্দেশ্য করা হয়৷ যেমন- 
আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা 

৬. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর 
দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা আকাইদ বলা হয়। 

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন. এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে এমন 
যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে করতে 

৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম , যাতে এমন সব 
করা হয়, যেগুলোর প্রতি. ঈমান আনা অত্যাবশ্যক ৷ 

৯. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে- 1 3৯ ৮5 8৯ ৩৯ 5১১৪৭] 
- 4১1 22555 অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে দা বলা হয়, যা সে 
গ্রহণ করে এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে। + 

১০. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আকাইদ এমন 
ধৰ্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং 

১১. আকাইদ দ্বীনি বিশ্বাসের এ জ্ঞানের 

প্রমাণের আলোকে এমনভাবে 


ই যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ 
শয় বিদূরিত করা যায়। 

মধ্যে আল্লাহর যাত ও সিফাত 
করা হয়, যার মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় 


দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয় ৷ 
5 4১291 25০11 0 : 
ইসলামী আকিদার মূল মী আকিদার মূল উৎস অহী। এজন্য কুরআন ও 
হাদীসে একদ্বিকে যেমন থেকে অহীর মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের ওপর ঈমান বা 


বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন ৃ নির্দেশ দেয়া হয়েছে; অপরদিকে লোকাচার , কুসংস্কার , 
4 পূর্বপুরুষের রীতিনীতি, ব্যক্তিগত যুক্তি ও পছন্দ অপছন্দের 
করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে 


তরষ্টতার অন্যতম কারণ বলে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ 
করা ল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- রা 
2533135১155 NG LES LA 27135210515 
অহীর বিপরীতে অহীর শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করা বা বিকৃত করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রধান 
সেগুলো হলো মানুষের মনগড়া যুক্তি, সামাজিক প্রচলন, পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও 
নিজেদের ব্যক্তিগত পছন্দ । ৭ 
এ প্রবণতাকে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে মানুষের বিভ্রান্তির মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ 


করা হয়েছে | এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ - 


(১৯৩ EAS 315 33০0 ৮1 200 ৫5৮ 05511151055 251 33815 7 


LILLE 36 055 33105৮582৮2 5৩ 5 50s 

১৩ By ০৩১০ 35 8 95 ৩5 চু 2 ৩25 Ss LT 5 এ ৭ 
SILL Ll ৮5 Bg হত ০15 ওলা 

অহী ব্যতীত আর যত উৎস রয়েছে, কোনোটাই মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে 

না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ ৮১১৫ 35601 5 Sf 35550) 

_ 0205 551 52 অর্থাৎ, তারা কেবল ধারণা ও কল্পনার অনুসরণ করে চলে ৷ বস্তুত 


সত্যকে জানার ক্ষেত্রে ধারণা কোনো কাজেই আসে না। 


* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র | ৩৮৯ 


উপসংহার : যে কোনো বিশ্বাস বা মতবাদকে মনেপ্রাণে ব ধারণ ও পরিপালনের নাম 
আকিদা ৷ ইসলামী আকিদা বা মৌল বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ কারণ ইসলামের মৌলিক 
বিষয়াবলির ওপর দৃঢ় ও ইতিবাচক বিশ্বাস না থাকলে সে ইসলামের আওতা বহির্ভূত হয়ে 
শথশষ্ট ও বেঈমান হয়ে যায় । ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভেজাল বিশ্বাসের 
যথাযথ পথনির্দেশনাদানের উদ্দেশ্যেই উৎপত্তি হয়েছে আকাইদশাছ্ছের । 


LEDS CSS YSU IU SUL G35 Li: OV Im 
জজ প্রশ্ন: ৭।। আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা লেখ। 


উন্তলল।। উপস্থাপনা : ইসলাম বিশ্ববাসীর একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবদ্থা ৷ মাঃ এমন 
কোনো দিক ও বিভাগ নেই, যেখানে ইসলামের দৃপ্ত ও সমাধানপূর্ণ পদ্চ | মানুষের 
ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আর্থসামাজিক, অর্থনৈতিক , সাং ১ , রাজনৈতিক 
তথা সকল দিকেই ইসলাম এক অতুলনীয় আদর্শ উপস্থাপন করে প্রশ্নের জিজ্ঞাসানুযায়ী 


আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা শীর্ষক : চনু) উপস্থাপন করা হলো । 
৩ আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের ত জিক সমস্যার সমাধানে 
ইসলামের ভূমিকা অতি ব্যাপক | কেননা আর্থসামাভি ল্ঠাণসাধনই ইসলামের মূল লক্ষ্য । 
ইসলাম গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন করে সু উপহার দিয়েছে। ] 
সমস্যা সমাধানে ইসলাম যে ভূমিকা রেখেছে, নিম্নে, তা আলোচনা করা হলো- 

১. মানবতা ও সাম্যের সমাজ গঠন : 


অধিকার নিশ্চিত করেছে: এ মর্মে রাসূল (স) 


লা 4 
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সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আরবের প্রচলিত ধারার পরিবর্তন 
হী আদর্শের ভিত্তিতে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী আদর্শ সমাজ গঠন 
সক মাসুদী, যথার্থই বলেছেন, “মহানবী (স) নানা অনাচার, 
তা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে গোটা সমাজকে তাওহীদের আদর্শে 
রিত করেন।” 

৩. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা : নারীদের ওপর পুরুষদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি 
পুরুষদের ওপরও নারীদের অধিকার রয়েছে । তবে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, 
নারীদের তুলনায় পুরুষদের মর্যাদা একটু বেশি। ইসলাম সমাজে নারীর অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করে সমাজে নারীপুরুষের সামাজিক বৈষম্য দূর করেছে। ইরশাদ হচ্ছে- 
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৪. বিবাহপ্রথার সংস্কার : জাহেলী যুগে বিবাহের ধরন ছিল ব্যভিচারমূলক ৷ ইসলাম সে 
ব্যরস্থাকে পরিবর্তন করে শরীয়তসম্মত বিবাহের ব্যবস্থা জারি করে। ফলে সমাজ থেকে 
অন্যায় ব্যভিচার দূর হয়: হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (স) 
বলেছেন, “তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো মহিলাকে বিয়ে করার 
প্রস্তাব দেয়, সম্ভব হলে সে যেন একবার তাকে দেখে নেয় ৷" 

৫. দাসপ্রথার উচ্ছেদসাধন : প্রাগৈতিহাসিক যুগে আরবে দাসপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। 
মহানবী (স) এ ঘৃণ্য দাসপ্রথার উচ্ছেদসাধন করেন। ফলে দাসেরা পেল মুক্ত জীবন ৷ 
তিনি যায়েদ (রা)-কে সেনাপতি ও বেলাল (রা)-কে মুয়াযঘিন বানিয়ে বিশ্বের ইতিহাসে 

দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি ঘোষণা করলেন, দাসদাসীরাও তোমাদের মতো 
মানুষ , তোমরা যা খাবে, পরবে, তাদেরকেও তা খাওয়াবে, পরাবে। 


৩৯০ _ _ ছ্রালক্ঞাত্যহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৬. 


জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান : এতিহাসিক আমীর আলীর ভাষায়, “মহানবী 
(স) মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের সুষ্ঠু বল্টননীতি চালু করেন। এর 
ফলে সমাজের সকল মানুষ সামাজিকভাবে নিরাপত্তালাভ করে এবং একটি শৃঙ্ঘলে 
আবদ্ধ হয়” আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- | | 
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অর্থাৎ, সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়স্বজন, এতিম ও মিসকিন উপস্থিত হয়, তখন 
তা থেকে তাদের কিছু দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ কর। 


. এতিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা: +:55 শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিঃসঙ্গ । একটি উনুকের 


মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয় তেন একে রে ভিসা বা স্িঃসঙ্গনমুক্তা বলা 
হয়ে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় বে শিশুস্ানের পিতা কেরে, তাকে এতিম 
বলা হয়ে থাকে; সিন indies শিস 
বলা হয় না। ইসলাম এ এতিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আল্লাহু তায়ালা বলেছেন- 
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+ প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠা : পক অপর শী সামাজিক 


সম্পর্ক বিদ্যমান৷ প্রত্যেক প্রতিবেশীর উচিতুয৷অপর প্রতিবেশীর সুবিধা অসুবিধাগুলো 
লক্ষ রাখা। কন) মেতা কেন ৮৭. পুমিস্প পপ যার হাত থেকে 
নিরাপদ নয়” সুতরাং পুঁতিবেশীর অধিকার রক্ষা করা সকল প্রতিবেশীর 


কর কেননা প্রতিবেশী মালা করাচ্ছে নিরাপদ থাকলেই সমস্ত জাতি পর্যায়ক্রমে 
০:০১ টি ৰ 
অধিকার প্রতিষ্ঠা : আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগ রাখা, তাদের 


উই সহা অতলে সহা ভু দিল 


১১. 


কৰ্তা ব্যক্তি নিজে পেটপুরে খায় অথচ তার আত্মীয় এবং 
প্রতিবেশী না খেয়ে, থাকে, সে হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
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অর্থাৎ, আল্লাহকৈ ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয়) দাবি 
করে খান ত্রবং আত্মীয়তা (বিনষ্ট করা) হতে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের 
সকলেরংখরর রাখেন। 


. গৌত্ৰীয়৷ কলহের অবসান : গোত্রীয় কলহ, জুলুম, অত্যাচার, আল্লাহ তায়ালার নিকট 


একটা ঘৃণ্য বিষয়। এটাকে তিনি কখনোই বরদাশত করেন না। তাই বলা হয়েছে, 
জোরজবরদস্তি করে সামান্য পরিমাণ জমিও যদি কেউ আত্মসাৎ করে, তবে তার 
পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। বিচারদিবসে এর কঠিন শান্তি হবে। মহানবী (স) 
ইসলামের সামাজিক কল্যাণের প্রেক্ষিতে সম্পত্তি নিয়ে গোত্রীয় কলহের অবসানের জন্য 
বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন_ 
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সকলেই ইচ্ছেমতো মদ্যপান করতো | ইসলামী সমাজ গঠনের পর মহানবী (স) সমাজ 
থেকে সকল প্রকার মদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। আর এর অপকারিতাও মানুষকে 
জানিয়ে দিলেন । আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
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* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৯১ 
সুতরাং দেখা যায় যে, মদ্যপায়ী সমাজে যেমন রেষারেষি বিদ্যমান, তেমনি ইসলামী 
সমাজে তা অনুপদ্থিত। 

১২. আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা : বিশ্বে যত রকম ক্ষমতা রয়েছে সকল ক্ষমতার উর্ধ্বে রয়েছে 
মহান আল্লাহর ক্ষমতা ৷ আল্লাহ হচ্ছেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ৷ সুতরাং জগতে 
যদি কোনো আইন থাকে সেটা হবে আল্লাহর আইন ৷ মানুষের মনগড়া মতবাদ কোনো 
অধিকারভিত্তিক আইন নয়৷ মা 34-8০৮84-৭ 


আইন সকলের মঙ্গলের জন্য ৷ ইসলাম সামাজিক কল্যাণের প্রেক্ষিতে 
আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী উপহার দিয়েছে। মহান 
আল্লাহ বলেছেন- 
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অর্থাৎ, আর মানুষের পরস্পরের মধ্যে যখন কোনো ব্যাপারে তোয়রা, ফয়সালা করবে, 
তখন সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনসাফের সাথে করবে। আনতুিরক কতই না 
ভালো কাজের উপদেশ দিচ্ছেন! 

উপসংহার : ইসলাম মানবতার ধর্ম যুনুহের কল্যাণের জ্যাম আবির সমাজ 
থেকে সকল প্রকার অকল্যাণ দূর করাই ইসলামের কাম্য । ইসলাম প্রচারক 


(স) ত তৎকালীন অধঃপতিত্‌ আরবের সমাজব্যবস্থায় এনেছিলেন এক পরিবর্তন 
ফলে সমাজের সর্বত্রই শান্তির বাতাস প্রবাহিত হ (শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ইসলাম এক 
নবধারার সূচনা করেছে। ইসলামের অবদান অক । তাইতো Encyclopedia of 


britanica-তে বলা হয়েছে_ Mohammad (sm), সা Successful. 
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৩ বিশ্বতর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের : পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের 
শব র মূলে লে কুঠারাঘাত করে ইসলামে বিশ্বমানবতার সামনে কতিপয় মূলনীতি উপস্থাপন 
করেছে; যা বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে এক অনন্য ও যুগান্তকারী 
ভূমিকা পালন করেছে । যেমন- 

১. সম্পদের মালিকানা আল্লাহর : পুজিবদ ও সমাজতন্ত্রে সম্পদের মালিকানা যথাক্রমে 
ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে প্রদান করে শোষণের পথ রচনা করে । পক্ষান্তরে ইসলামে সম্পদের 

মালিকানা একমাত্র আল্লাহর ৷ ব্যক্তি শুধু ভোগদখল , রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে 
নিয়োজিত আনার ঘোষণা 334১3245441 Ca |] 

২. ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত : ইসলামে সম্পদে ব্যক্তির মালিকানাও স্থাকৃত। বৈধভাবে 
উপার্জনিকারী ব্যক্তি তার সকল সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার রাখে । 

৩. অপচয়ে নিষেধাজ্ঞা : ইসলামী অর্থনীতি অপচয়ের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ 
করেছে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। যেমন আল্লাহর 
বাণী iol ISLS SIA TAN GUNG 55৯5 

৪. নিয়ন্ত্রিত উপার্জন পদ্ধতি : ইসলামে উপার্জন পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত। অবৈধ পথে এবং 
জনকল্যাপের বিপরীত পহ্থায় উপার্জন করা হারাম । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

JEU LE ge 51155558155 5321 43 


5৯২ চাল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নৃতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ লগ 


৫. সঞ্চয়ের নিষেধাজ্ঞা: ইসলামে অলাছি বা আহক স্তর জনিত 
করে রাখার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে; নিজের পরিবারের ও 
সমাজের প্রয়োজন পূরণের কাজে সম্পদকে ব্যয় না করে তা পুষ্তীভূত করে রাখাকে 
ইসলাম গর্হিত কাজ মনে করে। যেমন ক. আল্লাহর বাণী- 

শিক ১১০১৭1১১০৬4১৪৭ ০৯৪০০ SE পর 
খ. রাসূল (স) বলেন- ১ ৬:০১ 4085 100 ও ৮০ bY 

৬. হালাল জীবিকা অর্জন : মানুষকে হালাল পথে জীবিকা অর্জনের প্রতি উৎসাহিত 
সি সন লিক 

রাসূল (স)-এর বাণী- 511 ৫৮: ৬০৫ bs 

৭. ১৮৯ রাসুল (৫ হি ইসলামী অর্থব্যবস্থার একর মূলনীতি 
হলো সুদ নিষিদ্ধকরণ ৷ বিশ্বজর্ঘথনীতির একটি অভিসম্পাতময় দিক্‌ হলো সুদপ্রথা ৷ সুদ 
দরিদ্রকে আরো দরিদ্র করে। আর ধনীকে করে আরো ধনী সুদ হারাম করে আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- 1533511 8525 dD So ৪ 


৮. যাকাতব্যবস্থা প্রবর্তন : ধনীদের পাশাপাশি গরিব উন দু'মুঠো খেয়ে স্বাভাবিক 
জীবনযাপন করতে পারে, এজন্য ইসলাম যাক্াত্র্যরছার প্রবর্তন করেছে। যাকাত 
ইসলামের এক যুগান্তকারী ব্যবস্থা ৷ সঠিক ধৃদ্ধতিতে যাকাত আদায় ও বন্টন করলে 
দারিদ্র নির্মল সম্ভব ৷ রাসূল (স) বলেন- 8 ৮12 455910551১০ ১5 


অধিকার স্বীকৃত যেমন আল্লাহর ১১5১২10১১51 ৯৯255 ৬৪5 
১০. বায়তুল মাল গঠন : ইত অর্থবযব্ার গুরুত আনা দিক হাব 
কল গা দেনা ২ রারান রিনি খেকে 


রা লাম, ধনসমদ দাবা রাখার গরিব 


ক. অন্ু্ি্বালী- 1,150 555 hn 
খ, রাসুল (স) বলেন- 
SEG Sal HG LG 57০50 2 
১২. ব্যবসায় অসাধুতা নিষিদ্ধ : ইসলাম সবধরনের অসততা, প্রতারণা, ফটকাবাজি, 
দুর্নীতি, ওজনে ফাকি ও ভেজাল নিশ্রপ ইত্যাদি অসধুতাকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করেছে: যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ০2৪০৮017025 
১৩. সুষম বণ্টননীতি প্রণয়ন : সম্পদের কুক্ষিগতকরণ রোধের লক্ষ্যে ইসলাম সুষম 
কন্টননীতি প্রণয়ন করেছে, যাতে ধনীদের সম্পদ কুক্ষিগত না হয়। 
মহান আল্লাহর বাণী- ১4% ০১525 ১345 ২৩৪ 
১৪. ব্যয়ের নীতি প্রণয়ন : ইসলামে সম্পদ ইচ্ছা করলেই যে কোনো পন্থায় ব্যয় করা যাবে 
না। সম্পদ যেভাবে বৈধ পন্থায় উপার্জন করতে হয়, তেমনি বৈধ পন্থায় বায় করাও 
ইসলামের অন্যতম মূলনীতি ৷ 
উপসংহার : ইসলাম একটি প্রগতিশীল মানবকল্যাণময় আদর্শ জীবনব্যবস্থা ৷ বর্তমান 
অর্থনীতিতে বিরাজমান সকল সমস্যা সমাধান করে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর, সাম্য ও স্থিতিশীল 
অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিকল্প নেই ৷ মানবরচিত মতবাদ নয় ইসলামপ্রদত্ত মতবাদই 
দিতে পারে সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধান । 


» ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র __. | ৩৯৩ 


২. তাওহীদ ও ৮০ 


১১৯৩৪॥ হন [১3 ০৮০১৮: Gl 2১38 ০৫৮০ ৩ 2 (5) 035] হর 
| ১, 
আপ্রশ্ব: ৯) ES AO নিরসন TET 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
উপস্থাপনা : তাও অস্তিত্বের কি নর, মুভিত্তি। 
টার Te i hp তত 
মুসলিম জাতির পতি মূল আধার হিসেবে বিরত নিয়ে টা পরিচিতি ও 
প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। রং 
2 ৯৬১-এর আভিধানিক অর্থ : ১৯৪ ও শব্দটি ০১০৯০ ৫ ৮ বাবে ৮৯০; এটি 
4১5 মূলধাতু থেকে নির্গত এর অর্থ- একত্ববাদ , কউ কুক বলে স্বীকা। রা! এটা 
শিরক-এর বিপরীত ৷ তবে অভিধানবেত্তাগণ একা আভিধানিক তার্ঘ নির্ণয়ে 
on Hc SoS 
. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ব্য) বলেন, তাওহীদ হলো- : ৷ ২2 
15315 অৰ্থাৎ, কোনো জিনিসকে একুকসন্যন্ত করা । 
[3 34১১5 ৮1555 21105 1219 5৯ ১:51 
44৮5 অর্থাৎ, আল্লাহ ত্নবীর কোনো শরীক নেই, তিনি এক -এ মর্মে তার ওপর 
বিশ্বাস স্থাপন করার নামই ত'ওইীদ ৷ 
[রা বলেন- ১১; 2৯115 5০7৯] 
এনে নত এক উপাসকের কথা বলা। 


ERG 


+ ইংরে ২১৩০ “Singular. Unmatched, Without. Equal. Incomparable 
হয়। 
তান বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-_ 
১5038 4 58৫81571541 1581-2501 210৬ CEE 55 ১ 
৩ »১৯5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : তাওহীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মণীষীগণের 
কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 
১. আবু বকর আল জাযায়েরী (র) বলেন- 
৩৪১০৭ ১1 ৮১৩ 33০১5390০৮3 SUS 2015 উ ৯ 52115 8501 85০ 
SESE 55052555545 
অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মের সাথে কারো সামস্তস্য ও সমত' অস্কার করা 
এবং তীর প্রভূতব ও ইবাদতের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অংশীদ বি থেকে পিরিত থাকাকে 
তাওহীদ বলা হয়। 
২. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল হামদ বলেন- 
SUN LN Lay 051৮1 ০৪ 2895 US SUING ULSI ৮ 
অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ববাদ ও তার একক হওয়া যা তীর গুতিপালনে, ইবাদতে, মাম ও 
বিশেষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা-ই তাওহীদ । 


৩৯৪ ৬রাল জাহ" ফাযিল ম্নাতক গাইভ সিরিজ : তৃতীয় বধ জজ 


৩. আবদুল আযীয মুহাম্মদ সালমান বলেন 
55694 2৮ UE, ৩৫৮ HE, 20536403550 25550 ৪ He 
৬১৯০৯ 1৮ CE UNG 25121 55250-5155 ৩১৮৯ Ef 
৪. ইমাম ইবনে তাইমিয়া ভার ১১> $411 4১055 গ্রন্থে বলেন, তাওহীদ হচ্ছে ইবাদত ও 
ইসতিয়ানাত তথা দাসত্ব ও সাহায্য প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহর সাথে বিশেষিত করা। 
৫. আকাইদশাস্ত্রের পরিভাষায় 0 12১7১ ১৫১৩ 51555 4115 04591 ৬১ ১৯০] 
অর্থাৎ, এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যার কোনো অংশীদার নেই । 
৬. আহলুল হাকীকতের মতে- 
USN 2৮৭ ০৪ LES LUN 4৮5 ই 2০25 
A. Encyciopadia of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে |1 is applicd th cally to the 
oneness (Wahdaniyah) of Allah in oll it's meaning. 


মোটকথা, আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বকঞ্জর্জীর যাবতীয় বিধান 
বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করাই হলো তাওহীদ । + 


৩ তাওহীদের গুরুত্ব : মানবজীবনে তাওহীদে তব অপরিসীম ৷ নিম্নে এর 

কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো- 

১. তাওহীদ ঈমানের £ ঈমানের হচ্ছে তাওহীদ ৷ শুধু আল্লাহকে 
বিশ্বাসের মাধ্যমে মুমিন হওয়া সম্ভব নয়; জন্য প্রয়োজন আল্লাহকে এক ও 
অধিভ্ীয় বলে কার ফা আল্লাহকে খরচ * তার সাথে অনা কাউকে অংশীদার 
করার নাম ঈমান হতে পারে নাঃ I 

২. তাঁওহীদ ইসলামের প্রথম হচ্ছে ইসলামী বিশ্বাসের মূলভিত্তি ৷ হযরত 
আদম (আ) থেকে শুরু করে ও রাসূলের দাওয়াতের প্রথম কথা, ইসলামের 
প্রথম মষ্ট্রিল, প্রথম থেকে একজন মুমিন আল্লাহর পথে ধাবিত হয়। 


তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহ ও 
ওপর এককভাবে ক্র 


উলুহিয়াত, রুবুবিয়াত এবং আসমা ওয়াসসিফাত-এর 
পন করা । কোনো ব্যক্তি যদি নামায আদায় করে: কিন্তু 


আনুঠাহ তায়ালাতে উপাস্য, একক প্রতিপালনকারী প্রভু হিসেবে বিশ্বাস না করে, 
তাহলে সে ন হতে পারে না। ইসলামের প্রবেশদ্বার হলো তাওহীদ" আর 
দুনিয়া ৫ বিদায় নেয়ারও মূলমন্ত্র হলো ত'ওহীদ যেমন হাদীসে বর্দিত 


হয়েছ 1১৩ DULY NS SS ১০ 

শেষ কথা হবে ‘আল্লাহ বাতীত আর কোনো উপাস্য নেই" (তাওহীদ) সে 

জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এ স্বীকারোক্তি একজন মুমিন মুসলিমের জন্য জীবনের 
প্রথমে যেমন ওয়াজিব, জীবনের শেষ মুহর্তেও তেমনি ওয়াজিব । 

৩. তাওহীদ নবীরাসূলগণের দাওয়াতের প্রধান বিষয় : তাওহীদ নবী ও রাসুলগণের 
দাওয়াতের প্রথম ও প্রধান বিষয় । মানবজাতির দিশারি হিসেবে যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী 
ও রাসুল এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন । তারা সকলেই তাওহীদের শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে মানবসমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। সকলেই 
একটি মাত্র ছোট বাক্য £1 এ 01 ১ এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য দাওয়াত 
দিয়েছেন ৷ হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে সকল নবীরাসূল তাদের জীবনভর এবং 
নবীকুলশেগ হযরত মুহাম্মদ (স) তীর নবী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশটি বছর তাওহীদের শিক্ষা 
প্রচারের জন্য সংগ্রাম করেছেন। মক্তার জীবনে নবুয়তের তেরো বছর শুধু তাওহীদ সংক্রান্ত 
বাণীই প্রচার করেছেন এবং তাওহীদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে তিনি বহু বাধা বিদ্ধ ও 
নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন তথাপি এ কাজ থেকে বিরত থাকেননি 

8. ভাতা রা বনুলগণের টান দাতি : তাওহীদের রাণী চার করা নারির 
প্রথম দায়িত্ব ৷ কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমরা তার প্রমাণ পাই । 
যেমন হযরত নৃহ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 3 


53১০ 0৮5০৪] ৮০401135551 0325 955 SH ALS চিনা আও 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৯৫ 


অর্থাৎ, আমি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তিনি তার সম্প্রদায়কে 
উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর । তিনি 
ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই ৷ 

হযরত হুদ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 77155 0 ১১5 53 0035 
- 8১১৮ 41 ৬2 অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি 
ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। | 

হযরত সালেহ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- £4240 34 
উপ লোলা কল থা থা 


তোমাদের কোনো উপাস্য নেই । 
আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন- . 
SSE LE 51354 2. ৮০৪5 
অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ এ দান করে যে, 
তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শয়তান থেকে নিরাপদ 
আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- 
BIG এ OI 152101৩৯54৭ 
অর্থাৎ, আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই 
করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো 


৬৮ এ১২৪১৫ ELL 
, তাকে এ আদেশই দিয়ে প্রেরণ 
৷ সুতরাং আমারই ইবাদত কর। 


1345 iS ৮৮৫ 5১৪ ঢা এ 
কন্ধে লড়াই করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এ 
ত আর কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ 


সুতরাং প্রত্যেক নবান নারীপুরুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার একতৃবাদের 


: সর্বপ্রথম বান্দা যে বিষয়ের জন্য আদিষ্ট তা হলো, আল্লাহ 
তায়ালার, বা তাওহীদে করা । আর এ বিষয়েও একমত যে, প্রাপ্তবয়স্ক 
অব তববাদ বা তাওহীদে করতে হবে । একজন মানুষের জন্য সালাত 

ওয়ার পূর্বে তাওহীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব । সালাত আদায় 
তাওহাদে বিশ্বাস করতে হবে । 


তাদের তার বদি খানের লাভের লেনে হয়ে পড়েন নাতি 
আনুগত্য ইত্যাদি তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে । আদেশ নিষেধ ও বিধিবিধানে কোনো 
বাধ্যবাধকতা থাকে না । 

আসল পাপ ১৮ 
ব্যবস্থাপনা ভেঙে চুরমার হয়ে যায় । এমনকি ইসলাম বলে কোনো ( থাকে 
না; তাই তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলা হয়। আর 
তাওহীদের শিক্ষাকে আল ফিকহুল আকবার বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহ বলা হয়। 


৩৯৬ (ঠাল হ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


উপসংহার : মহান আল্লাহর একত্ববাদের ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাই তাওহীদ । 
৮৯২ -১১ এ তাওহীদের দাওয়াত প্রদান. 
করেছেন৷ উম্মতে মুহাম্মদীরও একই দায়িতু পালনের 1 মানুষকে আল্লাহর ইবাদত তথা 

তাওহীদের দিকে আহ্বান করা আবশ্যক ৷ 


ETE 2568 -১৯350 ১৪৮2: (১-)035 চর 

জ প্রশ্ন: ১০ ॥ তাওহীদ ফাকে বলে? এর প্রকারভেদ বণনা ক (ফা. প. ২০১৯] 
উন্ত।। উপস্থাপনা : তাওহীদ হলো আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মলি 
ইসলামের সকল শিক্ষা তাওহীদ তথা আল্লাহর একতৃবাদের ধারণার ওপর ও এটা 
মুসলিম জাতির প্রাণশক্তির মূল আধার হিসেবে চিত। নিম্নে তা 
সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । 
৩ ১১৯৬৪-এর আভিধানিক অর্থ : ১৯১: শব্দটি ১১০ 4! বাবে ১৮৮১; এটি 
£55 মূলধাতু থেকে নির্গত ৷ এর অর্থ- একত্ৃবাদ, কাউকে 
শিরক-এর বিপরীত । তবে অভিধানবেত্তাগণ ১৯১ 
কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন৷ যেমন_ 
১. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায , তাওহীদ হলো- 22১11 ১৯ 

15215 অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে একক সর 


5 4০০ অর্থাৎ, আল্লাহতায়ালা শরীক নেই, তিনি এক -এ মর্মে তার ওপর 


বিশ্বাস স্থাপন করার নামই তা 
মুফতি আমীমুল ইহসান (র) এডি নল 


লে নি ০০৫ 


28851 555 005- যাবার 2250, 57120 5505 


৩ ১৯১$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : তাওহীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীগণের 

কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন_ 

১. আবু বকর আল জাযায়েরী (র) বলেন_ ০৪ 41৯1১ ০১৯৩ ২১০) ৬৯ 
- ৩৯৩ 25 SUI GYD ৩৪ EST ৬৮৩ 40555 এ ০5 অর্থাৎ, 
আল্লাহর সত্তা গুণাবলি ও কর্মের সার্থে কারো সামন্তস্য ও সমতা অস্বীকার করা এবং 
তার প্রভূত ও ইবাদতের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অংশীদারি থেকে বিরত থাকাকে 
তাওহীদ বলা হয় 

২. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল হামদ বলেন- 

SUL LLIN aj 5311 ও 84525 Uw Si « এ ১৯৬55১ 
অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ববাদ ও তার একক হওয়া যা তীর প্রতিপালনে, ইবাদতে, নাম ও 
বিশেষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা-ই তাওহীদ । 

৩. আবদুল আযীয মুহাম্মদ সালমান বলেন_ 

525 54 2০০ ১5০ ৩ Ls 2১৪ 21225 2552 21555 ০1 
BEAGLE A রত ss SG 4026 ৩3৮১১ 


₹ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৩৯৭ 


8. ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার ১১> $41! 5055 গ্রন্থে বলেন, তাওহীদ হচ্ছে ইবাদত ও 
ইসতিয়ানাত তথা দাসত্ব ও সাহায্য প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহর সাথে বিশেষত করা। 
৫. আকাইদশাস্ত্রের পরিভাষায়- 4 3১১ ১৫2৯ ৮1055 LL 0৮91 a 55511 
অর্থাৎ, এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যার কোনো অংশীদার নেই । 
৬. আহলুল হাকীকতের মতে- 
DUST ঠা এ৪ ১৫৯ 4655 3৪ ১5 Ld Slits 
A. 12090100819 of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে_ I is applied theologically to the 


oneness (Wahdaniyah) of Allah in তি পু পূর্বক রি 
আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের ছাপন' ত্য | ] 

বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করাই হলো তাওহীদ ৷ র্ফ 

৩১১৯৪। ৫০: ! i 

তাওহীদের প্রকারভেদ : হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সরকুণীন মুহাম্মদ ইবনে 

আলাউনি নী ইবনে সর ইন রা সভার সত 

অরিন দি আত বচিটিককি রনি তাওহীদ বাত দুস্তরে বিভক্ত করেছেন। 


১. আলা ২2৩ ০২835 5 তথা জান পর্যায়ের তাহ । 
২. ১০%; ০1১১১35 তথা কর্ম পৰ্যযয়েরতাওহীদ। 

ইবনে আবুল ইযয হানাফী (র) অন্যত্র প্রথ্িমণন্তরের তাওহীদকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে 
তাওহীদ্‌কে তিন পর্যায়ে বিভক্ত সুপ টি হিল ভর মিনতি 


২. তাওহীদুর র ৩ 
SE 


ড. ইবনে সাদ্কীছমী 3-0 ৪ £5404 কিতাবে উল্লেখ করেন- আততাওীদ তিন কর যথা- 
SEA TSENG LaF NMI 
নিয়ে এ ্্রকারভেদের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো- 
১ জুরি রুবুবিয়াত তথা প্রতিপালনের এককত : আরবিতে একে কহ 
৮] তথা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের এককত্ব বলা হয়। এর অর্থ টিপ 
সৃষ্টি প্রতিপালন ১ সংহার ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহর ,এককত্ব। 
পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে £54511 ১4235 তথা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের 
এককত্বের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
১০১৮1৮00041 
অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সম বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য ৷ 
৩১৯6১120210) 555 55৭5 81030 হা ও 
অর্থাৎ, জেনে রেখ, সৃষ্টি ও পরিচালনা একমাত্র তারই, জঙগতসমূহের প্রতিপালক অল্লাহ মহিমায় 
০২১3-82-53 টাই) 1115 EES 
অৰ্থ! পি আল্লাহ মহাশক্তিময় প্রিজিকলাতা 
4 হীদুল উলুহ্য্যাত তথা-ইবাদতের এককত : আরবিতে ২৯2 শি * 
লুকে ত এবং এরই সম্বন্ধজ্ঞাপক শব্দ । এর অর্থ হচ্ছে ১১: তথা 
উপাস্য , £345 তথা আনুগত্যপ্রাপ্ত, (1২5 বা মান্যবর ৷ উলুহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, 


৩৯৮ _ (সাল নও) খখি- ম্রাতল: গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


যিনি উলুহিয়াতের মালিক হবেন, তিনি অবশ্যই তার উপাসকদের রব হওয়ার 
বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ অধিকারী হওয়ার কারণে তাদের একস্হএ উপাস্য, আনুগত্যপ্রাপ্ত ও 
মান্মবর হব্ন। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যত রকমের ইবাদত রয়েছে, তাতে সে 
কম্মিনকালেও কাউকে শরীক করবে না, এ মর্মেরই একটি ইস্পাত কঠিন সংকল্প 
লালিত হবে প্রতিটি মুসলমানের মনের গভীরে । 

পৰিৱ্য কুরআনে অসংখ্য স্থানে একমাত্র আল্লাহকে মাবুদ মানতে, আর তারই ইবাদত 
করতে ঘোষণা দেয়৷ হয়েছে এবং অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উপাসনা সর্বতোভাবে 
বর্জন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ হলো তাওহীদুল উলুহিয়যাত তথ' ইবাদতের 
এককত্ব বা কর্মপর্যায়ের তাওহীদ । 

৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত তথা নাম ও গুণাবলির এককতৃ : 
এ মর্মে বিশ্বাসী হতে হবে যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা 
নামসমূহ ও গুণাবলি গ্রহণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) তার হাদী 
নামসমূহ ও গুণাবলি গ্রহণ করেছেন, তা আল্লাহর জন্য গ্রউন৪হওয় উপযুক্ত, ঠিক 
সেভাবেই রয়েছে। তার বান্দাদের সাথে এসব নামেরঠদিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও 


প্রকৃতিগতভাবে দু'য়ের মধ্যে কোনো মিল নেই। 
আগ্রাহর জন্য তিনি নিজে ও রাসূল কর্তৃক স্থী টি সমূহ যারা অস্বীকার করেছে, 
তাওহীদ ও এককত্ব রয়েছে বলে 
স্বীকার করলে আলু'হ একাধিক হয়ে 


তারা আল্যাহর কোনো গুণাবলি না থাকার মধ্যে 
মনে করেছে । তারা ভেবেছে, আল্লাহর 

যাওয়া জরুরি হয়ে যায়, তাই আল্লা ত্ব প্রমাণের জনা তারা তার অধিকাংশ 
সিফাতকে অস্বীকার করেছে। এ চিন্তাধারা ভুল। কেননা জাত থাকলে 


অবশ্যই তার সিফাত থাকবে বহীন কোনো জাত থাকার কল্পনা করা যেতে 


পারে না। সিফাতবিহীন জা একদা মানুষকে 'হুলুল ওয়াল ইণ্ডেহাদের" চিন্তায় 
ঠেলে দিয়েছিল । অথচ এ নদের শিরকের চেয়েও জঘন্যতম শিরক । 


উপসংহার : মহান আ' “ঞ্রকত্ববাদের ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাই তাওহীদ । 
তাওহীদ ছাড়া সকল তই নিরর্ঘক। সকল নবী রাসূল এ তাওহীদের দাওয়াত প্রদান 
করেছেন । উম্মতে রও একই দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত মানুষকে আল্লাহর ইবাদত তথা 
তাওহীদের দি বান করা আবশ্যক । 
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জ্ঞপ্র্থ ১১1 তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত ও উপকারিতা বর্ণনা কর। 


উক্তম।। উপস্থাপনা : তাওহীদ ইসলামী জীবনব্যবদ্থার মূলভিত্তি। ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে 
মনেপ্রাণে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী জীবন পরিচালিত করার জন্য তাওহীদ বা আল্লাহর 
একত্বববাদে বিশ্বাস অপরিহার্য । রুবুবিয়াত বা পরিচালনায়, ইবাদত ও দাসত্বে এবং 
গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক ও একক হিসেবে স্বীকার করা অপরিহার্য । 


৩ তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুতু : মানবজীবনে তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম । নিম্নে 

এর কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো- 

১. তাওহীদ ঈমানের £ ঈমানের মূলভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ । শুধু আল্লাহকে 
বিশ্বাসের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহকে এক ও 
অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করা। আল্লাহকে স্বীকার করে তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার 
করার নাম ঈমান হতে পারে না; বরং এটি শিরক। 

২. তাওহীদ ইসলামের প্রথম মঞ্জিল : তাওহীদ হচ্ছে ইসলামী বিশ্বাসের মূলভিত্তি। হযরত 

'- আদম (আট) থেকে শুরু করে সকল নবী ও রাসুলের দাওয়াতের-প্রথম কখা , ইসলামের 
প্রথম মঞ্জিল, প্রথম অবস্থান, যেখান থেকে একজাম 'মুমিন' আল্লাহর পথে ধাবিত হয়। 
তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়াত, রুবুবিয়াত এবং আসমা ওয়াসসিফাত-এর 
ওপর এককভাবে বিশ্বাস ছ্বাপন করা। কোনো ব্যক্তি যদি নামায আদায় করে; কিন্তু 


ই-সলামিপ। স্টাডিজ ত তীয় পর ৩১৯১ 


আল্লাহ তায়ালাকে একক উপাস্য, একক প্রতিপালনকারী প্রভু হিসেবে বিশ্বাস" করে, 
তাহলে সে ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না । ইসলামের পনের হলো ‘তাওহীদ মরার 
দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেয়ারও মূলমন্ত্র হলো তাওহীদ । 

৩. তাওহীদ নবীরাসূলগণের দাওয়াতের প্রধান বিষয় : তাওহীদ নবী ও রাসূলগণের 
দাওয়াতের প্রথম ও প্রধান বিষয় ৷ মানবজাতির দিশারি হিসেবে যুগে গে লক্ষাধিক নবী 
ও রাসূল এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন ৷ তারা সকলেই তাওহীদের শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে মানবসমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন: সকলেই 
একটি মাত্র ছোট বাক্য £1 এ! 21 ১ এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য দাওয়াত 
দিয়েছেন। 


8. তাওহীদ ণর প্রথম দায়িত : তাওহীদের বাণী প্রচার লগণের 
প্রথম দায়িত্ব । কুরআনে বর্ণিত আয়াত তসমূহের মাধ্যমে প্রমাণ পাই । 
হেন হযরত লা স্পর্যে আল্লাহ তায়ালা হলেন 0 

শেন পশলা SD EWI) BU 
অর্থাৎ, আমি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ তনি তার সম্প্রদায়কে 
উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আমা সমতায়! তোমৰা এর হর ইবাদত কর । তিনি 
ব্যতীত তোমাদের কোনো মাবুদ নেই । 
হযরত হুদ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলে fs (500০ 41411135551 758 
£542 অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তে র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত 
তোমাদের কোনো মাবুদ নেই । 
হযরত সালেহ (আ) সম্পর্কে বলেন % 2৫1 (52101135215 
25 211 অর্থাৎ, হে আমার ৰ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি কৃতীত 
তোমার্দের কোনো মাবুদ 
আমাদের প্রিয়নবী হযরত (স) বলেছেন_ 
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অর্থাৎ, আমি আদি খানের বিরুদ্ধে লড়াহাকরার জন্মত পর্বত মারার 


জাল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই এবং হযরত মুহান্মদ 


ক প্রাপ্তবয়ন্ক জ্ঞানবান নারীপুরুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার একতৃবাদের 

করা ওয়াজিব। 

৮44 সর্বপ্রথম বান্দা যে বিষয়ের জন্য আদিষ্ট তা হলো, আল্লাহ 
ল বাদ তাওহীদ বিশু করা। একজন মানুষের ইবাদত করা এবং তা 

গ্ৰহণযোগ্য হওয়ার 1৬ হলো তাও 

৬. ইসলামের মৌলিক কর্মকাণ্ড তাওহীদ : ইসলামের সকল বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক 
পা প্রথম ও মৌলিক জিনিস হচ্ছে এ তাওহীদ বা আল্লাহর একতৃবাদের প্রতি 

স্থাপন । 

৭. ইসলামী বিধিবিধানের উৎস তাওহীদ : ইসলামের নৈতিক বিধিব্যবদ্থা ও সামাজিক 
আইনকানুন এ তাওহীদ থেকে উৎসারিত। এখানকার প্রতিটি জিনিসেরই উৎস ও 
প্রত্যাবর্তনন্থল হচ্ছে আল্লাহর একক সন্তা। ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবী রাসূল, 
কেয়ামত, আখেরাত রর, ওয়াজিব এক কথায় প্রতিটি জিনিসের ভিত্তিই আল্লাহর 
একত্ববাদের ওপর 

মোটকথা, তাওহীদ এমন একটি কেন্দ্রবিন্দু, যা থেকে অপসৃত হলেই গোটা ইসলামী 

ব্াবস্থাপ্রনা ভেঙে চুরমার হয়ে যায় । এমনকি ইসলাম কলে কেনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। 

'৩ তাওহীদের উপকারিতা : তাহীদের ইত ও পরকালীন “অনেক উপকারিতা রয়েছে 

সংক্ষেপে নিম কয়েকটি উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. ইহ ও পরকালীন নানা ধরনের বিপদাপদ, দুঃখদুর্দশা থেকে পরিব্রাণলাভের প্রধান 
অবলম্বন হচ্ছে তাওহীদ । 


Bus ধাল জত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥% 


-২1হীদ বান্দার চিরজাহান্নামী হওয়ার পথ রোধ করে, যদি তার অন্তরে সারষা পারমাগ 

তাওহীদও বিদ্যমান থাকে। আর যদি তার অন্তর পরিপূর্ণভাবে তাওহীদের অনুসারী হয়, 

তাহলে তা সম্পূর্ণরূপে বান্দার জন্য জাহান্নামের পথরোধ করে । 

৩. তাওহ'দে বিশ্বাসী হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে পরিপূর্ণ নিরাপত্তালাভ করে। 

৪. বান্দার যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপনীয় ইবাদত আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় এবং এর জন্য 
সে বিনিময় লাভ করে। 

৫. তাওহীদ বান্দার জন্য সৎকাজ করার পথ সুগম করে, অন্যায় কাজ পরিহার করতে 
সহায়তা দান করে এবং বিপদাপদে সার্ডুনা যোগায় । 

৬. তাওহীদ বান্দার পুঃখদুর্দশা ও কষ্ট লাঘব করে। বান্দা তাওহীদ ও 
অনুযায়ী দুঃখ কষ্ট ও ব্যথা বেদনাকে উদার চিণ্ডে এবং প্রশান্ত মনে 
সাথে সাথে আল্লাহর দেয়া ভাগ্যলিপির দুঃখদুর্দশাকে সন্তুষ্ট চিত্তে 

৭. তাওহাদ বান্দাকে মাখলুকের দাসত্ব, মাখলুকের সাথে অবৈধ 
তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা এবং তারই উদ্দেশ্(/ 
মুক্তি দান করে। এর দ্বারাই বান্দা আল্লাহ তায়ালাকে ইল 
নিয়ে প্রকৃত গোলামে পরিণত হয়। 

৮. তাওহীদ বান্দার হৃদয়ে যখন পরিপূর্ণ তালাভ কলা 
অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার অল্প আমলই 
ও কাজের সাওয়াব সীমা ও সংখ্যার হিসাব ছাড়াই 

৯. আল্লাহ তায়ালা তাওহীদবাদীদের ওপর ঞেডক,দুশিয়া ও আখেরাতের অনিষ্ট ও অকল্যাণ 
দূর করে দেন এবং উত্তম ও বন"দান করেন। এর ফলে আল্লাহ তায়ালাকে 
স্মরণ করার মাধ্যমেই,তারা 

১০. তাওহীদে বিশ্বাসের ফলে প্রি 


Ar 


পূর্ণতা 


তার প্রতি ভয়, 
রা ইত্যাদি থেকে 
মাবুদ হিসেবে মেনে 


বং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে 
ওয়াবের কারণ হয়। তার কথা 


জীবজন্তু, পশুপাখি তার থেকে নিরাপত্ালাত করে 
আল্লাহর সকল সৃষ্ট বড্ুকে সে ত শিখে এবং অনর্থক কাউকেও কষ্ট দেয় না। 
উপসংহার : তাওহাদে বিশ্বাসী দ্বিত্ববাদ, বহুত্ববাদ, নাস্তিকাবাদ ও পৌত্তলিকতাবাদের 
বিরুদ্ধে আপসহীন থাকে, । তাওহাদে বিশ্বাস মুমিনজীবনে অফুরন্ত প্রেরণা এবং আত্মার পরম 
চা গোটা ইসলামী ব্যবস্থাপনাই তাওহীদের ধারণা ও বিশ্বাসের সঙ্গে 
মানবজীবনকে সত্য, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলতাদানে তাওহীদের শিক্ষা 


8 
রর 


ওতপ্রোতভাবে জাঁ 
অনস্বীকাৰ্য 


॥ উপস্থাপনা : হিজরী ; শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফা ] মাহে 
হত আবুল হাসান আল জি ধর্ম রর সে বিরতি Re 
জামায়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূল (স) 
প্রদর্শিত আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত । 

ও 54506 ২5 pal OLDS: 

শিবালয় এর পরিচয়: 

এর অর্থ : "14 শব্দটি একবচন, বহুবচনে 2915 এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. ১৬3 তথা নিকটাত্বমীয়। ২. $5১.১ তথা পরিবারপরিজন। ৩. L5০3 তথা 
সাথি। ৪. ৮৫4০] তথা অধিবাসী! ৫. ১০:০1 তথা অধিকারী । ৬. ৫1611 তথা 
অনুসারী । ৭. ০1৫11 £০-৯[ তথা বিশেষ ব্যক্তি । ৮. ৬:৯৫ তথা সদস্য। 
{এর অর্থ : ££ শব্দটি ৩ - ১ - ৬০ মাদ্দাহ থেকে গৃহীত । ২৫. একবচন, 


যা ৪ 


বহুবচনে +১:%, যেমন আল্লাহর বাণী- "4, £4115 ৪ ১1১ 5$; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪০১ 


১. ২2০৫1 তথা পদ্ধতি । ২. রাজন ৷ ৩. £, ধা নীতিমালা । 

8. 45/১1 তথা বিধান। যেমন আল্লাহর বাণী- 03,১5 A ৯5 ৯1 

৫. ১34 প্রণেতা বলেন- ক. £41551 তথা স্বভাব, খ. 4 তথা প্রকৃতি । 

৬. ৮%%41 তথা পদ্ধতি ৷ 

শর অর্থ : 8০০24 শব্দটি একবচন, বহুবচনে (০৮০৯ এটা €-+-0 

মূলধাতু থেকে গৃহীত । এর আভিধানিক অর্থ- ১. “১2 তথা সৈন্যদল । ২. ২৯1 তথা 

ছোট দল। ৩. ১৯] তথা দল। ৪. ৪. {3% তথা সম্প্রদায় । ৫. চা ও 

গ্রন্থকার বলেন_ কারি নি 

সুতরাং 22019 565০ তা-এর একত্রিত অর্থ হলো- সুন্নাতের অরুসারী দল I 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : 20 ££ !/৯/-এর পরিচয় সম্পর্কে ফকীহগণ কয়েকটি 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- ] 

১. আকীদাতুত তাহাবী প্রণেতা বলেন- 55 33) 5 ৬| ২০৮৯] ওঠ 
০ 0 5১05 53411 ৮০ অৰ্থাৎ ( আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন 
একটি দল যারা নবী করীম (স) ও তার সাহারীয়ণের নির্ধারিত পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 

২. শরহে ফিকহুল আকবার গ্র্থকার বলেন; ১০১ ১১1? ~ ০৮০15 LE 05 
ALN ALL ৩৬ (১১১৪৪ হি) অর্থাৎ, চার মাযহাব ও তাদের পূর্ববর্তী 
এবং পরবর্তীগণ আহলুস সুন্নাত উয়াল) জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত । 

৩. মুজামু লুগাতিল ফোকাহা প্রেত, বলেন- 1810 1 ৮৪1১55211৮০ ৫৯ 
- 8১০১৪] 0 535 LG অর্থাৎ, পির দার বাজে বারা উনার ও 
সুন্নাহর বিশ্বাসকে আবশ্যক মনে করে, তারাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। 

৪. আল্লামা ইবন্(তীইযিয়া (র) বলেন- [4 ১১৬১৮০1২০০০ 2১510 
SABLE LLG Nd Eng 9080 05৮85 52৯ অর্থাৎ, 
আহলুফু সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি সত্যপস্থি দল, যারা জীবনের প্রত্যেক 
কষেনুরিংপবিত্র কুরআন, রাসুল (এর সুতি ও. সুপথত্রাপ্ সাহাবীযাগের নিতিনীতি 
অনুসরণ করেন। 

৫. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ১5 55 21188235550 D330 pos 
ll 340520) GE অর্থাৎ, 54215 ৷ ১৮ হলো 
যারা বিদয়াত প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব থেকেই সাহাবীদের অনুকরণীয় সুন্নাত পহ্থাকে 
আবশ্যক করে নিয়েছিল। 


মোটকথা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন এক সম্প্রদায়, যারা সর্বদাই সত্যের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত। 


ও LLM ৮ ALE: 
ওয়াল জামায়াতের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
আবি হিসি 
১. মুহাম্মদ (স) শেষ নবী, তার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। যেমন মহান আল্লাহ 
' ৰলেন_ ৩০১51105৩৯৩ 2111 3345 ৯৫5 দায়ে 
২. কোনো অন্যায়ের কারণে ইমামকে বরখাস্ত করা যাবে না; বরং তাকে সংশোধন হওয়ার 
সুযোগ দিতে হবে । সংশোধন না হলে তবে বরখাস্ত করা যাবে। 


৪০২ (সোল জ্নতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 
৩. যোগ্যতাসম্পন্ন যে কেউ খলিফা হতে পারেন। খেলাফতে নবী পরিবারের কোনো 
বিশেষত্ব নেই । 


8. হযরত মাহদী কেয়ামতের আগমন করবেন। তিনি ফাতেমা ও আলী (রা)-এর 
বংশধর হবেন বলে হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে। 

৫. চার খলিফাই ন্যায়সঙ্গত খলিফা 

৬. সাহাবীগণ সকল সমালোচনার উর্ধে । রাসূল (সে) ইরশাদ করেন- 


ua elas 2ল লি 
১৬০ 2252 2 £ 
তাদের 


১২. 'স) ও পুণ্যবান লোক কেয়ামতের মাঠে সুপারি ০ 
১৩. সত্য সারের একমাত মাপকাঠি হলো হী | 


1515০/855১5558558 -* 
25 05545 45 ASTI LG এ 


১৬. বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ভঃ জামায়াতের অনুসারীগণ পরমাণুবাদের সমর্থক । 
সা পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল। 
১৭. আল্লাহ তায়ালা । সৃষ্টির ক্ষমতা বান্দার নেই। তবে অর্জন করার 


ওয়াল জামায়াত কুরআন ও হাদীস দ্বারা স্বীকৃত । আর ৭৩ 
পথের ওপর রয়েছে। সুতরাং এ দলের নির্দেশিত পথ অনুসরণ 
ও ঈমানী দায়িত্ব। 


3425৯ ১৫৫95৮54554 40০55 ৩7 ng 


un ৩ এ১-৯-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? শিরকের অপকারিতা 
সংক্ষেপে বণনা কর। 

উত্তল ৷ উপস্থাপনা : : শিরক তাওহীদের বিপরীত তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর এ বিশ্বাস 
স্থাপন করা, আর শিরক ত ক স্থাপন 
করা । শিরক জঘন্য পাপ। ও হার আলা লাখে নত চরম 
হা ও নিমকহারামি বিনে করা হযরছে। দিযে সম্পর্কে আলোচনা 
পেশ করা হলো। 


৩ এট -এর আভিধানিক অর্থ : ১১১ শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। যথা- ১-১ 

শব্দটির ১১-এর উপর যবর দ্বারা । তখন অর্থ হবে ১১৯ (> তথা শিকারের রশি। 

বহুবচনে এ15-১ *১ বা 5 

আবার 4১১] শব্দের ১১ ১-এর নিচে যের দ্বার । তখন অর্থ হবে ৮,১০1 তথা অংশ । 

বহুবচন হবে এ; তরে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে ৫১:.-এর হস বিভিন্ন 

বাব থেকে বিভ্মি অর্থে ব্যবহার হয়? যেমন- 

১. বাবে J থেকে ব্যবহার হয়। যেমন বলা.হয়- 4: $1১) el 2A Ss ugar 
অর্থাৎ, সে এটাকে এ বিষয়ে প্রবেশ করিয়েছে। অথবা 0 ২ ৩2115 4৮৬ 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪০৩ 


$515 ৬৪ 0১০5 অর্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্বপন করেছে। অর্থাৎ তাঁর 
রাজত্বের ক্ষেত্রে তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। 
২. বাবে হ12 থেকে ৰ্যবহার হয় । তখন অর্থ হবে অংশীদার হওয়া । যেমন বলা হয়- 
১০০৯5 UGG 015 3 ১0 উ%5 
৩. বাবে 5) থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া। 
তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে J! থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় অংশীদার 
সাব্যস্ত করা। 
প্রচলিত অর্থ : 41১-এর প্রচলিত অর্থ হলো- 


২. ০০5 54555 ১১% তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ । যেমন- 
N55 SL MG SE LS HN. ৪ 
৩. 2১551 তথা সদৃশ করা। 


৩ এ১১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শিরকের $A 
কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- 


pel: SEE 5A 0৮৯ ৩ Yt 
অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা । 
২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা 
SL 059 ৬০৮৪ ১০516258065 As STA 52511 
অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে আহ্বান করা অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে 
কোনো কিছু কারো শিরক বলে। 
৩. আল্লামা রবী ইবনে লাহন মতেই ঠাল হয শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন কোনো 
সমকক্ষ স্থির কর! ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার কাছে আশা 
করা হয়, নিবেদন করা হয়। 


টিক জো মাতক পাপ, তেমনি এর অপকারিতাও ভয়াবহ । 
মালোচনা করা হলো- 

১.- সক্ষম যাগ্য অপরাধ : মহাগ্রহ আল কুরআনে আল্লাহ বলেছেন- 

ACRE 5151) 535 SASS SG SALLI Y ONE 
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১০০৭ ১০ নং ু 
STDS NIE ১ 949৪ ৬০১৭5 ৯৫৮12 

FSET 
অর্থাৎ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা এমন সবকে ডাকে, লোয়া-কারে: “যারা তাদের জন্য 
কেয়ামত পর্যন্তও জবাব দিতে পারবে না আর তারা তাদের দোয়া সম্পর্কে কিছুই জানে 
না। এ শ্রেণির লোকদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে। 


৪০৪ ___ (ঠাল জ্রাাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


৫. শিরক প্রসঙ্গে হাদীসের ভাষ্য : শিরক প্রসঙ্গে হাদীসের ভাষ্য হচ্ছে- 
ক. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 

300 03150411355 556 5৩ ১5 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 

খ. হয়ত জে (যা) জেক পুল রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি 
শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ 
করবে ভয় যে বাক্তি তার লাখে বউরে লক করে ভৃত্যররণ করনে, সে 


যে সহন খে তপ হৰ মক আকু শল কিল পল 


বয়ে আনে । মোটকথা, গোটা ইসলামী ব্যবস্থাপনাই ৮৬৯ ১০০৮ 
উন সা সুন্দর ও টন, তাওহীদের শিক্ষা 


St 
০2 ৪৪ 


7 


০25 grt 62: 05061 
en (ফা. প. 


০৩০২ 

সাথে অন্য কাউকে অং 
(৯১০৬৮ 

ও করম হে লি হছে । নিয়ে ক সরে লেন 

করা হলো। 


(> শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। যথা” “9 
সখ উপর যর তখন অর্থ হবে এ) > তথা পিকে রশ 
বছুবচনে ২14. বা:425 

স্পট. পবন পা 

বহুবচন হবে 15:১ তবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে €৯.-এর মাসদার। এটি বিভিন্ন 

বাব থেকে, বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 

5; বারে J! থেকে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়- 443 4531 ০4 এপ 
অর্থাৎ! সে এটাকে এ বিষয়ে প্রবেশ করিয়েছে। অথবা 4 ৫২ গাঁ 5115 ৮ 
412 ৬৪ ৬ অর্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে। অর্থাৎ তার 
রাজত্বের ক্ষেত্রে তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। 

২. বাবে 3421» থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে অংশীদার হওয়া-। যেমন বলা হয়- 

০88 229০5 5211৪ 0 ৩১ 4০১৩ 

৩. বাবে ৮3% থেকে ব্যবহার হয় । তখন অর্থ হবে মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া। 
তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে )।%1 থেকে ব্যবহার হয় । যার অর্থ হয় অংশীদার 
সাব্যন্ত করা 

প্রচলিত অর্থ : এ১১-এর প্রচলিত অর্থ হলো- 

১. ££ তথা সমকক্ষ মনে করা টির াহে 13১1 1115155%5 

ক 


i উক + 05505 508 0৪ মী ০৮৭ 25 HS ২45৬ ৯ 
৩. {£১41 তথা সদৃশ করা । 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ ৪০৫ 


৩ এ১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শিরকের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীগণের 
কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- 
ELH 5534 ৩১০০০ UALS AS ৩৯ 9541 
অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা৷ 
ডু কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- 
615৮০৯১1১০4 8525545554852 4৮ 
অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা অথবা ইবাদতের প্রকার 
কোনো কিছু কারো দিকে ফিরানোকে শিরক বলে । 


৩ এ১৯১-এর প্রকারভেদ : 4১১৯ প্রথমত দু'প্রকার ৷ যথা 
১. 3549) 85:51 তথা বড় শিরক । ২. ৯:০৭ এ [ তথা ছোট শিরক। 
১. :্খ। এ১]-এর পরিচয় : ক. কিতাবুত তাং 


১১৮১54109১5 81195 GA ৬০১০৭ এখন 
হর সাথে 441 ১১4 এর প্রতি লক্ষ রাখা । 
3১০৭ 45511 ছোট শিরক আবার দু'প্রকার । যথা- 
{ তথা প্রকাশ্য শিরক, ২. ৮৮১ ১১1 তথা গোপন শিরক। 
{ আবার দু'প্রকার । যথা- 
৮ 4৮০৭ 4১৯] তথা শব্দের দ্বারা ছোট শিরক। 
খ. ১).০১৭০ ১৯:91 ১৯41 তথা কর্মের দ্বারা ছোট শিরক। 
ক. শব্দের দ্বারা শিরক : মানুষ তার কথার মাধ্যমেও শিরক করে । যেমন- 
১. ইউনি রারার রি হা 
২. 88588751487 Fewer HOTT জানার 
কথা বলা ৷ যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 
৫১5 ঠা ও 5 55155 14551221 000 ০ Ut ৩১০ 4051 
খ. কর্মের দ্বারা শিরক : বিপদ থেকে মুক্তির জন্য গলায় বা অন্য অঙ্গে তাবিজ, 8 


১. 20005 14১৯4 তথা আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক। 
২. 5111 5305 ১5 ১4 তথা আল্লাহর ইবাদতে শিরক । 


ত ফাধিল॥ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র) ৯ ১৫ 


৪০৬ ৬্রাল জ্যত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


১,511 ০3 ৩১ 4১1া-এর পরিচয় : ০; LLL 2 3 55 1451 
২1৮8 তথা আল্লাহর সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি ও কার্ধাবলিতে শিরক করা ৷ এক্ষেত্রে 
ছোট শিরক নেই; বরং সবগুলোই বড় ও জঘন্য ৷ 
এ ধরনের শিরক দু'প্রকার ৷ যথা- ১. 258&। 45:51 তথা সবচেয়ে বড় শিরক। 
২. ঠ৮১এধ। 4১5] তথা সবচেয়ে ছোট শিরক। 

তবে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) এ প্রকার শিরককে দু'ভাগে ভাগ করেছেন যথা- 

ক. ১/১৮৮%৭। ১55 তথা আল্লাহকে নিষ্টিয় ও শূন্য করার শিরক। এ শিরক 
নাস্তিকতার নামান্তর । যেমন- ফিরাউন আল্লাহকে অস্তিত্বহীন নিজেই 
লালনপালনকারী বলে দাবি করেছিল। 

খ. আল্লাহর সাথে অন্যকে স্বতন্ত্র মাবুদ সাব্যন্ত করে নেয়া । যেমন_ 

১. খিস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা ও মারইয়াম (আ)-কে ইলা! করেছে। 


কল্যাণের ২ 
আল্লামা আবুল বাকা আল হানাফী (র) বলেনীপঃশিরক ছয় প্রকার ৷ যথা- 
১. ১)5৮5:1 45৯ তথা স্বতন্ত্ৰ মনলিকানাসম্পন্ 


৬. ০১1১9 4535 তথা সম্পূর্ণ 410 $:2-এর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা। যেমন- 


প্রকৃত মুনাফিকদের নামায । 


২. 4111 5505 ৩3 43%1এর পরিচয় : আল জাওয়াবুল কাফী প্রণেতা বলেন- 

৯১৩৩ ০3১০ is এ GS উলকি SSL ৩৪ 9১ 
০9৮5 5285 SL 

অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত ও তার সাথে করণীয় আচরণে শিরক। এ শ্রেণির শিরক 
মার্জনীয়, অমার্জনীয় এবং বড় ও ছোট শিরকে বিভক্ত৷ 

ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আল বুরাইকান বলেন_ 50:11 ৪ 4342 তিন প্রকার । 

বথা- ; 

ক. }£59। 1551 তথা বড় শিরক। এর অর্থ হলো আল্লাহর কোনো সমকক্ষ স্থির 

₹' করে আল্লাহর মতোই তার ইবাদত ও আনুগত্য করা । 

খ. 2৯০ 4১551 তথা ছোট' শিরক । এর অর্থ হলো আমলের কাঠামো ও মুখের 
কথায় 41! ১2 -কে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা । hi 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪০৭ 


গ. ৬৪১ 4১:১1 তথা গোপন শিরক । এর অর্থ হলো মনের মধ্যে এমন কথা, 
গোপন ইচ্ছা ও মুখের এমন অসতর্কতামূলক কথা যাতে আল্লাহ ও 111 ১ 
সমান হয়ে যায়। 

উপসংহার : শিরক গুরুতর অপরাধ । তওবা বা আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া এ পাপ মাফ 
করা হয় না। মুশরিকদের দোয়া কবুল হয় না। শিরক বা কুফর একই পর্যায়ের অপরাধ ৷ 
সুতরাং সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য 


Sait Gobi 4১৮] (8৮ 057 0০) 05৮৭1 
জর থু: ১৫ ॥ শিরকের হুকুম কী? এর অপ বালব 


উত্তর ।॥। উপস্থাপনা : শিরক তাওহীদের বিপরীত। তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহ্‌ বাদে বিশ্বাস 
স্থাপন করা, আর শিরক হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহর সাথে কা শীদার স্থাপন 
করা । শিরক জঘন্য পাপ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে শিরককে সাথে বিদ্রোহ, চরম 


০, সম্পর্কে আলোচনা 
করা হলো। 
এটি 


৩ শিরকের হুকুম : শিরক করা নিঃসন্দেহে জঘন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম । যে 
শিরক করবে, আল্লাহ তাকে কখনো ক্ষমা করবেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন_. 
৫৮৬৫ ৮৭০১ 93288555395 03৮৯২ 409 


, তেমনি এর অপকারিতাও ভয়াবহ ৷ যেমন- 
ওবা বা অনুতপ্ত হয়ে পাপ বর্জন করা সকল 
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iS ৬০5 
অর্থাৎ, তোমার প্রতি এবং তোমার প্রতি অবশ্যই অহী প্রেরণ করা 
হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক ছ্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি 
হবে ক্ষতিঘন্ত। 

BETES ৩৪ ৮5৯৬ ৩৪ ৩ LLL LS ১৪০ ১05৯9 JASE ৮০ 
অর্থাৎ, কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিক্ষল হবে এবং সে পরকালে 
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 

৩. শিরক জাহান্নামের অনন্ত শান্তির কারণ : মহান আল্লাহ অংশীবাদীদের জন্য চিরশান্তির 
আবাস জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন । পরিণামে তাদের জন্য তৈরি রয়েছে চিরশান্তির স্থান 
জাহান্নাম । এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- | 
‘sy উঠি যন ভা OY 58৮32 

নিন রত ১৮০ ১৫ 


৪. মানবতার জন্য অনধাদাকর “ আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্ট 
করেছেন। মানুষ শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে । আর সমস্ত ৃষ্টিজগৎকে মানুষের পদানত 


৪০৮ ৬৫রাল জ্কাত্তাহ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


করে দিয়েছেন সেবার জন্য । কিন্তু মুশরিক আল্লাহর ইবাদত না করে সেসব সৃষ্টির নিকট 
সপন ৯০:১১ 

৫. জর হাতে তো ইবাদত (পূজা) করে। এরূপ তুচ্ছ 
১১২ তার ইবাদত করা নিন্দেছে বৃ সূরা । 

৬. শিরক বড় ধরনের জুলুম : কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, “শিরক হচ্ছে বড় ধরনের 
জুলুম" । আল্লাহর প্রতি জুলুমের অনিবার্য পরিণতি জাহান্নাম'। 
শিরকের অপকারিতা বা শিরক করার পরিণাম সম্পর্কে কুরআন মাজীদের ভাষ্য হচ্ছে- 

| Mss AY উকি bs US ৬০4০ 


না। এ শ্রেণির লোকদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে ॥/" 

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন- b 
ets 51115515155 1055৮ 2৮১৭5 5 3815 05 BGs 
BE 1: slg ag 
ASOT TA NE 
করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক 


অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে। ধারণা অনুসারে বলে; এটা আল্লাহর 

এবং এটা আমাদের অহং: যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো 

আল্লাহর দিকে পৌছে না চুর তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌছে যায়। 
! 


মহান আলুহ আরো বং \ 
EE di SG LU 45:৯5 5৪315910535 ১৪ ES 

অর্থাৎ, আল্লাহ ছা কোনো সত্তাকে ডেকো না, যা তোমার কোনো উপকার 

করতে পারবে ক্ষতিও করতে পারবে না। যদি তুমি এমন কর, তাহলে নিশ্চয় 


মা ক হবে। 
মাসউ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 

-9401 0৯315 UGE GAG LU Ss 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 


খ. হযরত জাবের (রা) থেকে বর্জিত আছে, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
আর যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে 
প্রবেশ করবে। 


উপসংহার : শিরক গুরুতর অপরাধ । তওবা বা আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থনা ছাড়া এ পাপ মাফ করা 
হয় না। মুশরিকদের দোয়া কবুল হয় না। শিরক বা কুফর একই পর্যায়ের অপরাধ । সুতরাং 
সকল কার শিরক থেকে মুক্ত থাকা ্রতোক মুমিন মুললমানের জন্য অপরিহা্ 


Sais ১৫৭4১ ৫ (20156505591 55৭ 45851 ৩: IgE 
প্রত: ১৬: শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার কী? অতঃপর শিরকে আকবারের 
প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর। _ 

' উ্তল ।। উপস্থাপনা : শিরক তাওহীদের বিপরীত তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর একতৃবাদে 


স্থাপন করা, আর শিরক হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কারো অং. 
১2 চরম 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪০৯ 


ও নিমকহারামি হিসেবে ধিকৃত করা হয়েছে। নিম্নে শিরক সম্পর্কে আলোচনা 
পেশ করা হলো। 
৩ শিরকে আকবারের পরিচয় : অভিধানের আলোকে 4১১০ শব্দটি একবচন, বহুবচনে 
55; আর $449 শব্দটি :১%$ ০! থেকে ১5% ১৯-এর সীগাহ। 1১:২1 
8৭ অর্থ হলো, বড় বা বৃহৎ শিরক। পরিভাষায় বিশ্বাসগত ব্যাপারে এবং ইবাদতগত 
কর্মে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক বা সমান করাকে শিরকে আকবার বলা 
হয়। পবিত্র কুরআনে ইবাদতকেন্দ্রিক শিরক সম্পর্কে অধিক আলোচনা হওয়ার কারণে 
অনেকে শিরকে আকবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একে শুধু ইবাদতের .সাথেইসীমাবদ্ধ 
রেখেছেন । যেমন- এ 
করা । যেমন অন্যকে আহ্বান করা, অন্যের নিকট কিছু কামনা করা, 
অন্যকে আল্লাহর মতো ভালোবাসা, অন্যের জন্য পশু উৎসর্গ বাম 
৩ শিরকে আসগারের পরিচয় : ৯:০4 4১-১এর র্ঘ হলো, 
পরিভাষায় শিরকে আসগারের সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে কো। ঠানো মনীষী বলেছেন, শিরকে 
আকবার নয় এমন যেসব কর্মকে শরীয়তের 'নস' স্পষ্ট 


নামকরণ করা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে শিরকে কেউ যদি বলে- ৮৮১ 
০০৯ 210 অর্থাৎ, আল্লাহ আর আপনি 3515 অর্থাৎ, আল্লাহ আর 
আপনি যদি উপস্থিত না থাকতেন, তাহলে হাবিপদ হয়ে যেত। অনুরূপভাবে আল্লাহ 
ব্যতীত অপর কারো নামে শপথ করা 

ড. ইবরাহীম যারকান শিরকে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, আমলের ক্ষেত্রে 


গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তায়ালার স নেয়াকে শিরকে আসগার বলা হয়। যেমন কোনো 


১. কারো ইচ্ছাকে সমতুল্য করা ৷ যেমন কাউকে এ কথা বলা যে, ‘আল্লাহ 
এবং আপনি যা জাতীয় কথাকে রাসূল (স) শিরক হিসেবে গণ্য করেছেন। 
ভা হয়েছি। 


চ মশুভ দৃষ্টি থেকে সন্তানকে রক্ষার জন্য সন্তানের ললাটে কালো টিপ বা দাগ 

দেয়া । এ কাজটি আল্লাহর ওপরে ভরসার পরিপন্থী বলে তা শিরকে আসগার । 

৫. একইভাবে চোখের কুদৃষ্টি থেকে ক্ষেতের ফসল রক্ষার জন্য মাটির পাত্রের পিঠে চুনা 
লেপ দিয়ে তা ক্ষেতে রেখে দেয়া । এ কাজটিও আল্লাহর ওপর ভরসার পরিপন্থী । 

৬. লোক দেখানো ও তাদের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা । 

৭. ভ্রমণের প্রাক্কালে রাস্তায় খালি কলসি দেখলে একে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা । 

৮. কলেরা, দাউদ, চর্মরোগ, এইডস, প্রেগ ও যক্ষা ইত্যাদি রোগকে আল্লাহর ইচ্ছায় সংক্রামক রোগ" 
হতে পারে এমনটি না বলে কথায় ও লেখনীতে এগুলোকে সংক্রামক রোগ বলা। 

৯. কোনো বস্তুকে আল্লাহর ইচ্ছায় ও তার রহমতে কোনো রোগের ক্ষেত্রে উপকারী বা 
অপকারী এমনটি না বলে সরাসরি সে বস্তুকেই উপকারী বা অপকারী বলা। যেমন 
এমনটি বলা, নাপা টেবলেটটি ভর সারানোর জন্য উপকারী । 

১০. কোনো গুষধ খেয়ে আল্লাহর রহমতে রোগ সেরেছে এমনটি না বলে অমুক গুষধ 
খেয়ে রোগ সেরেছে এমনটি বলা ৷ যেমন এমনটি বলা যে, হিস্টাসিন খেয়ে আমার সর্দি 

সেরে গেছে। 

১১." আল্লাহ অধিকাংশ জনগণের রায়ের মাধ্যমে ক্ষমতাদান ও'তা “ছিনিয়ে নেয়ার মালিক 

হওয়া সত্তেও কথায় ও লেখনীতে দেশের জনগণকে ক্ষমতার মালিক ও উৎস বলে 

মনে করা। 


৪১০ চল জ্রুত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ * 
১২. কোনো কাজ সমাধা করার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা না করে কোনো মানুষের ওপর 
ভরসা করে এমনটি বলা যে, 'এ কাজে আপনি আমার একমাত্র ভরসা*। 

শিরকে আকবারের প্রকারভেদ : শিরকে আকবারের প্রকার বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষী 
বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেছেন । যেমন- শহীদে বালাকোট আল্লামা শাহ ইসমাঈল 
শহীদ (র) এটিকে মোট চার প্রকারে বিভক্ত করেছেন। যথা- ক. জ্ঞানগত শিরক, 
খ. পরিচালনাগত শিরক, গ. ইবাদতগত শিরক , ঘ. অভ্যাসগত শিরক । 

উপসংহার : শিরক গুরুতর অপরাধ ৷ তওবা বা আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া এ পাপ মাফ 
করা হয় না। মুশরিকদের দোয়া কবুল হয় না। শিরক বা কুফর একই পর্যায়ের অপরাধ । 
টা শর জি শিকার পেস রানে অয টিন 


aii 5১5 043 ৮৮৯ ৯১৫ ০ tL 
প্র: ১৭ ৷ ক কী করণে শিরক টি কাল 


উক্ত ।। উপস্থাপনা : শিরক তাওহীদের বিপরীত ৷ তাওহীদ তে 
স্থাপন করা, হুল স্থাপন 
করা। শিরক জঘন্য পাপ। পবিত্র কুরআন ও 


চরম অকৃতভ্ঞতা করা হয়েছে। নিয়ে আলে পেল করা হয 
১৯ দান ও হস নে দি কর 
বিভিন্ন শিরকে লিপ্ত হয়েছিল। মন্কার ২ ইহুদি  খ্ৰিস্টানরা এবং এপ অন্যান্য 
প্রতি বিশ্বাসের দাবি রর তারা শিরকে লিপ্ত ছিল ঈসা, ওযায়ের 
করত। তারা । তারা ঈসা, 
ইবরাহীম, ইসমাঈল (আ) ও দত ফেরেশতাগণের করত । এছাড়া কল্পিত 


ণ ক গা ক জি 
বলেছেন- 
| ১১॥ 11 25350 214১০ 40:55 3915 GES Uy EIST iy 
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২. বিশেষ বান্দাদের সুপারিশের বিশ্বাস মুশরিকদের দ্বিতীয় যুক্তি বা ছিল 
সুপারিশের দলীল তারা স্বীকার করত যে, সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই । তবে এ 
সকল বান্দাকে আল্লাহ বিশেষভাবে ভালোবাসেন। কাজেই এদের সুপারিশ করার 


01105555555 531 1১555 4১5 ১৮১ 855 445 305 511 553 ১০ 03৮৮5 
তো সদায় কমা এ 38411 355 
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সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, কাফেররা এ কথা অস্বীকার করত না যে, আল্লাহর ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে এসব উপ্যস্যের কোনো ক্ষমতা নেই । এরা শুধু সুপারিশ করতে পারে । আল্লাহ 
যদি কোনো, ৰুল্যাণ‘ অকন্যাণের সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তা রোধ করার ক্ষমত্য তাদের 
নেই। কুরআনের বর্ণনার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, শিরকের পথে মুশরিকদের 
পদক্ষেপগুলো ছিল নিম্নরূপ- 


জর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় প্র ৪১১ 


ক. তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহই, একমাস ও সকল ক্ষমতার মানিক ৷তাত 
এ বিশ্বাস সঠিক ছিল। 
খ. তারা বিশ্বাস করত যে, ফেরেশতাগণ, নবীগণ ও অন্যান্য কিছু থেকে মানুষকে 
আল্লাহ বিশেষভাবে ভালোবাসেন । ফেরেশতা ও নবীগণের বিষয়ে তাদের বিশ্বাস 
সঠিক ছিল: তবে অন্যদের বিষয়ে তারা অনেক মনগড়া ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছিল। 
গ. তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল প্রিয় ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে 
পারেন। তাদের এ বিশ্বাসটি ছিল সত্য ও মিথ্যার সমন্বিত রূপ । মহান আল্লাহ 
আত তলে আতা ভা রা তবে 


তা তাদের ইচ্ছামতো নয়; বরং সুপারিশ বা শাফায়াতের একমাত্র 
আল্লাহর । আল্লাহ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন, তিনি সু: কেবল 
তার জন্য, যার বিষয়ে আল্লাহ তি দিয়েছেন এবং যার _ ওপর) আল্লাহ নিজে 
সন্তুষ্ট রয়েছেন তারাই সুপারিশ করতে পারবেন । কাজেই এ. বানর 
তাদের ইবাদত করা যাবে না; বরং আল্লাহর ইবাদত ক্ররতভোহিবে, আল্লাহ যার 
ওপর সন্তুষ্ট হবেন, তার জন্য সুপারিশের অনুমতি প্রদান করবেন এ বিশ্বাসে ৷ 
ঘ. তারা বিশ্বাস করত যে, এদের ইবাদত করলে আল্লহি খুশি হন এবং এরাও সুপারিশ 
করে তাদের প্রয়োজনগুলো আল্লাহর নিকট য় করে দেন। এ বিশ্বাসটি 
ভয়ঙ্কর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন । ॥ ৮ 
৩. শয়তানের প্রতারণা : মুশরিকদের শিরকেরএঅন্মতম কারণ ছিল শয়তানের প্রতারণা । 
পৰিত্ৰ কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন- র 
135515০32০০ 57 


015 ১3১ 1354 পিকে 1১1 
2781 EADY 
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3583 Cj srt 
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য়, জিন শয়তানরা এ সকল উপাস্যের আকৃতি ধারণ করে এদের 


বিষয়টি সুস্পষ্ট । তাদের নিকট বিদ্যমান বিকৃত 'বাইবেল' 
সুস্পষ্টতপে তাদের শিরকের অসারতা প্রমাণ করে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন 
২৪ 055 AGA ASS 5২0 ১৯ 525555৬১385 ২ নল 3৮53 
সি 1 ১5134555 15:34 11:20 :5 be Gis 
৫. ইবাদতের অর্থ সম্পর্কে বত অহীর সাথে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা সংযোগ করে 
পরিণত করে তারা শিরকে নিমজ্জিত হয়। তাদের শিরকের ক্ষেত্রে 
১১৯ অন্য একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিতৃবাদ ও ঈসা (আ)-এর 
ঈশৃরত্ব ছাড়াও তারা ঈসা (আ)-এর মাতা মারইয়াম (আ)-কে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ 
করেছে বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে৷ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
৮৯) ৩০৪৮০১১১৮৬৪ SH SAM 2০৬2 পি 0053 
-4001535 ৩৮ 
_. ইবাদত অর্থ ৰাজলৌকিক হাড়ি বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ এরং মুখাপেক্ষিতা। 
“আমন জানি এ চূড়ান্ত তক্তি ও অসহায় অসহায় মূলত হরেক একটি নি । কিছু কর্ম আছে 
ন বলিত এপ মুড বাজলো নিক ৷ এগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই 
৷ অন্য কারো জন্য এরূপ করাই শিরক । আর কিছু কর্ম আছে, যা চূড়ান্ত বা 


৪১২ (রোল জ্ত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


অলৌকিক ভক্তিভরে করলে শিরক বলে গণ্য; অন্যথা তা শিরক বলে গণ্য নয় । ইবাদত 
. সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য আমাদের কুরআনে উল্লিখিত ইবাদতগুলো সম্পর্কে 
জানা প্রয়োজন । 
: শিরক মূলত মূর্খতা ও অতি ভক্তির কারণে হয়ে থাকে । এ ধরনের শিরকী 
ও আমাদের সমাজে অহরহ পরিলক্ষিত হয়। তাই আমাদের এসব থেকে সূশ্ষ্ম বিচার 
বিবেচনার সাথে বিরত থাকা উচিত । 


রি -১৯৪৯০) ৩১ slg 99১৫ ? চুলকে ০ } ab JL 


1১১11 শব্দটির ১১-এর উপর যবর 
দ্বারা। তখন অর্থ হবে- ১! > তথা । বহুবচনে এ; বা 155 


আবার 41১%1 শব্দের ১৯-এর নিচে ৷ তখন অর্থ হবে- ০:১০] তথা অংশ। 


বহুবচন হবে ১1:51; তবে বাবে €:-এর মাসদার । এটি বিভিন্ন 
বাব থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার 
১. বাবে 051 থেকে | যেমন বলা হয়- “১৪ 23 11৮১105045৮ 


প্রবেশ করিয়েছে। অথবা €] ৫2 ভা 4115 4০০ 


1515 ০১ অৰ্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে। অর্থাৎ তার 
রাজত্বের সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। 


5১০৯৫ 501 01162৮ ৩৪ 4১০ 3১ 
বারে 171 থেকে ব্যবহার হয় । তখন অর্থ হবে মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া । 
চরে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে 1.১! থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় অংশীদার 


প্রচলিত অর্থ : এ১১১-এর প্রচলিত অর্থ হলো- 
১. ££ তথা সমকক্ষ মনে করা । যেমন কুরআনে এসেছে- $15 4 151455 565 
২. ৮1৮০5 06,5 ৫১42 তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা । যেমন- 
NG SU AG IES USN. MAIS IIL YG 25৮ 
৩. {1,১ তথা সদৃশ করা । 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : শিরকের পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 
১. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- f 
রা EH 35540054155 WLS YAS 55 না 
হলো তও ত ডিকে ৰ করা। 
্ রিও মো কহে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা | 
মি] [aE ১৪৮5১1৮3525 Us 5৩১ ৪৫৬1 
অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে 
কোনো কিছুকে কারো দিকে ফিরানোকে শিরক বলে । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪১৩ 


৩. আল্লামা রবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন কোনো 
সমকক্ষ স্থির করা যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় এবং তার কাছে আশা 
করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়। 

৩ সমাজে প্রচলিত শিরক : আমাদের সমাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক শিরকী আকিদা ও 

কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিমরূপ- 

১. গায়রুল্লাহকে সেজদা করা : আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করা প্রত্যক্ষ শিরক। 
এ কারণে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করতে কঠোরভাবে 
নিষেধ করা হয়েছে । আমাদের সমাজে অনেক ভণ্ডপীর , ফকির ও জ্ঞানপাগী৷৷তথাকথিত 
আলেম রয়েছে, ৮ 


প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো 
সমাজে অজ্ঞতার কারণে এরূপ অবস্থা বিরাজমান হে কোনো পীর ফকিরের নিকট 
ব্যবসায়ের উন্নতি চাওয়া, সন্তান কামনা করা (বিপদ থেকে উদ্ধারের আকুতি পেশ 
করা। অথচ রাসূল (স) বলেছেন- 2116 ১6 ৯85:55:10 
৩. গায়রুল্রাহর জন্য নযর পেশ করা : আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নযর পেশ করা 
শিরক। যেমন কোনো মৃতব্যক্তির জন্যনযর পেশ করা । আউলিয়ায়ে কেরামের নৈকট্য 
অর্জনের লক্ষ্যে তাদের মাযার রা॥কররের জন্য টাকা পয়সা, মোমবাতি, তেল ও 
অনুপ দ্য প্রদান করা এ । বর্তমানে বিভিন্ন মাযার এলাকার গেলে এ 
অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য অহরহ পরিলক্ষিত হয় 
8. পারার গে ইল কর: আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ০১211 15 
বিষয়ক ভান আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক এ সম্পর্কে আল্লামা মোল্লা 


2৬ ৮১৯০1১০49০৩ ৮০০৭ 55 ALESIS! 

রা, ১55 ১১519 (১১:০5 22৬০৯015455 - EEA 210 25245 15 

20১75 ১০৩১ 1455 2৯৮০৮ ৩90 0055 জগ Sl 

108 ০50১46০৬৮৮। 
ই নারদ EES ৬০০৯০ 

৫. রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত করা । কেননা রাসূল (স) বলেছেন- 

2511 0085 LL 35:55 55554 95৮07851505 এ 

৬. জাদু করা । যেমন রাসূল (স) বলেছেন- (471 ১৪$ 5: ১০ 

৭. শিরকি কালেমাযুক্ত তাবিজকবজ গলায় ঝুলানো । কেননা রাসুল (স) বলেছেন- 

- ০০ 585 8০১55 315 ১5 

৮. শিখা চিরন্তন ও শিখা অনির্বাণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। 

৯. মঙ্গল প্রদীপ প্রজুলিত করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। 

এ ৬81৮-৮৮4 
অপণ করা। 

১১. বিপদাপদ দূর করার জন্য আংটি, রিং ও সুতা ব্যবহার করা। হযরত. ইমরান ইবনে 
হোসাইন (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল (স) জনৈক ব্যক্তির হাতে পিতলের 
আংটি দেখে বললেন, এটা কী? সে বলল, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য দেয়া হয়েছে। 
রাসূল (স) তাৎক্ষণিকভাবে তা খুলে ফেলে দিলেন। 
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উপসংহার : শিরক মূলত স্ঘতা ও অতি ভক্তির কারণে হয়ে থাকে । এ ধরনের শিরকী 
কর্মকাণ্ড আমাদের সমাজে অহরহ পরিলক্ষিত হয়। তাই আমাদের এসব থেকে সুক্ষ বিচার 
বিবেচনার সাথে বিরত থাকা উচিত। 


SUNG sug sit gn gs: OY IgE 


চা: বল রস তলে নিনি তাওহীদ 
উপ : পিক, কণ, বিলক জার শিরক হচেছ তায ও কা আর 


১১৯১০১8৮188, 
শিরককে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ, চরম অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামি হিসেবে 

5:41 ১55: বে 
এ১১-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : 4১১১ শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। OL 
1454১॥ শব্দটি একবচন, বহুবচনে এ] বা "4১১ তু হবে- ৮০১৯০] তথা 
শিকারের রশি। ডে 

খ. ১১ বর্ণে যের দ্বারা J+] শব্দ একবচন, বহুবচ! 


/"; তখন অর্থ হবে ৫,১০৫ 
র মাসদার | এটি বিভিন্ন বাব থেকে 
বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 
১; বারে 01:4] খেকে ব্যবয়ার লা হয়- 558 2158 (152 5520 
রয়েছে। অথবা 0 ৩ ভা 5110 39-৬ 
হর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে। ৎ তার 


২. বাবে 22135 হয়। তখন অর্থ হবে অংশীদার হওয়া ৷ যেমন বলা হয়- 
র্‌ ২০০০৯০৭৪11৫ le ৩৪ ১০4 ১০ 

ক ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে- মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া । 

অধিকাংশ সময় বাবে J! থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় অংশীদার 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : শিরকের শরয়ী সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীগণের কয়েকটি অভিমত 

পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- (3 ৮০১ 20) ১/১১১ ০২৯ ৩ 1451 
- 343; 52,343 অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কাউকে 
আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। 

২. কিরাত তাওযীদ প্রগেত্্‌ লে ৮৮০35554101 65 555 055 4১1 
- SU pl ১৪ 525 51 অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা 
বাত রোল 

৩. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন কোনো 
সমকক্ষ স্থির করা যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার কাছে আশা 
করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়। 

৪. ড ইবরাহীম ইবনে সুহাস আল বুরাইকান তীর 5%: ১ গ্রন্থে বলেন, শিরকের দুটি 

রয়েছে। 
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SANUS: 
১৫-এর পরিচয় : Kk 
আভিধানিক অর্থ : ১%411 শব্দটি বাবে $:.-এর মাসদার, যা , - & - এ মাদ্দাহ থেকে 
গৃহীত ৷ জিনসে ০১৯:; এর আভিধানিক অর্থ ন্ল্িকপ- 
১. ১০4৯9 ০০4) 552% তথা নেয়ামত ও অনুষহের অস্বীকার করা। যেমন হাদীসে 
রয়েছে- ০৮১১1 2358 SiN 23481 
২. 3১৫4 তথা আবৃত করা। যেমন কবির উক্তি 547, ঠা GLE ($2 ASE ০ 
৩. £2৮% তথা ঢেকে ফেলা। 
৪. 5211550, তথা সত্যকে গোপন করা । 
৫. 453৯) তথা লুকিয়ে ফেলা । 
৬. {2140 তথা অন্ধকার। 
৭. ১144391০৯১০ তথা ঈমানের বিপরীত। 
৮. ১২/০) ৮৯:5০ তথা কৃতজ্ঞতার বিপরীত। 
৯. ইবনে রাওয়ানদী বলেন- 25৮51162115 5915 ৮০0 A SAS 
১০. ৮৯৯৫] তথা হিংসা । যেমন আরবরা বলেঃথাকে- ১৮৫ ০৪ 5 
১১. আল মুহীতু ফিল লুগাত গ্রন্থে রয়েছে- £2৯১$ ১১:৮2 52 5১51 অর্থাৎ, 
কুফর হলো- অব্যধ্যতা ও বিরত থাকা । 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. তাফসীরে বায়যাবী প্রণেতা আল্লামা কাষী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (র) 
বলেন_ 15154451148 55551923505 35 55401 অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর 
আনীত বিধান অস্বীকার করাই কুফর । 
২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- ১5 4105 95291452 4৬11 
অর্থাৎ, আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান না আনাই কুফর । 
৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 
59 0955 60 4805 20 5 951 2556155445১] 
৪. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন- 
CALLS OL Ble bile AL LIU SAS 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা নিয়ে এসেছেন তা অক্বীকার করাকে কুফর বলে। 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
UES STL TPL LOL DU ১550 ৪ 3৮5 3h 554 
অর্থাৎ রি 
এ জানি বু রা 
০০৮৮৫: 
৪-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : (;-5 শব্দটি একবচন। বহবচনে :$-:.4 মাদ্দাহ 3 - ৩৮ --৪ জিনসে 
সহীহ। 5১ শব্দটি বাবে $:$ থেকে ‘15 বর্ণে যবরযোগে হলে এর অর্থ হবে পাপ করা, 


৪১৬ উল জনাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 

টি EL De AEE 

মাজীদে শব্দটির ব্যবহার এসেছে- 53% / GG 111 BL Es Ss 

+5 বর্ণে যের.যোগে হলে অর্থ হবে- অন্যায়, পাপ, অপকর্ম, দু্র্ম। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : -.১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের ভিন্নমত পাওয়া যায়। 

১. ইমাম নবুবী (র) ৮%$১॥ 340 গ্রন্থে বলেন- 2201 2 GSS 2 9:80 
অর্থাৎ, নেককাজ গর্হিত কাজকে 3 বলে। 

২. 48 ১০155 গ্রন্থকার বলেন- SOLES ১3:28 55306 Gill 
EL ile ted 6৭ 5 £345০ অর্থাৎ, কেনো মলম কক 
রা রাত ধারে নী হাক ১:9 বলে। } 


ও১-এর পরিচয় : ' Ld 
আভিধানিক অর্থ : (545 শব্দটি (J-এর ওযনে বাবি, ১% -এর মাসদার। এটি 
৩০৪ -৩ মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ নি্নরূপ- 
১ ০২591 $2 ০৯১ ৬.4, তথা ভূমির ‘নিচের গর্ত । 
২. ৮১৪ ৮১১ 544 তথা মনে আই এর বিপরীত প্রকাশ করা। 
৩. ১ ১৭4১) তথা মূলকে গোপন করে রাখা । 
৪. ১১৮০০ 755157৯৮০২১ 8১05 ১১০৮ ৬৪ oli 3953 অর্থাৎ 
শৃগালের শিকারিকে ধোকা 
দিয়ে বের হয়ে যাওয়া. 
১৯০] তথা/রোগ । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 34 17১৯5 1 2১1১৩, 
৬. আল মুলত এছকার বলেন- ৮5415055550 01335 
তথা প্রযুক নেফাকী করল তথা গোপনের বিপরীত বিষয়কে ফাস করে দিল। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ৬৬৪০৮] প্রণেতা বলেন- 55331 ১৮৮] 5৯ SU 
৯1510 ১৮৫] 94555 55119 অর্থাৎ, মুখে ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী 
গোপন রাখার নাম নেফাক। 
২. মুজামু লুগাতিল ফোকাহা গ্রন্থকার বলেন- ১43) 4451 ৮১২1 45:15] 
অর্থাৎ, কুফরী গোপন করা ও ঈমান প্রকাশ করাকে নেফাক বলা হয়। 
৩. আল ফুরূকুল লুগাবিয়্যা প্রণেতা বলেন- ৮১৫ ১/5:.1 = ১23৯ 94451 311 
অর্থাৎ, নেফাক হলো কুফরী গোপন করার সাথে ঈমান প্রকাশ করা । 
৪. হযরত হোযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত- 
- ১5১ 733০5: 03 15080105555 
৫. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 58:| 5৮: 35 0:31 5454 055 541 
উপসংহার : শিরক গুরুতর অপরাধ । তওবা বা আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া এ পাপ মাফ - 


করা হয় না। মুশরিকদের দোয়া কবুল হয় না। শিরক বা কুফর একই পর্যায়ের অপরাধ । 
সুতরাং সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। 


রি জনয, সকলের এক রাত দিবে প্রবেশ বারে অর ই 


ক 
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৩. রিসালাত ও নবুয়ত 
সংজ্ঞা, নবী ও রাসূলের পার্থক্য, ইসমাতুল আম্বিয়া, খাতমুন নবুয়ত 
Lis GL As le 20 পুলে ৩0 EN 35) 20) 041 আর 
32409180555 aig 4 
জজ প্রশ্ন : ২০ ॥ নবী (স)-এর জন্ম, নাম, বংশ, সম্মান ও মর্যাদা কুরআন সুন্নাহর 
আলোকে বর্ণনা কর। ২০১৫] 


উক্তল।। উপস্থাপনা : মুসলিম মিল্লাতের জনক হযরত ইবরাহীম (আ) 
দোয়া করেছিলেন- 0131 24312 13154১53৮০5 0৮১5 ৬৪ 
হযরত ইবরাহীমের পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশে বিশ্বনবী 
তাতে ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। 
গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমতন্বরূপ ও কল্যাণকর । 
বংশপরিচয় ও তার মর্যাদা উপস্থাপন করা হলো । 


৩০১০ ম৯১: হি 
নধী করীম (স)-এর জন্ম : নবী করীম ( সময়কাল ও তারিখ নিচ্ছে উল্লেখ 
করা হলো- 


ক. সময়কাল : পিতা মাস পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) 
আরবের মক্কা নগরীতে I 
হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, (স) ৮] ৫৮০ তথা হস্তিবছরে জনুগ্রহণ করেন। 
অর্থাৎ যে বছর বাদশাহরমাবর্লাহ হাতি নিয়ে কাবাঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা নগরী আক্রমণ 

হাসিকছে। , এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ ছিল। 

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) সোমবার জনুগ্রহণ করেছেন । 

₹ হাদীসে নববী থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জনা মাস ও জন্ম তারিখ সম্পর্কে 
চাঁনো তথ্য পাওয়া যায় না। সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট 

ললিত ছিলো না। এ কারণেই পরবর্তী যুগে আলেম ও এঁতিহাসিকগণ তার জন্ম 
সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন । এ বিষয়ে ১২টিরও বেশি অভিমত রয়েছে । 
তন্মধ্য হতে নিম্নে কয়েকটি মতামত উল্লেখ করা হলো- 

১. কারো কারো মতে, এ বিষয়ে কোনো আলোচনা অবান্তর । 

২. মাস হিসেবে মহররম, রবিউল আউয়াল, সফর , রবিউস সানী, রজব ও রমযান মাস 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

৩. আল্লামা কোন্তলানী (র)-এর মতে , রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখে রাসূল (স)- 
এর জন্ম হয়। এ অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন। এ মতটি দু'জন 
ইবনে আব্বাস ও যোবায়ের ইবনে মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ 
এঁতিহাসিক ও সীরাত বিশেষজ্ঞ এ মতটি গ্রহণ করেছেন। 

৪. পান ৮২৮৮ 
উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মহান (স) রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। 
প্রখ্যাত এতিহাসিক ইবনে ইসহাক তাঁর গ্রন্থে এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। 

৫. জমহুর মুহাদ্দিস ও মুতায়াখখিরীন তথা ইতিহাসবেন্তাদের মতে- J %৮2 তথা 
হস্তিবছরেই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ৪০/৫০ দিন পর রবিউল আউয়াল মাসে 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম হয়। তারা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(স) সুবহে সাদেকের সময় সোমবার দিন জনুগ্রহণ করেন। 


রাসূল (স)-এর জন্ম, 


৪১৮ উল জর ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


2 ০০) 41155255244 LN: 
(স)-এর নাম: রাহি) অনেক নাম ও বিভিন উপাফির.অমিকারী ছিলেন। বেমন= 
ক. প্রসিদ্ধ মতে, তার মূল নাম হলো দুটি । যথা- 
১. মুহাম্মদ ৷ যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 
25254014155 ১০ LIS 55 1545 IASG 
২. আহমদ । এ নামটিও পবিত্র কুরআনে এসেছে যেমন- 
০2৭ এ be Sl G5, [PSY 
খ. এ হয়েছে যথা- 
১. ১১ তথা প্রশংসিত, ২. ২১ তথা অধিক প্রশংসিত, ৩ 
উচ্ছেদকারী, ৪. 4 3-১০ তর এক্রকরি ৫. LiL ত 
রাসুলুল্লাহ সে) বলেছেন- > ই 
2A CET AEE SPER: রী 
REACT THREE ১ 8543255০105 
কল 


গ. কোনো কোনো আলেম বলেন, রাসূলুল্লাহ রিম স্বপ্নের আলোকে 
নাম রাখেন আহমদ (১2১1) এবং তার দা তালিৰ তীর নাস রাখেন তুহারা 
(১০৯১), এই ঠ 
57, 4 ১ 
যেমন- 2540. 5844-4 
এছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) আল আ (১231), আসসাদেক (3১) ইঠ্যাদি 
উপাধিতেও ভূষিত ছিলেনে। ৬ 


এর বংশপরিচয় : রাসূল (স)-এর বংশপরিচয় নিননিরূপ- 

১. : 'স) আরব দেশের প্রাণকেন্দ্র মক্কা নগরীতে সম্বান্ত কুরাইশ বংশে 
জনন ভার পিতার নাম আবদ্্াহ, তার পিতা আবদুল তার পিতা 

| ছিলেন কুরাইশ বংশের লোক! খারা ইবরাহীম (আর পুর ইসমাঈল 


২. বংশপরিচয় : (স)-এর বংশধারাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা- 

ক. প্রথম অংশের ার ব্যাপারে সীরাত রচয়িতা এবং বংশধারা বিশেষজ্ঞরা একমত ৷ 
এ অংশ ইসমাঈল (আ)-এর সন্তান আদনান পর্যন্ত । 

খ. দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে সীরাত রচয়িতাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে । এ অংশ আদনান 
থেকে ওপরে ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। 

গ. তৃতীয় অংশের মধ্যে নিশ্চিত ভুল রয়েছে। এটা হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে আদম 
(আ) পৰ্যন্ত পৌছেছে। 
ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, যারা আদনানের ওপ্ররে বংশ 
তালিকা বর্ণনা করে, ১৮৯০ চি 

৩. -এর বংশপরম্পরা ইবনে হিশ্বামে বিশুদ্ধভাবে আদনান 
কার নি 
৩১৯৮ ৯৮০০১১০১৫১০ DS ৮:০৭) ১১০১৪ 903 ১৪০ ১35555 
০১/১১/৮১৮৯ ৮০১৪ ৬৪১৫ 3৯৪৮১৪১৮৯৪১ 

LUE SIG ০১:৯৬ ৮৫ 1১২১৬ ০4০9৯০৮৮5১৫ 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪১৯ 


অর্থাৎ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব (শায়বা) ইবনে হাশেম 
পো Fie আবদে মানাফ (মুগীরা) ইবনে কুসাই (যায়দ) ইবনে কেলাব ইবনে 
কাব ইবনে লুয়াই, ইবনে গালে ইবনে ফিহর ইবনে মালেক ইবনে নযর 
শে ৬৮১৯-০1-৯৯ 
ইবনে মুদার ইবনে মায়াদ ইবনে আদনান । 
এর সমর্থনে সহীহ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (স) বলেন- 
515 8040 5505 0১504 2s be Eis ৮৪০০ ১৯৮০০, anc 5) 
pA UH be চি be পচ ULF be Ot lj 
40202 ১১8: 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে) কেনানাকে 
বিশেষভাবে করনা উর কর কে কুরাইশকে 
বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। আর কুরাইশদের থেকে বর্নি হাশেমকে বিশেষভাবে 
মনোনীত করেছেন এবং বনি হাশেম থেকে আমাকে বিশেষভাবে মনোনীত অনোনীত করেছেন। 
৪. কুরাইশ বংশের মর্যাদা : মি ডাছ বিদাৰ আখলাক যাহ কে আলা 
করেছেন। কারণ কুরাইশ বংশ হলো আল্লাহর (পক্ষ, বিশেষভাবে মনোনীত 


আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ । কুরাইশ বংশের মধ্যে হাহ বা ane fey <a 
মক্কাবাসী তাদেরকে ধর্মীয় ও সামাজিক. আসনে ছান দেন। এ হাশেম 
পরিবারের অন্যতম নেতা ছিলেন আবদুর । কুরাইশ বংশের অন্য বিশেষ মর্যাদা 


হলো নেতৃত্ব প্রদান। টি 


১ 


54 কুরাইশরা গোটা মানবজাতির নেতা। 
আহ - ১৯১5১ ১৬ বা অর্থাৎ, ইমামত তথা নেতৃত্ব 
কেবল কুরাইশদের 


তিনি রব 
১:১০ অন্যায় ও কালিমা থেকে 
রক্ষা করেছেন। এমনকি এগুলোর ওপর আল্লাহ তাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। তার 
মর্যাদা দুটি দিক থেকে উপস্থাপন করা. যেতে পারে । যথা- 
১. পবিত্র কুরআনে তাঁর মর্যাদা : পবিত্র কুরআনে তীর মর্যাদার ব্যাপারে তীর প্রতি আল্লাহর 
অপার অনুগ্রহের কথা ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
- 4১1০4 LAs Ub LAM ELSI 315 510 ১০০৪ সাও ১ 
85 4155 5251৮ হি আওতা LS x 
তাকে সকল মানুষের উর্ধ্বে সম্মান দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
হু. LEU 48856 55580 ৯৪ SFU bl bf 
তার বিশেষ মর্যাদার অংশ হিসেবে তার ওফাতের পর তার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ 
করেছেন এবং কোনোভাবে তাকে কষ্ট দেয়া মুমিনদের জন্য নিষেধ করে আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন- 
BLL oaks ১৪ 15901155555 280 0525 13555 ঢা (৮13 ১৬ 
Ms AUREUS ERS 
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অন্যান্য সকল মানুষ থেকে পৃথকভাবে সম্মানের সাথে তাকে ডাকতে হবে এবং তার 
ডাকে সাড়া দিতে হবে ৷ যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
LULA EIS 1855 GSN 531315৯5 ৯ 
তার সাথে আদব রক্ষার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
SFIS SU ৬ ST AS সন ভ 545 
২. হাদীসে নববীর আলোকে তার মর্যাদা : হাদীসে নববীতেও তার মর্যাদার ব্যাপারে যথেষ্ট 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন- 
ক. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন- 
5353 5443 5::. এ 5 
-১$ ১5 ৩৫7৮154913 LIST LT এ 
খ. আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- + ৮১:৯১ 41110 
উপসংহার : নবী মুহাম্মদ (স)-এর আগমন হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ 
টিসি ত০১১৬১৬ ০ সর্বোত্তম চরিত্র ও আদর্শ 
ইত্যাদি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন, সেহেতু তিনিই কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র অনুসরণীয় ও 
অনুকরণীয় আদর্শ ৷ সুতরাং প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব হলো তার জীবনচরিত যথাযথভাবে জানা 
টি সদ অনুকরণ ও বাস্তবায়ন করে তীর প্রকৃত উম্মত হিসেবে নিজেকে 
করা 


01524816140 035 850৮ ty Una ৩: ove 
চর প্রশ্ন : ২১ ৷৷ রিসালাত ও নবুয়ত কাকে বলে? নবী ও মধ্যে পার্থক্য কী? 


উক্ত উপস্থাপনা : হযরত আদম (আ) থেকে রিসালাত ও নবুয়তের ধারা শুরু হয়ে 

মুহাম্মদ (স)-এর তি মে, দলে মাছে আহ তল 
তি তা এ মে 

আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সমাজে চিরন্তন ও কল্যাণকর আদর্শ করার লক্ষ্যে 

তার পক্ষ থেকে আদেশনিষেধ সংবলিত বিধানের অপেক্ষায় থাকেন। কেননা মানবপ্রসূৃত স্বল্প 


জ্ঞান বিশ্বমানবতার চিরকল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই মহান আল্লাহ বিশ্বমানবের মুক্তির 
তর্ক রিসেে নী ও রাসুল রণ করেছেন? 
চা 


২1-এর পরিচয় : ২1---এর পরিচয় নিম্মরূপ- | 

আভিধানিক অর্থ : £1:.. শব্দটি {J ;-এর ওযনে ৬ 1! ও একবচন, বহুবচনে 
35; মাদ্দাহ ]-০০-১ জিনসে ১2০; এর অর্থ হচ্ছে- 

১. প্রেরণ করা । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- $5 1১5 ৮:51 dys J 3155 
২. দূত পাঠানো । যেমন বলা হয়- 30154155551) 53: al 

৩. পয়গাম বা বিশেষ বার্তা । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ৪5525 

8. 451 তথা চিঠি। ৫. 3551 তথা সংবাদ। 

৬. মিশন (Mission) । ৭. পুস্তিকা । ৮. কর্তব্য। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় হ1.-.১-এর সংজ্ঞা বির, 


জেদ যা 
বান্দার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করাকে ২5, বলা হয়। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪২১ 


২. আল মুনজিদ অভিধালপ্রণেতার মতে- 521 ৮৯3৮5 ৮11৮1১19441 550 ৩৯ 
জি আনা রাসূলগপের নিকট যা রণ করেছেন তার প্রতি মানুষকে আহ্বান করার 


৩, ইনাম হী রে) খলেন- ০১১৯1৯15005 ৬৪ 20 0০৯5 ঢা ৩৬ UCL 
7555 ES টা এ 258122১5525 0 105 GL অৰ্থাৎ, 
আল্লাহ তার সৎ ও একনিষ্ঠ বান্দা থেকে কাউকে নবী নির্বাচিত করার পর তাঁকে আসমানী 
সংবাদ প্রেরণ করে অন্যদের নিকট তা পৌছানোর যে নির্দেশ দেন তার নাম রিসালাত ৷ 


৪. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 

-210 ৩৯৮5০1০০০৫0 55555 405 19155 
5%৩/০: 
5$%5-এর পরিচয় : AY 
আভিধানিক অর্থ: £5: শব্দটি 111 শব্দ থেকে উৎকলিত। ন অৰহলো- 
১. ১741 ১% তথা নবীর কাজ, ২. হা তথা , ৩. ৮৯৩ তথা 


£%ি হক 


প্রত্যাদেশ, 8. £44441 তথা ভবিষ্যদ্বাণী, ৫. ১১] ভা অনুমান বা মূল্যায়ন। 


ALS FES Lj 410১5 USN 

MORE. ote nmr bit jo 

করাকে নবুয়ত বলে। 4. ৬. 

আল কামূসুল ফিকহী -82$$541165 30৯27 

অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি কোনো সংবাদ প্রদান করাকে নবুয়ত বলে। 

৬) -৮১৯০৩০৯ ১৩ 3১6 ৮০১৮৯ান 

অনল ভিত সমর রবে কোনো কিছ ব্যাপারে সংবাদ রান 
সই 

আৰ্য হলো সদ্য এ সা 2 ARR 

০৯৭৮9১০১৫০৮ ৯০০৭ 

সুতরাং নবীর কাজটা হলো নবুয়ত। যেমন রাসূলের কাজকে বলা হয় নিসালাত। 

৩১551651852 8১: 

নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নবী ও রাসূলের মাঝে কিছুটা 

পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ০১ শব্দটি 5 থেকে এসেছে; যার অর্থ- খবর তথা সংবাদ। 
সুতরাং এ অর্থ- সংবাদবাহক। যেমন কুরআনে এসেছে- 45 4 2 Sls 
আর 13১ শব্দটি ১. | একবচন, বহুবচনে }*.}; যার অর্থ- দৃত, বার্তাবাহক। 
অর্থের দিক ও ব্যবহারের দিক থেকে শব্দ দুটি প্রায়ই সমার্থক। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় ৮১ বলা হয়, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের 
হেদায়াতের জন্য নরুয়তপ্রাপ্ হন। তবে তার জন্য 4:3)-১ ৯০ হওয়া শর্ত নয় । 
আর 1}) বলা হয়, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়ত্রাপ্ত হন এবং সাথে সাথে নতুন 
শরীয়তও প্রাপ্ত হন। 


৪২২ ___ (সাল ভ্রাত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : যিনি নবী তিনি রাসূল নাও হতে পারেন; কিন্তু যিনি রাসূল তিনি 
অবশ্যই নবী। সুতরাং নবী ও রাসূলের মধ্যে ৬1৮ ০ 0.5-এর সম্পর্ক বিদ্যমান । 
যেমন বলা হয়- J} 525 44 5 5১০৮:585 

ঘ. আলেমগণের মতভেদ : এ ব্যাপারে আলেমগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, উভয় পরিভাষার মধ্যে ব্যবহারিক কোনো 

পার্থক্য নেই । কাজেই সকল নবীই রাসূল এবং সকল রাসূলই নবী ৷ 
২. অধিকাংশের মতে, নবী ও রাসূলের মাঝে পারিভাষিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে 
কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সকল রাসূলই নবী; কিন্তু সকল নবী 
জি দাশ লা) জল্ল ০ 245 
30015515582 0 22 এ 921 অর্থাৎ, যাকে 
হয়েছে তিনি রাসূল আর যীর নিকট অহী প্রেরণ করা 
প্রচারের নির্দেশ দেয়া হোক বা না হোক। 
৪. কাযী আয়ায (র) বলেন- 4% ১১০ ১ 
৫. ইবনুল হুমাম (র)সহ কতিপয় আলেম বলেছেন, 


| 45 SIGN 5515: (1) IGE 
? রাসূলগণকে প্রেরণের রহস্য কী? দলীলসহ 


8010১৫98105 
Ll নি ২২ ॥ 4১৪ 


বৰ্ণনা কর। 

ENE ৬ hn MOE + 
উত্তল ৷৷ উপস্থাপনা : রিসালত মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক 
বিশেষ রহমত ৯১ ৮৮১৯- 
পবিত্র কুরআন নিরিখে পর্যালোচনা করলে নবী রাসূল 


অধ্যয়নে এবং : 
পরিলক্ষিত হয়৷ নিম্নে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হলো- 


২৮ ৪ 
পরিচয় : 1১4.-এর পরিচয় নিমরূপ- 
আভিধানিক অর্থ : 4১4. শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং J}%% ওযনে ১১০% +:০1-এর অন্তর্গত। 
এটা একবচন, বহুবচনে J}; অর্থ- পয়গম্বর , প্রেরিত পুরুষ, সংবাদবাহক ও দূত । পবিত্র 
কুরআনে এর ব্যবহার রয়েছে । যেমন- 
-50111১51 13545 LAYS ৬ ৮০ ১57 
৩১৯০১) ৭৫১০০৩৮৩৭৫৪ Iv 
bs EE eS ES Ua 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : 1১:.)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন- 
১. জমহুরের মতে, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বার্তা তথা শিক্ষা 
আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসেবে মানুষদের কাছে পৌছে দেন, তিনিই রাসূল 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে_ G05 Lp nts 
অর্থাৎ, রাসূল হলেন যাকে আল্লাহ শরীয়ত্সহ প্রেরণ করেছেন, যিনি সে শরীয়ত মতো 
আমল করেন এবং তা (মানুষের নিকট) পৌছে দেন। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪২৩ 


৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- fl 
24১9 2155151৮1৮1 20115550101 5511 
৪. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন- ০৬ ৯025113১553 210915421৩৯ Ss 
. ০055 40 অর্থাৎ, যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবসহ রিসালাতের অহী প্রদান 
করা হয়েছে; তিনিই রাসূল। 
৫. ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 


5480১41৮১24 
ণকে প্রেরণের রহস্য : রাসূলগণকে প্রেরণের মধ্যে 
রয়েছে। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো- 
৯. তাদের কর্মের পরিণাম তথা জান্নাতের শুভ সং 
js করে তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ সেন 


বিধানের উ। প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


LULA 85 8 5 28৮45 ৪ Js. G5 
৫. পড়ে শুনানো এবং এর আলোকে ২4 -এর জ্ঞানদানের মহান দায়িত্ব 
র ওপর অর্পিত ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
59021017455 1505513152 0485 3৮০3 Lens LANG LS 
৬. সৎকর্মের সুসংবাদ এবং দুষ্ধর্মের অশুভ পরিণতির ভীতি প্রদর্শনের জন্য রাসূলগণ প্রেরিত 
হয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন- 153555 225 as 01101615701 
৭. পুরস্কার ও তিরস্কার সংক্রান্ত আল্লাহর ফয়সালা উপলব্ধি করার ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য 
মানুষের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে সার্বিক কল্যাণ প্রদর্শনের জন্য নবীরাসূলগণ প্রেরিত 
হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০০111 £০১ 31 4১1৬5 
৮. মানবজাতির যাবতীয় চারিত্রিক কলুষতা দূর করে তাদেরকে অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
সুশোভিত করার জন্য যুগে যুগে নবীরাসূলগণ এসেছেন। যেমন নবী করীম (স) 
বলেন-5১১৭| 25145 99০৯ 
৯. মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নবীরাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। 
১০. নিকট আল্লাহর গুণাবলি ও পরিচয় তুলে ধরার জন্য যুগে যুগে নবীরাসূলগণ 
ত হয়েছেন। 
উপসংহার : কালের চক্রে ভ্রান্ত মানবসমাজকে হেদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও 
১৮7০86৮৮৮৬০ অন্য তরকে রথিযাও দন কিতব্ত 
করেছেন । বন্তুত মহান আল্লাহ তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যই দুনিয়াতে নবী রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। 


৪২৪ ৬রাল ভরদত্াহ--ফাধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


Jill Sts ts SAL LGU Si 252: OV 016] ভর 
ছপ্রশব: জলের দয ও হক 


করা ঈমান তথা ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম শর্ত । নবী রাসূলগণের 
নিমে আলোচনা করা হলো। 
৩৮০০ ICE 252 
১১-এর পরিচয় : ০১১-এর পরিচিতি নিম্রূপ- 
আভিধানিক অর্থ : £24 শব্দটি 14: ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। এটা অুৰ্ভিধানিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 
১. 1554 অর্থ- সংবাদ, খবর ইত্যাদি । যেমন পবিত্র কুরআনে,এসেছে- 
১১৯201241১5 04575 
২. (51 ও {5 অর্থ- সংবাদ প্রদান, বলা বা জানানো । শব্দটির শেষ অক্ষর হামযা, এজন্য 
ঠা হবে। শব্দটি মূলে ছিল £4 অত্যধিক ব্যবহারের কারণে হামযাটি পরিবর্তিত 
হয়ে ইয়া-তে রূপান্তরিত হয়েছে। 
৩. আর ৮৫ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো=লয়গন্বর, অদৃশ্য জগতের দূত, সংবাদবাহক, 
সংবাদদাতা ইত্যাদি। 
8. ইংরেজিতে Prophet. 
তবে শব্দটি বহুবচনে £551 ও 534 ব্যবহার হয় । { 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০০ শঁ্দিরাপারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি 
অভিমত পরিলক্ষিত হয় যেমন- : 
১. মুফতি আমীমুল, ইহসান (র) বলেন- ৯55 4811 ০ ৮2০৮৯1৫৯451) ০৯3 ৬০ 
14155551535 ৩৪ (6105 ডা ১05 অৰ্থাৎ, যিনি ফেরেশতাগণের 
মাধ্যয্েওঁবাতার অন্তরে ইলহামের মাধ্যমে অথবা সুন্দর স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ 
থেক্রে. বিশেষ অহীপ্রাপ্ত হন, তিনিই নবী! 
. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার নবীর সংজ্ঞায় বলেন- $2552 $1 2 $৯ 
৩. কারো মতে- $১ L4G SU SF SLL SKS 2 Mf Ss 
অর্থাৎ, যিনি আল্লাহ তায়ালার বিধানসমূহ প্রচার করেন অথবা আল্লাহ্‌ ও তার বান্দাদের 
মে দূত হিসেবে কাজ করেন, তাকে নবী বলে। তা 
৪. মহান পক্ষ থেকে নতুন কোনো প্ত না হয়ে 
Eps td ad wll edits 0 
2 ngs 25: 
৬১:০-এর পরিচয় : 1১-এর পরিচয় নিম্নরূপ 
আভিধানিক অর্থ : বি পুরি সে TEE 
এটা একবচন, বহুবচনে 1145২ অর্থ- পয়গম্বর প্রেরিত পুরুষ, সংবাদবাহক ও দূত । পবিত্র 
কুরআনে এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন- 
4111555591৮ 52135 ০5 ৮5355 
১22৮6182190 037 তা] ৮০৬ 10 88 
USS 654181546৬৮ ০০ না 
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পারিভাষিক সংজ্ঞা : 1১.-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত 

হয়। যেমন 

১. জমহুরের মতে, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বার্তা তথা শিক্ষা 

মি, পিসি পর গা 

২. আল মুজামুল গে এসেছে- ১1:43 ৬০১৫ ₹১১৪ 211 2555 ৯০ 

অর্থাৎ, রাসূল হলেন যাকে আল্লাহ শরীয়তসহ প্রেরণ করেছেন, যিনি সে শরীয়ত মতো 

আমল করেন এবং তা (মানুষের নিকট) পৌছে দেন। 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- | 
ESTE GE AILS UNE MLS 

8. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন- এ 

{ -০155 Gs SESH JE IHU TS ১০৬৪৬ 

মু যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাষসহ রিসালাতের দু কা হয়েছে, 

তিনিই রাসূল । 


৫. ইমাম তাহাবী (র) বলেন- + 
AS ES SEM Sls tl PSE 9১5 এ ০1 


40455655771 


2 BLU i bi SSL: 


নবী ও রাসূলের মধ্যকার পার্থক্য থেকে নবী ও রাসূলের মাঝে কিছুটা 

পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তা 

ক. আভিধানিক পার্থক্য ১? থেকে এসেছে, যার অর্থ- খবর তথা সংবাদ। 
সুতরাং ৮5 অর্থ- সং: যেমন কুরআনে এসেছে- 


4! একবচন, বহুবচনে "):.$; যার অর্থ- দূত, বার্তাবাহক ৷ 

দিক থেকে শব্দ দুটি প্রায়ই সমার্থক । 

: পরিভাষায় ৮১ বলা হয়, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের 

জন্য নবুয়তপ্রাপ্ত হন। তবে তার জন্য ২০১৮: > হওয়া শর্ত নয়। 

:১ বলা হয়, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়তপ্রাপ্ত হন এবং সাথে সাথে নতুন 
শরীয়তও প্রাপ্ত হন। 

গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : যিনি নবী তিনি রাসূল নাও হতে পারেন, কিন্তু যিনি রাসূল তিনি 
অবশ্যই নবী। সুতরাং নবী ও রাসূলের মধ্যে 11১ ১45 £.--এর সম্পর্ক বিদ্যমান । 
যেমন বলা হয়- ৬.১ ৮১ ১৩ ০০১1545১1১5 ৩৪ 

ঘ. আলেমগণের মতভেদ : এ ব্যাপারে আলেমগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. অধিকাংশের মতে, নবী ও রাসূলের মাঝে পারিভাষিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে 

কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সকল রাসূলই নবী; কিন্তু সকল নবীই রাসূল নন। 

. ২. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 

FB টা ৬৪ রি পু] ততো be LOG Elk Sol bs 8১০০1 
-30524575 
অর্থাৎ, যাকে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি রাসূল আর যার নিকট অহী প্রেরণ 
করা হয়েছে তিনি নবী, তাকে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হোক বা না হোক। 
৩. কাষী আয়ায (র) বলেন- 2 ০: ৬৫১5১134565 5! 
৪. ইবনুল হুমাম (র)সহ কতিপয় বলেছেন, শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই৷ 
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৫. কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, উভয় পরিভাষার মধ্যে ব্যবহারিক কোনো 
পার্থক্য নেই। কাজেই সকল নবীই রাসূল এবং সকল নবী। 
সর্বসম্মত অভিমত হলো, উভয় শব্দের মধ্যে কিছুটা রয়েছে। কেননা আল্লাহ 
তায়ালা বলেছেন- ৮১১৬৭ 6১৬ 155৪ ০৮ 


উপসংহার : ক ত 


| LLG 2541 525 SSNS: (VY 0৮ জর 
প্রশ্ন: ২৪ 1! সুনাহ ও বিদয়াত-এর মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা কর। 


উপস্থাপিত জীবনাদর্শে পাওয়া যায় না, কোনো ইঙ্গিতও খাওয়া যায় না, তবে তা 
কত হস গা হবে এ ধনের কী) ০ আত এছ! 


৩5০51 0 Gis SFU: 


ওত, 8. shai ত্থা/জজ 


২০ শব্দটি ৮ 
আভিধানিক অর্থ ভুলো 
5, দি AEOFIOD OMOEA 
এ চট নিক আল্লাহকে ৫৯-5 বলা হয় । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
-১৯১৭৩ SES 


3,341 গ্রন্থ মতে এর অর্থ হলো- ১3 ৪১ 
. ভ. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন {15353 556১51০৫৮১১. Gil 
আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- খা 4০১ ও 4০ এ অর্থাৎ, যে কাজ 


. শাহ ওয়ালিউলাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বল্নে- 8 J Le 4215 6:41 
১: অর্থাৎ, রাসূল (স) থেকে যা কিছু এসেছে তাই সুন্নাত। 

২. রুপ আনওয়ার এহ্‌কার বলেন_ 5458 (0) J 135 15 3458 Lf 

LLG 260০420১00৯ ০1০5 15582 অৰ্থাৎ, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও 

মৌনসম্মতি এবং সাহাবীগণের কথা ও কাজকে সুন্নাত বলা হয়। 


Vv 
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৩. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 450 (2) 2 058 255 31 
LL 58০13 2০271715858 25221 01555 

৪. আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- (৫ ৫1 ৮১ 3১১11 0501 ৩৯ La 
৯13 ২৩ ০৯৩ ০৮১৫ অর্থাৎ, দ্বীনের এ প্রচলিত পদ্ধতিকে সুন্নাত বলা হয়, যা 
ফরযও নয়, ওয়াজিবও নয়। 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গরকার বলেন- 


UD ২ ৮০১৪ ০১৫৬৮ ১8০॥ ০৪ 45০১ ৫০144 
৬. কারো মতে_ ps tani 
মোটকথা, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, অনুমোদন, স্বভাব চরিত্র, , চরিত্র 
বৈশিষ্ট্য ও তার জীবন পদ্ধতিকেই সুন্নাত বলা হয়। ধু 
₹০১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিহুরূপ- ৬ 


১. ২ এমন সব নব আবিষ্কার, যা 


(0) ty ১ 555115 LUD ps এ৪ LN 
8. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 2 
6৮৯ STREP 
৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ - 
৬০১৪৯ ২৪০৯ 515 LEH Ed ৬০১] সখা G2 
esl 02150 04558 
লেন 3 GE SM Hh fn teh 
কারো দ্বারাই সংঘটিত হয়নি এমন পথের সূচনা করাই বিদয়াত । 


পার্থক্য : 
kh ইসলামী শরীয়তের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে সুন্নাত । তাই মুসলমানদের 
দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাতের অনুসরণ অত্যাবশ্যক। সুন্নাত অনুসরণের অসংখ্য উপকারিতা 
রয়েছে। তন্মধ্যে উলেখযোগ্য কয়েকটি উপকারিতা হচ্ছে- 
১. সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা ও এর অনুসরণের ফলে পরকালে রাসূল (স)-এর সাথে একই 
জান্নাতে অবস্থানের সুযোগ পাওয়া যাবে। যেমন হাদীসে এসেছে_ 

0 ০১ ৮৯৩ 04 ০১০ ১০৩ 534 585 535০ ৩০5 

২. সুন্নাত সহ খামে আহা দর তমসা গেওয যায। নামল কস ছা 


2105১৮১5550 ৭0 3৯558 ১১5 
৩ কুরে পাশাপাশি সুনাতের অনুসরণের াধমেই মানবতার এত কল্যাণ ও 
|| 
৪. সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। কেননা সুন্নাতের মাধ্যমেই 
মহানবী (স)-এর প্রকৃত অনুসরণ সম্ভব । আর মহানবী (স)-এর যথার্থ অনুসরণেই 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। 
৫. সুন্নাত হচ্ছে অন্ধকারে আলোর বাতি । যে এর অনুসরণ করবে সে সুপঘপ্রাপ্ত হবে। 


৪২৮ (জাল জ্ঞাত্তা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


বিদয়াত : যে কাজের মৌলিকত্ব কুরআন ও হাদীস ছারা প্রমাণিত নয় এবং 5১5 ১$:$-এর 

মধ্যে এর অস্তিত্ব ও নযির নেই, তা-ই বিদয়াত। আর সকল প্রকার বিদয়াতই ভ্রষ্টতা, এ 

কারণে বিদয়াতের অনেক ক্ষতি রয়েছে: নিয়ে বিদয়াতের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ক্ষতির 

বিবরণ তুলে ধরা হলো- 

১. বিদয়াত রচনার মাধ্যমে মানুষের স্বচ্ছ ঈমান ক্ষতিন্ত হয় এবং এতে জনসমাজে 

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এ কারণে রাসূল (স) একে 5১-৯ তথা ভ্রষ্টতা আখ্যা দিয়ে 

বলেছেন ২1১75 525 46 

বিদয়াত প্রচলনের ফলে মুসলিম সমাজ থেকে আস্তে আন্তে সুন্নাত বিলুপ্ত হতে থাকে । 

৩. দীনের মধ্যে বিদয়াতের প্রচলন, প্রকারান্তরে রাসূল (স) এবং নবুয়ত, লাতের 
প্রতি অবজ্ঞার শামিল । 


Ed 


8. বিদয়াতের প্রতি অনুরাগ ও আসক্তির কারণে মানুষ ধীরে ভুলে যায় 
এবং গোমরাহির দিকে ধাবিত হয় 
৫. একটি বিদয়াত উদ্ভাবনের ফলে তারই মতো একটি থেকে বিলুপ্ত হয়ে 


৮ * ত হবে এবং বিদয়াতকে 


বর্জন করতে হবে । কেননা হাদীসে এসেছে_ 

হু ৬৫ ৪ প্‌ ক 

১55১৯ 2855 41555516735 3 €-5 55৬৭5 
-২2-০ ১৯1 


দয়াত সং পরিত্যাজ্য । অধিক 
র উচিত দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাতের অনুসরণ 


৮ ঃ 
[15 CIEL TL SAG উড LS: (v0) 05] 
5 ৫ ১5৭34. 5815 45 05 TL এত 


1 ও বিদআত-এর কথ পথ্য ক অতপর হৃদ স)-এর 
রর ১১৫ এবং তার অন্য বাণী $50 LSA ৩০ ৩৯ 
০৩০০১ ঝবাখা কর ফা, প. ২০১৫] 


উত্তল॥। উপস্থাপনা : মানবজীবনের মুক্তির পাথেয় হলো সুন্নাহ। পক্ষান্তরে বিদয়াত হলো 
ভষ্টপথ ৷ সুন্নাত ঈমানকে মজবুত করে পক্ষান্তরে ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের মাঝে 
বিদয়াত অন্যতম । দীনের মধ্যে যদি এমন নতুন কিছু সংযোজন করা হয়, যা রাসূল (স) 
-এর উপস্থাপিত জীবনাদর্শে পাওয়া যায় না, এমনকি কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, তবে 
তা বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে । এ ধরনের বিদয়াতকে মহানবী (স) ২1১০ তথা ভ্রষ্টতা 
বলেছেন। নিম পরশ্নালোকে উত্তর প্রদান করা হলো। 


৩৮১৬৮ 254 SH SSH: 


ক আভিধানিক পাৰ্থক্য : ₹-.. শি ১/৯ +] একবচন, বহুৰচনে 5%; এৱ অর্থ 
হলো- ১. ৪2১৫1 তথা পন্থা, পথ, পদ্ধতি, ২. €%% তথা নীতি, ৩. $১১ তথা , 
জীবন-চরিত, 8. $7৮! তথা অভ্যাস, ৫. ০ তথ সভাৰ পতি ও 

৬. £53") তথা জীবনবিধান ইত্যাদি ৷ যেমন বলা হয়- ₹৫:. £4, 50,55 অৰ্থাৎ, যে 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র | | | ৪২৯ 
ব্যক্তি কোনো পদ্ধতির প্রবর্তন করল। আরো বলা হয়- 4 ২. - ৯1531 ২64. 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১355 414 4.1 ৯5 ৮ 
২2১১ শব্দটি বাবে &£$-এর মাসদার। এটা £১ মূল শব্দ হতে উদ্ভৃত। এর 
আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. 57 5 ৯১৪ ৬5 422 তথা পূর্বনমুনা ছাড়া কোনো জিনিস সৃষ্টি করা। 
এ দৃষ্টা্ত থেকে আল্লাহকে 3১ বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 


-১৯১৭০ ০৯১1৫ 
কেননা আল্লাহ তায়ালা পূর্বনমুনা ছাড়া আকাশ ও যমীন সৃষ্টি 
২. নতুন কিছু উদ্ভাবন করা । 
৩. বির তর 
৪. অভিনব কোনো কিছু তৈরি করা । © 


৫. ০ গ্রন্থ মতে এর অর্থ হলো- ১3১১ £2 
৬. ড. সালেহ ইবনে ফাওয়ান বলেন- 153১3 5* : ৩৬53১১05455 
৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 4607/-৯: ৷ $ £হ্থী অর্থাৎ, যে কাজ 
প্রথমত করা হয়। , 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ১. ্ জ্ঞা নিননরূপ_ 
১. পাস 1215০15৪৯14 5 
£১ অর্থাৎ, রাসূল (স) মক ইত? 
২. নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার 3৮55 (Co) JSS 135 ০1০ 175 ২১24 
51003 ৮ 2$ 535 অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও 
কথা ও কাজকে সুন্নাত বলা হয়। 
(র) বলেন- {৮% (৯) ৮০ IG য Ett SAS 
1g 13 US ch SAG 
প্রণেতা বলেন- (৫৯১১৫ ৬১ 332১ 3251 08 Ee 
(559 ০০2 অর্থাৎ, দীনের এ প্রচলিত পদ্ধতিকে সুন্নাত বলা হয়, যা 
, ওয়াজিবও নয়। 
৫. মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
০০৯৩২ ০১১০১০১৯1৩১ ৮৯১৭ 1০1৩৯ Ett 
৬. কারো মতে- ১2৮১5 3135 31135 ১৮ Co) ৩1০] 11৩১3 5 
মোটকথা, রাসূল (স)-এঁর কথা , কাজ, অনুমোদন, স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যবহার, চরিত্র 
বৈশিষ্ট্য ও তার জীবন পদ্ধতিকেই সুন্নাত বলা হয়। 
₹2১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিসুরূপ- 
১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ££ হলো দ্বীনের মধ্যে এমন সব নব আবিষ্কার, যা 
কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মাহ কর্তৃক সমর্থিত নয়। 
২. ইমাম নবুবী (র)-এর ভাষায়- ১ Jk LE le 3৯5৩৩ YS ২০5৭ 
অর্থাৎ, পূর্ববর্তী যুগে যার দৃষ্টান্ত নেই এমন কিছু সৃষ্টি করাকে ২: বলা হয়। 
৩. আমা মোল্লা আলী কী (র) বলেন- 
০৮৯4১৮45৯৯০ ৩১ SEG ৩৬০১/৫১৯০ SEL 
8. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন_ '  * 
-€৮০৯) 5543 25413 LESH ১85 ৩৩১২৪] 


৪৩০ উল জনতা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থে আছে- 
(৮ ১৪৫৬ ১৮১৬৩ ০০ 815 LEG ৬ Lath গার 
-85)41 ৩১151 45 
৬. ইমাম শাতেবী বলেন_ (১১2. 14211 3১:00 05 12892 Gs EL 
অর্থাৎ, ইজপূর্বে কারো দ্বারাই সংঘটিত হয়নি এমন পথের সূচনা করাই বিদয়াত। 
গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : 
সুন্নাত : ইসলামী শরীয়তের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে সুন্লাত। তাই মুসলমানদের 
রি ক রব তো নে তন 
কয়েকটি উপকারিতা হচ্ছে- 


১. সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা ও এর অনুসরণের ফলে পরকালে রাসূল/(স)১এর সাথে একই 
জান্নাতে অবস্থানের সুযোগ পাওয়া যাবে। যেমন হাদীসে এসেছেন, 
0৬৪ ৮৯5০৬ ৮১৫০৭ ১ ৮৪৯১২৬3১৮১5 
২. রা পির সা 
4004250 155155৬৬ 235১১454982 
৩. সুন্নত অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা ছে কুরআনে এসেছে 
২০200558553 403৯5 258 LLY 
৪. কুরআন ও সুরাহ অনুসরণ করলে (উরে পথরষ্ট হবে না; বরং সরল, সঠিক ও 
শান্তির পথে থাকতে পারবে। রাসুল (স) বলেছেন- 
ns Es LENS 2504 7 ON 
৫. কুরআনের পাশপাশি সুনাতের অনুসরণের মাধ্যমেই মানবতার প্রকৃত কল্যাণ মুক্তি 
ঈ জা লাশ না সা আল সব কেল্লা রাতের 
সু রস লে সন শারদ ভিলা বার্থ অনুসরন 
হয়। 
৭. রতি ৷ ৰে এর অনুসরণ করবে রও 
বিদয়াত : যে কাজের মৌলিকতৃ কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং ২535 ০5}3-এর 


মধ্যে এর ও নযির নেই, তা-ই বিদয়াত । আর সকল প্রকার বিদয়াতই শ্রষ্টতা, এ 
কারণেও অনেক ক্ষতি রয়েছে। নিয়ে বিদয়াতের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ক্ষতির 
বিবরপভুলে ধরা হলো- 


১. বিদয়াত রচনার মাধ্যমে মানুষের স্বচ্ছ ঈমান ক্ষতিশ্বন্ত হয় এবং এতে জনসমাজে 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এ কারণে রাসূল (স) একে ২1১৯ তথা ভ্রষ্টতা আখ্যা দিয়ে 
বলেছেন- ২1: 22১ ১ 

২. বিদয়াত প্রচলনের ফলে মুসলিম সমাজ থেকে আস্তে আন্তে সুন্নাত বিলুপ্ত হতে থাকে । 

৩. দীনের মধ্যে বিদয়াতের প্রচলন, প্রকারান্তরে রাসূল (স) এবং নবুয়ত ও রিসালাতের 
প্রতি অবজ্ঞার শামিল । 

৪. বিদয়াতের প্রতি অনুরাগ ও আসক্তির কারণে মানুষ ধীরে ধীরে ইসলামকে ভুলে যায় 
এবং গোমরাহির দিকে ধাবিত হয়। . . 

৫. সব বিদয়াতই সুস্পষ্ট গোমুরাহি। আর সবূ গোমরাহিরই চুড়ান্ত পরিণতি জাহান্নাম । 
কেননা হাদীসে এসেছে- ৷ ৮১ ২:2৯ 25১৯২০৯০৮২০ | 
০11 | উ্তদে্কে বিদয়াত করকে-নিষেধ 
৯8০৮০ 
৭. বিদয়াত হচ্ছে নিকৃষ্টতম জিনিস; যা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়ে। 


..“ শঅর্থাৎ বিদয়াত দু'প্রকার । 'বিদয়াত-রদি: 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৩১ 


৮. একটি বিদয়াত উদ্ভাবনের ফলে তারই মতো একটি সুন্নাত সেখান থেঞ বিলুপ্ত হয়ে 
যায়। অতএব কল্যাণলাভ করতে চাইলে সুন্নাতকে আকড়ে ধরতে হবে এবং ব্যি-্তকে 
বর্জন করতে হবে। কেননা এসেছে- 

১৪৩১৪ LL ULI ANS 15 00 595 ৬৮15 
-5 ১৩০ 

৯. দ্বীনের মধ্যে বিদয়াত চালু করলে আল্লাহ তায়ালা তাদের নিকট থেকে অনুরা্প একটি 
সুন্নাত তুলে নিয়ে যান। পরে কেয়ামত পর্যন্ত আর তা ফিরিয়ে দেন না। যেমন হাদীসে এসেছে- 
০০ 

EEE EAE 
সুতরাং বিদয়াত সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য । অধিক সাওয়াব, শান্তি ও. ক্ল্যাণলাভের জন্য 
আমাদের উচিত দৈনপিন জীবনে রাতের অনুসরণ করা এবং কি বর্জন করা। 


০০৮১০১১5১০১ 
সপ ০ বিদয়াত সম্পর্ক ন সে) একাধিক বাস 
উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে দুটি হাদীসের বক্তব্য পরপ্প্র, বিরোধী বলে প্রতীয়মান । দুটি 


হলো- 
১. 241 3 LN 55 LN ৫5 অর্থাৎ, দ্বীনে সকল বিদয়াত তথা 
নবআবিষ্ধার গোমরাহী। আর সকল গোর পরিণতি হবে হারাম । 


২. 055 ১৩ 3৯6 টা 090,52, 57, ৯5 অৰ্থাৎ, যে ব্যক্তি দ্বীনে 
বোলো টিন জিনিনের আলে ভরের তিদান পাবে পরার 
যে আমল করবে তার জন্যঃগ্রতিদীন রয়েছে। 


বাহ্যত হাদীস্বয়ের মাঝে বৈপরীত্য লক্ষণীয়। কেননা প্রথমোক্ত হাদীসে বিদয়াতকে পথভ্রষ্ট 

বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে (দ্বিতীয় হাদীসে বিদয়াত তথা দ্বীনে নতুন জিনিস আবিষ্কারের প্রতি 

উৎসাহ প্রদান করি বৈপযীত্যের সমাধান হলো হামীসৎয় পরশ্পর বিরোধী নয়; 
বরং এর আবেদন সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য ওলামায়ে কেরাম বিদয়াতকে 
দু'ভাগে বিভক্ত/করেছেন। যথা- ক. বিদয়াতে হাসানা, খ. বিদয়াতে সাইয়িয়া। 

ক. বিদয়াতে হাসানা : ৪১23, তথা দ্বীনের জন্য নব আবিষ্কৃত বিষয়টি যদি কুরআন 
ওহাদীসবিরোধী না হয়; বরং এর দ্বারা ইসলামী উম্মাহ তথা গোটা মানবজাতির উপকার 
আধিত হয়, তবে তাকে বিদয়াতে হাসানা বলে অভিহিত করা হয়। 

এ প্রকার বিদয়াতের ব্যাপারে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 
Ub ৩৯০৬৪ $৯ড এ৯া 232৮ 2০ 0১০০1 ৩৪০ ৬এ 

খ. বিদয়াতে সায়্যিয়া : ১: ১ ££, তথা দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিষয়টি যদি 
কুরআন ও হাদীসবিরোধী হয়, তবে তাকে বিদয়াতে সায়্যিয়া বলে অভিহিত করা হয়। 
এ প্রকার ব্দিয়াতের ব্যাগারে রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

es PTB LAA -\ 
ULL রে Lb YS ULE Lei YS ১ 
আনলাম! বদরুদ্দীন আইমী (র) বলেন- 

85৮ ০50 ১) ০১১০-১১-১০ bls ৩:৬৫ bl pigs ০০ bei 
EEL 55 05৮০১ otal Stirs SiS gins 
শরীয়তসম্মত ভালো কাজের মধ্যে-গণ্যু হয়, 
তবে তা বিদয়াতে হাসানা বা ভালো 'ৰিদক্সাভ।আর যদি ভা শরীয়তের দৃষ্টিতে খারাপ ও 

জঘন্য কাজ হয়, তবে তা বিদয়াতে মুস্তাকবিহা বা ঘৃণ্য ও জঘন্য বিদয়াত। 


। 


৪৩২ (ৱাল জনাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


আবু নুয়াইম আল ইল্পাহানী (র) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র) সর্বপ্রথম বিদয়াতকে" বিভক্ত 
করেন। তিনি বলেন- “বিদয়াত দু'প্রকার। প্রশংসনীয় ও । যে বিদয়াত তথা নব 
উদ্ভাবিত বিষয় সুন্নাতের সাথে সাম্জস্যপূর্ণ হবে তথা সুন্নাতের অনুসরণে হবে তা প্রশংসনীয়, আর 
যে বিদয়াত তথা নবোস্ভাবিত বিষয় সুন্নাতের বিপরীত বা বাইরে হবে, তা নিন্দনীয়।” 
উপসংহার : আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানের বিপরীত সকল কথা ও কাজ বিদয়াতরূপে 
গণ্য এবং সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য । আর দীনের মধ্যে বিদয়াত তথা নব আবিষ্কার থেকে বিরত 
থাকার মাঝেই জীবনের সফলতা নিহিত। কাজেই আমাদের উচিত ব্যক্তি, পরিবার, 
১90,454 ১5৬ ৩৪ A Syn 
ঘুপ্রশ্ব: ২৬ ॥ টিলা: 1ফা. প. ২০১১, '১৪] 
UNG bs 00891 ২৪০৯০ 30201 ৩ 
অথবা, 2591 4:০5 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর 
০88581থা ০৮৪ ০ তা 
অথবা, সংক্ষেপে £-:। {০৫ -এর পরিচয় দাও, 


জন্য মানুষের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক হান্রকে করে তাদেরকে তার বাণী দান 
করেন। ইসলামের তাদেরকে/নবী বা রাসূল বলে। আল্লাহর ৮৮ 
করা ঈমান তথা ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম শর্তৃ। নবী রাসূলগণের পরিচয় এবং তাদের 
নিয়ে আলোচনা করা হলো। 

Side US: { 
15 85:7৮-এর পরিচয়? \ 


আভিধানিক অর্থ : 8১১৭। ২০:০৪ একটি যৌগিক শব্দ। তন্মধ্যে ২2০5 অর্থ 
পৰিত্রতা, পাপমুক্তিট-সর্তীতু রক্ষা, সংরক্ষণ ইত্যাদি। আর 25 শব্দটি বহুবচন, 
একবচনে $ ংঅর্ঘ- নবীগণ, সংবাদবাহকগণ। সুতরাং একত্রে অর্থ হলো- নবীগণের 
নিম্পাপতৃ/ নবীগণের নিষ্পাপ থাকা, পবিত্র ও গুনাহমুক্ত থাকা। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
টেরি AC 81555 ৮4১ ৮৮৮৯ ১৫] ০ ১3৮৮১ ALS ty 
১০5 82 0235 সা, 335 ১৮৪] ১০৩ হা ১০৬ ০১৯) EL 
১1555 sian ly Ee SUS 
অর্থাৎ, ইসমাতুল আব্বিয়া হলো নবীগণ মিথ্যাবাদ থেকে মুক্ত, নিল্পাপ। বিশেষ করে 
শরীয়তের বিষয়াদিতে, বিধিবিধান পৌছানোর ক্ষেত্র, উম্মতকে সঠিক পৎপ্রদর্শনে, অহী 
আসার পূর্বে এবং পরে কুফরী থেকে মুক্ত। অধিকাংশের নিকট ইচ্ছাকৃত কবীরা গুনাহ 
সম্পাদন থেকে মুক্ত থাকা । তবে সগীরা গুনাহের ক্ষেত্র সম্পর্কে মতভেদ বিদ্যমান ৷ 
২. মাওলানা আবদুর রহীম (র) তীর 'আল কুরআন, নবুয়ত ও রিসালাত গ্র্থে বলেন, 
ইসমাতুল আঘিয়া হলো- ০3351 52 ৫380 ০৫ 3০5 sls iis 
-০৮৪৯৯1৪ শপ Seng Seale” গুনাহ, পাপ, নাফরঘানির 


রাতের 
সকল টি হয়েছে তা ভূলক্রটি বলেই-গণ্য। আর'নবুয়তস্রান্তির পূর্বে ও পরে তাদের 
থেকে তথা সকল প্রকার গুনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৩৩ 


HUG SC LLG SN ২ (35845000058) 0০ 02] ভর 
এ ২৭ ॥॥ নবীগণ (আ) নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে মনীধীগণের বক্তব্য দলীলসহ 
কর। ‘ 


[ফা. প. ২০১৫] 


উচ্চতম মর্যাদাসমূহের মধ্যে বড়(দিকটি হচ্ছে, তারা মাসুম 
তথা নিষ্পাপ । কোনোরূপ পাপকার্য বা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানির পর্যায়ে পড়ে, এমন 
ধরনের গুনাহ থেকে তারা মুক্ত ও পবিত্র । এ মর্যাদা প্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে 
দিয়েছেন। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের সর্বপ্রধান দিক হলো, চারিত্রিক মহত্ব ও নিফলুষতা ৷ 
bt wo পি na ২ মুসলিম ধর্মতত্ববিদগণ 
ণ হওয়া বক্তব্য : এ 
Ee নবুয়তুর্ব_ও পরবর্তী জীবনে শিরক, কুফর ও ত 
মিথ্যাচার থেকে সম্পূর্ণ ৷ এ একমত্য ইজমা পর্যায়ের । তবে তাদের থেকে 
ও কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সন্ভব:কিনা', এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও 
অন্যান্য বাতিলপস্থিদের মাঝে মতভেদ লক্ষণীয় । এক্ষেত্রে আমরা ইসমতকে দু'ভাগে বিভক্ত 
করতে পারি । যথা- 
১. 5845415552০ তথা নবুয়তপূর্ব ইসমত ৷ 
২. 54১১; ২০:০ তথা নবুয়ত পরবর্তী ইসমত ৷ 
১. নবুয়তপূর্ব ইসমত : 
ক. আনুলে হিল জালায়াতের অভিমত আহলে অতি ওয়াল জামায়াতের 
তে, নবীরাসূলগণ থেকে কখনোই শিরক ও কুফর প্রকাশ পায় না। তবে 
টি লুপ স্নান দ্র 
রা তে যক 
সগীরা গুনাহ তাদের সী, সেগুলো থেকেও তারা নিম্পাপ। 
দলীল : শিরক ও কুফর যে কোনো অবস্থাতেই কোনো ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পাওয়া অবৈধ 
এবং হারাম; বরং কোনো ব্যক্তির নিকট ইসলামের দাওয়াত না পৌছলেও তার কর্তব্য 
হলো, বিবেক জ্ঞান দ্বারা তার প্রভু তথা সৃষ্টিকর্তাকে শনাক্ত করা | অন্য সকল সত্তা ও বন্ধুর উপাসনা 
না করে এক আল্লাহর ইবাদত করা। এ সম্পর্কে আল কুরআনের নির্দেশসমূহ নিমনূপ-_ . 
OSL 5১335058559 45৫03৯5৭001 
১৯০0৭ 532100405৮৬ ২ Gi এ 
GEILE গা Ss ৬৯ ০৫০ 205 YAS ৬ এ 
টা -১৯:১৬৪০ উঠ ছে 
, ফিকহুল আকবার, অভিমত : ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন, 
কির নী সন পাপ থেকে পিত 
ASN USN GLa ১০ ৮55 12 BES ee ADSI 
০০956451355 ৬১১ SUES 


৪৩৪ রোল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইভ সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


অর্থাৎ, তাবে কেরাম (জা) বলেই পর্বে ও পরে সদীরা ও কবীরা 
সবধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র বলা' হয়েছে- 
পি Wt rte oe TOUCHY 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) নবুয়তের পূর্বে ও পরে সগীরা ও কবীরা কোনো ধরনের পাপ করেননি। 
গ. মোরা আলী কারীর অভিমত আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) তার আল মেরকাত ফী 
শরহিল মেশকাত গ্রন্থে বলেন_ 
১0335555615) 055 ০5:15 3050 TER £2০৪ 


ঘ. ইবনে হাজার অভিমত : ইবনে হাজার (র 
থেকে পুর পর কবীরা বা সগীরা তো নয়ই, এমনকি ন 
গুনাহ পর্যন্ত প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। আর তিনি এটাকেই সা আখ্যায়িত 


করেছেন। তিনি বলেন 
-৯1$০৯ ৩15 8450 335 5১৯০ 35 Cie SS 
অর্থাৎ, সঠিক মতানুসারে নবুয়তের আগেও নবী 
চাই তা সগীরা গুনাহ হোক না কেন। 


ঙ. শফীর অভিমত : মায়ারেফুল কুরআন মুফতি মুহাম্মদ শফী (র) 
, চার ইমামসহ উম্মতের ও নবীগণ ছোটবড় যাবতীয় পাপ 
থেকে মুক্ত ও পবিত্র। 


চুয়েট ih stalls 32M SUAS sins 


অর্থাৎ, নবীরাসূল: কবীরা গুনাহ প্রকাশ পেলে তাদের ব্যাপারে জনগণ বীতশ্রদ্ধ 
হয়ে পড়বে অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকবে। ফলে তাদেরকে প্রেরণের 
উদ্দেশ্য ও তা ব্যাহত হবে। অথচ এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী সকল কার্যকলাপ 
যেমন সাথে অনাচার, অশ্লীলতা ও নীচতাজ্ঞাপক সগীরা গুনাহ থেকে বিরত 
থাকা জন্য আবশ্যক। 

ছ. সম্প্রদায়ের অভিমত : শিয়া দার্শনিকদের মতে- 


Leones 


৬০০] ১০ ১৮১০০ ৯১০৪ Zl ০০ ৩৬৬৮১ LESS) 
২2855 5535 US 55 ELAN A Ji ০০ U5 2১35 
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অর্থাৎ, নবীরাসূলগণ সকল প্রকার কবীরা ও সগীরা গুনাহ থেকে নিষ্পাপ হবেন; অপরাধ 
থেকে মুক্ত, নবুয়তপূর্ব ও পরবর্তী জীবনে; ৫৯০৯০ 
হোক। এছাড়াও সকল ছু, নিকৃষ্ট, নিন্দনীয় এবং ধী ক্রিয়াকলাপ থেকেও 
তারা পবিত্র হবেন। 

২. নবুয়ত পরবর্তী ইসমত : নবুয়ত পরবর্তীকালে নবীরাসূলগণের ইসমত এবং এর 
সীমারেখা নিয়েও মুসলিম ধর্মতান্তিকগণ মতবিরোধ করেছেন নন 

ক. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : নবীরাসূলগণ নবুয়ত পরবর্তীকালে 
শিরক, কুফর ও মিথ্যাচার থেকে সং তে কি কারি লেনের নিকট 
ইচ্ছাকৃত করীরা, গুনাহ, নৈতিকতা ও ব্যকিতৃ্ি রাধী সগীরা গুনাহ থেকেও তারা, মুক্ত। 
তবে সগীরা গুনাহ এবং অনিচছাকত কবীরা গুনাহ থেকে পবিত্র থাকা আবশ্যক নবয় 1 
দলীল : 'আল্লাহ তায়ালা নবীরাসূলগণকে মানুষের সামনে আল্লাহর নোনীত বান্দারূপে 
ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শরূপে বাস্তব প্রতীক হিসেবে পেশ করেছেন । আর সাধারণ 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৩৫ 


মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন, সর্বদিক দিয়ে তাদেরকেই অনুকরণ ও অনুসরণ করতে। 
এমতাবস্থায় তাদের দ্বারা যদি পাপ কাজ বা আল্লাহর নাফরমানি সংঘটিত হয়, তাহলে 
সেগুলো শরীয়তসম্মত বলে লোকের কাছে বিবেচিত হতে পারে। কাজেই 
নবীরাসূলগণের মাসুম হওয়া একান্ত জরুরি । 

তাছাড়া নবীরাসূলগণ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষ্পাপ ফেরেশতার মাধ্যমে পবিত্র 
অহীগ্রহণ ও ধারণ করে থাকেন। যার ফলে উর্ধ্বজগতের সাথে তাদের যোগাযোগ ও 
সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কাজেই তাদের দ্বারা বিন্দুমাত্র নাফরমানি প্রকাশ পাওয়া 


কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাদের আত্মা, মন মানস পাপ পঞ্চিলতা থেকে মহান 
আল্লাহই পবিত্র করে রাখেন। চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান, জুয়াখেলা বা এমন গুনাহ 
যা দ্বারা নীচতা ও হীন মানসিকতা প্রকাশ পায়, তাদের ঘটিত 
হতে পারে না। কারণ এর দ্বারা নবীর পবিত্র কলঙ্ক লেপন । ফলে 

তাদের হয়ে পড়ে । যে কারণে উদ্দেশ্য বা 
মিশনই ব্যর্থ হয়ে যায়। কেননা নবীরাসূলগণের পদস্থলন পদস্থলন। 


তাই আল্লাহ তায়ালা নবী রাসূলগণকে তা থেকে হেফাযত 
খ. হাশবিয়া, কাররামিয়া ও মুরজিয়াদের অভিমত : বাতিল ও ভ্রষ্ট ধর্মীয় 
উপদলগুলোর মত হলো- ৪ সিল সি BUSS) 23১১০ ১১4] 


- 18:55 1355 অর্থাৎ, আম্িয়ায়ে কবীরা গুনাহ ইচ্ছাকৃত বা 
ক কক 
ঠঃ ৯) কবর সলাতে পাঠ করতে গিয়ে পাঠ করে ফেললেন- 
9৮ ৮134 53580 ও | হু 1611 is ৬১4 ৩১ 25255 
BULLS 
এ আয়াতে মানবী (স) কবীরা গুনাহ করে ফেলেন। কারণ 
দেবদেবী থেকে তিনি স্থাকার করেন। 
২. বুখারী ও হযরত ইবরাহীম (আ) তিনিটি মিথ্যা কথা বলেন এবং 
এগুলো করেন। অথচ মিথ্যা হলো সকল কবীরা গুনাহের মূল 
CHEESE 
৩. আল, এসেছে, হত মুগা (শা) এক কিউ চড় মেহতা করেছেন। 


বাণী হলো- $500 3) 41 655 03 ১০851114585 ৯ অর্থাৎ 
মানুষ হত্যা মহাপাপ । অতএব মুসা (আ) কবীরা গুনাহ করলেন। 
দলীলের জবাব : & 
১. সূরা নজমের আয়াতটি মূলত শয়তান করেছিল এবং রাসূলের স্বর নকল 
বরে জুল নিস্তার সরল সি ক ক ক 
২. ইরান (ও মূলত: কোনো মি বলেননি বরং এগুলো ছিল ইলমে বালাগাতের 
২535 তথা ইঙ্গিত (রূপক)-এর অন্তর্ভুক্ত । 
৩. মুসা (আ ০৮৯৮ কবীরা গুনাহ 
০০৫১১০০৩১৫৬ ত্র ; তা মেনে নেয়া যায় না। 
উপসংহার : ব্ুত নবীরাসূলগণ সর্বপ্রকার কুফরী, কবীরা ও সগীরা গুভৃতি বড় ছোট 
গুনাহ হতে সম্পূর্ণ পিত ৷ এটাই “আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা 
অভ্ঞাতসারে, বা ভুলবশত কিংবা, অনিচ্ছাকৃতভারে কোনো সময় হা কোনোতানে কোনো 
গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে অনি কর তওবা 
করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে নিষ্পাপ বা মাসুম হিসেবে নবুয়তের দায়িত্ব 
পালন করেন। 


৪৩৬ (সোল জ্রান্ডাত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 
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পৃ: : 3৮: খতমে নু সম্পর্কে বিশদভাবে আলচা কর। [ফা. প. ২০১৮] 

বা লি 14 বা 

অথবা, খতমে নবুয়ত সম্পকে কী জীন) তরে বত সপক্ষে কুরআন হাদীসের নখ 

উত্তল ।। উপস্থাপনা : মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ রাসূল হিসেবে 

স্বীকৃতি দেয়া এবং উর প্রতি বিশাস সপন করা ঈমানের প্রধান অংশ ভার পরে আর অহী 

হবে না এবং কোনো নবী বা রাসূলের আগমন ঘটবে না। তার পরে কেউ নবুয়তি 

দাবি করলে সে নিজেও কাফের আর যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করবে তারাও, ও 

কাফের হিসেবে গণ্য হবে। নিম্নে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দল দ্বারা 
প্রশ্নালোকে সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । > 


2:8 ৮০ : ৩855: | © f 
খতমে নবুয়তের পরিচয়: £€ 


আভিধানিক অর্থ : 5:11 (55 -এর আভিধানিক অর্থ ম্প্ণওলামায়ে কেরামের 
কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- ং 
১. বিখ্যাত আরবি অভিধান ০51 ৬-এ বলা হয়ে ARETE অর্থাৎ, 


২. 


‘ ৫ 
৩. ইমাম রাগে ইস্পাহানী (র) i ~~ SRSA 


8 আল্লামা ইবনুল ফারিস বলেন অর্থ বন্তুর শেষ পর্যন্ত পৌছা। নবী করীম (স) 
হলেন $459 55; (তিনিই তাদের শেষে এসেছেন। 

৫. এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেন , খাতম তথা খাতামুন নাবিয়্যিনের অর্থ The last of 
the রগ তথা শেষ ॥ 

৬. বুখারী শরীফে এসেছে) রাসূল (স)-এর অন্যতম নাম খাতিম তথা খাতাম। এর অর্থ 
হলো যার ন তথা যার মাধ্যমে নবুয়ত সমাপ্ত হয়েছে। 

৭. ইসি ও 10৯ 
ক. অধিকাংশ আলেমই ॥55-এর + বর্ণে যেরযোগে পাঠ করেছেন। যার অর্থ হলো 

ন তাদেরকে সমাপ্ত করেছেন 
খ. কারী আসেম ‘5 বর্ণ যবরযুক্ত পাঠ করেছেন। এর অর্থ হলো, নবীগণকে তার 
দ্বারাই শেষ করা হয়েছে। 


৮. ইমাম ইবুনে জারীর তাবারী, খাযেন, সাহেবুল মাজমা মইজউদ্দিন ফিরোজাবাদী ও ইমাম জুবাইদী 
(র) 53% £55 এর অর্থ করেছেন, নবীদের সর্বশেষ তথা নবুয়তের পরিসমান্তি। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় 'খাতমুন নবুয়ত'-এর অর্থ হলো ইসলামকে জানতে, বুঝতে , 
ব্যাখ্যা করতে বা বিধান দিতে রাসূলুল্লাহ (সে )-এর পরে আর কোনো ব্যক্তির কোনো ইসমাত 
তথা অভ্রান্ত, কাদাসাত তথা পবিত্রতা বা বিশেষ পদমর্যাদা নেই , এ কথা স্বীকার করা । 
মোটকথা, সর্বশেষ, নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের দরজা বন্ধ 
করে দিয়ে আল্লাহ, নবুয়ত ও রিসালাতের ঘরে. পরিসমাপ্তি করেছেন, তাকেই ইসলামের 
পরিভাষায় 5 চু ৯ নামে নামকরণ কর হয়েছে - 


Sp Hg gy ধা: ; রর 
খতমে নবুয়ত-এর সপক্ষে ও হাদীসের দলীল : 55:1 {55 এর সপক্ষে 
পি EON | যেমন- ০ 
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জা 
১. আল্লাহ তায়ালা খতমে নবুয়ত সম্পর্কে বলেন- 


তত্ৰ 
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অর্থাৎ, মুহাম্মদ (স) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি হলেন 
আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী | আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ । 
চিপ মাধমে তাঁর কে 
পরিপূর্ণ করার ঘোষণা করে বলেন- 
Ls 0০91 081 ০১৮৩ 53০৮5 08505 ০৮০১6 289 LET আতা LIAN 
অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের 
প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ড দীন 


পছন্দ করলাম । ৩] 
৩. অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের প্রতিবাদ কে 
এ ৭ এটি ১০ 00 ১ 


এ 


28:১৮:৩৩ ৬৪ 


কা রি লা বা ও 
$54 1 অর্থাৎ, আমার 1 ৮ 


হতেন। তবে আমার পরে কোনো 


৩৮ আর) কে লক করে বলল উদ ১০০৩০ ৩৪ 
১৮5 তা বু) ৮১০3 অৰ্থাৎ, মুসার সাথে হারনের মর্যাদা যেরূপ ছিল, আমার 
সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ ৷ ব্যতিক্রম হলো আমার পর আর কোনো নবী নেই। 

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন_ 

SE 55520545535 ৫০০১5 gig 2105101 
অর্থাৎ, রিসালাত ও নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং আমার পর কোনো রাসূল এবং 


নৰা ( 


৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
১৭ ০৯০ বু 12851555100 CS JS MEAS Uh Yi Cts 
38900 (০৬০ ২ iy pis SS (65515482454 0228 
5 Ls 118 > 25801 (০35 CG 4101 055 ৩৪ 
inne 1205 06 2518 


ভর ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) + ১৬ 


৪৩৮ (রোল হাতৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


অর্থাৎ, আমার ও অন্যান্য নবীর উদাহরণ এমন একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি 
নির্মাণ করেছেন এবং তাকে পূর্ণতাদান করেছেন, কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ 
রেখেছেন অতঃপর লোকজন এ গাড়িতে বে করতে লাগল আর জ্যাক হতে লাগল 
এবং তারা বলতে লাগল, এ ইটের স্থানটি যদি অপূর্ণাঙ্গ না থাকত! ₹ হস) 
বলেন, আমিই হলাম সেই ইটের ছল কারণ আমি এলেই নহীপলের সম প্ত টেনেছি 
আর অন্য বর্ণনায় এসেছে আমিই এ সর্বশেষ ইট এবং আমিই 

৬. রাসূলুল্লাহ (স) অন্যত্র বলেন- 

540 ও As cdl ০৯ GG ১59 GG ১৮৯৪ এ এন dl 

9214 SB SM LING 5205 se ln Fatt লা 
অর্থাৎ, আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মদ ও আমি আহমদ এর আমি মাহী 
তথা উচ্ছেদকারী। আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর উচ্ছেদ করবেন এবং আমি ১:৬৯ 
তথা একব্রিতকারী। আমার পদদ্বয়ের নিকটেই কেয়ামতের দিন[গ্ানুষ একত্রিত হবে 
এবং আমি ০৪৮2 তথা সর্বশেষ, যার পর আর কোনো নবী ৬ টি 

গ. যৌক্তিক দলীল : বন্তুত পবিত্র কুরআন ও হাদীসে খতমে নবু সম্পর্কে যদি কোনো 

ঘোষণা নাও থাকত, তাহলেও কয়েকটি কারণে মুহাম্মদ (কে নবী হিসেবে আমরা 

বিশ্বাস করতে বাধ্য হতাম ৷ যেমন- 

১. মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে সকল নবীই স্ব উল্লেখ করেছেন, তার পরে 
অন্য নবী বা রাসূল আগমন করবেন। যিনি আল্পুহ'র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বাণী মানুষদেরকে 
জানাবেন । যেমন সূরা সফফে ঈসা (আ)-এরংবক্তব্য- 

ইজ দে £ 


। তার 5) ১ ৮০১৮ 


ইরশাদ 
Us SRD ১5554515715 590 py SLs 
৩. চি বত মেল (বা সাতার ই ন ন সা ১ 
চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত হতো না। কাজেই নতুন নবীর প্রয়োজন দেখা দিত। 
লি ও অহ পল 
আগমন নিষ্প্রয়োজন। যেমন মহান আল্লাহ ঘোষণা 
১৩১৯1৮11253 2 8120 ৭ 
02০৯6820411 455 ৮5০43 ১৪7 
0 cal sons sotiar lanl dlc rye 2 
এভাবে পবিত্র কুরআন ও সকল হাদীসের কিতাবে অসংখ্যবার মুহাম্মদ (স)-এর 
সম্পর্কে সত্যায়নপূর্বক বলা হয়েছে। তিনিই শেষ নবী, তার পর আর কোনো নবী নেই। 
এমনকি তার পর যারাই নবুয়তের দাবি করবে, তারা দাজ্জাল ও চরম মিথ্যাবাদী । 
কুরআন হাদীসের পর সাহাবায়ে কেরামের ই দ্ধ মৃত রয়েছে যে, রাসূল 
(স)-এর পর আর কোনো নবী বা নেই । তিনিই শ্ষে নবী। একইরূপে' ইজমা 
রয়েছে সকল ইমাম, মুজতাহিদ, , মুহাদ্দিস, অলী, বুযুর্গ ও গোটা মুসলিম 
উম্মাহর; এ ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই: , 
উপসংহার : বশর হযরত মুহা (স)-এর মাধ্যমেই 0 25 {55 তথা নবুয়তের 
সমাপ্তি হয়েছে। তার পর আর কোনো পন করনি না। যেহেতু খতমে 
নরেন জিনিস সপন করা ফরয, কান হত একে "বিশ্বাস করার কোনো, জবকাল 
মুসলমানের নেই । এর 


৯৪ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পএ Se 
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৯ £ বাংলাদেশে খতমে নবুয়তের অস্বীকারকারীদের উদ্ভব, প্রসার ও 
উল্লেখ কর। 


উত্তর ।। উপস্থাপনা : মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে 

স্বীকৃতি দেয়া এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের প্রধান অংশ । তার পরে আর অহী 

নাযিল হবে না এবং কোনো নবী বা রাসূলের আগমন ঘটবে না৷ তার পরে কেউ নবুয়ত দাবি 

করলে সে নিজেও কাফের, আর যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করবে তারাও মুরতাদ ও 

কাফের হিসেবে গণ্য হবে। নিম্নে খতমে নবুয়ত পার্কে লোকে রিনা শোচনা 

উপস্থাপন করা হলো। 

খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের দাবি : কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট রণ থাকা সত্বেও যারা 

মহান আল্লাহর সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শনপূর্বক খতমে নবুয়তকে জনক করে তারা কয়েকটি 

যুক্তি উপস্থাপন করেছে । যেমন- 

১. 55256815905 <1) 9945 555 অর আসমা ৰ্যাপারে তারা বলে, এ আয়াতে 
নবীদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব ২%, £5১-এর অর্থ হলো নবীদের 
শ্ৰেষ্ঠ । এ আয়াত দ্বারা নবুয়তের সমাপ্তি উদ্দেশ নয়। 

২. তাদের দ্বিতীয় যুক্তি হলো, অন্য,নরীর, কাছ থেকে আল্লাহ যেরূপ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন 
নবী মুহাম্মদ (স)-এর থেকেও, একইরূপে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল । আর তা হলো,. 
পরবর্তীতে, আগত নবীর ওপর ঈষ্ান আনয়নপূর্বক তাঁকে সাহায্য করা। তাদের দলীল 
হলো- ০১১3 এ: 5855 ৬2 CHW 
অতএব বোঝা গেল, স্বরুয়তের দরজা বন্ধ হয়নি । 

26450 (55 -এর অঙ্বীকারকারীদের দাবি খণ্ডন : 55440 ১১ অঙ্বীকারকারীরা পবিত্র 

রা রা 

১. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের প্রথম দাবি অযৌক্তিক। কারণ সকল 
অভিধানবেত্তার একমত্যে +১১ শব্দটিকে সর্বশেষ, সমাপ্তি ও চূড়ান্ত অর্থে ব্যবহার করা 
হয়েছে; অথচ তারা শ্রেষ্ঠ অর্থ গ্রহণ করেছে যা ইজমাবিরোধী, সুতরাং তা অগ্রহণযোগ্য । 

২, তাদের দ্বিতীয় দানি, পূর্ববর্তী নবী এবং মুহাম্মদ (স)-এর একই প্রতিশ্রুতি । এ দাবি 
53201 (55 -এর সাথে অযৌক্তিক ও অসংলগ্ন । কারণ সকল নবী থেকে দাওয়াত, 
তাবলীগ এবং বিধানাবলির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল । 

৩. কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণের সামনে তাদের একটি দলীলেরও যৌক্তিকতা 
খুঁজে পাওয়া যায় না; বরং এটা তাদের অজ্ঞতা ও পথগ্রষ্টতার দলীল। অতএব সাব্যস্ত 
হলো 534 55 তথা মুহাম্মদ (স)-এর দ্বারাই হলো নবুয়তের পরিসমাপ্তি । কেয়ামত 
পরত আর কোলে নীল আসবেন না। তথাপি যারা নবী হওয়ার দাৰি করবে জা 
.. দাজ্জাল, চরম মিথ্যাবাদী, মুরতাদ, ও কাফের বৈ কিছুই নয়। যাঁরা একপ ব্যক্তি বা 

টু খাদের বিশ্বাস করবে. তারাও কাফের হিসেবে গণ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ বর্তমান 
7620 EE ১ অস্বীকারকারী হিসেবে কাদিয়ান নামক স্থানের মির্জা গোলাম আহমদ 

ইল কিন উতলা 
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খতমে নবুয়ত অন্বীকারকারীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : খতমে নবুয়ত 
ক ১০১৬১৯১০১৫৯ 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন_ 
১১৯0 050 05540125216 0356 0386 os ৩৪ ৮১০4 
সিট 
অর্থাৎ, আরো জেনে রেখ, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ জন চরম মিথ্যাবাদী আগমন 
করবে । এদের প্রত্যেকেই.নিজেদেরকে নবী বলে দাবি করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী। 
আমার পরে আর কোনো নবী নেই। 
৬ ০৯ ০ ১১০১ মাই 
ঘটেছে। কারণ তার ওফাতের পরপরই আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের সময় ভণ্ডনবীদের 
আবির্ভাব ঘটে। তাদের মধ্যে চিনা হলো মুসায়লামাতুল, কাযযাব, আসওয়াদ 
আনাসী, তোলায়হা ও সাজাহ। 
তারাই 54 || (১১-কে অস্বীকারপূর্বক নিজেদের নবী বলে দাবি করে। সাথে সাথে বিভিন্ন 


ভুগছে আরা কিছু ভণ্ড নবীর আবির ঘটে। 
ইদারের বান খলিফা আর বক দিলেন দরে সং যন পরিচালনা 
করন এবং তাদেরকে কঠোরহস্তে দমন করেন৷ (এরপরও সময়ের আবর্তনে বিভিন্ন ভূখণ্ডে 


544 {55 অঙ্বীকারকারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে কাদিয়ানী সম্প্রদায় 
এদের অন্তর্ভূক্ত । 
কাদিয়ানীদের পরিচয় : রা জা ৪ গেলোয আছা রাতে 


বেশকিছু অনুসারীও 
বিদ্বেষী হিন্দু ও ইংরেজরা সমর্থন এবং অর্থ দিয়ে সর্বাজক সাহায্য করার ফলে এ বিভ্রান্ত, 
মুরতাদ কিছুটা প্রসারিত হয়। 

বিভিন্ন দেশে কাদিয়ানী তৎপরতা : কাদিয়ানী সম্প্রদায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভ্রান্তি ছড়ায় 
এবং তৎপরতা অব্যাহত রাখে । তবে মুসলিম বিশ্বে উল্লেখযোগ্য কোনো তৎপরতা তথা 
প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ সৌদি আরব, পাকিস্তান ও ইরান তাদেরকে 
সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। 

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের অবস্থান : বিভ্রান্ত এ দলটি নিজেদেরকে ‘আহমদিয়া মুসলিম 
জামায়াত' নামে পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। ঢাকার 
বকশিবাজারে এদের- কেন্দ্রিয় অফিস রয়েছে। এমনকি তাদের সংরক্ষিত পৃথক মসজিদও 
রয়েছে। প্রকাশ্যে বা গোপনে তারা বিভিন্ন স্থানে বামপন্থী সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় 
তৎপরতা চালিয়ে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা- করছে। পক্ষান্তরে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ এদের 
অমুসলিম ঘোষণার জন্য সরকারের নিকট চাপ অব্যাহত রেখেছে। প্রবল বিরোধিতার কারণে 
বাংলাদেশে তাদের মিশন সফল হচ্ছে না এবং কখনো হবেও না ইনশা আল্লাহ। . 
উপসংহার : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর 'মাখ্যমেই 56:11? তথা নুয়ের 
সমাপ্তি হয়েছে। তার পর আর কোনো নবী.এ বিশ্বে লাগল করবেন না। যেহেতু তে, 
সাচার লতি জল জব্পন করা করম, সেহেতু :এহক অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ 
মুসলমানের নেই । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র 8৪১ 
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ই ছন: বি রব কনা 
যে, রাসূল (স)-এর মিরাজ সত্য । এটা ছিল তার জীবনে সংঘটিত অন্যতম প্রধান মুজিযা। 
যা 'স্বপ্যোগে নয়; বরং বাস্তবে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে সংঘটিত হয়েছিল। এর মাধ্যমেই 
রাসূলুল্লাহ (স) পাচ ওয়াক্ত নামাযসহ আরো অনেক নেয়ামত মহান আল্লাহর, পক্ষ থেকে 
নিন 


EXE Fe » 

EE: 

আভিধানিক অর্থ : /15:..১1 শব্দটি বাবে J£5]-এর মাসদার ধা এ -১ - ০ থেকে 

গৃহীত। এর অর্থ-):1 $2, তথা রাত্রিকালীন ভ্রম আর রাতের ভ্রমণকেই আরবি 

‘ভাষায় ॥1;"4] বলা হয়। | 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী পরিভাষায় ইসরা হলো- ২ ৮1:০ 8510 Aj 

oi ৮ SE সু bs ALS 5015 অর্থাৎ, ইসরা হলো 
রাসুলুল্লাহ (স)-এর £5 ১; PEE থেকে] 39১১5 5 পৰ্যন্ত ভ্রমণ । 

২. কারো ভাষায়- ১৮55 8৬২65 be 2 3A 

৩. পরিজন eon + cng do রসাল সাজার 


+5) বলে 
8. ১০৭ ? apse নী নটি নি, 
Ui ১৮০০1161550 NSE TU a yl ড৩ ১১: 
চি 
51$48এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : 01১ * শব্দটি ০334 মাসদার থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ- 
উর্ধ্ধগমন, সপ ক পাপে নান দিনত পিন 
অর্থ দু'ধরনের হবে। যথা- ১. উর্ধ্বপমনের একটি বড় যন্ত্র, ২. উর্ধ্বগমনের সিঁড়ি বা 
যানবাহন । | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১.-ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- 3১445 6532 34. 
১ 52 0৭০১৬55 :,]। ০) অৰ্থাৎ, মিরাজ হলো মহান আল্লাহর ইচ্ছায় 
তার সান্নিধ্যে রাসূল (স)-এর উর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ । 
২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
501০5055545 rt, ey stds By tee Mgt bsnl 
৩. মিরাজের কানা প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 
f Hdl PARAS 0d ৯৯০০ ০১ CL GS এ ৯০৫৮ 
পা ররর সিন ২9০2445120৮ WMA ৬৩০ 
- -) 1565153৬০০৮ ৯১০ 
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অর্থাৎ, মিরাজের ঘটনা সত্য । মহানবী (স)-কে রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে। তাকে 
জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে প্রথমে আকাশে ওঠানো হয়, অতঃপর উর্ধ্বজগতের যেখানে 
আল্লাহর ইচ্ছা ছিল সেখানে নেয়া হয়। আর তথায় আল্লাহ যা দেয়ার ইচ্ছা ছিল তা দিয়ে 
তাকে সম্মানিত করেন এবং তার প্রতি যে বার্তা দেয়ার ছিল তা প্রদান করেন । রাসূলের 
অন্তর মিথ্যা বলেনি, যা সে দেখেছে। 
524৮0 ৩ ৬০ 0৮৮৮০ হন: 
মানবজীবনে মিরাজের গুরুত্ব : মানবজীবনে মিরাজের গুরুত্ব অপরিসীম । মানবতার 
বিশ্বনবী (স) আল্লাহ তায়ালার আমন্ত্রণে যে এতিহাসিক উর্ধ্বভ্রমণ করেছেন, 
এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। ৷ নিচে মিরাজের কতিপয় গুরুত্ব তুলেধিরা)হলো। 
১. প্রগাঢ় ঈমান : বম ক রাজের বর জা 


ঈমান তথা বিশ্বাসের মাত্রা অসীমভাবে বেড়ে যায়। এ ইলাহী "ও তাঁর ক্ষমতার 
নমুনা প্রমাণিত হয়। ফলে মানুষ যাতে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ছা বিশ্বাস স্থাপন করে 
তার প্রতিই মিরাজের ঘটনা ইঙ্গিত করে। 


২. রিসালাত ও নবুয়তের প্রমাণ : STG ওত 
বাসীর সামনে তার রিসালাত ও নর সতি প্রমাণ করেছেন। কুরআন মজীদে 
হয়েছে_ 


ME HEE ETERS (RAE Fee leh 

৩. আল্লাহর নিদর্শন উপলব্ধি কর: লী পরিচয় জানা মানুষের জন্য অপরিহার্য । 

তাই তিনি স্বীয় কুদরত ও নিদর্শনের, বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেই তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (স)- 

কে মিরাজ গমন করিয়েছেন যে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে " 
7৯ 


nite GY 
৪. সময়ের গুরুত : ন করীম (স)-এর মিরাজ সের হলেও মিয়ার সমচে গতি 
বকের আটানো হয়েছে বলে ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন। এতে 


মানুষের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। 
৫. বখ : আল্লাহ ও তীর রাসূলের যে কোনো আদেশ নিষেধের প্রতি দ্বিধাহীন 
আনুগত্য মধ্যেই রয়েছে মানবজীবনের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন 
১০ সব ৯ পা মুলা 
দাবিতেই তা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া কর্তব্য । এ কারণেই প্রিয়নবী (স) পৃথিবীতে 
এসে মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করলে হযরত আবু বকর (রা) তা অকপটে বিনাপ্রশ্নে সত্য 
বলে স্বীকৃতি দেন। 

৬. মুক্তিবার্তা : মিরাজ মানবজীবনের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তিসনদ । মিরাজের 
সর্বোত্তম শিক্ষা নামায । এর মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে তার সামগ্রিক মুক্তিলাভের পথ 
প্রদর্শন করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে 

-১৫১০1 ৮2১১] ৮০৩৮০ ৯1০10 

৭. আল্লাহর দীদার : মিরাজের শ্রেষ্ঠ উপহার নামায ৷ এ নামাযের মাধ্যমে বান্দাহ, আল্লাহর 

[ও দীদাদ লাভ করতে সক্ষমতা অর্জন করে। যেমন বলা হয়েছে ৫ tt iat 

5১১-১ অর্থাৎ, নামায ঈমানদারের জন্য মিরজন্বরূপ। +.১« 

ছা 8 মাথা নাজিল রাস্তা“) এর জবার গারেটিত অনয 

মুজিযা, যা পূর্ববর্তী কোনো নবী রাসূলগণের যুগে ঘটেনি মিরাজের ঘটনাবলির মধ্যে অনেকে 

জা গিরজাছরর জেরি দিতি তর দা 
করা । 


* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৪৩ 


৪. সালাত 
ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল সালাতের সামাজিক গুরুত ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব 


0539033৮০১0 15305 ৬৮ 1 0 ৮৫০০১50০05০ 

লালন 11 5১০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? পাচ ওয়াক্ত ফরয 
সময়সীমা বর্ণনা কর। 

উত্তর উপস্থাপনা : সালাত মুমিন জীবনে সর্বাপেক্ষা শুরুতৃপূর্ণ ইবাদ সালাত 
শুদ্ধভাবে আদায় করতে হলে কতগুলো বিধান মেনে চলতে হয় দিয়ে a 
সময়সীমা ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ৮১০এর আভিধানিক অর্থ : 5১-০ শব্দটি ১:০০ বচন, বহুবচনে 
£515; স্থান, কাল ও পাত্রভেদে শব্দটি অভিধানে বিভিন্ন অর্থে হয়। যেমন- 
১. আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- ₹১; তথা ,য়া ত্যাদি। 

. বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- “০4 তথা 
. ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে_ ১৩৪ 
নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- দরূদ 
. পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে_, পড়া। 
. তবে এখানে ৪১০ চি নিন হকের নার অর্থে বহার 
হয়েছে । যাকে ইংরেজিতে বলায় 
০০/০-এর পারিভাষিক সহ. শরীয়তের পরিভাষায় সালাত হচ্ছে 

০11১0৮১9৮১৮] USI ০০ 80 ৩৯ 

্য ও নির্দিষ্ট আরকানের সমষ্টির নাম হচ্ছে সালাত ৷ 
বলা হয়েছে_ 
2০:১1 55155053135 GAN 2০৮৯0 80] ৩৬ 
অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট ইবাদতের নাম, শরীয়তে যার নির্দিষ্ট সময়সীমা 


৩. তেন রে) বলেন- 

Lor ৮195 Es SS Lajas HSIN Ue ৯ 
অর্থাৎ, সালাত একটি ইবাদত, যার জন্য রোকন রয়েছে এবং তা নির্ধারিত কিছু 
বিবির (সব সাব কিছু শর্তের থাম সময়ে সম্পাদন করতে হয়। 
মোটকথা, নির্দিষ্ট কিছু আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়যোগ্য একটি ইবাদতের নাম 
সালাত। যা আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওপর ফরয করে দিয়েছেন। যার শুরুতে রয়েছে 

আর শেষে রয়েছে তাসলীম । সালাতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন 
BS NUE 512০4019522 
৩ পাচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের সময়সীমা : ঈগল টা পট 


ক্ষমা প্রার্থনা । 


কেপ ০০৩ 4 


অর্থাৎ, কতিপয় 


সুবহে সাদেক হতে শুরু হয়ে সর পর্ন অবশিষ্ট থাকে যেমন বাণী- 
র ৬৮৬০ ০0০5 20 05১৯০] 0615 ১৪ 0১০৯ 2৯৮০ ৩ 
= তৰ্েইৰার্মায়ারেক ও শালী বদ ১৬: পর্যন্ত ফজর সালাতের শেষ সীমা; 
সূর্যোদয় পর্যন্ত নয়। 


888 (সোল ভ্রাতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


২. যোহরের সালাতের সময়সীমা : সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে গেলে যোহরের ওয়াক্ত শুরু 
হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- ১১ $১ ya sf 
তবে যোহরের শেষ সময় সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে । যেমন- 
ক. ইমাম শাফেয়ী ও সাহেবাইন (র) বলেন, প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত বর্ধিত 
ছায়া তার সমান হলে যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়। যেমন রাসূলের বালী- 
ILE JASN 55 SSG ৮০০50512118 Ll 
খ. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ১০১ ক 
পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত বাকি থাকে। তার এ 


০54 ble Ly 


ফা nce ১ ah 
ক সাওর (র মতে, হওয়ার আগ 
ই 


i চিনি ৬১৯১০০১৯১৩৯ 

খ. ইমাম ' পা ভু ৮ সূর্যান্ত পর্যন্ত আসরের 
কলা 

HSRC TION sp As sco tty 53১5 


৪. মাগরিবের সালাতের সময়সীমা, র্চনইলেই মাগরিবের সালাতের ওয়া শুরু হয়। 
আর এর শেষ সময় সম্পর্কে মতভেদ 'রয়েছে। যেমন- 

ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর)মতে, 45 বা পশ্চিমাকাশের লালিমা দূরীভূত না 
হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের সময়সীমা অবশিষ্ট থাকে। যেমন হাদীসে এসেছে- 
Sia ৯০৬০০১505১4: ১৬৩ অৰ্থাৎ, 3% বা লালিমা দূরীভূত না 
বি: ০ 

খ. ইমাম র)-এর মতে, সূর্যান্তের পর আযান, অযু এবং পাচ রাকাত সালাত 
পড়তে যত মতি 4 যত পার 

৫. এশার সালাতের সময়সীমা : এশার সালাতের সময় 3$:১ বিদূরিত হওয়ার পর হতে 

রি শুরুইয়'এবং সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় বাকি থাকে । যেমন হাদীসে এসেছে- 

২৬০] £075 61 Call oi ৯। 

অবশ্য মধ্য রাতের পর এশার সালাত পড়া মাকরূহ, তবে রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত 
বিলম্ব করা মুস্তাহাব । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন 

010 ০১ ৮1151 ৩৪৭ ৮1৮০ 5 2551 

উপসংহার : শরীয়ত নির্ধারিত বিধিবিধান যথাযথভাবে পালন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের 
অব্যাহত পরচেষ্টাই মুমিন জীবনের প্রধান কর্তব্য । 


JN msg PEELE) 1] gt un 
আপ্রশ্ব; ৩২ রী ওয়াজ সালাতের মুহব ময়না বণনা কর। 
-১০১১ ০৪০ নাউ 85108 Eos os 31 
অথবা, পীচ ওয়াক্ত সালাতের মুস্তাহাব, নিষিদ্ধ ও মাকরূহ সময় বর্ণনা কর। 


উত্তল ।। উপস্থাপনা: সালাত মুমিন, জীবনে সর্বাপেক্ষা ইরাদত। এ' সালাত 
শুদ্ধভাবে আদায় করতে হলে কতগুলো বিধান মেনে চলতে হয় প্রশ্নালোকে সালাতের 
সময়সীমা ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র 8৪৫ 


৩ পাচ ওয়াক্ত সালাতের মুস্তাহাব সময় : পাচ ওয়াক্ত সালাতের মুস্তাহাব সময় নিয়কপ- 

১. ফজর : 
ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ফজরের সালাত এমন সময় শুরু করা মুস্তাহাব, 
যখন রাতের অন্ধকার বিদুরিত হয়ে দিনের আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে। যেমন 
রাসূলের বাণী- ১৯০! £-2 2555 ১৯15 133421 অর্থাৎ, তোমরা ফজরের 
সালাত আলোকিত হলে আদায় কর। কেননা এটা পুরক্ষারের জন্য বড় । 

খ. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ৬ তথা অন্ধকারে ফজরের সালাত পড়া মুস্তাহাব । 

তার দলীল হযরত জাবের (রা)-এর হাদীস- 


plat ৰ 
২. যোহর : 
ক. 4 গ্রীশ্মকালে যোহরের 
শীতকালে তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব । 
দলীল- $ Lal 30১৯0 ৩৫ 915) 
খ. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, কাজিন রন 
পড়া মুন্তাহাব। ্ 
৩. আসর : 


দরের সালাত তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব 
(র)-এর মতে, সূর্য লাল রং ধারণ 
হাব । যেমন মহানবী (স)-এর বাদী- 


5১11855০526 ০0৬৪ 


ক. ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র) বরে 


সালাত খাসির অরাজক এমন বিছ 
সময় আছে সালাত গড়া নিরব বৈনন- রি 
যে সময় : সূর্যোদয়ের সময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। 
দ্ব-প্রহরের সময় : ঠিক ছ্বি-প্রহরের সময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ । 
৩. সূর্ান্তের সময় : যখন সূৰ্য অন্ত যায়, তখন সালাত আদায় করা হারাম । যেমন রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর বাণী_ ৮০4১] ১৯০ AS Mail 8০২ 


৩ সালাত আদায়ের মাকরূহ সময়সমূহ : পাচ ওয়াক্ত সালাতের মাকরূহ ওয়াক্তসমূহ 
নিমরূপ- 

১. ফজর সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত । 

২. আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত । তবে এ দু'সময় কাযা সালাত পড়া যাবে। 

৩. সুবহে সাদেকের পর দু'রাকাত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত আদায় করা । 

8. সূর্ধান্তের পর মাগরিবের সালাত আদায়ের পূর্বে অন্য যে কোনো সালাত আদায় করা । 

৫. মধ্যরাতের পর এশার সালাত আদায় করা । 


৪৪৬ (ৱাল ভ্রা্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 
UBUD DL ০৯955 bs: OVI 
প্রশ্ন : ৩৩ 1 সালাতের ফরয ও ওয়াজিবসমূহের বিবরণ দাও। . 
UL ES ৯ LG ৫৯ ৫৪ USS BLN 253 ঠা 
অথবা, সালাতের শর্ত ও রোকন কয়টি ও কী কী? হুকুমসহ বর্ণনা কর। 


উত্তম ।। উপস্থাপনা : সালাত মুমিনের জীবনে সর্বাপেক্ষা ইবাদত। এ সালাত 
শুদ্ধভাবে আদায় করতে হলে কতগুলো বিধান মেনে চলতে হয়। নিম্নে এ সংক্রান্ত আলোচনা 


উপস্থাপন করা হলো। A 
৩ সালাতের : সালাত ইসলামী জীবনবিধানের দ্বিতীয় স্তম্ভ । র১পরৈই যার 
স্থান। সালাত আদায় কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় করণীয় আছে, যা ৬ 


মতে, SE ERTL 
ক. 53০! (355 তথা সালাতের শর্তসমূহ । ne 
খ. 5১1 ১,51 তথা সালাতের রোকনসমূহ। 


রে 


ছির করতে হবে। কেননা হাদীসে এসি১০,:৫/ 949) ৮% 

গোসুলের, হলে তা সমাধা করে শরীর পবিত্র 
করা । কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন-13:%15 ৮৫: 258 ১1 

৩. কাপড় পাক : যে কাপর পরিধান করে সালাত আদায় করবে, তা পরি হওয়া। 
যেমন মহান আল্াহ্ৰল্ন $4 4539 


৪. সালাতের : যে স্থানে সালাত আদায় করবে তা পবিত্র হওয়া ৷ 


রি বল বল 
লিষ্ট সময়ে সালাত পড়া : শরীয়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করা। 
এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
১0585 USS GLA LE SIE ila 21 
খ. সালাতের রোকনসমূহ : সালাতের রোকন ছয়টি, তা নিমরূপ- 
১. তাকবীরে তাহ্রীমা বলা : সালাতের শুরুতে 5:81 111 বা এ জাতীয় শব্দ দ্বারা 
সালাত শুরু করা । কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- $45 455 
২. কিয়াম করা : সক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে দাড়িয়ে সালাত আদায় করতে হবে । যেমন 
আল্লাহর বাণী- 54330 0 14555 
তবে অসুস্থতা বা অন্য কোনো ওযরে বসে কিংবা শুয়ে সালাত আদায় করা যাবে। 
৩. কেরাত পড়া : ফরয সালাতের প্রথম দু'রাকাতে এবং অন্যান্য সালাতের সকল 
রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে পবিত্র কুর্খানের যে কোনো সূরা অথবা বড় এক 
আয়াত কিংবা ছোট তিন আয়াত পাঠ করা । যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে_, 
Dll 5৪ 52565 54536 
৪. রুকু করা: এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ- 52151 এ 245 
ল্য হাওয়ার পুর্বে নাদনে কোদর নর বুকে গড়ে ররর 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র 8৪৭ 
৫. সেজদা করা : নাক ও কপাল দারা যমীনের ওপর সেজদা করা। যেমন আল্লাহ 


৩১৮৩, 


বলেন_ 2৫513420913: 
৬. তাশাহহুদ পাঠ : শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা । 
: উপরিউক্ত ১৩টি বিষয় হতে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক যদি একটিও অনাদায় থাকে, 
তবে ৬ ০ 
সালাতের ওয়াজিবসমূহ : নিম্নে ফোকাহায়ে কেরামের বর্ণনানুযায়ী সালাতের 
জিবি হলোঁ 


ক, ২৯০৯০১৯০৮ = 


রুকু করা এবং রুকুর পর সেজদা করা। 
.. প্রথম বৈঠক করা। 


ৰব ls NS Yat US ol 
৮. $৮১১৪ ১:০ {34/ৰিলেঁসালাত শেষ করা ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে, 


রি বিতরের সালাতে দোয়ায়ে কুণৃত পড়া । 

১০. দু'ঈদের সালাতে দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর পূর্বে ছয় তাকবীর আদায় করা। 

১১. মে সালাতে ভীত পড়ার নির্দেন রয়েছে, সে সালাতে উচ্চৈধ্ন্বরে কেরাত পড়া। 

১২. যে সালাতে আঁস্তে কেরাত পড়ার নির্দেশ রয়েছে, সে সালাতে আস্তে কেরাত পড়া । 
১৩. শেষ বৈঠুকে৷তালাহহুদ পড়া । 

2 হুকুম ভুঁউপরিউক্ত বিষয়গুলো ভুলবশত ছুটে গেলে সেজদায়ে সাহু দ্বারা তা মাফ হয়ে 
যায় এবস্সালাত আদায় হয়ঃ কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে পালন না করলে সালাত আদায় হবে না। 
আর এ ঈব বর্জনকারী শাস্তিযোগ্য হবে; কিন্তু অস্বীকারকারী কাফের হবে না। 
উপসংহার : ইসলামী জীবনযাপনে সালাত অতি গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক ইবাদত ৷ সুতরাং 
সালাত সংক্রান্ত উল্লিখিত বিধানাবলির যথাযথ অনুসরণ করে একে যথাসময়ে আদায় করা 
প্রতিটি মুমিনের অবশ্য কর্তব্য । আর সালাত আদায়কালে ওয়াজিবসমূহের দিকে অবশ্যই 
সতর্ক দৃষ্টি রাখতে রাখতে হবে । কেননা এর কোনো একটি ছুটে গেলেই সাহু সেজদা দিতে হয়। 


(23425: 2৯ 5245 Lif: (vO ILE 

প্রশ্ন: ৩৪1! সালাতের সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ লেখ। 
উত্তল ।। : সালাত ইসলামীবিধানের দ্বিতীয় সন্ত । ঈমানের পরই এর ছ্থান। সালাত 
আদায়ের করণীয় কার্যাবলির মধ্যে ফরয ও ওয়াজিবের পর আরো কিছু করণীয় আছে। আর 
সেগুলো হলো সুন্নাত ও মুস্তাহাব। নিয়ে সালাতের সুন্নাত ও মুস্তাহাব 
আলোচনা করা হলো। 
৩ সালাতের সুন্নাতসমূহ : সালাতের সুন্নাতসমূহ নিম্নরূপ- 
১. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় পুরুষ উভয় কানের লতি পর্যন্ত এবং মহিলাদের জন্য 

উভয় কাধ পর্যন্ত দুটি হাত উত্তোলন করা। ওযর থাকলে পুরুষগণ কাধ পর্যন্ত দু'হাত 


৪৪৮ (সাল জনত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ হজ 


উঠালেও চলবে । যেমন- মহানবী (স্‌) শীতের সময়ে প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে চাদরের 
ভেতর দিয়ে বুক বা কীধ পর্যন্ত হাত উঠিয়েছিলেন বলে জানা যায়। 
ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, 1৮০১৯:০৯১৯১৯১৮৬ 
কাধ পর্যন্ত নারীপুরুষ উতর হাত উত্তোলন করা সুরাত। অবশ্য অন্য 
দিয়ে ইমাম আফা ও লেক র কান পর্বঃ হাত উঠানো পুরুষের জন্য সুন্নাত 
বলেছেন। আর নারীর সুন্নাত । তবে হাতের কজি কাধ পর্যন্ত 
সং ভাতের থা কান দিলে উতর ওর আমল কয়া হর়। 

২. হা যু জিত জঙ্গলে” জল রাখা দিসি 

করা। 

৩. তাকী ৰীমা হলে পাও উপরে এবং রী বুকের বাধা। 

আর হাত বাধার ক্ষেত্রে ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর ব। ডান 


হাত 


হাতের বৃদ্ধাঙুলি এবং কনিষ্ঠা দিয়ে বাম হাতের কক্তি ধরতে হবে ॥ বাম 
হাতের ওপর স্বাভাবিকভাবে রাখতে হবে। তবে দু'আঙুল বাম ধরা 
মহিলাদের জন্য সুন্নাত ৷ 
8. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময়ে মাথা নত না করা। 
৫. ইমামের জন্য তাকবীরে তাহরীমা এবং এক রোকন হতে নী রোকনে যাওয়ার সময়ে 
তাকবীর জোরে বলা । ্ 
৬. সানা পড়া। fd 
৭. তাআউয পড়া । 
৮. প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ 
৯. ফরয সালাতের ও চতুর্থ টা ফাতিহা পাঠ করা। 
১০. সূরা ফাতিহা হেখে 5৯ শি // ইমাম ও মুকতাদী উভয়ই ‘আমীন’ বলবে ৷ 
পড়বে, সেক্ষেত্রে সূরা ফাতিহার শেষে সকল 
ফয়ী মাযহাবে উচ্চৈষ্বন্বরে আমীন বলা সুন্নাত্ব। 
১১ আমীন নীরকেপড়া ৷ \ 
১২ রিতার লা 


রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাড়ানোর সময়ে ইমামের ১] €, 
£3 বলা এবং মুকতাদীর 2 41156) বলা। 
১৬. সেজদায় যাওয়ার সময় পর্যায়ক্রমে প্রথমে হাটু, তারপর দু'হাত, তারপর নাক তারপর 
কপাল মাটিতে রাখা । 
১৭. জালসা এবং কা'দায় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা এমনভাবে খাড়া 
* রাখা, যেন আঙুলগুলোর মাথা কিবলার দিকে থাকে । দু'হাত ই রা 
১৮. 'আত্তাহিয়্যাতু'-এর লা ইলাহা বলার সময় শাহাদাত আঙুলি দ্বারা 
সি ৮০৯৮৮৮১৭২২৭ 
২০. দরূদের পর কোনো মাসনুন দোয়া পড়া। 
২১. প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফেরানো । 
রা করার জন্য কোনো কড়বেছি আরোপ করা 
৷ তবুও সালাতকে সৌন্দর্যমপ্তিতি করার জন্য এবং রাসূল (স) যেভাবে সম্পাদন 
করতেন সেভাবে আদায় করা দরকার । * a 
৩ সালাতের মুস্তাহাবসমূহ : সালাতের মুস্তহাবসমূহ নিমরূপ- LL 
১. পুরুষ যদি চাদর ইত্যাদি গায়ে দিয়ে থাকে, তাহলে তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত 
সময় হাত চাদর থেকে বাইরে বের করা মুস্তাহাব। তবে স্ত্রীলোকদের জন্য হাত 
বের না করে তাকবীরে তাহরীমা বলা মুস্তাহাব । 


ও খা 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র 8৪৯ 


২. রে দণ্ডায়মান য় সেজদার স্থানের দিকে, রুকু অবস্থায় দু'পায়ের উপর , জালসা 
সময়ে দু'হটু বা বুকের এবং সালাম ফেরানোর সময় দু'কাধের দিকে 


টপ 

Tete tee a ERO 

৪. কাশি হাচি যতদূর নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তার চেষ্টা করে সালাত শেষ করা । 

৫. হাই এলে মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা, ন ০ 
এবং অন্যান্য অবস্থায় বাম হাতের পিঠ দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা মুস্তাহাব। 

রা বারসহ হুল নন হাক না করলে তেমন কোনে 


বা গুনাহ নেই। 
: সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সুন্নাত ও কার্যাবলি সম্পর্কে কা পপ 
করা না হলেও এ কার্যগুলো সালাতকে করে। সর্বোপরি (স) সুন্নাত ও 
মুস্তাহাব কার্যাবলির সমন্বয়েই সালাত আদায় করতেন। সুতরাং ও ls উচিত 


সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সুন্নাত ও সুহান কার্যাবলি প্রতিও যত্বানুঠ 


ESE 66 55 ৩৪ এ 8৯ 
প্রশ্ন : ৩৫1 সালাত কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার 
dns 2১০5 ৪ 
অথবা, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল স 


না দাও। 
33211 SL ১ বা 


উত্তল ।। উপস্থাপনা : ১৫২19 £. 

মানুষকে অশ্লীল ও নিষিতি কাজ থেকে রির 

করে তার প্রিয়পাত্র হয়। কাজেই বে সাথে সৃষ্টির একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে 
সালাত। নিযে প্রশ্নালোকে স আলোচনা করা হলো । 


টাৰ কহে আরা আৰ, বৰযআল। জাৰা টে) 
ত তিন ভাগে ভাগ করেছেন । যথা- 


[ (সুন্নাত), ৩. ১1 (নফল) । 


সুন্নাতে মুয়াক্কাদাকে সমপর্যাযতুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এখন প্রকরণ হিসেবে 
সালাত চার প্রকার | যথা- ১. ৮53৪ (ফরয), ২. $55 ২5441 (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা), 
৩, 5811 ১১2 £544 (সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা), ৪. 4১%) (নফল)। 
তবে জমনুর ওলামায়ে কেরাম ওয়াজিব সালাতকে সুন্নাতে মুয়ান্কাদা থেকে পৃথক করে এবং 
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাকে সুন্নাত সালাতের অন্তর্ভুক্ত করতঃ সালাতৃকে 
চার ভাগে ভাগ করেছেন । যথা- ১. ১৪] (ফরয), ২. ২৮৯৩1 ওয়াজিব), ৩.5 
(সুন্নাত), ৪. ১৯] (নফল)। 
১. ৮৯১ (ফরয) : ফরয সালাত হলো দৈনিক পাচ ওয়াক্ত সালাত । যথা- 

ক. ফজর, খ. যোহর, গ. আসর, ঘ. মাগরিব ও উ. এশা। 

এ পাচ ওয়াক্ত সালাত সম্পর্কে রাসূল (স) বলেন_ 

০৮৮ 848 উপ ১০ 20 ০ 20 পি slice Cs 
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২. ৮5৯৫] ওয়াজিব) : ওয়াজিব সালাত হলো- 
ক. এশার সালাতের শেষে বিতর সালাত। 
খ. দু’ ঈদের সালাত। 
৩. £%£এ সুন্নাত) : সুন্নাত সালাত হলো- 
. ফজর সালাতের ফরযের পূর্বে দু'রাকাত সালাত (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) 
মাগরিব সালাতের ফরযের পরে দু'রাকাত সালাত (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) 
এশার সালাতের পরে দু'রাকাত সালাত (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) 
ফরয সালাতের সাথে পর্যায়ক্রমিক সালাত, যেমন আসরের ফরয সালাতেররংপূর্বে চার 
রাকাত সালাত। এশার ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দু'রাকাভ্‌- সালাত 


সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা)। রি 
১ Fe 


ই সানি মাতে নইলে মুক) ক 
. সালাতুদ দুহা (সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা) 
১১১ 
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প্রকরণসমূহে জ্ঞান রাখা প্রতিটি মুমিনের অবশ্য কর্তব্য ৷ 

নি 25559 Una: তি 
= পশু 60. খা )) স্বীলাতের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব আলোচনা কর। ফা. প. ২০১৯] 
উত্তলল। উ: স্থাপনা : : ১৫১০1 snl ill ০০ ০৮১ LL: অর্থাৎ, নিশ্চয় সালাত 
মানুষকে, ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে । সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্ট 


মনু পার হয়। কাজেই বোঝা যায়, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির একমাত্র মাধ্যম 
হচ্ছে সলাত নিয়ে প্রশ্নালোকে সালাতের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব আলোচনা করা হলো। 


৩ সালাতের সামাজিক গুরুতৃ : সালাতের সামাজিক গুরুত্ব নিমরূপ- 

১. সম্প্রীতির বন্ধন করে: মুসলিম সমাজের আনুষ অত্যহ গীচরার'সালাতি কাঁরেমোর 
লক্ষ্যে মসজিদে ত হওয়ায় তাদের মাঝে সামাজিক সম্প্রীতি, একতার বন্ধন, 
ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে ৷ 

২. ভ্রাতৃতৃবোধ জাগরণ : মুসলমানগণ মসজিদে একত্রিত হয়ে জামায়াতে সালাত আদায় 
করার মাধ্যমে তাদের মাঝে এক অনুপম ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়। সালাতের মধ্য দিয়েই 
ধনী গরিব, রাজা প্রজা একে অপরের বংশ র মর্যাদা ভুলে গিয়ে একই 
ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। 

৩. আনুগত্যের প্রসিক্ষণ : সালাতের জন্য একজন ইমাম নির্দিষ্ট থাকেন, যার অনুকরণের 

ধামে মুসলমানদের মাঝে আনুগত্যের বন্ধন সৃষ্টি হয়। ইমামের সঠিক নেতৃত্বে 
মুসদীগণ পরিপূর্ণ আনুগত্যের প্রশিক্নদলত করে। 

8. প্রশিক্ষণ : মুসলমানগণ সালাত 'আদায়ের লক্ষ্যে প্রত্যহ পাচবার- 
2৮ ০ ২৯০০৯১ নিয়মানুবর্তিতা ও 
শৃঙ্খলার সাথে সালাত আদায় করে । এতে মানুষ নিয়মশৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ পায়। 


জর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র. ৪৫১ 


৫. নৈতিক : মানকসমাজে যখন নৈতিক বা আত্মিক অধঃপতন ঘটে, তখনই দেখা 
দেয় ছন্দুকলহ, সংঘাত ও অনৈতিকতার সয়লাব ৷ এ সালাত মানুষের মাঝে 
নৈতিক সত্তা জাত করে তাকে মানুষ হিসেবে বাচতে সহায়তা করে। 

৬. আধ্যাত্মিক : একতাবদ্ধ হয়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের মানুষের 


আধ্যাত্মিক সাধিত হয়। 


৭. সংঘবদ্ধ জীবনবোধ জাগ্রত : জামায়াতবদ্ধভাবে সালাত আদায় মুসলমানদের এক্যের 
সু শখ পরা সহযোগিতা ও লৌহ পরিবেশে দিন কাটানোর নমল 


৮. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রশিক্ষণ : সালাতের জন্য মুসল্লীকে পরিধেয় বসত, 
পীর পরিকর এবং পৰি রাখতে হয়। একজন লোক পূর্ণ নাহ ন্‌ তার সকল 
নিযে পরিজ্জাএলে ক এতে বাতির মলের সহ বিকাশ ঘচে ভুরি বর 
হয়। এ 
৯. ৮০০০ যে ব্যক্তি সঠিকভাবে সালাত আদায় করে, ন্যায়, জুলুম ও 
'ল কাজ থেকে দূরে থাকে কেননা সালাতের মাঝে রও 
কাজ থেকে,ব্রিত রাখার গুণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে_ ১৫১1 :১১১০০০০৯৩১ ১, 


১০. সাম্যের বিকাশ : সাম্য বলতে Equality ০1০ ন্ট কে বোঝায় । এটা হলো_ 
No man shall be placed in A 175111801৩5 হি ২ of the es 
citizenship. বাস্তবে এ সাম্য খোলাফায়ে, 
ওমর (রা)-এর যুগেই প্রতিষ্ঠিত বত সে সরে গতাবক তি ছিল 


১১. ভাবের আদানপ্রদান : ব্যস্ততার কারণে মানুষ সবসময় পাড়াপ্রতিবেশীর 
খোজখবর নিতে পারে নী। পাচ ওয়াক্ত সালাত, জুমার সালাত এবং দু'ঈদের 
সালাতে যখন মুসন্রীগ্রণ সমবেত হয়, তখন একে অন্যের খোজখবর নিতে পারে এবং 
তাদের মধ্যে ভা বর আদানপ্রদান হয় । 

১২. সামাজিক সৃষ্টি : সালাতের মাধ্যমে একজন মুমিন কর্তব্যপরায়ণতার অনন্য 
শিক্ষালাভ( করতে পারে। এর ফলে সে পার্থিব জগতে যাবতীয় কার্যাবলি 

আদায় করতে সচেষ্ট হয়। 

১৩.মুসল মহাসম্মেলন : সালাত মুসলমানদের নিত্যদিনের বাধ্যতাপূর্বক এক 
সমাবেশ । এ সমাবেশে ইমাম সাহেব প্রয়োজনীয় হেদায়াতী ভাষণ দিয়ে থাকেন। তার 
বক্তব্যে সমকালীন সমস্যাগুলো সমাধানের পদ্থা বিধৃত থাকে। বিশেষ করে জুমার 
খোতবায় এর বাস্তব প্রকাশ ঘটে । 

১৪. আদর্শ জাতি গঠন : ব্যক্তি সালাত আদায়ে অভ্যন্ত হলে তার চরিত্রে সততা, 
ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে ৷ সালাত সর্বদা ব্যক্তিকে আদর্শ নাগরিক 
হওয়ার পথে পরিচালিত করে । যার ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের নাগরিকরা আদর্শ জাতি 
হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্থান পায়। 

৩ সালাতের আধ্যাত্মিক গুরুত : সালাতের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব নিমনরূপ_ 

১. কুরআনের তাগিদ : সালাত ইসলামী জীবনদর্শনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান স্তম্ভ ৷ 
তাই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন- £১%| 1১51 £১1০1 1১51 অর্থাৎ, 
তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর । এ আয়াত কুরআন মার্জীদের ৮২ 
স্থানে এসেছে। সুতরাং সালাত কায়েম করা মুসলমানদের ওপর অবশ্য কর্তব্য । 

২. আল্লাহর নৈকট্যলাভের মাধ্যম : আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যলাভই মুমিনের পরম 
পরত্যাশা। সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা প্রকাশ্‌ পায় এবং সে 
আল্লাহর সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়। উল্লেখ্য, ৮১১০$৮| 01555 £১:০| অর্থাৎ, 


৪৫২ (ঠাল শ্বাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥ 


‘সালাত মুমিনের জন্য মিরাজস্বরূপ' আরবি প্রবাদবাক্যটি আমাদের মাঝে হাদীস বলে 
পরিচিত । উতাতা জল হাস এর ছারা হাদীস হিদেবে ওকরুত আলোচনা সন নয়। 


8. অমুসলিমের পার্ত্ক্যকারী : কোনো বাতি মুসল নাকি অমুসলিম তা পাক 
hts গু হলো সালাত ৷ উল বধু করেন- 
1] 


৬. অন্যায় অশ্লীলতা প্রতিরেধকরী : বরা বন খে ছল 
আল্লাহকে স্মরণ করে। ফলে আল্লাহর ভয়ে সে যাবতীয় অন্যায় গ্রীল কর্ম থেকে বিরত 
থাকে । যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ১০১০ ৪ Fe ৮$১5 5১221 

৭. দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি : সালাত আদায়ের সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। 

(স) বলেন, সালাত হলো দ্বীনের স্্ যে ব্যক্তি সালাত প্রতিষ্ঠা করে সে দ্বীন 
করে, আর যে ব্যক্তি সালাত পরিতা্র সে দীনকে ধ্বংস করে তাই বলা 
যায়, সালাতই হলো ইসলামের প্রধানতয়ভিন্ি) 

৮. আল্লাহকে স্মরণের উত্তম মাধ্যম : সালাতে রুকু, সেজদা, কিয়ামসহ প্রত্যেক পর্যায়ে 
আল্লাহকে স্মরণ করা হয়! তই বান্দার জন্য আল্লাহকে স্মরণের উত্তম মাধ্যম। 
মহান আল্লাহ বলেন- ৮৮৪১. ও 

৯. আত্মার উন্নতি সাধন : তলা এন পরিশুদ্ধি 
ও উন্নতি অর্জন। সালাতের/প্রভাবে পাপ পঙ্ধিলতা থেকে দূরে থাকার বান্দার 
ভিসি দিসচুররী দত এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 


৮০১৫৭ 


৩১15] chs dks যা 
১০. আল্লাহর স্তৃফ্প্রাপ্তির মাধ্যম : আল্লাহর সাহায্যলাভের অন্যতম মাধ্যম হলো সালাত ৷ 
সালাত্রেখাধ্যমে সাহাযা প্রার্থনা করলে তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়। কেননা আল্লাহ 
তায়ন্লবলেন- 5১,০ 2১2 ig 
১১. সফলতার চাবিকাঠি : পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ এবং সফলতা সালাতের মাধ্যমেই 
অর্জিত হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- 
LL Leslee SAL 
১২. ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ : সালাত হলো ঈমানের' বাহ্যিক প্রকাশ । তাই মহানবী (স) 


১৩.ভানতলাতের মাধ্যম : সালাত জান্নাতলাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম । কেননা মহানবী (স) 

করেন- £2০ ১ 

১৪. গুনাহ মার্জনার মাধ্যম : সালাত মানুষের যাবতীয় গুনাহ মার্জনা করে। যেমন রাসূল 
(স) বলেন, মুসল্লীর অযুর সময় তার কৃত সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর 
পাচ ওয়াক্ত সালাত ব্যক্তির সকল গুনাহ সাফ করে দেয়। 

১৫. ঈমানকে দৃঢ় করে : সালাতের মাধ্যমে একজন মুমিন তার ঈমানের পরিপূর্ণতালাভ 
করে। আল্লাহর কাছে নামাযী ব্যক্তিই কৃত ঈমানদার নবী করীম সে) ইরশাদ 
করেন, প্রত্যেক বন্ধুর একটি পরিচয় আছে এবং ঈমানের বিশেষ পরিচয় হলো সালাতু ৷ 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জীবনের 

ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ 
কাঙ্কিত সুন্দর পার্থিবজীবন এবং পরকালীন মুক্তি বিধানে সালাতের অপরিহার্যতা চিরন্তন । 


জর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৫৩ 


৫. সাওম 
৯৫ ৩৯ ৬ 0145 45 ONL Gl gal isl: (0%) 0165 
জী ৩৭ ৷৷ সাওমের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? তা কত প্রকার ও কী কী? 
বর্ণনা কর। 

AIAG LAL SB pF NES ১৪১ ১০ ap Sb 25:০৩ 
অথবা, সাওমের অর্থ কী? অতঃপর বর্ণনা কর কখন রোযা ফরয হয় ও অসুস্থ 
অবস্থায় রোযার বিধান উল্লেখ কর। রা 
উন্তল্প।। উপস্থাপনা : ইসলামের অন্যতম ভ্ত হচ্ছে সাওম /রাযা। আত্মসংযম, 
আত্মনিয়ন্ত্রণ , আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে র্যা একটি অপরিহা্ ইবাদত। 


সি ক 


Ne Ente ude 
১. 25৮০ U5 ত থেকে বিরত থাকা, ২. কঠোর সাধনা করা, 
৩. অবিরাম প্রচেষ্টা, ৪. আত্মা ৫. পানাহার পরিহার, ৬. উপবাস, ৭. নীরবতা, 
৮. মৌনতা । ॥ ০৯ 
৯. আৰু ওবায়েদ বলেন- দু 90. ৬০:-০ 5 
১০. আল্লামা যুরকানী(র)-এর মতে- ২৮১2 IES এটা 
১১. কারো কান্তি ০ + ৮৭ 
টি... Steet gt 
. আবু হোসাইন কুদূরী (র) ও জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন_, 
১০৬৪ > ৬5 ১০৬৯৪ ১৮০ ওঃ ০৬৮৯০ UL 
agli LG 
অর্থাৎ, নিদিষ্ট শর্তাবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকার নাম সাওম। 
২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- 
pail ১35১ pang 2 ১০৪]৩ s 34g 05৭ ১5 ৩৬ (11 
অর্থাৎ, সাওম বা রোযা হলো সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনসম্ভোগ 
হতে বিরত থাকা। 
৩. চির pt 
385 ০ ১৯ pret ৩ ৯15৯ il 5 us) 5৪ 13:71 
28] ৫5৯০ 
অর্থাৎ, সাওম হলো সুবহে সাদেক হতে স্যন্ত পর্যন্ত নিয়তসহ পানাহার হতে বিরত থাকা। 
৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- $2203 2345 9 ১৮০ 14591 A 
অর্থাৎ, সাওম হচ্ছে ভোজন, পান করা ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা । 


৮2৪11 


৪৫৪ (সাল জ্রাাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৫. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 
৫ ০৯ ১৮০ ০৮৫] ৪ 5555 JES) ৮ t=; ৩০ 3০০ (১41 
6165 ৯2৯] 
মোটকথা; সুবহে সাদেক হতে সূর্যান্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে যাবতীয় পানাহার ও 
স্রীসম্ভোগ হতে বিরত থাকার নাম সাওম । 
৩ +৯+০-এর প্রকারভেদ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস অনুযায়ী দেখা যায়, সাওম বা রোযা 
সর্বমোট ছয় প্রকার । যথা- 
১ ফরয রোযা ৷ যেমন- রমযান মাসের রোযা ৷ 
২. ওয়াজিব রোযা । যেমন- মানতের রোযা । 


৬ 


৩. সুন্নাত রোযা ৷ যেমন- জুমার দিন রোযা রাখা । তাছাড়া আশুরা, শবে মিরাজ 
ইত্যাদির রোষা রাখা। 

৪. নফল রোঝা। বেমন- বছরে নিষিদ্ধ পাচ দিন ব্যতীত যে টি আল্লাহর 
নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা । 


৫. মাকরূহ রোযা ৷ যেমন- অনবরত রোযা রাখা, সন্দেহের দিন । 
৬. হারাম রোযা ৷ যেমন- বছরে নিষিদ্ধ পাচ দিন রোযা রাখা; 


৩ রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল : আল্লামা ইবনে 


রর হ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
ধ্ণা নাযিল করে রোযা ফরয করা 


5৩৪৪৮ ৫০। ৫৮০ ০৪ 

বোতুজ জুহাইলী (র) বলেন- 
dS be PAILS) ৬০ ৮৮১ 
১০ তারিখে পবিত্র মদিনায় রমযান মাসের রোযা 


এ 
উল্লেখ্য, রমযানের হওয়ার আগে আশুরার রোযা ফরয ছিল । হিজরতের পর £4 
] রাযাএফরয১করা হয়েছে । এর পর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে এবং 
[৯1 £১০ মানসুখ হয়ে গেছে। 


ৰ রোযার হুকুম : সফর অবস্থায় রোযা রাখার হুকুম প্রসঙ্গে ওলামায়ে 
বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যেমন- 
আসহাবে জাওয়াহেরের অভিমত : আসহাবে জাওয়াহের বলেন, সফর অবস্থায় রোযা 
: রাখা জায়েয নেই; বরং রোযা রাখলে তা পুনরায় মুকিম অবস্থায় কাযা করতে হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী- 
টিক ৬০১০৪৮৮০৬৫৬ ০১৪৪ ৩৬ ৮০ 
২. তাবারীর অভিমত : আল্লামা তাবারী (র) বলেন, সফর অবস্থায় রোযা ভাঙা জায়েয নেই। 
দলীল: আল্লাহর বাণী- 5 SS LS LS 
৩. শাফেয়ী, আহমদ ও কতিপয়ের অভিমত : ওমর ইবনে আবদুল আযীয, শাবী, 
কাতাদা , ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, ও ইবনুল আরাবী (র) বলেন, সফর! রজার 
রোযা না রাখাই উত্তম; বরং রাখলে গুনাহ হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- . 
০2 ৬৪ 21 0083 - ১৮০] od (৯৫৯0 ০5 SH ডা. 545 3৮৯ 0533 


Ge JU 3৯৮ 0991 ৬৪ 5515 0৩ 402৮৯ 511৬5 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র 8৫৫ 


৪. সিল বা সুরার অভিমত : আদ ইবনুল হরর আতা. হাসান 
মুজাহিদ ও (র) প্রমুখ বলেন, সফর অবস্থায় রোযা রাখা এবং না রাখা উভয়েরই 
এখতিয়ার রয়েছে যার জন্য যেটা সহজ সেটাই উত্তম । 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী- , ১ 
৮8৬2 15 ৮2১ ১5555011552 
৫. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও আসওয়াদ ইবনে যায়েদ (র) বলেন, 
বলেছেন- 115১1১5১০50 
৩ অসুস্থ অবস্থায় রোযার হুকুম : সকল আলেমের একমত্যে, অসুস্থ অবস্ 
করা জায়েয আছে। পরে সুস্থ হলে তার কাযা আদায় করতে হবে। বে 
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- এটা ডি5 ৮০৮১ ০০ ০০5& 
ESE ETE ১98 552 
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উপসংহার : মহান আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের অন্যতম তাই সর্বপ্রকার কলুষমুক্ত 
হয়ে এ রোযা পালন করা একান্ত কর্তব্য। 


আল্লাহর ঘোষণা- (41: ২৩ ০০5 (০৪ 020 0215 Lik 
নিয়ে প্রশ্নালোকে ইসলামে সিয়াম সাধনার গুরুত্ব উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ইসলামে সিয়াম সাধনার গুরুত্ব : 

ক. রোযার ধর্মীয় ক গুরুতৃ : রোযার গুরুত্ব সীমাহীন । যেমন- 


১. তাকওয়ার-ু £ সাওম তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম । 
একজনমুমিন রোযার যাবতীয় নিয়মনীতির দাবি রক্ষাপূর্বক রোযা আদায় করলে সে 
ওয়াবান হবে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
15325 5250 ০15 ৩8 US 00:4018215 ৩5504 Sad UC 
১2885 2৫ ৮২৫ 
২. আধ্যাত্মিক শক্তির সোপান : সাওম মূলত আত্মিক শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিক শক্তির 
অন্যতম সোপান। রোযার আত্মিক শিক্ষা প্রকৃত রোযা পালনকারীর সমগ্র জীবনে 
কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে। আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৬৪|| ১01 ১ 5,45 1533555 
৩. আল্লাহপ্রেমের নিদর্শন : রোযা একমাত্র আল্লাহপ্রেম ও ভালোবাসার নিদর্শন । রোযার 
মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্যলাভের সুযোগ অর্জন করে । আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
- ৮১৯০৩ ০1 
৪. রোযা ঢালস্বরূপ : শয়তানের প্রবঞ্চনা, কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে বাচার জন্য রোযা 
ঢালস্বরূপ । রোযা রাখলে বান্দা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাচতে পারে । রাসূল (স) 
বলেন- ২৯ ৫১:০1 
৫. রোযা গুনাহ মার্জনাকারী : রোযা রাখলে রোযাদারের অতীত জীবনের যাবতীয় গুনাহ 
ক্ষমা করা হয়। মহানবী (স) বলেন_ 
- 395 ১৪ 0585 0515850055৯ LULU ets 


৪৫৬ __ (ঠাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৬, 72 
করে । রোযার মাধ্যমেই বান্দা স্বেচ্ছায় 
হর ইবাদতের রতি পীর বলেনি 
৭. রয় যায তপ: কেয়ামতের কঠিন মুহূর্তে রোযা বান্দার মুক্তির জন্য মহান 
সুপারিশ করবে । রাসূল (স) বলেন- 
ES ৮১৮০5540555 00 বি LS ০০০ 0 
৮. আরশের ছায়ায় স্থানলাভ : ভয়াবহ হাশরের ময়দানে যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া 
ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন রোযাদারগণ আল্লাহর আরুশের নিচে 


৯. রোযা চরিত্র গঠনে সহায়ক : সিয়াম সাধনা মানব মনে আল্লাহতীতি জীাত করে, 
সংযম ও আত্মতদ্ধিতে উদ্বদ্ধ করে এবং মানুষকে কঠোর সাধনায় সুজান করে চারিত্রিক 


দয তি করে 


এসব থেকে বিরত থাকে। এ থেকে বোঝা যায়, সিয়াম মানুষকে কত ধৈর্যশীল ও 
সহনশীল রড তোলে। 

গ. সামাজিক গুরুতু : 

১৪. সমুহত ৩. : সিয়ামসাধনার মাধ্যমে একজন বিত্তশালী নিরন্নের ক্ষুধার 

করতে পারে। ফলে তার মাঝে, গরিবদের প্রতি প্রতি সহানুভূতি ও 
ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয় ৷ রাসূল (স) বলেন- LL $2 30555 5555 

১৫. সাম্য প্রতিষ্ঠা :.ইসলাম যে সাম্যের ধর্ম রোযার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়। ধনী দরিদ্র, 
আমির ফকির সবাই একসাথে তারাবীহ-এর নামায পড়ে, সাহরী খায়, ইফতার করে। 
এতে বিরাট সাম্যের ছবি ভেসে ওঠে । 

১৬. স্যবহারে উদ্বুদ্ধ : রোযা সমাজের অবহেলিত, দিনমজুর মানুষের প্রতি উদারতা ও 
সন্যবহারের শিক্ষা দেয়। রাসূল (স) রমযান মাসে শ্রমিকের কাজ কিছুটা হালকা করার 
নির্দেশ দিয়ে বলেন_ 0 0 $48 55১1০ ১০ ৩৬৬৯ ৬ 

১৭. আর্থিক : রোযার মাসে ধনীদের যাকাত, ফিতরা ও দানসদকার মাধ্যমে দরিদ্র 

আর্থিক উন্নতি হয়। 

১৮. পরিছে জীবনের প্রতিশ্রুতি : সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে রোযাদারের লোভলালসা ও 

পরিবর্তে সত্তার ওপর তি করে জীবনযাপন করতে হয এতে 
পরতীয়মানহ্র, সিয়াম পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রতিশ্রুতি ৷ 

১৯. ধৈর্যধারণের শক্তি যোগায় : মহানবী (স) বলেন, রমযান ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের 
প্রতিদান জান্নাত ৷ ধৈর্য কেবল পারিবারিক ক্ষেত্রেই নয়; বরং সামাজিক পরিমণ্ডলে এক 
অনন্য মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। ফলে সমাজে শান্তি ও ইনসাফের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় প্র ৪৫৭ 
.ভ্রাতৃতিবোধ রোযার মাধ্যমে মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। ধনী ব্যক্তি 
২০ বধ সৃষ্টি লোঘার খামে মুর মা বৃষ একে অপরের 
সুখদুঃখ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরম্পরের মাঝে ভতৃতুবোধ এবং সম্প্রীতি সৃষ্ট হয়। 

২১. তাকওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি : রোযার মাস সমগ্র পরিবেশকে তাকওয়ার ভাবধারায় উজ্জ্বল 
করে তোলে। এ সময় মীনুষ গুনাহের কাজ করতে স্বভাবতই লজ্জা পায়। ফলে সমাজে এমন 
পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যেন গোটা সমাজ এক নির্মল ও পবিত্র আবেশে মেতে ওঠে। 

২২. নৈতিক সাধন : রোযার মাধ্যমে মানুষের নৈতিকতার বিকাশ সাধিত হয়। 
একজন রোযাদার ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে থাকে। সে কোনো অন্যায় অশ্লীল 
কাজের প্রতি হাত বাড়াতে ভয় পায়। টি 


রাখে । রোযার কল্যাণজনিত এ সংযমের ফলে সুমাজ অনেক হ কে পরিত্রাণ 
পায় ৷ রাসূল (স) বলেন- 2০ 52 SL 3857515571৬ 4: ১১৪ 
২৪. আদর্শ সমাজ গঠন : সিয়ামসাধনার মাধ্যমে মানুষ { তাড়না থেনে, পরিত্রাণ 
পায়। যার ফলে লোভলালসা, কামনাবাসনা, ক্রোধ ,এনেশা, মিথ্যা, প্রচারণা এবং 
অশ্লীলতার চর্চা থেকে পবিত্র হয়ে সে একটি সুন্দর জীবনলত করে। এ 


জীবনের প্রভাব যে সমাজে সে সমাজ একটি দুন্দর ও আদর্শ সমাজ হিসেবে গড়ে 
ও সিল আদ সম নিপল কাপ । 
Kk 


আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ পাঁপ্থাচার থেকে দূরে থেকে সৎক জের প্রতি 
4 এ মহান শিক্ষাকে উপলদ্ধি করা । তাই 


০১৮3 stan 35 ও Cs ও 13545415516: (৭) ) 0651 
ছি ক -৩513 ১০১৯০) 
জ প্রশ্ন: ৩৯ ॥ স্মিত প্রকার ও কী কী? নৈতিক সমাজগঠনে সাওমের ভূমিকা 
আলোচনা কর। ৬)... 
উত্তম।। ১ নী জীবনদর্শনের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে সাওম বা রোযা । আত্মসংযম, 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে রোযা একটি অপরিহার্য ইবাদত। 
উন্নতি সাধন এবং তাকওয়ার প্রশিক্ষণগ্রহণের নিমিত্ত রোযার বিধান 
প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- 
-93855651716535 ১৪ 531৮5 ৩৪ 0৫ 4০9 25805 Lik 
৩ ₹১:০-এর প্রকারভেদ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস অনুযায়ী দেখা যায় সাওম বা রোযা 
সর্বমোট ছয় প্রকার ৷ যথা 
১. ফরয রোযা যেমন- রমযান মাসের রোযা । 
২. ওয়াজিব রোযা | যেমন- মানতের রোযা ৷ 
৩. সুন্নাত রোযা ৷ যেমন- জুমার দিন রোযা রাখা । তাছাড়া আশুরা, শবে বরাত, শবে মিরাজ 


রোযা রাখা । 
৪. নফল রোযা ৷ যেমন- বছরে নিষিদ্ধ পাচ দিন ব্যতীত, যে কোনো দিন আল্লাহর 
নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা । 


৫. মাকরূহ রোযা | যেমন- অনবরত রোযা রাখা, সন্দেহের দিন রোযা রাখা । 

৬. হারাম রোযা ৷ যেমন- বছরে নিষিদ্ধ পাচ দিন রোযা রাখা । 

৩ নৈতিক সমৃজগঠনে সাওমের ভূমিকা : সাওম মানুষকে সংযমী করার পাশাপাশি 
নৈতিক সমাজ গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিমে নৈতিক সমাজ গঠনে সাওমের ভূমিকা 
তুলে ধরা হলো 


৪৫৮ নাল জতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জঃ 


১, 


১১. 


আদর্শ সমাজ গঠন : সিয়ামসাধনার মাধ্যমে মানুষ ষড়রিপুর তাড়না থেকে পরিত্রাণ 
পায়। যার ফলে লোভলালসা, কামনাবাসনা, ক্রোধ, নেশা, মিথ্যা, প্রতারণা এবং 
অশ্লীলতার চর্চা থেকে পৃতপবিত্র হয়ে সে একটি সুন্দর ও আদর্শ জীবনলাভ করে। এ 
জীবনের প্রভাব যে সমাজে পড়ে সে সমাজ একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ হিসেবে গড়ে 
ওঠে ৷ সুতরাং আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম । 


. নৈতিক বিকাশ সাধনে : রোযার মাধ্যমে মানুষের নৈতিকতার বিকাশ সাধিত হয়। 


একজন রোযাদার ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে থাকে । সে কোনো অন্যায় অশ্লীল 
কাজের প্রতি হাত বাড়াতে ভয় পায়। 


. ভ্রাতৃতৃবোধ সৃষ্টি : রোযার মাধ্যমে মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি ব্যক্তি 
অপরের 


উপবাসের মাধ্যমে গরিবের দুঃখ অনাহারের কষ্ট উপলব্ধি করতে 
সুখদুঃখ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং হয়। 


১ ঝগড়াবিবাদ থেকে মুক্তি : রোযাদার যাবতীয় নিজেকে সংযত 


রাখে! রোযার কল্যাণজনিত এ সংযমের ফলে সমাজ 
পায়। রসূল (স) বলেন- ? ১৮: 1621 ০) 08517 


ইত্যাদি ৷ ফলে সে সময়ের মূল্য অনুধাবন করে দৈনন্দিন 

কার্যাবলি ঠি- I 

সহনশীল করে ধনা রোযাদারকে ধৈর্য ও সহনশীলতার 'াক্তি যোগায় । 

সকল প্রকার পানু পু কাছে থাকা সত্তেও একমাত্র আল্লাহর ভয়ে রোযাদার 

পানাহার ও মুঙ্গমূু থেকে বিরত থাকে । এ থেকে বোঝা যায়, সিয়াম মানুষকে কত 
৫ ল করে গড়ে তোলে । 


র্ সহমর্মিতা : সিয়াম সাধনার মাধ্যমে একজন বিভ্তশালী নিরন্নের ক্ষুধার 
ব্রা উরধাবন করতে পারে। ফলে তার মাঝে গরিবদের প্রতি সহানুভূতি ও 
ভ্রাতৃতববোধ জাগ্রত হয় । রাসূল সে) বলেন- £ 111 582 £5315 ০ ১৪৯ ১৪ 


. সাম্য প্রতিষ্ঠা : ইসলাম যে সাম্যের ধর্ম রোযার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়। ধনী দরিদ্র, 


আমির ফকির সবাই একসাথে তারাবীর নামায পড়ে, সাহরী খায়, ইফতার করে । এতে 
বিরাট সাম্যের ছবি ভেসে ওঠে । 


. সচ্যবহারে উদ্বুদ্ধ : রোযা সমাজের অবহেলিত, দিনমজুর মানুষের প্রতি উদারতা ও 


সম্বাবহারের শিক্ষা দেয়। রাসূল (স) রমযান মাসে শ্রমিকের কাজ কিছুটা হালকা করার 
নির্দেশ দিয়ে বলেন- 0 £ 582 Ss ১2 ৩৬০৯ ৯০ 

পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রতিশ্রুতি : সিয়ামসাধনার মধ্য দিয়ে রোযাদারের লোভলালসা ও 
অন্যায় অনিয়মের পরিবর্তে সততার ওপর ভিত্তি করে জীবনযাপন করতে হয়। এতে 
প্রতীয়মান হয়, সিয়ামই পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রতিশ্রুতি । 


উপসংহার : রোযার ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম । এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে 
আল্লাহতীতি সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ বিভিন্ন পাপাচার থেকে দূরে থেকে সৎকীজের প্রতি 
উৎসাহিত হয়। আমাদের প্রত্যেকের উচিত, রোযার এ মহান শিক্ষাকে উপলব্ধি করা ৷ তাই 
রোযার প্রতি সকলেরই যত্ববান হওয়া অপরিহার্য । 


আজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় প্ৰ ____ 8৫৯ 


৬. যাকাত 
সংজ্ঞা, খাতসমূহ, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে এর গুরুত্ব 
SENG Us LA HG ০৯ Lit) IgE 
জর: ৪০ ॥ যাকাতের পরিচয় দাও। ১5 ১1... বর্ণনা কর। 
₹55012525 ২ ৬০৫- ম৫॥ 39০০০8৫50১৮ 512660555৩৩ 


অথবা, যাকাত-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? যাকাত ব্যয়ের 
কর। কাকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই? 


ই লে দত মগন অনল তক এৰ দূর করে 


করেছেন- ॥১:.১ অৰ্থাৎ, চন 
31 252১5 2৫০1 সেতুবন্ধান। 
শপ যাকাতের খালো লা জলি বর্ণনা করা হলো। 

2 যাকাতের আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ ক শব্দটি বাবে 3-০5-এর 


! আনি পাতয়া রে লা মগ x 
+ $544 তথা পবিত্রতা । এ অর্থে 
+ ২551 তথা প্ৰাচুৰ্য । যেমন বলা হয়- 


০৪০০5 


-6১8৮ 2১455 2505 Elbe 
£2. “ইনানী পরীরতের পিজা 
555565-15505558 3355 ESSA 
Le Ald ভ5 
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয় হাশেমী বংশোদ্ভূত ও তাঁদের গোলাম ব্যতীত অসহায় মুসলমানকে তার 
থেকে কোনো ধরনের উপকারিতার আশা ছাড়া শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের অধিকারী বানানো । 


২. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন-_, 

১৩৮৯৪ 57 1 15/52/৩১45 G2 SSA 

4 ৫5 ৬৮410 ৮5 ২5৪১ ৮৯৪৫০ 20৭ 

অর্থাৎ, EEE ais দত মল একংশ হেম জল 
দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিপ্ধকে বিনাস্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত। 

৩. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন- 250, 94 SS LG Ge DA ৪১৯ ০১1৩৬ 
- ২2১20) $151 ০15 অর্থাৎ, স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একটি 
নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলা হয় । 

৪. ফিকহুস সুন্নাহ রচ্ককারের মতে. , 

55880 ০11০1055410 3৮ ১৪ 00591 2১০১ 04815 8541 
অর্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দেরকে দেয়া হয়। 


৪৬০ ঢোল নত" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ + 


৫. আল্লামা কোন্তলানী (র) বলেন- ০১০৯৭ ১৯৬০১) ESAS ELS) Fa 
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ নিয়মে কিছু সম্পদ ব্যয় করা। 
৬. আল্লামা আইনী (র)-এর ভাষায়- 
ELE ৯১৪৪০1১৬৯০১ ১১১৯ এ ৮0 ৯ 52 2531 ১6511 
অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর, তার থেকে 
একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য দরিত্রকে প্রদান করার নাম যাকাত 
a. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন-, , 
2১১১৩ 55887 ডি ES ৩৪৩৫ ৯ JO ৩৪ £ 38511 
233 
৮. আল্লামা ইবনে কুদায়া (র) ০ 
অর্থাৎ, যাকাত সম্পদের একটি আবশ্যকীয় অধিকার। 


ইরশাদ করেন- 


: ভাব অনটনের মধ্য দিয়ে দুঃখকষ্টে জীবন অতিবাহিত হয়, 
| | কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে না তাদেরকে ফকির বলে 
যাকাত, দিয়ে ভা ফকির শ্রেণির ু্, বেকারত্ব দূর করে বেচে থাকার 

কান্ত 
) বলেন, যাকাত মুসলিম সমাজের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং 
দরিদ্রদের মধ্যে বষ্টন করা হবে। 

২. মিসকিন : মিসকিন বলতে দৈহিক অক্ষম ব্যক্তিদের বোঝায় । যেমন অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রষ্ত, 
পঙ্গু, মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি শ্রেণিকে মিসকিন বলা হয়। মিসকিনদের মাঝে 
যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হলে তারা আর মিসকিন থাকবে না। 

৩. যাকাত আদায়কারী কর্মচারী : যারা যাকাত আদায় ও বন্টন করে এবং এ সকল কাজে 
নিয়োজিত, তাদের বেতনভাতা হিসেবে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। 

৪. নওমুসলিমদের সংরক্ষণ ও মন আকৃষ্ট করা : যাকাতের পরবর্তী ব্যয় খাত হিসেবে 
নওমুসলিমদের মন আকৃষ্ট করার কথা বলা হয়েছে। 
টা যয সংযম দযজা ররর হসরাযে 


৫. দাসতৃ মোচন : যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, 
কোনোভাবে জিম্মি বা বন্দি হয়, তবে তার মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ থেকে ব্যয় করা যায়। 

৬. খাণগ্রন্ত : অনেকে পরিবার পরিচালনার জন্য খথ করে; কিন্তু তা পরিশোধে ব্যর্থ হলে 
তাদের খণমুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায় । 

৭. আল্লাহর পথে ব্যয় : দীন প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে জেহাদ ফী সাবীলিলাহ বলে; 
আল্লাহর যমীনে তার দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা আল্লাহর অন্যতম নির্দেশ । 


জঃ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৬১ 


কোনো মুসাফির যদি পথে অর্থ সমস্যায় পতিত হয় তবে তাকে যাকাতের 
‘ অর্ধ ঘারা সাহায্য করা যায় । মুসাফির ধনী হলেও বিপদে যাকাত পাওয়ার যোগ্য । 
৩ যুদরেকে যাকাত দেয়া নিষিদ্ধ নিম্নবর্ণিত লোকদেরকে যাকাত দেয়া নাজায়েয। 
১. । কেননা এটা মুসলিম গরিবদের হক। 
২. মসজিদ নির্মাণ কাজে ৷ কেননা মসজিদ আল্লাহর (সর্বোত্তম) ঘর ৷ 
৩. কাফনের কাপড় ক্রয়ের জন্য ৷ 
8. গোলাম ক্রয়ের জন্য । কেননা এতে কোনো মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। 
৫. ধনীলোকদের যাকাত দেয়া । কেননা মহানবী (স) বলেছেন, 


৬. আপন পিতা, দাদা ও তদুরধ্দের, নিজ ছেলে, নার্তী ও ত্থনমুহদেরে এমনিভাবে 
আপন মাতা, নানী ও রক যাকাত দেয়া যবে লা। ফেক যাকাত 


সস 


Duly ph 9153 ৩1 5/5550% ট্রলি yg u 
জপ্রশ্ন:৪১ ॥ নাতে (যয বাত আল 
RENEE NEE 85 st 3431-5 
অথবা, যাকাতের অৰ্থনৈতিক প্রভাব ও গুরুত্ব আলোচনা কর। 


উত্তল।। নী: যাকাত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার ( 51৫m) মূলভিত্তি এবং 
ইসলামের লিক ভু পৰিত্ৰ কুরআনে বার “নামাযের কথা খলা হয়েছে প্রায় 
ততবারই, কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- £১14০|| ৯১ 


PO তের sare ET লসর Sk 
দারিদ্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে যাকাতের গুরুত্ব অতীব ব্যাপক । 

৩ যাকাতের পরিচয় : যাকাতের পরিচয় নিম্নরূপ- 

আভিধানিক অর্থ : £45 শব্দটি 55 অথবা $45 থেকে নির্গত। শব্দটি বাবে /:-$-এর 
মাসদার । এর অর্থ হচ্ছে- 

১. $4 তথা বৃদ্ধি পাওয়া ৷ যেমন বলা হয়- 4513) £5541 ৮৫১ 

২. ৮1 তথা পবিত্ৰতা । এ অর্থে কুরআনে এসেছে- ৮০5 4 21১5 

৩. £5 তথা প্রাচূৰ্য । যেমন বলা হয়- (+ 9,54 SL 828: -5$ 

8. [১%] তথা প্রশংসা । যেমন বলা হয়- (১ 3 ৮৫১ 

৫. 53/1 তথা জবাই করা। ৬. পরিচ্ছন্নতা । 

৭. আৰু আলী (র) বলেছেন, $05 অর্থ ॥ 1 ১5৮75 তথা বস্তুর নির্যাস 

যাকাতকে এজন্য ১4১ বলা হয়, কেননা এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, 
অপরদিকে যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 


ont 


Ups EES ASS 355505৮১৪১১ 


৪৬২ (ঠাল জ্রার্তাত- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


পারিভাষিক জা: ১. দুররুল মুখতার গ্রন্থকারের ভাষায়- | 
EN NEU DE ৯১ 2১০৭ ৮01 ELE 35 ৪৯ 15 2 
০3 90553 2 ৮৪ এ] ১০ SAE 
অর্থাৎ, যাকাত হচ্ছে, নি তান 1 পয 
মুসলিম দরিদ্রকে প্রদান করা । তবে দরিদ্র লোকটি যেন হাশেমী বা তাদের গোলাম না হয়। 
২. আল্লামা আইনী (র)-এর ভাষায়- 
LAU ০১৪ AL ALAN ১২১৭ এ ০০৯ 5৮৪ 2১৮ 451 EGS 
অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর 
একা বরুন গার রদ বা উট 
ত. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 
১১৯১৩ ssl Us bn ০০৯১৫ ৭১৯ ৬৮, ৬ ১৩০ 


8. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন- রর 
মোটকথা, কোনো স্বাধীন, সুস্থ, জ্ঞানী মুসলমানের ম্ালিকানীয় যদি সারা বছর খরচান্তে 
দায়মুক্তভাবে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায় তোলা রুপা অথবা তৎসমপরিমাণ অর্থ 
জাতি রক ব্য :অতিকয় সত উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াইভাগ 
হারে যাকাত দিতে হবে। নর 
৩ দারিদ্য বিমোচনে যাকাতের গু: ' যাকাত দারিদ্যবিমোচনে একটি কার্যকর 
করলে যাহ অবদান বিশ্ময়কর ৷ যাকাতের দ্বারা গরিব, 
নিরাপত্তাদানের ব্যবস্থা করা যায়। নিম এ 


লোকদের 
সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । */,. 

১. জাতীয় আয় : যাকাত: োরন্িটিরিভিডির গা ক SHG 
তাদের সম্পদের শৃতিক্করা আড়াই ভাগ জাতীয় যাকাত তহবিলে প্রদান করে রাষ্ট্রের 
অর্থনৈতিক ভিত্তি যবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তাদান করে । 

২. অর্থনৈতিক: : যাকাতব্যবছ্ার মাধ্যমে ধনীদরিদ্রের মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য 
দূর হয়।ঞধনী, তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থসম্পদ থেকে কিছু দরিদ্র জনগণের 

বিচরণ করায় উভয় শ্রেণির ম্যুঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হয়। 

৩. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা £ যাকাত মানুষের সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা 

করে। অক্ষম ও অসামর্থ/ ব্যক্তিদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে 
যাকাতের অর্থ দিয়ে পুনর্বাসন সেবাদানের যথেষ্ট সুযোগ' রয়েছে। সুতরাং যাকাত 
সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। 

৪. অর্থনৈতিক অভাব বিমোচন : যাকাত সমাজের অভাবস্ন্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভাব 
অনটন বিমোচনে এবং জীবনজীবিকার যোগানদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 

৫. কর্মসংস্থান : যাকাত ইসলামীরাষ্ট্রের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ 
করে। যাকাতের অর্থ ব্যয়ে ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে 
বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। 

৬. খাণমুক্তি : যাকাতের অর্থ দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ, ও রাষ্ট্রকে খণমুক্ত করা যায়। ঝণের 
শৃঙ্খল থেকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে মুক্ত করার বিধান আল্লাহ যাকাতের মাধ্যমে দান করেছেন। ' 

৭. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা আনয়ন : যাকাত সমাজ ও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি 


এবং আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদাম-রাখে। যাকাতব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে এবং 
সরকার কর্তৃক মজুদদারি ও রি নিয়ন্ত্রিত হলে, সম্পদ কোথাও -পুষ্ীতূত হতে 
, পারে না । ফলে সমাজে ক সমৃদ্ধি ও স্িতিশীলতা,আসে। 


৮: মজুতদারী ণ : যাকাত অলসভাকে অর্থ মজুদ করে রাখার প্রবণতা নাশ করে 
এবং সঞ্চিত সম্পদ বিনিয়োগে উৎসাহ যোগায় । এতে অর্থনৈতিক মজুদদারী দূরীভূত হয় । 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ ৪৬৩ 


৯. অপচয়রোধ : রিপার ভারি পচয় 
হয়; কিন্তু যাকাতের উদ্দেশ্য এবং ব্যয়ের খাতসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধরিত ৷ এজন্য এ 
খাতে অপচয়ের আশঙ্কা নেই বললেই চলে। 

১০. ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা রোধ : আধুনিক করব্যবস্থায় (4. $/9০11) কর ফাকি দেয়ার 
প্রবণতা দেখা যায়ঃ কিন্তু যাকাত ফাকি দেয়ার প্রবণতা বিরল। মহান আল্লাহর ভয়ে 
ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে মানুষ যাকাত দেয়। সুতরাং এ অনুভূতি 
সর্বক্ষেত্রে ফাকি দেয়ার প্রবণতা রোধ করে । 

১১. বেকারত দূরীকরণ সরকার যাকাত আদায়ের জন্য একটি মন্ত্রণালয় খুলে 
ভলিবল বেকার ত দ্র বে পা 


১২. জাতীয় : যাকাত সরকারের জন্য জাতীয় উন্নতি বিধানে প্রকটিঅনন্য ব্যবস্থা ৷ 
যাকাতের ব্যয়খাতে যাকাতের অর্থ বিনিয়োগ করে/জীতীয় জীবনের বিভিন্ন 
দিকের উরনয়ন করা স্র। 


১৩. সম্পদ পুষ্জীভূত রহিত : যাকাত প্রদান করলে সম্পদ পুষ্তীভূত থাকে নাং বরং তা 
গরিবদের মাঝে পৌঁছে যায়। ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে, সাথে সাথে বাজার 
চাহিদা, উৎপাদন ইত্যাদিও বৃদ্ধি পায়। 

১৪. অর্থ অহমিকার বিলোপ সাধন : যাকাত প্রদান করলে ব্যক্তির মন থেকে অর্থের 
অহমিকা বিলুপ্ত হয়। . 

১৫. পুঁজিবাদের অবসান : ইসলামীরাষ্ট্রে বাক্কাতব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সমাজে পুঁজিবাদীদের 
ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা হাস পেয়ে পুঁজিবাদের অবসান ঘটে । যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 22 ৮৬১০৭ ০: 219 ১5853 ৩5 

১৬. জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা ৯, শতকরা ২ইটাকা গরিব জনসাধারণকে দেয়ার ফলে 
বিত্তশালীদের মন/মান্‌সিকতার সুস্থ বিকাশ ঘটে ৷ নিদিষ্ট ব্যয়খাতে যাকাতের অর্থের 
প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে রাস্তাঘাট , হাসপাতালসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় 
করা যায়। 

১৭. যাকাত এঅর্থনৈতিক ভিত্তি : ইসলামের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে যাকাতের 
ওপরঃভিত্তি করে । আর যাকাতই ইসলামীরাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস । 

১৮. অর্থনৈতিক বন্ধ্যা দূরীকরণ : যাকাত প্রদান্রে ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে 

সম্পদের অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব দূরীভূত হয়। i 

উপসংহার : সুষম অর্থনৈতিক বন্টন, উন্নয়ন, ভারসাম্য আনয়ন এবং স্থিতিশীলতা রক্ষায় 

যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য । তাই দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি অর্জনের জন্য 

যাকাতভিত্তিক অৰ্থ'্যবহথ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়া সকলেরই কর্তব্য 
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প্রন: ৪২1 যাকাত কী? আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে যাকাতের গুরুত্ব আলোচনা কর। 
SEUSS Lash Lal gf 
অথবা, যাকাতের আর্থসামাজিক গুরুত্ব আলোচনা কর৷ 
উত্তর, উপস্থাপনা : যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার {Teonumic system) মূলভিত্তি « রর 
ইসলামের তৃতীয় মৌলিক জ্বর । পরিভ্র কুরানে যতবার নামাযের কথা বলা হয়েছে, 
ততবারই যাকাতের কথা বলা হয়েছে'। “যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেন_ ৬৯০ টি 
১4 1১515 মূলত যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ইসলামীরাষ্ট্রের মূল সন্ভ্রীবনী শক্তি। তাই 
: , দারিদ্ুবিমোচন ও আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে যাকাতের গুরুত্ব অতীব ব্যাপক । 


৪৬৪ ঠাল ভ্রাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥ 


EEE যাকাতের পরিচয় নিমরূপ- 
আভিধানিক অর্থ : $5 শব্দটি $$; অথবা $5 থেকে নির্গত। শব্দটি বাবে /:$-এর 
মাসদার ৷ এর অর্থ হচ্ছে- 

১. $44 তথা বৃদ্ধি পাওয়া ৷ যেমন বলা হয়- 5151 £35 5 

২. £3441 তথা পবিত্ৰতা । এ অর্থে কুরআনে এসেছে- ৮৫০5 ৬০ 5 

৩. £501 তথা প্রাচুর্য । যেমন বলা হয়- 4১৯ 5৮411 11 7 

8. লে তথা প্রশংসা । যেমন বলাশহয়- 4235 31045 55 

৫. 5% তথা জবাই করা । ৬. পরিচ্ছন্নতা । 
a. আবু আলী রে) বলেছেন, 014 অর্থ 55১% তথা কা 
যাকাতকে এজন্য $145 বলা হয়, কেননা এতে একদিকে 
অপরদিকে যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জিত হয় । যেমন 
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রী মালের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ নিঃ্ার্থভাবে 
যেন হাশেমী বা তাদের গোলাম না হয়। 


অর্থাৎ, যাকাত হচ্ছে, শরীয়তের নির্ধারণ ও 
মুসলিম দরিপ্রকে প্রদান করা ৷ তবে 
২. আল্লামা আইনী (র)-এর 


-৮১০৩ ১১০৯১ ১১১৯ ০৯০০ ৩৩ ৫১৯ 2621 8464 
অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ মালিকানায় এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে 
একটি নির্দিষ্ট অংশ তীত অন্যান্য দরিদ্রুকে প্রদান করার নাম যাকাত ৷ 


(415 ES ০৯৬ ৯ JU ৬০ 2৯ 2 মা 
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৪. কুদামা (র) বলেন J) ৮১০4৯ ৮০ 5 

মোটকথা, কোনো স্বাধীন, সুস্থ, জ্ঞানী মুসলমানের মালিকানায় যদি সারা বছর খরচান্তে 

দায়মুক্তভাবে কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা অথবা . 

তৎসমপরিমাণ অর্থসম্পদ অতিরিক্ত থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে, তাহলে উক্ত 

সম্পদের শতকরা আড়াইভাগ হারে যাকাত দিতে হবে। 

$১ অসামাজিক অমনযার সমাধানে যা বা কতা সমানে 

যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ নিম এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

ঠ. ধন্নীদরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ : যাকাতব্যবহথা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে ধনীদরিদের 
ম্যে বিরাজমান গান (8৭108) বৈষম্য হীযে মীরে কমে আসে এবং সমাজে 
অর্থনৈতিক সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয় 

২. কান বোর সাজের নিল বিরান বা ওরা গা গালা 
নির্দেশমতো নির্দিষ্ট খাতে যাকাত আদায় কৃরে, তাহলে সমাজে কোনো মানুষ অন্ন, বস্তু 
এবং গৃহহীন থাকতে পারে না। তাই সামযিক আর্থিক অভাব, মোচনে 

যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য । 

৩, তবোধ : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক শরতৃতব, সহদয়তা ও 
ঘটে । মহানবী (স) থলেছেন-'2১:-১1 $১55 5,534 অর্থাৎ, 
যাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন ৷ 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র __ ৪৬৫ 


৪. মুর জি তু নর তি 
প্রকাশের উত্তম মাধ্যম হলো যাকাত । এ ব্যবস্থায় গরিব জনগোষ্ঠী ধনীদের 

প্রতি সহানুভূতিশীল হয় । ফলে শ্রেণিবিভেদ দ্রুত কমে আসে ৷. 

৫. সমাজে শান্তি স্থাপন : যাকাতব্যবন্থা প্রবর্তনের ফলে সমাজে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয় 
না। অসহায় লোকদের চাহিদা পূরণের ফলে সমাজে প্রশান্তি বিরাজ করে 

৬. ভালোবাসার উদ্ভাবক : যাকাত প্রদানে ধনী ব্যক্তির সাথে তার সমাজ সমষ্টির ঘনিষ্ঠতা 
ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, যা কখনো মান হয় না। 

৭. সহনশীলতার সৃষ্টি : ধনীরা গরিবের দুঃখকষ্ট অনুধাবন করতঃ যাকাতের মাধ্যমে তা 
মোচনের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করার মধ্য দিয়ে গরিবদের প্রতি সহা [| 

৮. ধনীর ব্যক্তিত বিকাশ : যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সমাজে ধনীর ব ঘটে ৷ 


ফলে সমাজে তার মর্যাদাপূর্ণ স্থান অর্জিত হয় । 
৯. পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে মুক্তি : যাকাতব্যবস্থা রুল পুঁজিবাদীদের 
ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা ত্রাস পায়। এতে জাতি পুঁজিবাদের 


অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে। 
১০. জনকল্যা' কার্যাবলি সম্পাদন : যাকাতের 
বহু ণ ও জনকল্যাণমূলক কাজ 
১১. অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধকরণ ; যা 
তৈরি করে গরিব বেকারাদর কর্মসহ্থ 
ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি হাস পাবে 
১২. সাম্য ও মানবতাবোধ সৃষ্টি : যাক মানুষের মধ্যে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ দূর করে 
সকলের মধ্যে সমতা আনয়ন [রম্পরিক ঘৃণাবিদ্বেষ দূর করে মানুষে মানুষে 


ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটায় 
১৩.মানব চরিত্রের অনুপম £ যাকাত মানবচরিত্রের অর্থলোলুপতা দূর, করে তা 
পথে উৎসাহিত করে । যাকাত প্রদান করে মানুষ এ 


। 
ক বন্টন, উন্নয়ন, ভাসপাম্য আনয়ন এবং স্থিতিশীলতা রক্ষায় 
কার্য । তাই দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি অর্জনের জন্য 


যাকাতের ঠামকািঅশই য় 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়া সকলেরই কর্তব্য । 


যাকাতভিওক অব্য ০ 
20608433415 14330145541 5 ৫৮ ৫৯ 0০ চো) 0৬এ 

প্রশ্ন : ৪৩।। যাকাত কী? যাকাতের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুতৃ বর্ণনা কর। 

উন্তল।। উপস্থাপনা : ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ বা রোকন হলো যাকাত । এটা ইসলামী অর্থনীতির 

মেরুদণ্ড। ইসলামী সমাজ ও রাস জীবনে যাকাতের গুরুত্ব সীমাহীন ধর্মীয় দিক থেকে 

সালাতের পরই যাকাতের স্থান। শুধু দারিদ্রাবিমোচন নয়; বরং অর্থনীতির গতিপ্রবাহ সচল 


রাখার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য ৷ নিমে প্রশ্নের চাহিদানুযায়ী যাকাতের পরিচয় ও 
হাদীসের আলোকে যাকাতের গুরুত্ব পত্রন্থ হলো । 

৩ যাকাতের পরিচয় : যাকাতের পরিচয় নিমরূপ_ 

আভিধানিক অর্থ : $5 শব্দটি $55 অথবা $45 থেকে নির্গত । শব্দটি বাবে /--$-এর 
মাসদার ৷ এর অর্থ হচ্ছে 

১. 4 তথা বৃদ্ধি পাওয়া | যেমন বলা হয়- 45151 £5511 ৮৫3 

২. £5401 তথা পবিত্রতা । এ অর্থে কুরআনে এসেছে- ৮৫০5 55 79155 

৩. 5 তথা প্রাচ্য । যেমন বলা হয়-14:9 ৩১39২5131০5). 

8. (১ তথা প্রশংসা ৷ যেমন বলা হয়- (4৯2 310% 553 


৪৬৬ (সাল ভ্রুত্তাহ- ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৫. [| তথা জবাই করা। 

৬. পরিচ্ছন্নতা । * 

৭. আবু আলী (র) বলেছেন, 5.4 অর্থ: $5০ তথা বন্তুর নির্যাস । 

যাকাতকে এজন্য 55১ বলা হয়, কেননা এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, 

অপরদিকে যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জিত হয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
715285552১4 2556555৯৪১০ 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. দুরুল মুখতার গ্রস্থকারের ভাষায়- টা 

হা দহ বেত ৬ 

LAS 115৯5 IE ১৮17০15৮৯০৭ He 

অর্থাৎ, যাকাত হচ্ছে, শরীয়তের নির্ধারণ অনুযায়ী মালের এক ভি 

মুসলিম দরিদ্বকে প্রদান করা ৷ তবে দরিদ্র লোকটি যেন হাশেমী বা গোলাম না হয়। 

২. আল্লামা আইনী (র)-এর ভাষায়- 

-৮৯১১০১১১০ ৯১৬১ SN ১২০ Ss ALIN নিয়ো 
অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় এক বস হওয়ার পর, তার থেকে 
একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 
১১১ ৮8511 Ss (9 


৪. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন ॥ 5455551১5৮1 
মোটকথা, কোনো স্বাধীন, সুস্থ জ্ঞানী মুসলমানের মালিকানায় যদি সারা বছর খরচান্তে 
দায়মুক্তভাবে কমপক্ষে 'তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা অথবা 
তৎসমপরিমাণ ১ ০৮৯ তাহলে উক্ত 
সম্পদের শতকরা আদ? 'গ হারে যাকাত দিতে হবে। 


রি ও আখ্যা গুরুত্ব: | 
রব ইবাদত : ইসলামের অন্যান্য ফরয হুকুমের ন্যায় যাকাতও একটি ফরয 
কত বাল কৃত সংগ মা নাত Sls ১1৮111১5555 
২. ইসলামের রোকন : ইসলামের পাচটি রোকনের অন্যতম হলো যাকাত ৷ যেমন রাসূল 
(স)-এর 
11553 aie LAS 0 20 4 112 ৩৪৮৪৮৯১০০৯৩ 
015১8414153 5 ঠাস 
৩. এ : কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ঈমানী জীবনের একান্ত 
যাকাত আদায়ের, মাধ্যম আল্লাহর স্ুষ্টি অর্জন করা যায়। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 5111 ২:১৬] ৯১121 
৪. আর্থিক ইবাদত : যাকাত হলো ইসলামের আর্থিক ইবাদত ৷ কারণ অর্থসম্পদের নির্দিষ্ট 
একটা অংশ আল্লাহর রাস্তায় নিঃশর্তভাবে দান করার নামই যাকাত । 
৫. থেকে মুক্তির উপায় : যাকাত 'জীহান্নাম থেকে পরিত্রাণের অন্যত-উপায়। 
যাকাত প্রদান না করলে পরকালে কঠিন শান্তি ভোগ করতে হবে । যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী se 
-301535106 4015৬4384 Ys Cail Gain Shs 2৫ 
৬. তাকওয়ার গুণ অর্জন : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তাকওয়ার গুণ অর্জিত হয়। কেননা 
ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ভয় এবং নির্দেশের প্রতি সম্মান দেখিয়েই নিজের কষ্টার্জিত 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৬৭ 


সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করে। আর আল্লাহকে ভয় করে কোনে 
কাজ করার নামই তাকওয়া । 

৭. আত্মিক শান্তিলাভ : ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ। আল্লাহর হুকুমে ও তার 
সন্তষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে আর্থিক ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে আত্মিক প্রশান্তি । 

৮. সফলতার চাবিকাঠি : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তি ইহ ও পরকালে সফলতালাভ 
করতে পারে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

CFLS 5৯5৮117৯১১1... ১০৮৮0 এ 5 

৯. ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ : মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষায় নিপতিত করেন। 
যাকাত প্রথা সম্পদশালীদের জন্য একটি ঈমানী পরীক্ষা । সঠিকভাবে খালে 
মাধ্যমে ব্যক্তি ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। 

১০. যাকাত সম্পদ ও ব্যক্তিকে পবিত্র করে : যাকাত আদায়ের মীর চরিত্র 
যেমন পবিত্র হয়, তেমনি সম্পদও পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়। ০ he ) 
যেমন আল্লাহর বাণী- + 08545 754. 20:57:80 

১১. আল্লাহর নেয়ামতের শোকর : পর 
শোকর আদায় করাই ঈমানদারের একান্ত করত যাকাত আদায়ের মাধ্যমেই 
নেয়ামতের শোকর আদায় হয়। ৮ 

| যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১35445 45 0:05 

উপসংহার : ইসলামে যাকাতব্যবদ্থার পু যু দা যারে লাধা ডিক 

তথা ধর্মীয়, গুরুত্ব, তেমনি রয়েছে পার্থিব ০০৫ 


Si 3580 ১৫১5 লি এ » 335 ঠা ৮০৩ ৮০: (££) gt un 
NE 


উচ ভাতা (দি জাম দয দয অতন ভা না ৰকত 
হয়েছে প্রায়, যাকাতের কথা বলা হয়েছে! সকল মুমিনের ওপর যাকাত ফরয নয় । 
কয়েকটি শে যাকাত ফরয হয়। নিয়ে যাকাত কখন ও কী কী শর্তে ফরয হয় তা 


৩ যাকাত ফরয সময়কাল : ইসলামের তৃতীয় রোকন যাকাত কখন ফরয হয়, এ 
ব্যাপারে মুসলিম মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মার মতে, যাকাত মহানবী (স)-এর 

মদিনায় হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই ফরয হয়েছে। 

দলীল : ইবনে খোযায়মা উম্মে সালামার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। এ হাদীসে 

দেখা যায়, হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব হিজরতের পর নাজ্জাশীকে 
বলছে ত ০১৩ ৩ আর এ কথা স্পট, হাবশায় 


২. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, যাকাত হিজরতের পর 


ফরয হয়েছে। 

দলীল: মহা জারোমণণ দল হিলেবে সিরাপ পেশ কেন 

Liss ১৭5 25) ১৯০45124৬০৮ 05 
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এ আয়াত হিজরতের পর মদিনায় অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তাঁদের মতে, কাত হিজরতের 
পরই ফরয হয়েছে। 


৪৬৮ _ বাল ভ্রাপ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রঃ 


৩. নববীর অভিমত: ইমাম নবুবী (র)-এর মতে, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে ৷ 

৪. ইবনে আসীরের অভিমত : এতিহাসিক ইবনুল আসীর (র) বলেন, নবম হিজরীতে 
যাকাত ফরয হয়েছে। 

৩ যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলি : যাকাত ঢালাওভাবে ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সবার ওপর 

ফরয করা হয়নি। যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো 

উপস্থাপন করা হলো- 

১. মুসলিম হওয়া : যাকাতদাতাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে । সুতরাং অমুসলিমের 
ওপর যাকাত ফরয করা হয়নি। 

২. জ্ঞানবান হওয়া : পপ he ari has Td ব্যক্তির 
ওপর যাকাত ফরয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- ১%)! [5 

৩. স্বাধীন হওয়া : যাকাতদাতাকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হঁবে। তথা 


৫ হওয়া : যাকাতদাতাকে খণমুক্ত হতে হবে। ব্যক্তির যাকাত 
না। 
৬. নেসাবের মালিক হওয়া : যাকাতদাতাকে নেসা মালিক হতে হবে । 


বয় গাৰে হব৷ ন্ট বিত হত 
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উপরিউক্ত শর্তাবলি কারো মধ্যে থ বল সে ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হবে । বর্ণিত 
শর্তাবলির কোনো একটি অ থাকলো যাকাত ফরয হবে না। ; 
আয়কর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য ; আপাতদৃষ্টিতে আয়কর ও যাকাতকে একই রকম মনে 
হলেও উভয়ের মধ্যে উ ছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১ করেছেন। পক্ষান্তরে আয়কর সরকার কর্তৃক আরোপ করা হয়। 
২ জন্য বাধ্যতামূলক ৷ পক্ষান্তরে সরকার কর্তৃক আরোপিত 

ওপরই বাধ্যতামূলক । 
৩ লভ্যাংশ বা অন্য কোনোভাবে আয়কৃত অর্থের ওপর আরোপিত হয় । 


হার ও ব্যয় খাত আল্লহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত। পক্ষাপ্তরে আয়কর সরকার 

ইচ্ছামতো নির্ধারণ করে থাকে । যে কোনো খাতে ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারে। 

৫. যাকাতের ব্যয়খাত হিসেবে পবিত্র কুরআনে যাদের কথা বলা হয়েছে, সেসব ব্যক্তিই - 
উপকৃত হয় এবং দাতা বাহ্যিকভাবে উপকৃত না হলেও মাল পবিত্র হয় আর আল্লাহ 
সন্তুষ্ট হন। পক্ষান্তরে আয়কর দ্বারা দাতাসহ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে উপকৃত 
হলেও এটা শরীয়তসম্মত কোনো ব্যবস্থা নয়। 


৭. কার্যকারিতার দিক থেকে যাকাত অধিক শক্তিশালী । কেননা আয় বা লাভ হলেই কেবল 
আয়কর দিতে হয় ৷ পক্ষান্তরে জমাকৃত সম্পদের ওপর নিদিষ্ট সময়ে যাকাত দিতে হয়। 
দ্বিতীয়ত প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত অর্থ মালিকের হাতে ট্রাক বছর পর্যন্ত থাকলে তাতে শ্যাক্যাত 
আরোপিত হয়: কিন্তু আয়রুরের জন্য সময়ের কোনো বাব বাধকতা নেই 

৮. যাকাত পারলৌকিক মুক্তির উপায়; কিন্তু আয়কর পারলৌকিক মুক্তির উপায় নয়।-, .. 

৯. যাকাত দেয়ার মাধ্যমে যাকাতদাতার অন্তরের পবিত্রতা অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে 
আয়করদাতার ক্ষেত্রে তা হয় না। 


রর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় প্র ৪৬৯ 


১০. যাকাতদাতা আল্লাহর স্ুষ্টিলাতের প্রত্াশায়ই যাকাত আদায় করে থাকে, এতে ফাঁকি 
প্রবণতা থাকে না। পক্ষান্তরে আয়করে করদাতা কর্তৃক সরকারকে ফাঁকি দেয়ার প্রবল, 
প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 

১১. যাকাত অস্বীকারকারী কাফের । পক্ষান্তরে আয়কর অস্বীকারকারীকে কাফের বলার 
কোনো অবকাশ নেই; বড়জোর তাকে আইন অমান্যকারী বলা যেতে পারে মাত্র । 

১২. চারার হার সরকারের বাজেট পরিকর মাহযযে বারবার পরিবর্তিত পরব 


পরিমাণের ধনের নির্দিষ্ট হারে প্রদেয় অর্থ । সমাজে আয় ও 
ক্ষেত্রে বিরাজমান পার্থক্য হ্রাসে যাকাত একটি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার । 
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প্রশ্ন : ৪৫ ॥ যাকাত কী? যাকাত কাদের ওপর ফরয? স ক্ৰ 
উব্তল।। উপস্থাপনা : যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার অভাব ও দারিদ্য দূর করে 
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দৃপ্তকষ্ঠে ঘোষণা করেছেন- 7১:31 $55 
নিয়ে ধরালোকে বাত রিতার 
৩ যাকাত-এর পরিচয় : যাকাতের পেশ করা হলো- 
আভিধানিক অর্থ : 55 শব্দটি মাসদার | এর অর্থ হচ্ছে- 
১. $44 তথা বৃদ্ধি পাওয়া । হয়- 4515) 655 ০ 

২. $344 তথা পবিভ্রতা॥ এ অর্থে কুরআনে এসেছে_ ৮০5 ২০ E১5 
৩. £২; তথা প্রাচ্য বলা হয়- 4৯5 4১301২:11 45 
৪. (০ তথা বলা হয়-1$25131:5 ৬৪5 
৫ 
৬ 
ন্‌ 


, যাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন । 


+ Sf 1 


বত 5505০ তব ফুল 


যাকাতকে এজন্য 55) বলা হয়, কেননা এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, 
অপরদিকে যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন_ 
-125% ১১475 ২5০০ 6503 ১৪১১ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় 
০ (5552 :55555 Ga BS 
441 ২১১০] ০ 5 
অর্থাৎ, সা SOT EG OO OTE TRE RMIT 
থেকে কোনো ধরনের উপকারিতার আশা ছাড়া শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের অধিকারী বানানো। 
২. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- . 
তি 255 GLE /৮০৮৮৯4১/৭ ৩৯ SSA 
515 87255 
অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মালের একাংশ হাশেমী ও 
তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রকে বিনাস্থার্েপরদ্ধান করার নাম হচ্ছে যাকাত ৷ 


শ্র ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) ৮ ১৭ 
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৩. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন- 
LS BMS 02০৯ LL এত হন] 55550 ৩৩ ১৫০০ ৪১৮0০১ ৩৯ 
অর্থাৎ, স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের 
[পাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলা হয়। 
৪. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকারের মতে 
-£0৪৮] ৮11৮1554111 3৯৬ 904) 2৮১০4৮70441 
অর্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দেরকে দেয়া হয়। 
৫. আল্লামা কোন্তলানী (র) বলেন- কপ IE 
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ নিয়মে কিছু সম্পদ ব্যয় করা। 
. আল্লামা আইনী (র)-এর ভাষায়- ৰ 
০৮০০১৯১০৯১৪ ৮1$৯] ১ ১২১০ 05১07 উচিত 551 EST 
অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় এক বছর অত্ররাঁহিত হওয়ার পর, তার 
থেকে একটি নিদিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য দিকে প্রদান করার নাম যাকাত । 
৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন এটি 
(১১১০৩ tl ২৪৮ YAMA 


el ৮১১০ 


লে 


৮. অর ইং এ লিজারীন ১5264 
অর্থাৎ, যাকাত সম্পদের একটি আবশ্যকীয় অধিকার | 
মোটকথা, কোনো স্বাধীন, সু, জ্ঞানী: মালিকানায় যদি সারা বছর খরচান্তে 
তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা অথবা 
তশসমপরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে, উক্ত 
সম্পদের শতকরা তি নাকত দিতে হৰে) 


হয়না। 
২ হওয়া : যাকাতদাতাকে জ্ঞানবান হতে হবে। সুতরাং মস্তিষ্ক ব্যক্তির 
ওপর যাকাত ফরয নয়। ৪ 


৪. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : যাকাতদাতাকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। সুতরাং নাবালক বা 
অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হয় না। 

৫. খাণমুক্ত হওয়া : যাকাতদাতাকে খণমুক্ত হতে হবে। সুতরাং ঝণগন্ত ব্যক্তির ওপর 
যাকাত ফরয নয়। 

৬. নেসাবের মালিক হওয়া : যাকাতদাতাকে পূর্ণ নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হতে হবে। 
কেননা যার কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে না তার ওপর যাকাত ফরয হয় না। - . 

৭. এক বছর মালিকানায় থাকা : 'নেসার পরিমাণ সম্পদ যাকাতদাতার মালিকানায় পূর্ণ এক 
বছর থাকতে হবে। অন্যথা যাকাত ফরয হবে না। কেননা রাসূল (সে) বলেছেন_. 

ISU 0১১৫ ০১৯১৩ ৬১৯ ২ 

উপরিউক্ত শর্তাবলি কারো মধ্যে থাকলেই কেবল তার ওপর. যাকাত ফরয হবে বর্ণিত 
পর কোনে টি পারে সেল রি 

উপসংহার : যাকাত ইসলামী জীবনব্যবস্থায় এ. শুরুতৃপূর্ণ বুনিয়াদ। ও দু্িতের 

ব্যবধান দূর করে বিশ্বব্যাপী একটি সুসংবদ্ধ ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৭১ 


Sait ১৫5 05816 85516 58 ৮5০ LU FAL: 9 035 ভর 
প্রশ্ন: ৪৬ ॥ গরু, ছাগল ও ঘোড়ার যাকাতের নেসাব কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


এরা চারি সমস িশ্নিত গড়তে যাকাতের ভূমিকা সবে ইসলাম 
ওপর যাকাতের বিধান প্রবর্তন করেছে। সুতরাং গৃহপালিত জু 

গরু, ছাগল এবং ঘোড়াও এ সম্পদের আওতাতুক্ত। নিম্নে গরু, ছাগল ও ঘোড়ার যাকাত 

প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো। 

৩ গরুর যাকাত : তিনটি শর্তসাপেক্ষে গরুর যাকাত দিতে হয় । যথা- 

১. কমপক্ষে ৩০টি হওয়া। 

২. ২2১ তথা বনেজঙ্গলে চরে ঘাস খাওয়া | 

৩. ১1১৯॥ ১১১৯ তথা এক বছর মালিকানায় থাকা। 

এ তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে যাকাত আদায়ের নিয়ম হলো- 

১. গরুর সংখ্যা যখন ৩০টি পূর্ণ হবে, তখন একটি তাবী/রা তারীয়া দিতে হবে। উল্লেখ্য, 
পূর্ণ এক বছর বয়স্ক নর বাচ্চাকে তাবী এবং মাদী বাচ্চাকে তাবীয়া বলা হয় । 

২. আর ৪০টি পূর্ণ হলে একটি ০১. অথবা ২ 9১ যাকাত হিসেবে দিতে হবে । দু'বছর 
বযঙ্ক নর বাচ্চাকে ০১৫ আর মাদী বাচ্চাকে)... বলে। 

৩. পা যেপিহলে ইবাম আর নীতি মতে, ৬০টি পর্যন্ত বাড়তি সংখ্যার জন্য 
আনুপাতিকহারে যাকাত দিতে হবে. 


ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রই ৫৯ পর্যন্ত অতিরিক্ত কোনো যাকাত নেই । 

সুতরাং ক. ৬০টি হলে ২টি তারী'রা, তাবীয়া। 

খ. ৭০টি হলে ১টি মুসিন্না ও ১টি তাবী। 
গ. ৮০টি হলে ২টি: মুষিন্না। 

ঘ. ৯০টি হলে তটি তাবীয়া। 

ঙ. ১০০টিএহলে ২টি তাবীয়া ও ১টি মুসিন্না । 

এভাবে প্রত্যেক এটিতে তাবী হতে মুসিন্নায় পরিবর্তিত হবে। 

৩ ছাগলের যাকাত : ছাগল ৪০টির কম হলে যাকাত দিতে হবে না। ৪০টি পূর্ণ হলে 

যাকাত দিতৈহবে। তবে শর্ত হলো, এগুলো ২25.0, হতে হবে এবং এক বছর মালিকের 

অধীনে থাকতে হবে। 

উল্লেখ্য, ২2: বলা হয় এ সব প্রাণীকে, যেগুলো বছরের অধিকাংশ সময় চারণভূমিতে 

বিচরণ করে বেড়ায়। এদের ঘাস কেটে খাওয়াতে হয় না। এরূপ ছাগল হলে সেগুলোতে 

নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যাকাত দিতে হবে_ 

ক. ৪০টি থেকে ১২০টি পর্যন্ত ছাগলের জন্য ১টি ছাগল। 

খ. ১২১টি থেকে ২০০টি পর্যন্ত ছাগলের জন্য ২টি ছাগল। 

গ. ২০১টি থেকে ৩০০টি পর্যন্ত ছাগলের জন্য ৩টি ছাগল। 

ঘ. ৩০১টি থেকে ৪০০টি পর্যপ্ত ছাগলের জন্য ৪টি ছাগল। 

এভাবে প্রত্যেক ১০০টিতে ১টি করে ছাগল যাকাত দিতে হবে। 

৩ ঘোড়ার যাকাত : ঘোড়া মোট তিন প্রকার ৷ প্রত্যেক প্রকারের হুকুম ভিন্ন । যেমন_ 

১. ব্যবহারের ঘোড়া : যে ঘোড়া নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। যেমন- আরোহণ, বোঝা 
বহন ও আল্লাহর পথে জেহাদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত ঘোড়া। সে ঘোড়ায় ওলামায়ে 
কেরামের একমত্যে যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেমন রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন 

১519 ১১০ ১৩৪০ ২৪, 

২. ব্যবসায়ের ঘোড়া : সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ব্যবসায়ের ঘোড়ার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। 


৪৭২ (ৱাল ভ্রত্যহ- ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ম রা 


৩. বংশ ঘোড়া : বংশ বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদনকারী ঘোড়ার ওপর যাকাত ওয়াজিব 
হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

ক. আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, যদি ঘোড়া বিচরণশীল 
হয় এবং নর ও মাদী ঘোড়া একসাথে থাকে, তাহলে প্রতি ঘোড়া হতে এক দীনার 
অথবা ঘোড়ার মূল্য হিসাব করে প্রতি ২০০ দিরহামে ৫ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। 
শুধু নর ঘোড়ার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়, যদি সাথে মাদী ঘোড়া না থাকে। ‘ 
দলীল: রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- 

BS Uli নিউ ১০১১ ২০০০০১৪৩৩৩৪ 

খ. শাফেয়ী, মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক [আহমদ (র) 
ও সাহেবাইনের মতে, এ ধরনের ঘোড়াতে কোনো যাকাত নেই | ২ 
দলীল : রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- ০53 ১ 16154 ৮১0428780৫০ ৮৫ 
অর্থাৎ, মুসলমানের দাস এবং তার ঘোড়ার ওপর কোনো যাকাত নেই। 


উপসংহার : গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু আল্লাহ তায়ালার অনন্য এনেয়ামত। সুতরাং এদের 
যাকাত আদায়ের মাধ্যমে এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিত 


50551965০0০ তা ০০ সখ ls 52515: ৫5 06511 
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প্রশ্ন: ৪৭ ॥ স্বর্ণ ও রৌপ্যের ॥45-এর ০-১; কী? ব্যবসায়ের মাল এবং মহিলাদের 

ব্যবহৃত অলংকারের যাকাতের নেবার বিধান ইমামগণের মতভেদসহ লেখ। 


উত্তল ।। উপস্থাপনা : র্ণ ও রোদ, দুটি বিলাসসামহী আধুনিক বিশ্বে অর্থনীতির মান 
নিয়ন্ত্রণ করছে। এ মহামূল্যবান ধাতু দুটির ওপর শরীয়ত যাকাত ধার্য করার সাথে সাথে 
ব্যবসার পণ্য ও মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারের যাকাতের ওপরও কঠোর গুরুত্বারোপ 
করেছে। নিমে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
3 স্বণের্যাকাতের নেসাব : শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ এ মর্মে একমত্য পোষণ করেছেন যে, 
বর্ণ ২০ মিসকালের কম হলে তাতে কোনো যাকাত নেই, তবে কারো মালিকানায় বিশ 
মিসকাল ঝা'সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ পূর্ণ এক বছর থাকলে তাকে চল্লিশ ভাগের একভাগ 
হসেনুটলকালঘর্ম যাকাত দিতে হবে। কেননা হাদীসে এসেছে- 
৮১০ ৩-:৯১৯০ ৯৮ ৯৮০১৮৬৮৪৩৩৪ 
জার বর্ণ ২০ রিলকালের বেদি ধর তবে লেনে ইমনের মাঝে সে রযেছে। বেমন- 
১. সাহ্বোইনের অভিমত : সাহেবাইনের মতে, বিশ মিসকালের ওপর অতিরিক্ত এক 
দিলা হলে ৪০ ভাগের এক ভাগ হিসেবে প্রতি মিসকালে যাকাত দিতে হবে। 
হচ্ছে Di ৮৮৯ ৮129 96103 
২. oy Ue ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, বিশ মিসকালের পর প্রতি ৪ 
মিসকালে ২ কিরাত যাকাত হিসেবে দিতে হবে। 
৩ রৌপ্যের যাকাতের নেসাব : ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে রৌপ্যের নেসাব হলো ২০০ 
দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা । এ পরিমাণ রৌপ্য কারো মালিকানায় পূর্ণ এক বছর থাকলে 
তাকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তথা ৫ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। যেমন (স)- 
এর বাণী-,5155 ২:১৯ ১১১,৭১১ 330.555 15) অর্থাৎ, যখন ব্য, দু'শত 
দিরহাম হবে, তখন সেখানে পাচ ৰম যাকাত দিতে হবে। তবে রৌপ্য বদি ২০০ 
'দিরহামের অধিক হয়, সেক্ষেত্রে ইমাযগণের মতভেদ রয়েছে .য়েমন- 
১. সাহ্বোইনের অভিমত : সাহেবাইনের মতে, ২০০ দিরহামের ওপর এক দিরহাম বেশি 
হলেই ৪০ ভাগের এক ভাগ হিসেবে যাকাত দিতে হবে। 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৭৩. 


২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, ২০১ হতে ২৩৯ পর্যন্ত বর্ধিত 
৮১১১৮৮৮8৬৯1 ৫+১) = ৬ দিরহাম 
যাকাত দিতে হবে । এ হিসেবে প্রতি চল্লিশ দিরহামের জন্য ১ যাকাত দিতে 


হবে। যেমন হাদীসে এসেছে- ৰ এ 
৮০০৮১৬১১৩৫৮১১৯১৪৯/০৭০ ০৪ 
অর্থাৎ, ২০০ দিরহামের ওপর হলে চল্লিশ হাতা ওক রিম মাহাত দির রর! 

2 ব্যবসায়ের মালের যাকাত : এ কথা সুষ্পষ্ট, 53.2% ৮১3/% তথা ব্যবসার পণ্য 

যেহেতু সম্পদ এবং তাতে প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়, ও A 

অতএব ব্যবসায়ের মাল নেসাব পরিমাণ হলে তাতে চল্লিশ ভাগের একভাগ তা প্রতি শতকে 

আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 

ABUL 15: 3 i C5 (855৪1 
তবে পণ্যের মূল্য কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, এ ব্যাপারে ইমারনগণ/মতানৈক্য করেছেন। 
যেমন- 

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ম্ধে যার দাম হিসাব করলে 
গরিবদের বেশি উপকার হবে, তা দ্বারাই মূল্য নির্ধারণ, করতে হবে। কেননা দরিদ্রের 
দরিদ্রতা দূর করার জন্যই ইসলামে যাকাতব্যবনাপ্রবর্তন করা হয়েছে। 

২. ইমাম আবু ইউসুফ (বু)-এর মতে, পাঠ ও খরিদ করা হবে, তার ভিত্তিতে 

মুল্য নির্ধারণ করা হবে। আর যদি মুদ্া/ছারাক্য় করা না হয়, তবে বহুল প্রচলিত মুদ্রা 

দ্বারা তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। ' 


৩ মহিলাদের ব্যবহার্য অলংকারের যাকাত : মহিলাদের ব্যবহার্য অলংকারে যাকাতের 
বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মুতর্রোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইসহাক ও হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ব্যবহার্য অলংকারে 
কোনো যাকাত নেই৷ 
দলীল : ক. ভুত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীস- $445 A ৬১ ৬:২1 
খ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত- ৮১] ৮১ £৯৫$ 3 
২. ইমামজীকু হানীফা (র)সহ কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, ব্যবহার্য অলংকারে যাকাত ওয়াজিব । 
দলীল: : রাসূল (স) হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যবহার্য অলংকারের ব্যাপারে বলেন- 
-১0 ৩৪ 4:৯৯ ৪ 1108০ ৮45৮5 9:05 
৩. ইমাম রাধী (র) বলেন, অলংকারের যাকাত ওয়াজিব হওয়াটাই বিশুদ্ধ কথা। কেননা 
মহান আল্লাহ বলেছেন- &11 4১115 CaS 11 59১4 ৬৪১ 
শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের 
প্রত্যুত্তর নিমরূপ- 
ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, হযরত জাবের (রা)-এর উল্লিখিত হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই। 
খ. 0১:০৩:০০ ০ গ্রন্থে আল্লামা আমীর ইয়ামানী (র) বলেন, যেখানে রাসূলের সরাসরি 
হাদীস রয়েছে, তার বিপরীতে সাহাবীগণের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। 
গ. কুরআনের আয়াতের মোকাবেলায় হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় । 
সিদ্ধান্ত : উপরিউক্ত আলোচনার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মহিলাদের 
ব্যবহৃত অলংকারের 'ওপর যাকাত ওয়াজিব। 
'উপসংহার'; বর্ণ; রৌপ্য, ব্যবসার মাল ও মহিলাদের ব্যবহার্ম অলঃন্কার সম্পদের অন্তর্ভুক্ত । 
তাই এগুলোতে যাকাতের বিধান কার্যকর হবে । সুতরাং আমাদের উচিত এগুলোর যথাযথ 
যাকাত আদায় করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সুযোগযহণ করা। 


৪৭৪ নাল জ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রঃ 


৭. হজ্জ 
সংজ্ঞা, এর প্রকারভেদ, কার ওপর ওয়াজিব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি, 
্াতৃত প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে এর গুরুত্ব 


TAG UA 40455557690 সর 
জপ্র:৪৮ ॥ হজ্জ অর্থ কী? হজ্জে প্রতিনিধিত করা কি ১৯7 ফা. প প. ২০১২] 
উন্তত্ব॥। উপস্থাপনা : বিশ্বমুসলিম ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ ইসলামী মহান হলো 
হজ্জ। পবিত্র কাবাগৃহকে কেন্দ্র করে মহান প্রভুর সানিধ্যলাভের উদ্দের্শ্যে বিশ্বের সুদূর 


প্রান্তসমূহ থেকে সামর্থ্যবান মুসলমানগণ হৃদয়ভরা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আবেগ্জিড়িত চিত্তে মক্কায় 
হাজির হয় এবং সম্পাদন করে হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলি মূল্ত হজ্জ মুসলিম জাতির 


সামাজিক , রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক এক্য এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও.র্মত্বোধের এক প্রকৃষ্ট 
নিদৰ্শন । নিয়ে প্রশ্নালোকে হজ্জের পরিচয় ও ০৮৮১১, ২৪ আলোচনা উপস্থাপন 
করা হলো। 
৩ ৫১-এর আভিধানিক অর্থ : 2. শটে দু রর যয়। যথা 
ক. মাসদার হিসেবে ০ £2 লিউ বতাহ তারার বৃী- 
এ ১০১15 5% ₹সঠা 

খ. (241 হিসেবে ₹ বর্ণে যের দিয়ে £ 1 যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

4৫৮ He ih 245 


হজ্জ শব্দটির আভিধানিক অর্থ! হলো” 
£51535 ১১০৪1 তথা ইচ্ছা ও সংকল্প করা। 
মা ৯৮ 
£ ৪০২১৭ ১:০5] তথা মহান কোনো কিছুর ইচ্ছা করা । 
সা ইৰাক টার? 
নেহায়ী খ্র্থকারের ভাষায়- 16114 £:5 51 ১25 অর্থাৎ, সাধারণভাবে কোনো 
কিছুর সংকল্প করা। 
৬. গমন করা। ৭. যুক্তিতর্কে জয়ী হওয়া। 
৮. ইংরেজিতে এর অর্থ হলো- To make 0০০155101, 10 71001 ইত্যাদি । 
2 £--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১,48১] $4132 গ্রন্থকারের মতে- 
2৮১১৮৯১০১১৩ ৮৪১৮৬১৯১১৫০ 8০১ SA 
অর্থাৎ, | সাজা নু ৯৬৭০০ পর 
২. আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতার ভাষায় ১০০, এ i 
pres pl Los ০50 21011175811 1520 1 ০ 5১ 
অর্থাৎ, রা ফেক লেন নির্দিষ্ট সময়ে ক্র মধ 
সম্মত বায়তুল্লাহ য্য়োরতের স্রের নান নাহ মক্ও ১০১ 
৩. WM PO pT রি 


রানার 


০572 


জর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ 8৭৫ 
৪. ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- 2} 5 JUS 5411 ১০০5 ৬৯ ৮৯ 
৫. কানযুদ দাকায়েক গ্রন্থকার বলেন ঁ 
১০৬৯৯০১১১৮১ ১৮৬৯০ ১১০ ৩৪ ১৮৮৯০ ps পা 
ERENT 


৬. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায়- 
SLs ০৯৩ ৬৪ 2০০০ AIAN ০০৯১। 65১00 5৩০৬৬ 


৮. আল মুন্গযুল ওযাসীত তার মতে 
5080914৮১41 ০১2 এ Lgl G3 ১5135 
অর্থাৎ শিট মাসসমুহে ইবাদতের নিমিত্ত বায়তুল্লাই শরীফ করার ইচ্ছা পোষণ 
করাকে হজ্জ বলে। চি টি চা 
সুতরাং এক কথায় বলা যায়, আল্লাহর নৈকট্যলাভের উন্দশ্যেহঞ্জের লোতে শরীয়ত 
নির্ধারিত পহ্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট স্থান যেয়ারত কারন /লীমই হজ্জ। 


2 হচ্ছে প্রতিনিধি করার বিধান : অন্যের প্রকে হজ্জ আদায় করা বৈধ কিনা, এ 


১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম ফা শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, অক্ষম 
কিক বৈষ। তৰে সহ বডি? পক্ষ থেকে হজ 


বি od len, ১055 
২. NSE aan chs “a ton A EL 
বাতি বক অন্যের হজ্দ আদায় করা বৈধ নয়, তবে পক্ষ থেকে হজ্জ 
15 ৭ | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- ১৯1৬৮১০২১৯১ ১৭ ৪৯৪ ১-১ 


EX টা ৬5552013009 00056 oil) goles ol oe 7 
HS 35 ২৮৩ এ 55 ১৫ YH 3h 20৩৩৩ ১৬০ ০৪ 
sade 51555 410 526 ১৯৯১৩ 00 
৩. ইবরাহীম নখরয়ীর অভিমত : ইবরাহীম নখরযী (র)-এর মতে, মৃত বা জীবিত কারো 
পক্ষ থেকেই অন্য ব্যক্তির হজ্জ আদায় করা বৈধ নয়। তিনি হজ্জকে নামায ও রোযার 
সাথে কেয়াস করেছেন। 
দলীল : হাদীসে এসেছে_ ১1৬৮ ১০1 ১৯4২১১1৬০১৩ 
৪. মুহাম্মদ ও কাধী আয়াষের অভিমত : ইমাম সু ও কাষী আয়ায (রর) এর মতে, 
অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করলে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় হবে। 
আদেশদাতা শুধু ব্যয়ভার বহনের সাওয়াবলাভ করবে । ? 
৫," আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, আদেশকারী ব্যক্তির পক্ষ 
- থেকে হজ্জ আদায় হবে। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- ৫ 9১5556১4875555 


৪৭৬ উন জ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব : ১. ইমাম মালেক (র)-এর পেশকৃত হাদীসে মৃতব্যক্তির 
পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়ের বৈধতা বোঝানো হয়েছে। কিন্ত দুর্বল বা অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
হজ্জ আদায়ের কথা বোঝানো হয়নি। 
২. ইবরাহীম নখয়ীর কেয়াস গত নয়। কেননা নামায ও রোযা শারীরিক ইবাদত। 
আর হজ্জ শারীরিক ও ইবাদতের সমন্বয় ৷ 
সুতরাং প্রমাণিত হলো অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় বৈধ । 
ভিসি অপি অন আনে 
সাধনের সীমাহীন প্রেরণা, প্রয়োজনে অবস্থার প্রেক্ষিতে পক্ষ থেকে 
হজ্জ করা জায়েয । 


3495 6 SU LG Sols GL iu (5844 
হয, হর 2৯৮৫৮578671 টন 
॥ 


75240: তথয মহান কোলে কারা 
:-4111:58] তথা হজ্জ বা ইবাদতের ইচ্ছা করা। 
.' নেহায়া গ্রস্থকারের ভাষায়- {১% £৮:১ 1 ১১০%) অর্থাৎ, সাধারণভাবে কোনো 


কিছুর সংকল্প করা। 
৬. গমন করা । ৭. যুক্তিতর্কে জয়ী হওয়া। 
৮. ইংরেজিতে এর অর্থ হলো- To make decission, To meet ইত্যাদি । 


০৩৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. 2১৮] 5১৩০ গরন্থকারের মতে- 

২১০৬৪ ৮১১০১১১০৯৯০ ৯৯৩৩৯১১১১৫০ 5০০ 2 Ef 
অর্থাৎ , নিদিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট প্য় নি্ি্ট সবার যেয়ারত করার নামই হজ্জ 
২. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতার ভাষায়- 

১০০০১০০০৩৬২ Haas JID ll SAE [Peet POU J 

অর্থাৎ, সপ ০৯০২ শক 
সম্মানিত বায়তুললাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নায়ই হজ্জ । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র টনক ৪৭৭ 
৩. তানযীমুল আশতাত গরন্ককারের মতে- 
১০০১০ ১১৮ এ ৯ ৮০০ 0৮৯] Sih 55৮9 ৮] ১৯৪] 5 ৬ 
I; পাপা 
৪. ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- 7১৮৯১4054৮6 ঠ শব] 
৫. কানযুদ দাকায়েক গ্রহকার বলেন 
চস ৮৫০ Pls উই ০48০৫ ৩৮৬৯] 
এ ৮০১0 


৬. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায়- 
15১১6 52559 ৯10 29৯1 55 34) 2 

৭. শরহে বেকায়াগ্রথপ্রণেতা বলেন 
pees ০৪6 i 


অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে , নির্দিষ্ট স্থান যেয়ারত করাকে হজ্জ > 
মু এ৭ এর - ~~ 


* $১৮] তথা বিজোড় । যেমন আল্লাহর বাণী- 543১)৷ $48 551 1553 03353 25 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় হজ্জে ইফরাদের সংজ্ঞায় ফিকহুল ইসলামী গ্রসৃকার বলেন- 

2 
অর্থাৎ, হজ্জের মাসে মীকাত হতে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে তার কাজ সমাপ্ত করাই 
ইফরাদ হজ্জ । 


শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের ভাষায়- 3154) ০ ৮৪১ ১10 ১১ 035 50591 এ 
অর্থাৎ, মীকাতসমূহ হতে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সম্পাদন করাকে হজ্জে ইফরাদ 
বলে। আর একসপ হচ্ছ’ সম্পাদনকারীকে 4:০০ বলা হয়। ফুফরিদি ব্যজি উর কারার সদয় 
পড়বে ৮5 15555 ৩4১15 ES hI iL Le 

২,5 £5 -এর পরিচয়: 

অভিধানিক অর্থ: (5551 শব্দটি বাবে /£55-এর মাসদার। এটা {£5 মূলধাতু থেকে’ " 
গৃহীত জিনসে ১৯০; এর অর্থ হলো- 
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১. £5") তথা উপভোগ করা। 

২. $2231 ৫41 তথা উপস্থিত ফায়দা লাভ করা । 

৩. 53035:, তথা উপকার লাভ করা । 

৪. ৫১: তথা উপকৃত হওয়া। 

৫. ইংরেজিতে এর অর্থ হলো ০ ৪০! ১০7০0. শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে লক্ষ্য করা 
যায়। যেমন- (555442 Gs 44 

পারিভাষিক সংজ্ঞা: ফিকহশাজ্ের পরিতাযায় হচ্ছে তামাতু হলো- 
AME ASS ০ SMOSH HUGS $১/ 555 59135 


অর্থাৎ, প্রথমত ওমরার নিয়ত করে ওমরার কাজ সম্পাদন করে 25351 তথা 
৮ ঘিলহজ্জ তারিখে হজ্জের নিয়ত করে হজ্জের কাজ সম্পাদন 45 বলে। 
ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকারের 


ভাষায়- 
5361 32৮2117১015 8৯2 1653588445৪ ৪ 053 0৩5 
এরূপ হজ্জের ইহরাম বাধার সময় বলতে হবে- 
১:55 85৮1 ৪9 ৩৪650 


25255185556 ০ ৩1850 
যে, এ হজ্জে হাজী হজ্জ ও ওমরার মধ্যবর্তী 
উপভোগ করতে পারেন । ( 


ৰ +৩ +১! {১% তথা এক ব্ুর সাথে অন্য বন্ুকে একত্রিত করা । 
. ইংরেজি অভিধানে এর অর্থ হলো- To be connected. 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় শরহে বেকায়া গ্রন্থকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
বলেন, 1 হলো- ৮ এ ১411 ০৮ 2৮০2 ৮৯৮ 084 0৩৬ 

অর্থাৎ, মীকাত হতে হজ্জ এবং ওমরার নিয়তে উভয়ের জন্য একসাথে ইহরাম বাধা । 
কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকারের ভাষায়- 

-১৯৬৮১০ ৬১১৯৩0১৮৮৭৩ IMS ৮0৬৪ 
আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায়- 15১১ ৮১ 25:411$ ৫11 ০:৫৯ 
এ হজ্ছের হাজীকে ইহরাম বধার সময় বলতে হবে 

i LSS ০৪৮০০০৪৮৮4০ ৪৯] ER TET 
উপসংহার : হজ্জ ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত ৷ তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে কেরান হজ্জই 
সর্বোত্তম। কেননা এতে কষ্ট বেশি। এছাড়া প্রত্যেক হাজীর উচিত ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ 
কার্যাবলি পরিহারপূর্বক যথাযথভাবে হজ্জ সম্পাদন করে মহান প্রভুর নৈকট্য অর্জন করা । 
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০15 0011 ৮5 ৯৩ ৬৬ ৩৩ ৭) ০৪৫৬০৮৮5০০০) 0 আর 
০০৮ 


রর রর ভা হা অজিত এরা কি তাংকণিক নাক বের 
i ওয়াজিব? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। .... Wl 


5 হজ্জ যার ওপর ওয়াজিব : হজ্জ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে পবিত্র আল্লাহর 
ঘোষণা হলো- ১: 1 flit os ০১20 ৮৯ mle 


আল্লাহর বাণী- £ 61901 ৯:৮০014585 FH 
২220: হজ্জ ওরা জিব হওয়ার অন্তে 


কেননা কোনো দাসদাসীর ওপর হজ্জ । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
seis ie 
৩. p5U UZ : প্ৰাপ্তবয়স্ক ও হওয়া । কেননা নাবালেগের ওপর শরয়ী 
প্রযোজ্য নয়। যেমন 


Es ES Lp 2 bs HGS 


8. {১ : সুস্থ পূর্ণ সুস্থ না হলে তার ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয় । 
যেমন আল্লাহর RATES PEPE EAR 


হওয়া। কেননা অন্ধ ব্যক্তির ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। - 
৮১৯৮৮১৭1০৩৪ 
খরচ থাকা । আর সম্পদের পরিমাণ এতটুকু হতে হবে, যাতে আসা 
খরচের পর বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় 
করতে পারে । যেমন আল্লাহর বাণী- 
১১542116055 ১০ ৯১ ৮৯১০৬ ৮০935 
৭. ১২১৫৯ ঠা : হজ্জে আসা যাওয়ার পথ নিরাপদ হওয়া, শক্রমুক্ত হওয়া এবং রাষ্ট্রীয় 
কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকা । 
৮. 8১401 (5১200 ১1 £3541 : মহিলার সাথে স্বামী বা মুহাররাম পুরুষ থাকা। যেমন 
মহানবী (স)-এর বাণী- ₹৮১০ 055 31815515253 
৯. £1215: যানবাহনের সুবিধা থাকা । 
১০. 33411: জ্ঞানবান হওয়া। কেননা পাগলের ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয় । 
যেমন মহানবীর বাণী- 3:84 42 ০১১৯: ৮০ -..:395 ৬ 80890 
৩ হজ্জ তাৎক্ষণিক নাকি বিলম্বের অবকাশের সাথে ফরয : মহান আল্লাহর ঘোষণা- 
SEL MELE ১5 Sih ৪৯১০৬ ৪15 2115০ 
এ ঘোষণানুযায়ী সকল আলেম ও ফকীহ একমত্য পোষণ করেন যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর 
জীবনে একবার হজ্জ ফরয ৷ কিন্তু কারো ওপর হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা আদায় করা কি এ 
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বছরই ফরয, নাকি বিলম্বের অবকাশ রয়েছে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ 

রয়েছে। যেমন- 

১. আৰু হানীফা, শাফেয়ী ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও 
মুহাম্মদ (র)-এর মতে, হজ্জ ৮৯1/%1| ৬1: তথা বিলম্বের অবকাশসহ ফরয ।” 
দলীল : 

ক. যেসব শব্দ দ্বারা হজ্জ ফরয হয়েছে। যেমন- (শা) ৫০11 1১০1 এবং 1১৮5 
(৬১1; এগুলো 314 ১১? যা তাৎক্ষণিক পালন করা ফরয নয়। 

খ. হজ্জ বু নবম হিজয়ীতে রব হযেছে আর (স) হজ্জ আদীয়ট্ররেছেন 
দশম হিজরীতে । আদায় যদি তাৎক্ষণিকভাবে হতো ত্ুলেরাসূল (স) 
বিলম্বে করতেন না। 

গ. সালাতকে যেমন শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করা যায়, হজ্ধকেও তেমনি বিলম করা যাবে। 

২. মালেক, আহমদ ও ইউসুফের অভিমত ইমাম গালের, আহমদ ও আবু 
ইউ মতে, হজ 5%) ০% তথা ফৰনু/হওয়র সাধে সে ও বছাই 
৯0 ১ 


ক. মহানবী (স)-এর বাণী- J 21 51187 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা কররে যেন তাড়াতাড়ি করে । 

খ. জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই;তাৎক্ষণিকভাবে হজ্জ আদায় করতে হবে। 

আবু ইউসুফের দলীলের প্রত্যুত্তর, কিউইযাম আবু ইউসুফ (র)-এর পেশকৃত হাদীসের 
জবাবে বলা হয়, এখানে আদেশ (ক্রিয়া (১:15)-টি ৯১৬-এর জন্য নয়; বরং 
৮৫১১%]-এর জন্য । তাই তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। 
খ. জীবনের অনিশ্চয়তার্‌ সুতে হজ্জকে তাৎক্ষণিক ফরয বলা যায় না; বরং উত্তম বলা 
যেতে পারে। “ 
মতভেদের ভিত্তি £. বিজ তাৎক্ষণিক করব, নাকি বিলম্বের অবকাশসহ ফরয, এ নিয়ে 
ইমামগণের মাঝে যৈ মতভেদ হয়েছে তার ভিত্তি হলো হজ্জ ফরযের ঘোষণা- 1০ 
5 আয়ার্ুতর 1৮2 নিয়ে। এখানে আমরটি হলো 317 ১5 আর ১০1 
317৮2 ্ডাহিদা হলো তাৎক্ষণিক ও বিলম্ব উভয়টি। সুতরাং ইমাম মালেক, আহমদ, 
আবু ইউসুফ প্রমুখ তাৎক্ষণিক ফরয অর্থ গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, 
শাফেয়ী, মুহাম্মদ (র) বিলম্বে ফরয অর্থ গ্রহণ করেছেন । সুতরাং মতভেদের ভিত্তি হলো ১%1 
3 -এর চাহিদা নিয়ে। 
তবে শরহে বেকায়া গ্রস্থকারের ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের এ ধারণা ভুল। কেননা 
উুয়ায় আৰু হুক শপ পক 5122০ ভাৎক্ষণিক পলনীয় নয়। 
ইমাম আবু ইউসুফ (র) তাৎক্ষণিক ফরয এজন্য বলেছেন যেন এটা অনাদায়ী থেকে না 
যায়। তার মতে কেউ যদি তাৎক্ষণিক আদায় না করে পরবর্তীতে আদায় করে তাহলেও 
আদায় হয়ে যাবে, কাযা হবে না। তবে এজন্য সে গুনাহগার হবে। 
আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, অনাদায়ী থাকার আশঙ্কা না থাকলে বিলম্বে আদায় 
করলে কোনো গুনাহ হবে না। 
মতভেদের ফলাফল : উপরিউক্ত মতভেদের ফলাফল হলো- 
৯ বিলম্বে হজ্জ আদায় করলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, গুনাহগার হবে। পন্ধান্তরে 

শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে গুনাহগার হবে না। 
২. হজ্জ আদায় না করে মারা গেলে সকল ইমামের একমত্যে গুনাহগার হবে । 
উপসংহার : হজ্জ ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। যার ওপর হজ্জ ফরয হয়েছে, তার 
যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তা আদায় করা উচিত। হজ্জ জিম্মায় রেখে মারা গেলে গুনাহগার হতে হবে। 
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/৮৯১৪ 905 65 ১৮ ০৭1 ও LG ৬০০০০ 5 2০) Jl 

sists tal 
আআ প্রশ্ন: ৫১ ॥ হজ্জ কত প্রকার? কোন প্রকার হজ্জ উত্তম? হজ্জের ফরয ও 
ওয়াজিবসহ বর্ণনা কর 


সম্পাদন করে হচ্ছের যাবতীয় কার্যাবলি নিয়ে ্রশ্লালোক হজ্জের প্রকারভেদ 
বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
2 হজ্জের প্রকারভেদ : সকল আলেম ও ফকীহর একমত্যে, আদ ও তে 
দিক থেকে হজ্জ তিন প্রকার ৷ যথা- ১. 3985 (ক ৯ ১৯০56 হেজ্জে 
তামান্তু), ৩. ০15৪ => (হজ্জে কেরান)। 
৩ সর্বোত্তম হজ্জের বর্ণনা : ইসলামী শরীয়ত খীকৃত উপরিউক্ত তিন প্রকার হজ্জের মধ্য 
সাওয়াবের দিক থেকে কোনটি সর্বোত্তম, এ বিষয়ে ইমাম্াণ্রে মাঝে মতভেদ রয়েছে যেমন- 
১. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাক্কেয়ী)ও মালেক (র)-এর মতে, সর্বোত্তম 
হজ্জ হলো ১১162 এরপর (5 ভূত; 
দলীল : 


ক. নকলী দলীল : ইয়াম লাফে ীপক (র) দের মতের সমর্থনে নিয়ো দলীল 

পেশ করেন । যথা- 

১. আল্লাহ তায়ালার বাণী 47580 Ls pits pl hi Os 

এ আয়াতে শুধু হজ্জ তথা] +1১41 6---এর কথাই বলা হয়েছে। 

২. হাদীসে এসেছেন ৮৯০ ৮৯10 4০ ১৫ 4১05 fas) 4০৪৮০ ৮7 
EMG 55) 0240 445 B20) 0 L253 Y 

উপরিযর্ত সমূহ মণ করে রাসূল সে) হচ্ছে ইবরাদ করেছেন 

খ..আকী দলীল : আকলী দলীল হিসেবে তারা বলেন, ইফরাদ হজ্জে পরিশ্রম কম 

বিধায় এটা অধিক বিশদভাবে পালন করা যায়। সুতরাং হজ্জে ইফরাদই সর্বোত্তম ৷ 


২. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, 425 £5 হলো সর্বোত্তম, 
অতঃপর ইফরাদ, এরপর কেরান। 


এ 548 
খ; আকলী দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী-4০:.312341 $25 এ নীতির ভিত্তিতে 
০55 হলো মধ্যম পন্থা সুতরাং & 2$-ই সর্বোত্তম । 
৩. হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হজ্জে কেরান 
৷ এরপর তামাত্ু, তারপর ইফরাদ। 
ক. নকলী. দলীল: : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর স্বীয় অভিমতের সপক্ষে নকলী 
দলীলসমূহ নিম্নরূপ 


৪৮২ াল ভ্রাতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ঃ 
১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 444 89119 ৫11 1231 
অত্র আয়াতে হজ্জ ও ওমরার কথা একত্রে বলা হয়েছে, যা হজ্জে কেরান। 
২. হাদীসে এসেছে 
১৯ 001৮ 0415 84003 CNL ৬0101 20) LS ১5৭ 
SESH 60 ৩৮০ ৮৪ 09॥ ২2৯৩ 05 SLE Ly 
খ. আকলী দলীল : কেরান হজ্জ অত্যধিক কষ্টসাধ্য, আর ইবাদতে যত বেশি কষ্ট তত 
বেশি সাওয়াব। রাসূল (স) বলেছেন- 4% J£9। 972% রাসূল (সন) আরো 
বলেন- 9:১1 015301 %1 সুতরাং কেরান হজ্জই সর্বোত্তম । 
শাফেয়ী ও মালেকের দলীলের প্রত্যুত্তর : হানাফীগণ ইমাম (র)-এর 


পেশকৃত দলীলের উত্তরে বলেন- 

১. দুপুর se SER প্রি উবার 
হজ্জ করেছেন। ¢ 

২. ৮৯৬ 5521 দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে হজ্জের বৈধতাকে ॥ 

৩. এর অর্থ হলো, রাসূল (স) হজ্জের আদায় করেছেন। মূলত তিনি 
9155 করেছিলেন। 

ইমাম আহমদের দলীলের প্রত্যুত্তর : রি) দলের জবাবে পণ মল 

১, সত , উপভোগ' উদ্দেশ্য, হজ্জে তামাতু নয়। 

২. হাদীসে রাসূল (স) হজ্জে করেছেন তা বলা হয়েছে; কিন্ত/-£:$-কে 
সর্বোত্তম বলা হয়নি! ( 


৩. প্রাচীনকালে ১155 ৮১5 ব্যবহার করা হতো । 
সিদ্ধান্ত : হজ্জে ৷ কারণ এতে দুটি ইবাদত একসাথে হয়ে থাকে । যাতে 
কষ্ট বেশি হয়। হচ্ছে- 4 JL ১0 


সল্প ৬ 
১৫! (ইহরাম বাধা) : হজ্জ ও ওমরার নিয়তে হাজীগণ সেলাইবিহীন কাপড় 
পরিধানপূর্বক নির্দিষ্ট মীকাত অতিক্রম করা এবং তালবিয়া পাঠ করতঃ কতিপয় কার্য 
হতে বিরত থাকার নাম ইহরাম ৷ যেমন আল্লাহর বাণী- 
EMAILS NG IFLA NG BID ESN ৮৮১১ ৩০০১ ৯৪ 
২. 5% 581 (আরাফাতের ময়দানে অবস্থান) : জমহুর ইমাম ও ফকীহদের মতে, 
৯ যিলহজ্জ তারিখে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে ১০ যিলহজ্জ সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত 
যে কোনো সময়ে কিছুক্ষণের জন্য আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ফরয । যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- (15৯11৯০-১০|| She dy 1/4১0১১5০ ১০ LEANN 
রাসূল (স)-এর বাণী- 54, (53851 ৫০1 
৩. 20441 415% তোওয়াফে যেয়ারাত) : জামরায়ে আকাবায় কন্ধর নিক্ষেপের পর ৫ 
১২০৪ তথা ১০ যিলহজ্জ থেকে ১২ ধিলহজ্জের যে কোনো একদিন মিনা থেকে মক্কায় 
গিয়ে সাত বার কাবা তাওয়াফের নাম 5743341 (১15; যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
SE si Bs; 
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ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয ৫টি । উক্ত তিনটিসহ বাকি দুটি হলো- 

১. মাথা মুগ্তানো বা চুল কাটা । 

২. ফরযগুলো আদায়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা । 

আর ইমাম মালেক (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয ৪টি । যেমন প্রথমোক্ত তিনটি এবং 
চতুর্থট হলো সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা। 

: ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, হজ্জের ওয়াজিব 


৩ হজ্জের 
মোট ৫টি ৷ যথা- 
১. 86১16 64 545 ৮৮০ সোফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী) : সাফা ও মারওয়া 
পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সুনির্দিষ্ট নিয়মে সাত বার দৌড়ানো ওয়াজিব । 
বাণী- ৮1110 ৯১৮-১ ২৮ 85১21 ad 
রাসূল (স)-এর ৰাণী- 4.5 655 ay: ats 2425 OO 
২. 462, ১85 (ঘুযদালিফায় অবস্থান) : আরাফা হর্তে[ফেরার পথে যিলহজ্ছের 
দশম তারিখে রাতের শেষ প্রহরে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করা 
ওয়াজিব। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী-১:.- $১15 Bs 4d 515 
৩. ১৯ ৫5৩ কেন্কর নিক্ষেপ) : মিনায় অবস্থিত 
ও ১২ তারিখে শয়তানের উদ্দেশ্যে সর্বমোট 8 
৪. ১১511 ঠা ৬1৯4॥ হেলক বা কসরঠকর 
উদ্দেশ্যে হাজীর মাথা মুগ্ডানো বা চুল/র্লাটাও 


৫. ১১:৯৭ ৩৪০ (তোওয়াফে : হজ্জের সকল কার্যসমাপনান্তে মীকাতের বাইরের 
বিদেশি হাজীগণের জন্য যে কোনো সময় তাওয়াফে সদর করা ওয়াজিব ৷ 
হায়েয , নেফাসধারী মহিলাদের জন্য এটা ওয়াজিব নয়। রাসূল (স)- 
Side SILL EES bs 
মশ্রাফেয়ী (র) পাথর চুম্বনকে হজ্জের ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করেন। আর 
দি (র) মিনায় অবস্থানকেও হজ্জের ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করেন। 
জ্জ ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত ৷ তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে কেরান 
্ারতম। কেননা এতে কষ্ট বেশি। এছাড়া প্রত্যেক হাজীর উচিত হজ্জের ফরয ও 
বলি যথাযথভাবে সম্পাদন করে মহান প্রভুর নৈকট্য অর্জন করা। 


02355155551 2655 ৬৮105 55585 ৮০০ ০905] 
জ প্রশ্ন: ৫২।॥ “হজ্জ ইসলামী ভ্রাতৃতে বিশ্ব সম্মেলন” ব্যাখ্যা কর। |ফা. প. ২০১১, ১৪! 
১১০০৩ HA ৮০5০5 BSS ০1 ৬৪ ES পুন ৯০ ৬৯৪ 
HLL 25551 
অথবা, প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে হজ্জের গু 
আলোচনা is bis 


উত্তল ।। 7 Hajj is an important way to be intimate with Allah. আল্লাহ 
রাব্বুল প্রিয় বান্দা হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো হজ্জ। ইসলামী 
জীবনব্যবন্থায় এর গুরুত্ব অপরিসীম ৷ আল্লাহর মেহমান হজ্জযাত্রীরা মক্কা শরীফে অবস্থিত 
ইসলামের অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাধনার স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো পরিদর্শন করে এক 
অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অধিকারী হয় । হজ্জ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি, 
ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। 


৪৮৪ (রোল জ্ত্ডাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


£ ৩ ভ্রাতৃত প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে হজ্জের শুরুতৃ : 
১. এক্য ও সংহতির বন্ধন : সমগ্র মুসলিম জাহানকে কোনো বিশেষ ইস্যুতে এঁক্যবদ্ধ 


১১. 


করার ব্যাপারে হজ্জের ভূমিকা অপরিসীম ৷ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ হজ্জের 
সময় একত্র হয়ে পারস্পরিক আলাপআলোচনা ও ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যমে 
মুসলিম বিশ্বের জনগণের মধ্যে একা সংহতির বন্ধন সৃষ্টি করতে পারেন। ড. লেনার 
বলেন_ The demonstration of equality furnished on the occation of Hajj is 
complete that, it is well high impossible to distinguish a servent from a master. 
এঁক্য সৃষ্টি : আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী- ৰ 
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অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রঙ্ছু সম্মিলিতভাবে ধারণ কর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো 
না। হজ্জই মুসলমানদের মাঝে আন্তর্জাতিক এঁক্য আনয়ন করতে প্রারে। 


. বিশ্বসম্মেলন : হজ্জ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশ্ৃষৃম্মোন। মুসলমান হজ্জের 


দিনগুলোতে দুনিয়ার সকল প্রান্ত হতে আল্লাহর খর গ্রেয়ার্ত করার জন্য মিলিত হয়। 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম 


. পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি : হচ্ছে এ পে বিশ্বে বিভিন্ন দেশ থেকে 


লাখ লাখ মুসলমান পব্ত্রি মক্কা নগরীতে, এক'ব্রত হয়; এ সময় তাদের মধ্যে 
পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাবের আদানন্রদান) ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। 
ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কনলৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। 


. পারস্পরিক কল্যাণ কামনা হজ্জের অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পিত মানুষ পরপ্পরে আল্লাহর 


শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত সময বিশ্বের মুসলমান হজ্জের প্রতিটি কাজ নিয়মতা্রিকভাবে 
পালন করে শৃঙ্ঞলাবোধের পরিচয় দেয়। সমাজজীবনে এ শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব সীমাহীন। 


. ভাবের আদানপ্রদান : হজ্জে সম্মিলিত মুসলিম জনতা পরস্পরের মাঝে ভাবের 


আদানপ্রদক্জরে । ফলে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি হয়। 
জ্ঞান বৃদ্ধি : হজ্জ বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, আচার 
ব্যবৃহার) সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের একটি সুবর্ণ সুযোগ। এটা মুসলমানদের 


ভাব্গত, কৃষ্টিগত প্রগতির পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । 


মহান আল্লাহর বাণী-+4165৮-5134:441 


, আন্তর্জাতিক জ্ঞানলাভ : হজ্জের মাধ্যমে মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুযোগ 


পায়। অন্যান্য দেশের কৃষ্টি কালচার সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা জন্মে। ফলে 
আন্তর্জাতিকভাবে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথ সুগম হয়। 


* শৃঙ্খলা আনয়ন : হজ্জের মৌসুমে সম মুসলিম বিশ্বের লোকেরা হজ্জের কার্যাবলি 


নিয়মতান্ত্রকভাবে পালন করে শৃঙ্খলার অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। আন্তর্জাতিক জীবনে 
এর গুরুত্ব অপরিসীম । 
পারস্পরিক বিধানে পরিকল্পনা প্রণয়ন : হজ্জ সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন মুসলিম 


বাস্তবায়নের মাধ্যমে পারস্পরিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ রচনা করতে পারে। 


১২. মুসলমানদের আন্তর্জাতিক জাতিসত্তার মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির একটি 
৯০০ ind সপ 


এটা বিশ্ব মুসলিম এঁক্যের জয় ঘোষণা করে । যেমন বলা 


হয়- Muslims are no doubt is on international nation. 


জ্জ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৮৫ 


১৩. বণ বৈষম্য দূরীকরণ ; হজ্জ বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণের একটি বিধানসম্মত আন্তর্জাতিক 
কর্মসূচি । এটা মুসলিম মিল্লাতের মধ্যকার সকল বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত বৈষম্য দূরীভূত 
করে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন-_ No other institution in the world has the 
wonderful influence of the 11811 in levelling all distinctions of race, colour 
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আল্লাহর এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ ইবাদতে উদ্বুদ্ধ হয়। 
উপসংহার : হজ্জ ইসলামের একটি বুনিয়াদি ইবাদত। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনুষ্ঠিত হয় 
বলে এর রাজনৈতিক, সামজিক এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অপরিসীম । হজ্জ মুসলিম উম্মাহর 
মহামিলনের অহ... EERIE 
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জে প্রশু :৫৩। হজ্জের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গরুত বর্ণনাকর। . 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : বিশ্বমুসলিম ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ ইসলামী মহাসম্মেলন হলো 
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প্রান্তসমূহ থেকে সামর্থ্যবান মুসলমানগণ হৃদয়ভরা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আবেগজড়িত চিত্তে মন্কায় 
হাজির হয়ে সম্পাদন করে হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলি ৷ মূলত হজ্জ মুসলিম জাতির সামাজিক, 


রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক এক্য এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। 
নিম্নে প্রশ্নালোকে হজ্জের পরিচয় ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ হজ্জের ধর্মীয় গুরুতু : ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হজ্জের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। যেমন- 
১. আল্লাহর নির্দেশ পালন : আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের ওপর জীবনে 
একবার হজ্জ ফরয করেছেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- ৮1 411 
০35 921160555১০ ৯৪ ৬৯ ১৮৫ হজ্জ পালনের মাধ্যমে মহান 
আল্লাহর এ নির্দেশ পালিত হয়। 
২. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন : হজ্জের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। কেননা 
একমাত্র আল্লাহর সন্ুষ্টির জন্যই মুসলমানগণ এঁতিহাসিক মরুরপানে ছুটে যায়। যেমন- 
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৪৮৬... ৮্নাল জ্কাত্তাও- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 
৩. আল্লাহর উপায় : হজ্জ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য 


প্রত্যক্ষভাবে করা যায়। ইহরাম, তাওয়াফ, তালবিয়া, কুরবানিসহ হজ্জের 
যাবতীয় পালনের মাধ্যমে মানব মন প্রভুপ্রেমে আকৃষ্ট হয়। ফলে 


বান্দা তার প্রভুর নিবিড় সান্নিধ্য প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে। 

৪. সার্বিক ইবাদত : হজ্জ ইসলামের অন্যতম সার্বিক ইবাদত। হজ্জের মাধ্যমে দৈহিক, 
মানসিক ও আর্থিক সকল প্রকার ইবাদতের অপূর্ব সমাবেশ ঘটে ৷ 

৫. পাপ মোচন : যথাযথভাবে হজ্জ পালন করলে আল্লাহ বান্দার সকল গুনাহ মাফ করে 
দেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেন, পানি যেমন ময়লা আবর্জনা ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন 
করে দেয়, হজ্জও তদ্রপ গুনাহ বিদূরিত করে পবিত্র করে দেয়। 

৬. ইসলামে অটল থাকা : যার ওপর হজ্জ ফরয হয়েছে, সে যদি হজ্জ করেঃ 
তাহলে তার দীন থেকে বিঘ্যুতির প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তাই অর্থ হলো 
ইসলামের ওপর পূর্ণাঙ্গভাবে অটল অবিচল থাকা । 

আততর্েকে পরিত্রাণ দেয় 


a. রা হজ্জ জাহান্নামের 
(সে) বলেন, আল্লাহ যাকে হজরত পালনের সুচি হন সে যদি হজ্ছ না 


করে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জাহান্নামের নিপতিত হবে। 

৮ ধর্মবিশ্বাসে £ মুসলমানগণ নিজেদের স্বজনের মায়া পরিত্যাগ 
১৯০১০ য পাড়ি জমায়। সুতরাং হজ্জ 
মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করে । এ) 

৯. নবীপ্রেমের মূর্ত প্রতীক : হজ্ের মাধ্য্ে্বহানবী (স)-এর স্মৃতি বিজড়িত অনেক স্থান 


০০০০৪-০৮ লা না 
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১০. ইবরাহীম ও ইসমাঈল রী: হজ্জ মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত 
ওটপুত্র ইসমাঈল (আ)-এর স্মৃতির স্মারক ৷ হজ্জ 
মুসলমানদের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে । 
Ls ১৪ 835 210) 
১১. আল্লাহ্র, বৈশিষ্ট্য অর্জন : হজ্জের অনুষ্ঠানমালা আল্লাহর আইনের কাছে 


১২. দায়িতীনুভূত্ত ১৩১ পু সপ 
১৩. নবচেতনার উন্মেষ : কাবা বিশ্বমুসলিমের হেদায়াতের কেন্দ্রবিন্দু হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহ 
ধর্মীয় বিধানাবলি 


১৪. আল্লাহতীতি অর্জন : হজ্জ পালনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর প্রতি গভীর মনোযোগী 
হয়। এ অবস্থায় সে প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করে চলে। 
১৫. হজ্জ আল্লাহযুখী কুরে তোলে: হজ্জ মানুষকে যাবতীয় স্বার্থ, লোভলালসা, গোত্র, বর্ণ, 
ভৌগোলিক সীমারেখার উর্ধ্বে এক আল্লাহর সানিধামুখী তথা ইবাদতে উদ্বুদ্ধ 
নি, 


১৬. ইসলামী জাগরণের মহাসাড়া : হজ্জের সময় সারা বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম 
দেশগুলোতে ইসলামী জাগরণের এক মহাসাড়ীও এঁতিহাসিক আলোড়ন সৃষ্টি-হয়ে 
ঈমানী জযবা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। 

১৭. সম্মোহনী শক্তিলাভ : হজ্জের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ঘর কাবা ও রাসূল (স)-এর স্মৃতি 
বিজড়িত স্থানসমূহ স্বচক্ষে অবলোকন করে সম্মোহনী শক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৮৭ 
৩০৬৭ হজ্জের রাজনৈতিক গুরুত্বের মধ্যে রয়েছে 


১০, 


১১, 


. এঁক্য ও বিশ্বদ্াতৃত হজ্জের সময় মুসলমানরা বিশ্বভ্রাতৃত্ের নবপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত 
* এক হারে সুর এখানে প্রভু ও ভূত্যের মাঝে কোনো 
পার্থক্য সৃষ্টি করা যায় না। 


বৃহতম সম্মেলন : 1115 the greatest council of Mulim ummah. 
হজ্জ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সম্মেলন । অন্য কোনো কারণে এত 
সংখ্যক মুসলমান কখনো একত্রিত হয় না। 


মুসলিম জাহানকে এক্যবদ্ধ করার পন্থা হিসেবেও কাজ করে । 
যেমন ইরশাদ হচ্ছে- (4১৮: 4111): 1১১০1 


নি 


The Whole of humanity assumes one me Ap and. 


সপ sight of equality and brotherhood ed in Ha 

. সমস্যা সমাধানে নীতি নির্ধারণ : হচ্ছের ম বা প্রতিনিধিগণ মক্কা 
সে সবে হিয়ে পারাপরক বির } ভাবের আদানপ্রদান এবং বিভিন্ন 
দেশে মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান মাধ করতে পারেন। 
দীন কায়েমের দৃপ্ত শপথগ্রহণে [লী মাধ্যম : মুসলমানদের রাজনীতি হবে 


EUS a5 ০১ 05৮ ৪৪541447055 
বসান: বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের লোক ইসলামগ্রহণ করায় যে 
সৃষ্টি হয়, হজ্জের মাধ্যমে তার অবসান ঘটে ৷ লেনারের ভাষায়- There i5 
force which transcludes, the littleness and divisions of mankind. 

গালিক জ্ঞানলাভ হয় : হজ্জ হাজীদের ভৌগোলিক জ্ঞানের সীমা 

করে। বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থান, জলবাযু, রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার সম্পর্কে 
জ্ঞানলাভের সুযোগ সৃষ্টি করে। কাজেই হজ্জ মুসলমানদের ভাবগত ও কৃষ্টিগত প্রগতির 
পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ৷ 

মুসলিম সাধনের এক মহাসুযোগ : হজ্জ সমাপনের পরে 

রাষ্ট্রের ১৭০১৪ ৯ ৮০১৩ 
REE EPG আলি 

মুসলিম বিশ্বে একতা সৃষ্টিকারী : সমগ্র মুসলিম জাহানকে এক্যবদ্ধ করতে হজ্জের 
ভূমিকা অপরিসীম । বিশ্ব মুসলিমের ওপর যে নির্যাতন চলছে তার অবসানকল্পে 
মুসলমানদের এক্য পূর্বশর্ত এবং সকল মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনীতির ধারা একই রকম 
হওয়া অপরিহার্য । হজ্জ সকলকে একই সূত্রে গেথে এক্য ও সহাবস্থান সৃষ্টির প্রতি 
আহ্বান করে। ইরশাদ হচ্ছে- 34545 ১$ ৮:৯৯ HS ait 


১২. দেশ পের সৃষ্টির সুযোগ আসে: হজ্জ মুসলমানদের মাঝে এক্য আনয়ন করে। 
ফলে মুসলমানদের মধ্যে 


মধ্যে এক্যবদ্ধতার শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে 
মনোনিয়েশ করার রুনা সৃষ্টি হয়। 


৪৮৮ মাল ভত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


১৩. সমকালীন বিশ্ব সম্পর্কে জঞানলাভ : হজ্জের মাধ্যমে মুসলমানরা বিভিন্ন দেশের 
রীতিনীতি, কৃষ্টি কালচার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। 

উপসংহার : হজ্জের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম । মূলত 

ইসলামী জীবনদর্শনের পুরো কাঠামোই হজ্জের মাধ্যমে ফুটে ওঠে; কিন্তু বর্তমানে হজ্জ নিছক 

একটি আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। তাই মুসলিম সমাজ এর প্রকৃত উপকারিতা থেকে বঞ্চিত। 


ESN ১০ ৩০০০ SEAN ৬০৩০ 2০34 ৫৯ 055০5) IgE 
-২8৮5৯৯। 

জন: ৫৪ ॥ হচ্জের মাস ও মীকাতসমূহ কী কী” হচ্ছের সামজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা | 

ভঁভৱ।। উপস্থাপনা : বিশ্বমুসলিম ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ ইসলারী সুহাসম্মেলন হলো 

হচ্ছ পরি কাৰাগৃহকে কেন করে মহান তুর সারিধাাকুরনে বিশ্বের সদর 

প্রান্তসমূহ থেকে সামর্ঘ্যবান মুসলমানগণ হৃদয়ভরা ভক্তি) শ্রদ্ধা ও আবৈগজড়িত চিত্তে 

হাতির হয় এবং সম্পাদন রে হচ্ছের বনী করব সীত হকদ দুললিদ জাতির 

সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক এক্য এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধের এক প্রকৃষ্ট 

নিদশন নিযে প্রশ্নালোকে হজ্জের মাস, মীকাত ও হচ্ছের সামাজিক গুরুত্ব উপস্থাপন করা হলো- 

৩ হজ্জের মাসসমূহ : সকল আলেম ও ফকীহ বিষয়ে একমত যে, হজ্জের মাসসমূহ 

সুনির্ধারিত। আর তা হলো তিনটি । যথা- : 

১. 418%, (শাওয়াল), ২. 25) SH), ৩.২১১) 6১ (ধিলহজ্জ)। 

এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী- 2 347৯১ ১৮০ 

2 হজ্জের শ্রীকাতসমূহ 4 ক নেকুদের আবাসলের ভিন্নতা অনা 'হীকাতেরও 

ভিন্নতা রয়েছে। আর এ ্রীকাতসমূহ তিন ধরনের | যথা- 

ক. বহিরাগতদের মীর্কাত৷ 

খ. অভ্যন্তরীণ লোকদের মীকাত। 

গ. মন্কাবাসীর' মীকাত। 

ক. বহিরাগতদের মীকাত : বহিরাগত তথা মীকাতসমূহের সীমানার বাইরের লোকদের জন্য 

রয়েছে ৫টি'মীকাত। যথা- 

১. 25১10 5 (যুল হ্লাইফা) : এটা মদিনাবাসী এবং এ পথে আগত লোকদের মীকাত। 
বর্তমানে এটা ৬৫ ১:11 নামে প্রসিদ্ধ ৷ এটা মদিনা হতে পাচ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত । 

২. ৩১৪ ১/$ যোতু ইরক) : এটা ইরাকের অধিবাসী এবং ইরাক হয়ে আগত হাজীদের 
মীকাত। এটা হেরেম শরীফ হতে পশ্চিমে অবস্থিত। 

৩. £১৮ (জুহফা) : এটা সিরিয়াবাসী এবং এ পথে আগমনকারীদের মীকাত। এটা 
রাবাগ নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি বিরান খ্রাম। 

৪. 1).524॥ 053 কোরনুল মানাধিল) : এটা নজদের অধিবাসী ও এ পথে আগতদের 
মীকাত। এটা মক্কা হতে উত্তর পূর্বে অবস্থিত। 

৫. 14245 হেয়ালামলাম) : এটা ইয়েমেনবাসীওও এ পথে আগত এবং বাংলাদেশ, ভারত, 
পাকিস্তানের মীকাত ৷ মূলত ইয়ালামলাম একটি পাহাড়ের নাম। 

খ. অভ্যন্তরীণ লোকদের মীকাত : মক্কা নগরীর বাইরে এবং মীকাতসমূহের ভিতরে 

অবস্থানকারী হাজীদের মীকাত হলো ৩ তথা হেরেমের বহিরাঙ্গন। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র . ৪৮৯ 


গ. মক্কাবাসীর মীকাত : মক্কাবাসীর হজ্জের মীকাত হলো হেরেম শরীফ আর ওমরার মীকাত 
হলো হিলু। 

উল্লেখ্য, যদি কোনো ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করে, তবে তার জন্য নির্ধারিত মীকাত 
ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা জায়েয নেই । কেননা রাসূল (স) বলেছেন- 


+52১৮ Jeu ESS 


ple tec leit নে 


৯. 


১০, 


১. বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ : হজ্জ বর্ণবৈষম্য দূরীকরণের একটি বিধানসম্মত, আন্তর্জাতিক 
কর্মসূচি । এটা মুসলিম মিল্লাতের মধ্যকার সকল বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত ব্য দূরীভূত 
করে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন- No other institution in 010)১01 has the 


wonderful influence of the 1181] in levelling all distinc CY fF race, colour 
and rank 


.. সাম্যের বিকাশ সাধন : হজ্জে উঁচু নিচু, রাজা প্রজা, মনিব, আরব এনারব, ধনী 


দরিদ্র সকলে একই প্রকারের পোশাক পরিধান করে ররীধে্লাধ মিলিণে , ভেদাভেদের 
theta Hiatal eb abt he Shi পালন করে থাকে । হজ্জ 


ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো অনুষ্ঠানে সাম্যের এ নজির পরিদৃষ্ট হয় না। 


. পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি : হজ্জের এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের বিভি দেশ থেকে 


লাখ লাখ মুসলমান পবিত্র মক্কা নগ্গরীতৈ একত্রিত হয়। এ সময় তাদের মধ্যে 
পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাবের আদালশ্রা্লান ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। 
ফলে তাদের মধ্যে পারল্পরিকউী্পর্ক, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। 


পারস্পরিক কল্যাণ কামনা হচ্ছের অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পিত মানুষ পরস্পরে আল্লাহর 


অসীম অনুমহ কামনা করেন সমন মুসলিম উদ্বাহর সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনায় 
konto sh ~ oot জনও 


৮ বিশ্ব সম্মেলন: হজ্জ মুসলিম উদ্মাহর জন্য এক বিশ্ব সন্মেলন। লক্ষ লক্ষ মুসলমান 


হজ্জের দিনগুলোতে দুনিয়ার সকল প্রান্ত হতে আল্লাহর ঘর যেয়ারত করার জন্য মিলিত 
হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ 


. আন্তর্জাতিক এক্য সৃষ্টি : আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী- 


ALN nS 471৯15১৯০59 
অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু সম্মিলিতভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো 
না। হজ্জই মুসলমানদের মাঝে আন্তর্জাতিক এঁক্য আনয়ন করতে পারে: 
ভাবের আদানপ্রদান : হজ্জে সম্মিলিত মুসলিম জনতা পরস্পরের মাঝে ভাবের 
আদানপ্রদান করে । ফলে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি হয়। 
মৌলিক অধিকারের প্রতীক : হজ্জের প্রধান উপলক্ষ পবিত্র কাবাঘর, যা কোনো ব্যক্তি 
বা রাষ্ট্রের একক সম্পত্তি নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের মানুষের সে বানে ইবাদত করার মৌলিক 
অধিকার রয়েছে। 


উপসংহার : ইসলামে হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত । এর মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের 
নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের সীমাহীন প্রেরণা | 


৪৯০ (ৱাল জ্বৰ’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৮. দারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য 
পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, 
ছাত্র শিক্ষক, শ্রমিক মালিক 


১55৮৮ ৫৯ UG 8461 ১১৮৯১ 0550 05০০) 0৮] 


উত্তত্র।॥। উপস্থাপনা : এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে জন্য 
|| 
তাই সদ্যবহার প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর পরই পিতামাতার তাদের 


সন্তুষ্টিতেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি । যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 

-৮315 ৮৯০৩১০১৩১২৪ বি 
অতএব অনন্তকালের মহাসুখ লাভের নিমিত্ত তাদের সাথে একান্ত কর্তব্য। 
নিম্নে পিতামাতার কতিপয় অধিকার-সম্পর্কে গন করা হলো । 


৩ পিতামাতার অধিকারের পরিচয় : অভিধানবেত্ত কট 5১8৬ শব্দটি %০-এর 


তাদের মৃত্যুর পরও সন্তানের জন্য অনেক 55 তথা 
2528 


১1150 ১১১৯-কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা 


করণীয় কাজ রয়েছে । যেমন- 

১. সৌজন্যমূলক আচরণ করা : মহান আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতামাতার প্রতি 
সছ্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনকি পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কে 
গুরুত্বারোপ করতঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

55] ভি LAL | ০০১1১315155 SUNG HUG ৮১৯৩ 
LANs 31055 

২. কর্কশ ভাষায় কথা না বলা : পিতামাতার সাথে কর্কশ ভাষায় কথা না বলে ধীরস্থির ও 
শান্তভাবে হৃদয়থাহী ভাষায় কথা বলা সন্তানের নৈতিক দায়িতব। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- 13১ 35514545356 LAF ৯0 041 385 NG ~ 

৩. সাহায্যের হাত প্রসারিত করা : পিতামাতার অসহায়ত্বের সময় তাদের প্রতি সাহায্যের 
হাত প্রসারিত করা সন্তানের একান্ত দায়িতব ও কর্তব্য ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

LEMS 3১00011৮৯৬৯ 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৯১ 


৪. প্রকাশ করা : পিতামাতা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতঃ সন্তানের লালনপালন 
থাকেন! তাই সন্তানের উচিত ভাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সবসময় মহান 
আল্লাহর পর তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন- 

০১০৩ ৬৪ 0008১ ৮5 ও GELS SUG SUS ০ 
পর্ন 
৫. পিতামাতার অবাধ্য না হওয়া : ইসলাম পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং নাফরমানি করাকে 

হারাম সাব্যস্ত করেছে। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 9321918৮১4৫ Se 
পিতামাতাকে গালি না দেয়া : পিতামাতাকে গালি দেয়া জঘন্যতম অপরাধ 
গুনাহের অন্তর্ভুক্ত । যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 43321191411 2:১১ 
৭, ভরণপোষণ করানো : পিতামাতা অভাব্যস্ত এবং সন্তান আর্থিক 
হলে সন্তান যা কিছু করবে তাতে পিতামাতার অধিকার সর্বাগ্রে । 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


রর 


3১436 ASL Gail 995569198 ১514590 5 
হাদীসে এসেছে- 41279. i Sif 
৮. পিতামাতার আনুগত্য করা : ইসলামী সবসময় পিতামাতার প্রতি 
আনুগত্য এবং তাঁদের খেদমত করতে হবে । আল্লাহ বলেন_ 


UALS LULL: 


LHe 
৯. পিতামাতাকে সন্তুষ্ট রাখা সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি, সেহেতু 
পিতামাতাকে রাখার এবং তাদের প্রতি সদয় হওয়া সন্তানের জন্য 
অপরিহার্য কর্তব্য । যেমন ইরশাদ করেন- $১) 50515 
১০. শ্লীর ওপর দেয়া : পিতামাতাকে অবশ্যই স্ত্রীর ওপর প্রাধান্য দিতে 
হবে। কারণ তার এ দুনিয়াতে আগমনের মাধ্যম । আর পিতামাতার 
তুলনায় স্ত্রীকে পরিণতি সম্পর্কে মহানবী (স) বলেছেন- 


কি 
১১. : পিতামাতার প্রতি সন্তানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো সেবা 
, বিশেষ করে বার্ধক্যে। আর এজন্য বার্ধক্যের সময় তাদের অনুমতি 
জেহাদে যোগদান করাও নাজায়েয । এটা তখন, যখন তারা সেবার খুবই 

মুখাপেক্ষী । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
১0553604185 0 ANS ও এ এড এ০০ Bali এ 

খ. ০১০ ১45 :4513]। 5342 : সন্তানের প্রতি পিতামাতার জাগতিক ও পার্থিব 

অধিকার ছাড়াও এমন কতিপয় দীনি অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণত তাদের মৃত্যুর পর 

পালনীয় । যেমন- 

১. দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা : পিতামাতার মৃত্যুর পর সুন্নাত নিয়মে তাদের জানাযা ও 
দাফন কাফনের দায়িত্ব সন্তানের । পিতামাতা কোনো সম্পত্তি না রেখে গেলেও 
সন্তানের উচিত সম্পত্তি ব্যয় করে তাদের দাফন কাফন সমাপ্ত করা। 

২. অসিয়ত পূরণ করা : পিতামাতার সঙ্গত ও বৈধ অসিয়তসমূহ তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির 

থেকে পূরণ করবে, অন্যথা সঙ্গতি থাকলে নিজের সম্পদ থেকে পূরণ করা 
সন্তানের দায়িতৃ। 

৩. পিতামাতার জন্য দোয়া করা : পিতামাতার রূহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা 
সন্তানের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য দোয়ার নিমিত্ত নিম্নোক্ত 
দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন-1$:১:০ 156) ৮2০৫ ৮০৫৯ 5৩ 


৪৯২ ___ (ঠাল ভ্রাত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৪. সুসম্পর্ক বজায় রাখা : সন্তানের প্রতি মাতাপিতার মৃত্যুর পর পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে 
অন্যতম হলো, পরলোকগত পিতামাতার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক 
বজায় রাখা, যা দীনি হকের আওতাভুক্ত । 

৪৬০ ১০৮৯ তাই মহান আল্লাহ ও 


তার রাসূল (স) পিতামাতার অধিকার সমুন্নত রাখার ব্যাপারে 
করেছেন। সুতরাং পরী ক পিস পৃ ধিক 
আদায় করা আমাদের একান্ত কর্তব্য । 


tpg ole S59 রে এ দিক ০০৭৯) Jn 
প্রশ্ন : ৫৬ 1॥ পিতামাতার ওপর সন্তানের অধিকারগুলো কী কী? 
53h se NHS 581 ঠা 
অথবা, পিতামাতার ওপর সন্তানের অধিকারগুলো উল্লেখকর। » (৯; 
টি ত ত নলে ফল সৰ শপ 


৩ পিতামাতার ওপর সন্তানের অধিকার/ মারার ভালা 
2০৮7557১৮১৮ করা হলো- 
ক. পিতার কর্তব্য : পিতার কর্তব্যসমূহের মধ্য রয়োছ_ 
১; জন্মের পর আযান ও ইকামত্‌,শুনানোণ জন্মের পর পরই পুত্রসন্তানের ডান কানে 
৬৪০৭৬০৬১৬৮৯, কন্যাসন্তানের বাম কানে আযান ও ডান কানে 
ইকামত বলি লোলাত ইসলামী সংকর অপার অংশ অর (এর 
ক টি 
২. নাম রাখা : সন্তান হওয়ার পর জারারীমারারকরে। 
পিতা অপর লের কর্তব্যগুলোর অন্যতম । হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে- 
-40500উিভী। 3458 th sl 45-59393 (৯০)55350 ৮5 
৩. আকিকা করা: নে রিপর লালন আকিনা করা সুনাত এ আনিরার 
কার্য রি পনি এতে ও সন ভে 
কল্যাথ্‌ আছে। ইরশাদ হচ্ছে 
বহ ) SLL ০০451০০3545 55 3৮০ ৮০ ১৬ ৬২ 
৪. সন্তানের প্রতিপালন : সন্তানের প্রতি পিতার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে স্নেহের পরশ দিয়ে 
সন্তানকে যথাযথ লালনপালনের ব্যবস্থা করা। তিনি সন্তানের পোশাকপরিচ্ছদ, 
খাওয়াদাওয়া ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেছেন, সন্তানসন্ততিদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার ওপর। 
৫. ইসলামী জান শিক্ষাদান : ইসলাম শান্তির ধর্ম । এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এর 
টানা আল ৷ সন্তানকে আল কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় শিক্ষিত করা 
নৈতিক দায়ি এটা এটা নী কাতর ইনশা হচ্ছে 


৩] ৮245 Ul 5205 ডা Le ০5 023 ১০৫ 05 


৬. রিজিক অন্বেষণ : সনের পোষণ ও প্রতিপালন জন্য থানত পিতাকেই কর 

পম করে রিজিক অন্বেষণ করতে হবে। স্ভানের বিষয়ে তাকে অধিক - 
পরিমাণে চিন্তা করতে হবে । আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

155১1 4111 )55 be ALG ০০৩৭ 33৮৮6 2১0 8১127 ০৮৯৪15 
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জ্ঞ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৯৩ 


৭. বিবাহ প্রদান : সন হলে পি দাত হলো উতম পাত্রীর সথে বিবাহের 
সুব্যবস্থা করা। এতে সন্তান তার যৌনতৃপ্তি লাভের মাধ্যমে যে কোনো অপরাধ থেকে মুক্ত 
থাকতে পারে। অন্যথা এ অপরাধের দায় ঘাড়েও বর্তাবে। রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

২৯০০১ ৮০১1 ০0০0 U5 MG EE ১৮৪ ১6545585155 

৮. ইবাদতের নির্দেশ : সন্তান বয়প্প্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তাকে ফরয ও অন্যান্য 
ইবাদত আদায়ের নিৰ্দেশ দেয়া পিতার দায়িত্ব মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 
(51215 ১:৮3 ০১০৯৭ ৮৯০ Ll AS »১।:0 (4550 534 

Gi at BS 
অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের আদেশ দাও, যখন তান ব্যস সাত 
বছর হবে আর এর জন্য প্রহার কর, যখন দশ বছর বয়স হয়। ৫ 

৯. সন্তানের কল্যাণ কামনা : পিতা সর্বদা সন্তানের কল্যাণকামী রবে রাসূল (স) 
বলেছেন, তোমরা সন্তানদের জন্য কখনো বদদোয়া করো না। LY 

খ. মাতার কর্তব্য : মাতার কর্তব্যসমূহের মধ্যে রয়েছে- 

১. গর্তধৃর্ণ : সন্ধানকে সন্তানকে গর্ভেধারণ করা একান্ত মায়েরই কর্তব্য সময়ে মাকে অনেক 

করতে হয়। বিশেষ করে সন্তান গর্ভে 'আসার পর মায়ের উচিত সর্বদা 

সতচিন্তা করা কুরআন হাদীস ও মহামনীষীদের জীয়ন করা, হালাল খাদ্য গ্রহণ 
করা । আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে 

hs si ng BELLS 445 ০5491 

২. দুধপান করানো : পৃথিবীতে মায়ের দুধের চেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য আর হতে পারে না। 
সন্তানের যখন অন্য কোনো খাবারগ্রহণের সাধ্য থাকে না, তখন মায়ের দুধই হয় একমাত্র 
সম্বল। তখন মাকে, কষ্ট সহ্য কর্েসিন্তানকে দুধপান্‌ করাতে হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
“বলেন- $42 03515 11-9৮-15১৫ ১55 0৮5 MLS 
অন্য আয়াতে রয়েছে_ ১:45: ৬৮5১2 9১৯৫ ৬4503 


৪. উপরের: সে ০০৮ 
উপদেশ দেয়া ! যাতে সৃন্তান ভবিষ্যতে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে 

৯ শরীফে রয়েছে- {5০% ১1 
৫. চরিত্র গঠন : সন্তানকে আদর্শ চরিত্রবানরূপে গড়ে তোলার জন্য মায়ের ভূমিকা 
অপরিসীম। মা খাওয়াতে খাওয়াতে, 4১০১১০৮১3৯১ 
অবহিত করতে পারেন। আল্লাহ ও রাসুলের আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলতে পারেন। 

১৮ জানা সপ 
৬, সৃজনের প্রাথহিকে শিক্ষাদান সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িতৃ মায়ের ওপর ন্যস্ত 
খাবে! রিবন মায়ের সান্নিধোই বেশিক্ষণ থাকে, তাই মা-ই হলেন শিশুর প্রথম 
মা সন্তানকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দেবেন এই বলে- 

হু (55৭ 445105115৬৪ LLIN 31. SE EMU pt lh 
7৫155 2005 0191 215-71810 75 
৭. সন্তানের করা : সন্তানের সেবাধত্র করা মায়ের অন্যতম প্রধান দায়িতূ। এ 

ব্যাপারে তাকে কেঁয়ামৃত্ব দিবসে.জবাবদিহি করতে হবে। 
উপসংহার : সন্তানের সম্পূর্ণ 'জীবনের দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন পিতামাতা! তাই 
পিতামাতার সাহায্য ব্যতীত কোনো সন্তানই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না; মোটকথা, 

সন্তানের লোক সনপু্ণভাবে নি কর পিতামাতার ওপর ৷ 


+ 


১৯৩... ঘ্মাল ভ্রাতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 
২3516 pI 025 35৯06 5৫23590192০ 02] জ 

প্রশ্ন: ৫৭ স্বামী-শ্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকারসমূহ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৯| 
উন্রলু।। উপস্থাপনা : এ দুনিয়া এক বিশাল কর্মক্ষেত্র। এখানে বসবাসের জন্য গতি, 
কর্মোদাম, তৎপরতা ও একাগ্রতা একান্তই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মানুষ কখনো আনন্দলাভ 
করে, কখনো হয় দুঃখবেদনার সম্মুখীন। ফলে তার প্রয়োজন হচেছ, সুখদুঃখের অকৃত্রিম 
সঙ্গী ও সাথির। যেন তার আনন্দে সে-ও সমান আনন্দলাভ করে। আর তার দুঃখবিপদেও 
সি ৮৮২747৮৯ সত্যিকার দ্রাদি বন্ধু ও 
সারির এত দৰত ৰা ১ একান্ত নির্ভু পরম 

সণ আয ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


৬ ৯35 ৮০ SES DS TEESE [ow] ১568 ৩০৭1 043 
০ ২05০ 045 
নিম্নে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকারগুলো আলোচনা করা হলে 


তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের 
কবে র অবর্তমানে ঘর গুছিয়ে রাখা, 
সম্পদের হেফাযত করা, সন্তানদের পরিচ ধা কাজগুলো সুচারুরূপে পালন করবে 


বজায় রাখা সতীর গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িতৃ। 
ও লিপ্ত হওয়া যাবে না, যাতে স্বামী সন্দেহ 


৩. জিদ ও হঠকারিতা সা = এড খুব 
সতর্কতার সাথেই ও কথা বলা উচিত। এ অবস্থায় স্ত্রীরও বাড়াবাড়ি করা কিংবা 
নিজের স্্ মানে হঠাৎ ফেটে পড়া কোনো মতেই বুদ্ধিমানের কাজ হতে 
পারে না। ছ কিছুটা ছোট হয়েও যদি আয়ত্তে রাখা যায়, তবে স্ত্রীর 

। আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 


0৮১৯ ১5055 3 ১ 445 be SI ঠা > 
২ ১25 63510 61:515558365121 
৪. সারির পতি থাকা : প্রত্যেক স্বামীই তার সাধ্যমতো চেষ্টা করে স্ত্রীর জন্য উত্তম 
ব্যবস্থা করতে। স্বামীর পক্ষ থেকে এ উপহার উপঢৌকন পেয়ে স্ত্রী 
উচিত বার প্রতি কৃতজ্ঞতা কাশ করা এজন্য নবী কস (স) বলেছেন 
রি Ee 4235 cai tL 
৫. উভয়েরই যৌনক্ষুধা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছুটা 
পো রত পালার হা বানা 
আসে । তাই এ ব্যাপারে স্বামীর দাবি ও প্রস্তাব প্রত্যাখান করা কখনোই স্ত্রীর উচিত হতে 
পারে না। রাসূল (স) ইরশাদ করেন_ 
-০:০১ ১০594155551 575 0 5 55053 ০| CANIN LS CY 
৬. খা গন বিধানের 
জন্য চেষ্টা চালানো । মধ্যেই আল্লাহর এর বিনিময় হিসেবে 
পর হবে সের শা নান । এজনা রাস) বলেছেন | হ 
20,544, SEE Sg a0 3h nk tf 
৭, স্বামীর করা: খর সিল গর কি 
একজন সতী নারীর পরিচয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 1১5৪ ৬১:০1 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র - ৪৯৫ 


আবার রাসুল (স) ইরশাদ করেছেন 
SEE 12553,» আছে ভন্ড ভিড SEs Tf. এ 
SACS হী ০52 ঠা ৬৩ 2১১০5 Ul 
৩ শ্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যসমূহ : স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নিম্নোক্ত কর্তব্য রয়েছে 
১. উত্তমভাবে জীবনযাপন করা : স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্যতম হলো স্ত্রীর সাথে 
সদাসর্বদা ভালো ব্যবহার করা, সতভাবে জীবনযাপন করা, কখনো ঘৃণা না করা। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


tor PEED 


০৯৩ ৮৬ 3৬5 OF ০০০০ LASSE ON B33 


: করা স্বামীর 


৩. উত্তম করা : স্বামী নিজে দা 
অধিকার হুর জন্যও 


আবাসম্থানের 
একান্ত কর্তব্য । আল্লাহ তায়ালা বলেন- 2 ৯৫৮ ৬১০ ২০ ৫১7০:$ 


দয়া হয়েছে। 
ইরশাদ হচ্ছে_ 52905505455 ১9155 ১5 ২৮130 SLi 
য়ের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে যে মহর নির্ধারণ করা হয় তা 


র ওপর ফরয। কারণ এটি একটি ঝণ। স্বামীর অন্তরে অনাদায়ের 
স্ত্রীর সম্পর্ক অবৈধ হয়ে যাবে। 
বলেন £1১ ১৯০০০ £11,455 
৷ মানসিকতা রাখা : স্ত্রীর দোষক্রটি স্বামী ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। দোষ থাকলে 
র গুণও নিশ্চয় আছে। স্বামী দোষের পরিবর্তে সেই গুণগুলোর কথা মনে করবে এবং 
বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় দোষ দূরীকরণের চেষ্টা করবে । আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
TASS 0455 ASKS Uf ৮১ BAMA ১১৪ ৮১১৭০ ৮১ 
02541525455 111 
৭. শরীর গোপন কথা প্রকাশ না করা : স্ত্রী তার দেহ ও মন সবকিছু স্বামীর জন্য উনুক্ত করে 
দেয়। এমতাবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর যাবতীয় গোপন বিষয় অবহিত হয়ে তা অপর লোকের 
নিকট প্রকাশ করে দেয়, তবে তার মতো নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না। রাসূল 
(স) বলেন I 
9৮1৬ 55 এ ৮৮৮ als Ae ১০৬০ Saf ৬০ 
উপসংহার : স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই উভয়ের ওপর চরমভাবে নির্ভরশীল । তাই একে অপরের 
দায়িত্ব যথাযথ পালন করলে, পরিবারটি হতে পারে জান্নাতের বাগান! আর এর' ব্যতিক্রম 
ঘটলে অশান্তির আগুন জ্বলবে সারাক্ষণ | তাই আল্লাহু তায়ালা বলেন- 
BEL Sle 530 35555 


৪৯৬ (নাল জনতা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


-54 0920 ১১৮৮ ৫৯ ও 0০055 57০০) 03 হু 
প্রশ্ন: ৫৮ ৷ প্রতিবেশী কী? প্রতিবেশীদের অধিকার কী কী? বর্ণনা কর। 

IESG ০০১] 3৮৯৬০ ৫১- ১) ১৮০৩ 
অথবা, প্রতিবেশীর পরিচয় দাও। অতঃপর প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজজীবনে একে অপরের সাথে মিলেমিশে 
চলবে এটাই স্বাভাবিক। তাই ও হাদীসে প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে অত্যধিক 
গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বলেন- ১১) 9119 ৮258] ৩১১ 
নিম্নে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । 

৩ প্রতিবেশীর পরিচয় : প্রতিবেশীর পরিচয় নিপ্উূপ- 

আভিধানিক অর্থ : 31 শব্দটি একবচন, বইবচনে ১১১৯ 
১১৪ ৮2 ১১০] তথা পার্শ্বে বসবাসকারী, ২. ৯ তথা আশ্রয়দানকারী , 
৩.০ তথা সাহায্যকারী, ৪. ৫2১৪] তথা নিকটবর্তী, 


শ্রবণ করে সেই প্রতিবেশী । 
৩. কেউ কেউ বলেন- 400 4 SSDs Hf ads id fat 
অর্থাৎ, চিৎকার যতটুকু দূরিয্যয় ততটুকু পর্যন্ত প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য হবে। 
তার সাহার য় কিংবা বাড়িতে হুব সু 


ৰ লোক হলো প্রতিবেশী । এজন্য ইসলামে প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে অত্যন্ত 

দা চলা হয়েছে। নিন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো- 

নিরাগ্রতা প্রদান : প্রতিবেশীকে নিরাপদে বসবাস করার অধিকার দিতে হবে। 

টি 
দ হচ্ছে 


EEE? শা Ee 


২. প্রতিবেশীর সাহায্য করা : সাহাধাসহযোগিতা করা পর 
প্রতিবেশীর নৈতিক এ যখন বিপদে পড়ে যায় তখন তার 
সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া ৷ আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


১ ২১) পে pe SEG FA oe BGS 
৩. সদ্্যবহার ভ্রাতৃত্বের । এ মূলন তি হলো পরস্পরের 

| পা 

5 ১০8 ০৩ SLs Us Ee 15৮৬১ Ys 1 ১০০৪ 

Eh lh ৬১১৬ ৪১:৪৩ Pi 

৪. মানসম্মান রক্ষা করা: : কোনো প্রতিবেশী যদি ভুলবশত কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো 

অপরাধ করে ফেলে, তাহলে অবশ্যই সে দোষ গোপন করে প্রতিবেশীর মানসম্মান রক্ষা 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৯৭ 


করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেন- 
১০040 03321014555 15155 55585 
৫. কষ্ট না দেয়া : প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ ধনী কেউ গরিব হতে পারে । এ সুযোগে দুর্বল 
কথা ও কাজে কোনোভাবে কষ্ট দেয়া যাবে না। হাদীসে এসেছে- 

23205 2119 ১৮4৫ ৩৫ bs IG জজ SU 05০5 01০০১) ih জে ৬ 
US ১82 15১৯ 
৬. অসুস্থ অবস্থায় সেবা করা : কোনো প্রতিবেশী অসুস্থ হলে দ্রুত তার গ্যর জন্য 

দোয়া করা এবং সরাসরি তার সেবাশুশ্রযা করা আবশ্যক । 


১৬০] ০০০ ১৮৮৮] 36 410 1১০ 25 বন্দ 
ELE SE 
্ বাপ, | 


এ] ১১ ৮৮৯০৭ 5১৮ 45500 IU at 500 ১১০ bE 
UL ATHENA 


ই রাডার তে তারে কামান নিতে হযে। ভিন হন, 
৫ ৮16 ১30৩ 5201 410 0355 ULL ৩ 859৬ be 

কু ১ এ ০! 
১২. প্রতি হওয়া ; আলাহর হক এবং পিতামাতার হক আদায়ের 


প্রতিবেশীর 
উপ্সূংহার : প্রতিবেশীদের প্রতি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে আজকের এ অশান্ত 
পাতে ভৰুপূর হতে বাধ্য । ঘর্‌ বাড়ি বাড়ি, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব সবই একে অপরের 
প্রতিবেশীরা উত্তরাধিকার অংশীদারের মতো । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
JENN SiC BS SHG Sly 
1553১43৯006 8380 ৩৯ ৩৪ ৩৭ ৬৩৫১ ৮৪: ভে) 01511 জর 
JDL Li 
: ৫৯ আত্মীয়স্বজন কারা? তাদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য কী? 
(আলোচনা কর। 


উত্তল উপস্থাপনা : 14০0 ০ cannot live alone. 50 he’ wants eonpany. অর্থাৎ, আনুষ 
থাকতে পারে না, নি A 
সংঘ তারা হলো' পাড়াপ্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন। মানুষ আত্মীয়স্বজনের ওপর নানাভাবে 


৪৯৮ __ ধাল জ্ষাাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


নির্ভরশীল থাকে এরা মানুষের খুবই আপনজন । তাদের সাথে রয়েছে জীবনের এক নিবিড় 
সম্পর্ক । নি৷ মে আত্মীয়স্বজনদের স্ব স্ব অধিকার ও কর্তব্যগুলো সবিষ্তারে আলোচিত হলো । 


2 আত্মীয়স্বজনের পরিচয় : আত্মীয় শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আত্মা থেকে । আত্মার সাথে 
যারা সম্পর্কিত তারাই আত্মীয় । আর যারা আপন সত্তার সাথে সম্পর্কিত তারাই স্বজন । 
সুতরাং আত্মীয়স্বজন বলতে আত্মা ও আপন সত্তার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গকে বোঝায়। 
ভজন কাত রি নি বরকে বোবা | বুথ” 
ক. রক্ত সম্পকীয় : পিতামাতা, পুত্র কন্যা, ভাই বোন, চাচা, মামা, খালা, 
আত্মীয়স্বজনের 


উত্তরাধিকারী অধিকার যথাযথভাবে 
শত 8০০38 5 =; অর্থাৎ, 


মহান আল্লাহ আরও বলেন- ১ U2 515 JUN | অর্থাৎ, উপ 


পক যারা মহব্বতে আত্মীয়স্বজনকে ধনসম্পদ 
কে উজ কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি পি 
আত্মীয়তাকে বজায় রাখে। 
২. সম্ধ্যবহার আত্মীয়স্বজনের সাথে স্যবহার করার নির্দেশ করেছে। এ. 
নে 38525 নে Pa al dnt 


রাখার করে। তাদের সাথে ঝগড়াফাসাদ করা অন্যায় মনে করে। রাসূলুল্লাহ 
'স) বলেন, অন্তরে শক্রতা পোষণ করে, এমন আত্মীয়কে দান করা উত্তম । এটা এমন 

, যেমন বলা হয়েছে যে, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর, যে তোমার থেকে আলাদা 
থাকে; তাকে দাও, যে তোমাকে বঞ্চিত করে এবং তাকে মার্জনা কর, যে তোমার ওপর 
জুলুম করে। 

৪. কোনো প্রকার বিরক্ত না করা : আতীয়ঙ্বজনকে কোনোক্রমেই কষ্ট দেয়া ও বিরক্ত করা 
উচিত নয়। তারা যদি কষ্টও দেয় তবুও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে সন্ভাব বজায় 
রাখা কর্তব্য। যদি কেউ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং দুর্ব্যবহার করে, তথাপি 
তার সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত। অত্যাচার করলে তাকে বাধাদান করা উচিত, 
এটাই প্রকৃত আত্মীয়তার দাবি। কেননা যারা সন্তাব বজায় রাখে, তাদের সাথে তো 
ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা স্বাভাবিক, কিন্তু যারা কষ্ট দেয়, তাদের সাথে সদ্ধ্যবহার করার 
৮১২৬০ জা করন 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, যদিও তোমাকে পৃষ্ঠ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা হয় এবং সত্যি কথা 
বল যদিও তিক্ত হযু। 

৫. আত্রীয়স্বজনের সেবার করা : আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যারা পীড়িত, রোগাক্রান্ত দুঃস্থ 
তাদের সেবাশ্ুশ্রযা করা একান্ত কর্তব্য । হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪৯৯ 


৮০ 


আমার কাছে আমার মা আগমন করলে আমি রাসুলুল্লাহ (স)-এর কাছে আরয করে 
বললাম, আমার মা এসেছেন। তিনি এখনো ৷ আমি তার সাথে দেখা করব 
কি? তিনি বললেন, হ্যা! আমি বললাম, তাকে কিছু দেব কি? তিনি বললেন, হ্যা! 
আত্মীয়তা বজায় রাখ । অপর এক আছে, ফকির মিসকিনকে দান করলে 
একটি সদকা হয়। কিন্তু আত্মীয়কে কিছু দান করলে দু'সদকা হয় ৷ 


. আপন করে নেয়া : ইসলামী সমাজের প্রতিটি মানুষই স্বীয় আত্মীয়স্বজনকে আপন করে 


নেবে ৷ তাদের প্রতি যা যা কর্তব্য আছে তা যথাযথভাবে পালন করে তাদেরকে হৃদয়ের 
একান্ত কাছে স্থান দেয়া উচিত। 
. সুখদুঃখের অংশীদার হওয়া : বিপদাপদে, সুখদুঃখে আত্মীয়স্বজনদের ংশীদার 


হওয়া একান্ত কর্তব্য । সুখের দিনে যেভাবে তাদের খুশিতে অংশ তেমনি 
দুঃখের দিনেও তাদের দুঃখে অংশগ্রহণ একান্ত কর্তব্য ৷ * 
+ আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা : আত্মীয়স্বজনের অধিকার একটি হাদীসে 
এসেছে- ২১3] ২1৮৯ 64 241 ১} অর্থাৎ, নিশ্চয় শা তোমাদেরকে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। ক 
দানের ব্যাপারে আত্রীয়স্বজনকে অগ্রাধিকার দেয়া ইফখন কোনো মানুষ কিছু দান 
করতে চায় তখন সে যেন কাছের লোকদের ৷ আর আত্মীয়স্বজনরা হচ্ছে 
সবচেয়ে কাছের লোক । এ ব্যাপারে , যখন তুমি কিছু দান করতে চাও 
তখন তোমার আত্মীয়স্বজনকে দান করে 


রর জম্মীজে প্রচলিত আছে যে, মানুষের সাথে ভালো 
সম্পর্ক বজায় রাখার সবচেয়ে উত্রম উপায় হচ্ছে উপহার উপঢোকন দেয়া। অতএব 


মাত্ীয়ের হকও আদায় হয়। 
১১. নিজের বাড়িতে দয়া : কারো সাথে সুসম্পর্ক বহাল রাখার জন্য ভালো 
মাধ্যম হলো নিজের বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে এনে খাওয়ানো ৷ 


সুতরাং আত্বীয়স্বজনকে মাঝে মধ্যে বাড়িতে দাওয়াত করে এনে 
খাওয়ানো । খানে খাওয়াটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; বরং আসা যাওয়াটাই মুখ্য । 


১২. তাদের যাওয়া : শুধু নিজের বাড়িতে দাওয়াত করে এনে খাওয়ালে চলবে নাঃ 


বরং বাড়িতেও যেতে হবে। নইলে তারা: আবার আমাদেরকে অহংকারী 


|| 
১৩. সম্পর্ক ছিন্ন না করা : আত্মীয়স্বজনের সাথে ঝগড়াবিবাদ করা অতি নিন্দনীয় কাজ । 


যারা এ ধরনের কাজে লিপ্ত হয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়, আল্লাহ তায়ালা 
আদৌ তাদের ভালোবাসেন না। তারা মহান আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে এবং 
পরকালেও জান্নাতের পরম শাস্তি থেকে বঞ্চিত হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) 
বলেছেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী লোক থাকে, সেখানে 
আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় না। 


১৪. কষ্ট না দেয়া : কোনো ক্রমেই কোনো আত্মীয়শ্বজনের মনে কষ্ট দেয়া যাবে না; বরং 


উ' 


সবসময় বিপদাপদে তাদের পাশে থেকে সান্তৃনা দিতে হবে । লক্ষ রাখতে হবে_ তার 
কথাবার্তা, আচারআচরণ, কাজকর্মে কোনো আত্মীয়স্বজন যেন কষ্ট অনুভব না করে। এ 
প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেছেন, প্রকৃত মুসলমান সে ব্যক্তি, যার কথা ও ব্যবহারের কষ্ট 
থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে । 

পসংহার : আত্তীয়ঙ্বজনের ওপর ইসলামী সমাজে কিছু অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। 


গুলো যথাযথভাবে পালন করা উচিত। ইসলামী সমাজের নাগরিকদের উচিত 
আত্মীয়স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। আর তাও 
করতে হবে যথাযথভাবে ৷ 
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শর প্রশ্ন: ৬০।। ছাত্র ও শিক্ষকের পরস্পর দায়িতি ও কর্তব্যসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


উত্তল ।। উপস্থাপনা : Education is the backbone of a nation. শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড । 

শিক্ষা ভিন্ন কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। অজ্ঞতা অন্ধকারের মতো । তাই সমাজের জন্য শিক্ষার 

আলো প্রয়োজন । ছাত্র ও শিক্ষক উভয়কে এ সত্য অনুধাবন করতে হবে। উভয়কেই তাদের 
স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। নতুবা জাতি কখনো আশার আলো 
দেখতে পাবে না। নিম্নে ছাত্র ও শিক্ষকের পরস্পরের দায়িত্ব ও কর্তব্য উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ছাত্র ও শিক্ষক পরস্পরের দায়িত ও কর্তব্য : ছাত্র শিক্ষকের পরস্পরের দীয়িত্বকর্তব্য 

অনেক । তন্মধ্যে নিয়ে কিছু আলোচিত হলো- 

ক. শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের কর্তব্য : শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের রয়েছে অনেরু,করণীয়। শিক্ষক 

ছাত্রের কাছে পিতৃতুল্য। পিতামাতার আনুগত্য করা যেমন সন্তানের পালনীয় দায়িত্ব ও 

কর্তব্য, তেমনি ছাত্রেরও শিক্ষকের আদেশনিষেধ পালন করা (সবিশেষ কর্তব্য। একজন 

ছাত্রকে বিনয়াবনত চিত্তে যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে সেগুলো নিম্নরূপ- 

১. শ্রদ্ধার সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ : ছাত্রের জীবন গঠনের জন্য, শিক্ষকের ভূমিকাই সর্বপ্রধান। 
শিক্ষকের এ ধণ কোনো দিন শোধ করা যাবে না।তাই; ছাত্রকে অবশ্যই শিক্ষকের প্রতি 
শ্রদ্ধার সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে । কোনো অবস্থাতেই শিক্ষকের অন্তরে দুঃখকাষ্ট 
দেয়া যাবে না। ্ 

২. বিনয় ও নমতা প্রদর্শন : ছাত্রের উচিত সদাসবঁদা শিক্ষকের সাথে ন্মরভাবে কথাবার্তা 
বলা ও ব্যবহারে বিনয়ী হওয়া । কেননা শিক্ষকের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য 
অবশ্যই বিনয়ী হতে হবে। অপ্রদিকে উদ্ধত আচরণের দরুন ছাত্র শিক্ষকের নিকট 
হতে শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয় ।/তার জীবন গঠনে নেমে আসে বিপর্যয় । \ 

৩. অশালীন আচরণ পরিহার : শিক্ষকের সাথে কথাবার্তা, চলাফেরা ও পাঠগ্রহণের সময় 
অশালীন ও গুদ্ধত্য আচিরণ্‌'পরিহার করা। শিক্ষা মানুষকে সভ্যতা ও ভালো আচরণ 
শিক্ষা দেয়। পক্ষার্তরে অশালীন আচরণ অশিক্ষার নামান্তর । তাই ছাত্রকে অবশ্যই 

সাথে-প্লালীন' আচরণ করতে হবে। 

৪. ভদ্ৰ ভাষায় কথোপকথন : শিক্ষকের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে ছাত্রের উচিত জ্দ্র ও নম্র 
ভাষায় কথাবার্তা বলা ৷ ছাত্রের লক্ষ রাখা উচিত তার শব্দের স্বর যেন কোনোভাবেই 
শিক্ষকের শ্বরকে অতিক্রম না করে। সর্বদা বিনয়ী ও জদ্রভাবে কথা বলতে হবে। 
পবা ময্যে পচ করায় জনি 
নির্দেশ সংবলিত কুরআনের বাণীটি নিননুরূপ- 
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৫. শিক্ষকের কাজে সহায়তা করা : ছাত্রের উচিত শিক্ষকের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা 
করা , যাকে খেদমত বলা হয়। এ ধরনের কাজে অনেক কল্যাণ নিহিত। তাছাড়া 
শিক্ষকের সন্তুষ্টির জন্য এ ধরনের ব্যবহার অপরিহার্য । 

৬. শিক্ষকের অবাধ্য না হওয়া : ছাত্রের কর্তবা হচ্ছে, আমরণ শিক্ষকের অনুগত থাকা 
এবং ভালো ও সঠিক কাজে তার আনুগত্য ও অন্যায় কাজে তার নির্দেশ অমান্য করা ৷ 
অনেক স্থানে শিক্ষককে উলুল আমর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেক্ষেত্রে তার 
শিদেশ পালন করা আবশ্যক যমন আলুহ তায়াক্মা বালান 
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৭. প্রয়োজনে শিক্ষককে সহায়তা করা : ছাত্রজীবন অতিবাহিত করে 
প্রতিষ্ঠালাভের পর ছাত্রের উচিত সর্বদা শিক্ষকের বিভিন্ন সুখদুঃখে অংশীদার হওয়া এবং 
সার্বক্ষণিক তার খৌজখবর রাখা: প্রয়োজনে আর্থিকভাবে শিক্ষককে সহায়তা প্রদান করা ৷ 


জর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫০১ 


খ, চায়ের প্রতি শিক্ষকের লরি: ছাত্রের যেমনি শিক্ষকের প্রতি অনেক কর্তব। রয়েছে, 

তদ্ৰূপ শিক্ষকেরও ছাত্রের প্রতি কিছু দর রয়েছে। কেননা শিক্ষক হচ্ছেন আদর্শ তিনি যা 

শিক্ষা দেবেন ছাত্ররা তাই শিখবে । নিমে ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের দায়িত্বসূহ আলোচনা 
করা হলো- 

১. সঠিকভাবে জ্ঞানদান : শিক্ষকের উচিত শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের সঠিক জ্ঞানদান করা এবং 
সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রদান করা। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ ভুল তথ্য দিয়ে ছাত্রদের 
শিক্ষাদান করেন, যা শিক্ষকতা পেশাকে কলঙ্কিত করে এবং আদর্শ শিক্ষক হওয়ার দ্বার 
রুদ্ধ হয়ে পড়ে৷ তাই শিক্ষকের উচিত সঠিকভাবে ছাত্রদের ভ্রানদান করা । 

২. কোমল হৃদয়ে পাঠদান : প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত ছাত্রদেরকে কোমল হৃদয়ে পাঠদান 


৬. ছাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা মেধার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আবোগতাড়িত না 
হয়ে শিক্ষককে ছাত্রের যোগ্যতা মূল্যায়ন করা । এক্ষেত্রে জুলুম হতে অবশ্যই 
দূরে থাকবে। শিক্ষক কোনো ছাত্রের প্রতি ইহসান করতে পারেন, কিন্তু সে ইহসান যদি 
অন্যের _হয় তবে তা জুলুমের নামান্তর আর জুলুম হতে বেচে থাকতে হাদীসে 
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৭. সঠিক য় শাসন করা : শিক্ষকের উচিত ছাত্রদেরকে সঠিক মাত্রায় শাসন করা। 
অনেক; অতিরিক্ত মাত্রার শাসন ছাত্রের জীবনে অকল্যাণ বয়ে আনে। তাই শাসন 
করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত। 

৮. তাকওয়া ও আদর্শের জ্ঞানদান করা : শিক্ষকের উচিত ছাত্রকে পার্থিব জ্ঞানদানের 
পাশাপাশি আল্লাহভীতি ও ইসলামী জ্ঞান প্রদান করা । কেননা আল্লাহতীতি, আদর্শ ও 
নৈতিক জ্ঞান ছাড়া শিক্ষিত হওয়া যায়, কিন্তু আদর্শ মানুষ হওয়া যায় না ৷ যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- ৮৮৮৬৭১৮১৯৪৭ 
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৯. পরোপকারে উদ্দুদ্ধ করা : শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হচেছ পরোপকারে আত্মনিয়োগ করা । 
তাই শিক্ষকের উচিত ছাত্রদেরকে পরোপকারে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করা । 
১০. নৈতিক শিক্ষাদান : শিক্ষকের উচিত ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষাদান করা । বর্তমান সময়ে 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় অভাব নৈতিক শিক্ষা ৷ তাই আদর্শ মানুষ হওয়ার 
জন্য নৈতিক শিক্ষার বিষ নেই । 
উপসংহার : জগতে যত রকমের প্রীতির বন্ধন রয়েছে তার মাঝে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক 
“অন্যতম এর পরিমাণ নির্ধারণ, করা দুরূহ ব্যাপার। ছাত্র ও শিক্ষক স্ব স্ব দায়িতৃ ও কর্তব্য 
পালনে যত সচেতন হবে, তাদের সম্পর্ক তত উন্নত হবে। সে সাথে জাতি দ্রুত উন্নতির ' 
চরম উৎকর্ষে পৌছে যাবে। 


ভর ফাযিল॥ ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) ৯ ১৮ 
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' ঘ প্রশ্ন: ৬১ ॥ শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক অধিকারসহ শ্রমিক মালিক সম্পর্ক 
সংক্ষেপ অলোটনাকির 
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অথবা, শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


উত্তর ॥। উপস্থাপনা : রাসূল (স) শ্রমিকদের প্রতি হদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার রুরার নির্দেশ 

দিয়েছেন। মজুর ও ঢাকরের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা কর তিনি মহত্রে রী ঘোষণা 

৮০৭৫০ ee তাদের প্রতি হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন নিয়ে শ্রমিক 

ও গারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ॥. 

5 শ্রমিক ও মালিক সম্পর্ক : শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত এ 

সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 

25 ৩৯০ এ El ৩০ ১০ (লা ৬445৮ 15 
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অর্থাৎ, তারা (অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ) তোমাদের ভাইস আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তোমাদের অধীন 
করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কারো (দ্বীনি) ভারে, তার অধীন করে দিলে সে যা খাবে তাকে তা 
থেকে খাওয়াবে এবং সে যা পরিধান রুরর্মেতারে তা থেকে পরিধান করতে দিবে । আর যে কাজ 
তার জন্য কষ্টকর ও সাধ্যাতীত তা করার,জন্য তাকে বাধ্য করবে না। আর সে কাজ যদি তার 
দ্বারাই সম্পন্ন করাতে হয়, তবে স্কেকাজে তাকে অবশ্যই সাহায্য করবে। 

মুহি সারের পথ যয নতো । হদিক মালিক রা? 

হিসেবে আজ্জাম দেবে । আর. মালিক থাকবে তার প্রতি ol 

মালিক শ্রমিককে শৌ্ুষঠবে না এবং সাধ্যাতীত কোনো কাজের “দায়িত্বও 

চালিয়ে দেৱে সা ১৮৮১৯৮৯৭২৮৮ 

তাদেরকে অসহায়াত্বের দিকে ঠেলে দেবে না। 

মালিকের কতবা: শ্রমিক ও মালিকের অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

মালিক শ্রমিক অসন্তেষ, শ্রমিক ছাটাই ও আন্দোলন ইত্যাদি অনভিপ্রেত 

১০৮৫ হচ্ছে এবং অবস্থা দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এসব বিষয়ে 

ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট । যেমন- 

১. কর্মক্ষম, দক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্মী নিয়োগ ৷ মালিকের প্রধান কর্তব্য হলো কর্মক্ষম, সুদক্ষ ও 

শক্তিমান’ এবং আমানতদার বিশৃত্ত ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদেরকে কাজে নিয়োজিত করা। 
কর্মক্ষম ও আমানতদারী এ দু'গুণ ব্যতীত কোনো কাজে বা শিল্পে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। 
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অর্থাৎ, তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশৃত্ত। 

২. সময় ও মজুরি নির্ধারণ : মালিকের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে, সময় ও মজুরি নির্ধারণ করে 
সুষিক্‌কে কাজে নিয়োগ করা। নয শ্রমিক ও মালিকের মাঝে অন্য দেখা দেয় 
এবং উৎপাদন বি্লিত হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- } 

SAMUS ES HULSE 5 He NGG Sl 
টুর জুন রি নিন না করে তাকে কাজে নিয়োগ করতে রাহি (সি) 
নিষেধ করেছেন. 
উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে এ কথা বোঝা মা বে, ম্নালিক শ্রমিকদের ভরণপোষণৈর 
দায়িত্ব নেবে অথবা এমন মজুরি দেবে, যাতে তাদের প্রয়োজন মিটে যায়৷ 
প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দক্ষতা, যোগ্যতা পরিবেশ, চাহিদা, জীবনযাত্রা 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫০৩ 


ইত্যাদি পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করতে হবে । আর এগুলো যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই 
শ্রমিকের মজুরির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হতে পারে । 

৩. কাজের চাহিদা আলোচনাকরণ : মালিক শ্রমিক থেকে কী ধরনের কাজ নিতে চায়, 
তাও পূর্বে আলোচনা করে নেয়া মালিকের কর্তব্য । কোনো শ্রমিককে এক কাজের জন্য 
নিয়োগ করে তার সম্মতি ছাড়া তাকে অন্য কাজে নিয়োজিত করা বৈধ নয়। 

৪. ও যথাসময়ে প্রদান : ইসলামের দৃষ্টিতে কাজ করা মাত্রই শ্রমিককে 
তার পা প্রদান করা সবচেয়ে বড় ৷ তবে অগ্রিম বা অন্য কোনো 
করাল মুক্তার বু মারুন পুন সর দ্ধ সর অ ।মোষপা 
করেছেন_ G3 ৫৮৯5 0১5 45৯1 ১৯911৯৮7 রি, ২ 
অর্থাৎ, শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও ৯: 
অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কেয়ামত দির, আল্লাহ তায়ালা 
তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, প্রকাশ্য অভিযোগ উত্থাপন করবেন।তুার্‌ মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি 
হচ্ছে ৫5৯১৮৯১152০ ১০:০1 ৯104 ৬859 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কাউকে মজুর হিসেবে খাটিয়ে ও তার, দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করা 
সত্ত্বেও শ্রমিকের মজুরি প্রদান করে না। < 

৫. চুক্তিসম্পাদন : শ্রমের ব্যাপারে শ্রমিক ও মালিকের" মধ্যে চুক্তিসম্পাদন করে নেয়া 
বাঞ্ছনীয় ৷ চুক্তি মোতাবেক শ্রমিক থেকে কাজ আদ্রায় রুরে নেয়ার পূর্ণ অধিকার মনিবের 
থাকবে এবং শ্রমিক মালিকের নিকট কাজের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। 
এক্ষেত্রে কোনো শৈথিল্য ও উদাসীনতা খুহণযোগর্য হবে না। 

৩ শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য :. ইসলাম যেমনিভাবে মালিকদের ওপর বিভিন্ন 

দায়িত্বকর্তব্য ও বিধিনিষেধ আরোপ ৷, তেমনিভাবে শ্রমিক ও মজুরদের ওপর বিভিন্ন 

দায়িত্বকর্তব্য আরোপ করেছে। /৯৯ ২ 

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিক/নিজের ওপর মালিকের কাজের দায়িত্ব নিয়ে এমন এক 

নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় &য,এএরপর সে এ কাজ শুধু পেটের জন্য করে না; বরং কাজ 

করবে আখেরাতের সফলতার আশায় । 

শ্রমিকের দায়িত্ব হচ্ছেউস্ুুক্তি মোতাবেক মালিকের দেয়া যিম্মাদারি অত্যন্ত আমানতদারি ও 

বিশুস্ততার সাথে সৃম্পাদন করা। 

মজুর বা শ্রমিকুদ্রায়িতৃ্হণের পর কাজে কোনোরূপ গাফিলতি করতে পারবে না। ইসলামের 

দৃষ্টিতে এটা এক মারাত্বক অপরাধ । 

ইসলাম্‌চ শ্রমিকের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে এবং এর জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা 

ঘোষণা করেছে। এ ব্যাপারে ইসলামের প্রথম কথা হলো শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি দিতে হবে। 

কোনোরূপ টালবাহানা করা যাবে না। তার প্রতি তার ক্ষমতার অধিক কোনো 


ইসলাম মূলত এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে সবার অধিকারই সংরক্ষিত 
থাকে এবং চাওয়ার আগেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রত্যেকের অধিকার আদায় করে দিতে সকলেই 
উদ্বুদ্ধ থাকে । ইসলামী সমাজে কোনো দাবি পেশের দরকার হয় না । 

বৃদ্ধ ও অসুষ্থতার জন্য ভাতা লাভ শ্রমিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। ইসলাম এ 
অধিকারের কথাও স্বীকার রুরে। কেননা শ্রমিকের একমাত্র পুঁজিই হলো শ্রম ৷ কিন্তু সে বৃদ্ধ 
বা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাব্র'বেচে থাকার আর কোনো পুঁজিই থাকে না, যা দিয়ে সে অন্ন 
যার নাতির উপার্জনের উপায় ইসলাম বিনিয়োগের 
,উপৃসংহার : জীবিকা অন্যতম হচ্ছে শ্রম। শ্রম 
ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। যারা শ্রমিক তাদেরকে আল্লাহর রাসূল (স) মালিকের তাই 
হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখা 

[| 


৫০৪ (সোল জ্নত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ পল 


৯, পর্দা 
স্বরূপ, হুকুম, গুরুতৃ, উপকারিতা 
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৬২ & ইসলামে (০১১৯1) পর্দা কী? আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 
০ বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১৬] 
= 2০51৭ Suds GUIS 25 LULA A 
অথবা, ০৯ কী? ইসলামে এর দরূপ কী? পর্দার শুরুতু বর্ণনা কর + 


উত্তল্র।। উপস্থাপনা : আল্লাহপ্রদত্ত কল্যাণকর একমাত্র জীবনবিধান ইসলামের এক 

কা sta 

হিজাব তথা পর্দাব্যবস্থার বিকল্প নেই। তাই তো সামাজিক অন্য্যয়/ও ব্যভিচার হতে মুক্তি 

টির লন লিক তুর, এ এরর নিমিত রাযি তা 

পর্দাকে ফরয করে দিয়েছেন। 

৩ ৮৮৯৯-এর পরিচয় : ০ -এর পরিচয় নি 

আভিধানিক অর্থ : ০১৯ একটি পারিভাষ্রিশব্দ। এটি বাবে /:--এর মাসদার, যা 
, জিনসে ০১3৯৯) শব্দটির অর্থ হলো- ১. পর্দা, ২. আবরণ, 

৩. আচ্ছাদন, ৪. ঘোমটা, ৫ অন্তরায় রিল লা শরম লুকিয়ে রাখা ইত্যাদি । 

সাধারণ অর্থে পর্দা বলতে নারীর বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ঢেকে রাখা বা আবৃত 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তেরেপীরিভাষায় অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে নারীপুরুষ 
উভয়ই তাদের নিজ নিজ্‌,রূপলারণ্য ও সৌন্দর্যকে একে অপরের নিকট হতে আড়াল রাখার 
জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা ইসলাম প্রণয়ন করেছে, তাকে হিজাব তথা পর্দা বলা হয়। 

১০১ 


রী 

৩ হিজাব প্বর্তন্র গুরুত্ব : পর্দাপ্রথা ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা । ইসলামে 
এর তাৎপর্য অপরিসীম । নিম্নে পর্দার স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো- 
ক. ঘরোয়া জীবনে পর্দা : সাধারণত নারীদের দৈনন্দিন জীবনে আবাসস্থল হলো নিজ নিজ 
বাসগৃহ। মূলত বাসগৃহে অবস্থানই নারীদের শোভা । তাই মহাগ্রস্থ আল কুরআনে 
উল্লেখ করা হয়েছে 39 21৯11 0425 ৩৯5 ২5585544৩৩3 
ঘরের অভ্যন্তরে নারীগণ স্বামী, পিতা, শ্বশুর, উরসজাত ছেলে, সহোদর ভাই প্রমুখের সাথে 
দেখা দিতে পারবে । এছাড়া' অন্যদের সাথে বিনা প্রয়োজনে কপ্মিনকালেও দেখা দিতে 
পারবে না । এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন_ 
৮০11 Esl by 1১55) ৩১১৫ উড 

y beat 
ঘরোয়া পরিবেশে নারীদেরকে আকর্ষীয় অঙ্গপরত্যঙ্গ যেমন স্তন যুগল, বাহু, পেশী, alle ash 
উরল্ঞ্ঞ, নিতম্ব দেশ ইত্যাদি ঢিলাঢালা বস্তাবৃত রাখতে হবে; যাতে ভাবাবেগ 
টির নে জর 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫০৫ 


প্রয়োজনে কোনো কোনো অঙ্গ অনাবৃত করার অনুমতি আছে । এজন্যই একান্ত অবস্থান ক্ষেত্রে 
জন্যও মায়ের নিকট গৃহে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, 
যুবক বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে ৩ ১3252 ব্যতীত মায়ের ঘরে প্রবেশের ওপর 
জিদ ধরলে রাসূল (স) তাকে ক্রোধস্বরে বললেন- ২5052 Us ৬১৪ টা ঠা অর্থাৎ, 
তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে? 

খ. ঘরের বাইরে পর্দা : ঘরে অবস্থানকালে পর্দা করা যেমন ফরয, তেমনি ঘরের বাইরেও 

পর্দা করা ফরয । ঘরের বাইরে পর্দা করার কতিপয় পন্থা রয়েছে । যেমন- 

১. শালীনতা বজায় রেখে চলা : ইসলাম বিশেষ প্রয়োজনে নারীদের বাইরে যাওয়ার 
অনুমতি দিয়েছে তবে জাহেলী যুগের নারীদের মতো কিংবা পাশ্চাত্য বদের নায় 
উলঙ্গভাবে চলাফেরা করতে পারবে না। এ ব্যাপারে ইসলাম কঠোর আরোপ 
করেছে এবং শান্তির বিধান রেখেছে। তাই বাইরে চলাফেরার ক্ষেত্রে শা বজায় 
রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাদী- 
balls = 85৬ Sb LUE: £€ 23] 5১34 
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২. সর্বাঙ্গ ঢেকে বের হওয়া : বাইরে বের হওয়ার সময়য়েয়েদেরকে সর্বাঙ্গ ঢেকে বের হতে 

হবে । তবে হাত ও পা খোলা রাখার অনুমতি আছে যেমন সূরা আহ্যাবে বলা হয়েছে 
5 be 58005 5:54 955480৮5456 45045550154 

৩. সৌন্দর্য গোপন রাখা : নারীগণকে ঘরের বাইরে চলার সময় তাদের রূপলাবণ্য ও 
সৌন্দৰ্য গোপন রাখতে হবে। যেমূনসহান আল্লাহর বাণী- 

WW -হযা 1১০ 551551555555 9354 ১ 
অর্থাৎ, তারা বেন বা সাধাররর্টফাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। 

৪, দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ রাখা : খাৱ পণচিন্তাচেতনা পৰৃত্তিকে উৎসাহিত করে অন্যায় ও অশ্লীল কাজে 


দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- £11 aU a 13 ১১৮০ 38 
৩ পর্দার গুরুত্ব ১ পর্দাব্যবস্থা ইসলামের সার্বক্ষণিক অপরিহার্য বিষয় পর্দার মূলকথা হচ্ছে, 
নারীপুরুয়/,জরাধ মেলামেশা করবে না; বরং নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারা সীমাবদ্ধ থাকবে। 
পরপুরুষের সংস্পর্শ থেকে নারী এবং পরনারীর সংস্পর্শ থেকে পুরুষ দূরে থাকবে। কারণ 
৭৮৬১৯4৩২৯২১ যা উভয়কে একে অপরের 
প্রতি আকর্ষণ করে, পারস্পরিক স্বাভাবিক যৌনবোধ জাগ্রত করে এবং শেষ পর্যন্ত অশ্লীলতা ও 
ব্যভিচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে । তাই ব্যভিচার ও অনাচারের পথ বন্ধ করার জন্য এবং এটাকে 
কঠোরভাবে প্রতিরোধকল্লে ইসলাম পর্দাব্যবন্থা অপরিহার্য করে দিয়েছে। পর্দাব্যবন্থা না 
থাকলে অবাধ চলাফেরা মেলামেশার ফলে নারীপুরুষ তাদের মধ্যকার সহজাত প্রবৃত্তির 
তাড়নায় অথবা শয়তানের প্ররোচনায় ইতর প্রাণীর ন্যায় যেখানে সেখানে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে 
পড়ত, সমাজসভ্যতা ও সামাজিক পবিত্রতা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ত, আর মানবসমাজ 
ধ্বংস হয়ে যেত। নারীপুরুষের ইজ্জতআক্র ও মানসম্মান রক্ষা এবং সামাজিক শান্তি ও 
পৃতপবিত্র নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য ইসলামে পর্দাব্যবন্থার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য । 
নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা মানবসভ্যতার পরিপন্থী । জাহেলী যুগে এ পর্দাপ্রথা না থাকার কারণে 
নারীরা ছিল ১ নির্যাতিত এবং পুরুষের ভোগের সামগ্রী। ইসলাম পর্দাব্যবন্থা চালু করে নারী 
জাতিকে সম্মান এবং অনাচার ব্যভিচার থেকে প্রতিরোধ গড়ে ৷ আর সমাজসভ্যতাকে 
করে তুলেছে পৃতপবিত্র ৷ কাজেই পর্দাব্যবস্থা মানব মানবীর জন্য বিষয়। . ,.'.. 
"উপসংহার : মহান আল্লাহ হিজাব তথা পর্দা ফরয করে দিয়েছেন। হিজাব ফরয করার 
মাধ্যমে নারীকে অবরোধবাসিনী বানানো হয়নি; বরং নারীজাতিকে সত্যিকার মর্যাদার আসনে 
সমাসীন করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, হিজাব নারী জাতির রক্ষাকবচ। 


৫০৬ (ঠাল জাহ" ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ঞা 


ILLS ১ 295৬ LAA (৯ LEAL: C0 084 শর 
ঘর প্রশু : ৬৩1? পর্দা কাকে বলে? ইসলামে পর্দার বিধান, গুরুত্ব ও উপকারিতা কী? 
উত্তল উপস্থাপনা : র্দাপ্রথা মহান আল্লাহ প্রদত্ত মানবজাতির জন্য কল্যাণকর গুরুত্বপূর্ণ 
বিধান। নারীজাতির সতীত্ব ও মর্যাদা সংরক্ষণে হিজাব তথা পর্দাব্যবস্থার বিকল্প নেই। 
তাইতো সামাজিক অন্যায় ও ব্যভিচার হতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত দাম্পত্যজীবনকে সুখী এবং 
প্রীতিপূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা হিজাব ফরয করেছেন । 
৩ পর্দার পরিচয় : পর্দার পরিচয় নিম্রূপ- 
আভিধানিক অর্থ : পর্দা তথা ৮০৯ এটি পারিভাষিক শল। এটি এর 
মাসদার ৷ যা ২.৯ মাদ্দাহ হতে ন্ষ্সৃত, জিনসে >; শব্দটির অর্থ, হলো- ১. পর্দা, 
২. আবরণ, ৩. আচ্ছাদন, ৪. ঘোমটা, ৫. অন্তরায়, ৬. আড়াল, ৭. লঞ্জাসারম লুকিয়ে রাখা 
ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে পর্দা বলতে নারী ও পুরুষের বিশেষ অর্ক ঢেকে রাখা বা 
আবৃত করাকে বোঝায়। . এটি 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় অশ্লীলতা ও সু (সনের লক্ষ্যে নারীপুরুষ 
উভয়ই তাদের নিজ নিজ রূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্যকে একে ,অগরের নিকট হতে আড়াল রাখার 
জন্য যে বিশেষ ব্যবদ্থা ইসলাম প্রণয়ন করেছে, তাকে হিজাব তথা পর্দা বলা হয়। 
এক কথায় ইসলামের বিধান অনুযায়ী নারীপুরভু ্ঁত্েকের জন্য নির্ধারিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ 
ঢেকে রাখার নামই হিজাব তথা পর্দা।  /. 
পর্দা সম্পর্কে লহ নির্দেশ : পসরা তায়ালার দশ হলো- 
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৩ পর্দার বিধানএ ৯ তথা পর্দার বিধান নিররূপ- 
১. হিজার্যতথা পর্দার শরয়ী বিধান ফরয । কোনোক্রমেই এটা লঙ্ঘন করা যাবে না। 
২. পর্দাললঙ্ঘনকারী ফাসেকের অন্তর্ভুক্ত হবে। 
৩. পর্দা লঙ্ঘনকারীর ২014£ নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ পর্দা লঙ্ঘন করা কবীরা গুনাহ। এজন্য পর্দা 
লত্ঘনকারী ১১৫) ৬.<554 তথা কবীরা গুনাহে লিপ্ত বিধায় তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় । 
8. এ বিধান নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য । এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর নির্দেশ- 
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bes 


৩ পর্দার গু পর্দাব্যবস্থা ইসলামের সার্বক্ষণিক অপরিহার্য বিষয় । পর্দার মূলকথা হচ্ছে, 
সা অবধি মেলামেশা করবে না; বরং নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারা, সীমাবদ্ধ থাকবে। 


ব্যভিচারের প্রতি ২5 সাতশ 
কঠোরভাবে প্রতিরোধকল্পে ইসলাম পর্দাব্যবস্থা অপরিহার্য করে দিয়েছে। পর্দাব্যবস্থা না 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫০৭ 


থাকলে অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশার ফলে নারীপুরুষ তাদের মধ্যকার সহজাত প্রবৃত্তির 
তাড়নায় অধবা তানের নর হতর যার নে সেখানে কিরে লিও হয় 


০০০5১১৮৮৯০1 
নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা মানবসত্যতার পরিপন্থী। জাহেলী যুগে এ পর্দাপ্রথা না থাকার 
কারণে নারীরা ছিল নিগৃহীত, নির্যাতিত এবং পুরুষের ভোগের সামগ্রী। ইসলাম পর্দাব্যবন্থা 
চালু করে নারীজাতিকে সম্মান দিয়েছে এবং অনাচার ব্যভিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে 
৯১১০১১১১১৬১ কাজেই পরান মু মানবীর 
জন্য অপরিহার্য বিষয় । 

৩ পর্দার উপকারিতাসমূহ : পর্দা মহান আল্লাহপ্রদর্ত এমন এক বিধান ॥ এরম অতি 
সহজেই নারীজাতির সস্তরম রক্ষা পায়। অবাধ মেলামেশায় পারস্পরিক আকর্ষণের মাধ্যমে যে 


সমাজকে করে। 


. পুরুষকে চোখের ও মনের যেনা হতে মুক্ত রাখে! 
সৃমাজ থেক যেনা ব্যভিচার তত + 
দাম্পত্যজীবন সুখময় 


সাহার । 

উপসংহার : সমাজকে অন্যায় অনাচার হতে নিষফলুষ রাখতে পর্দা ইসলাম প্রবর্তিত এক 
পরীক্ষিত ব্যবঙ্থা। ইসলাে। পর্দাপ্রথার গুরুত্ব অপরিসীম । কেননা পর্দার মাধ্যমেই 
নারীজীবনের নিরাপত্তা _ও(সুখলান্তি 


ও নিশ্চিত হয়। সুতরাং নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়ে পর্দাব্যবস্থা 
সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত কর্তে পারলেই সুখী, সুন্দর, বিনে ফি নজির করলার! 


28152 0285555558৫: ag জু 
১ নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে পর্দার গুরুত্ত আলোচনা কর। ফা, প. ২০০৯] 


8; 
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৩ নারীর মর্যাদা সমুন্নত করার ক্ষেত্রে পর্দার গুরুত্ব : নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ একটি 
সহজাত প্রবৃত্তি। আর এ প্রবৃত্তিগত আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকার একটি উপায় হচ্ছে পর্দা 
প্রথা । নিম্নে পর্দার গুরুত্ব তুলে ধরা হলো- 

১. আল্লাহর বিধান পালন : মানুষের কল্যাণের জন্যই আল্লাহর বিধান কার্যকর হয়ে থাকে । 
আর 'পর্দা' আল্লাহপ্রদত্ত একটি বিধান। তাই এতেও মানুষেক্ু কল্যাণ রয়েছে, যা 
অধিকাংশ মানুষ মেনে চলে না। এক কথায়, নারীজাতির মানসম্মান রক্ষা ও নারীঘটিত 
কেলেঙ্কারি থেকে মানবসমাজকে মুক্ত রেখে সামাজিক শাসতশৃঙখলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে 
পর্দাব্যব্থার গুরুত্ব অপরিসীম ৷ “এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

রা রান 18945 ৮ ALG Une ৮১০19 

২. ব্যভিচার থেকে মুক্ত থাকা ; ইসলাম নারী পুরুষকে অবৈধ যৌনাচার ও ব্যভিচার থেকে 
মুক্ত রাখার জন্যই মূলত পর্দাকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। কেননা উলঙ্গপনা ব্যভিচারের 


৫০৮ সাল জ্ঞাত্তাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 
অন্যতম উপকরণ । আর এ থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে “পর্দা । তাই পর্দার 


গুরুত্ব I 
৩৮ অবাধ মেলামেশা রঘন = নার মের অবাধ মেলা মেলা বাচচাের পথকে পুশ 
করে৷ তাই ইসলাম পের অর মেলামেশাকে নিত বোৱা করেছে আৰ এটি 


৪. কৰীরা গুনাহ থেকে বাঁচা : ব্যভিচার কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। তন্মধ্যে চোখের 
ব্যভিচার হলো পরনারীকে কামভাবের সাথে দেখা । এ ধরনের কাজ কবীরা গুনাহের 
অন্তর্ুক্ত। আর এ গুনাহ থেকে বেচে থাকার অন্যতম মাধ্যম পর্দা। এ প্রক্সি, আল্লাহ 


অশান্তি লেগেই 'থাকে। পর্দাপ্র্থা অমান্যের ফুলঙ্বরূপ আজ তাদের এ অবস্থা । এদের 
মাঝে যৌন্মচার, নগ্নতা ও অশ্লীলতা বেড়েই উল্লেছে। বাস্তবিক পক্ষে পর্দাকে মেনে নিলে 
০ পপ সুপ দক ও 
৭. সতীত় রক্ষা : হলো নারীর অলঙ্কার বা ॥ না থাকলে সে 
সমান উপহাসও না নিলেনে পরিগণিত হা সুত্রাং দত রক্ষার 
প্রধান উপায় হলো পর্দাপ্রথা খা: নারীর মর্ধাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। { 
ই টি থেকে মুত কাকা ( =} সাম্য নিল লে অহনা রবের সা 
ব্যস্ত থাকে। এমনিভাবে একজন নারী পর্দা ব্যতিরেকে বের হলে শয়তানের কুদৃষ্টি 
তার ওপর পতিত,হয়_। কিন্তু পর্দাব্যবদ্থায় এরূপ কুদৃষ্টিতে পড়ার আশঙ্কা থাকে না। 
উপসংহার : মহান আল্লাহ পর্দা ফরয করে দিয়েছেন। পর্দা ফরয করার মাধ্যমে 
নারীজাতিকে সৃত্যিকার মর্যাদার আসনে সমাসীন করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, হিজাব বা 
পর্দা নারীজাতির 'রক্ষাকবচ। 


বি ১০. জেহাদ 
* সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, ইসলামের সমরনীতি, হুকুম, জেহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য 
JOU AUN ED LH 01451694055 570০) 044 
প্রশ্ন: ৬৫ 1 জেহাদ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? সংক্ষেপে জেহাদের 
হুকুম বর্ণনা কর। নি 
উত্তল্।॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর শাশ্বত ঘোষণা 
410১5: ৩3 SAL LOG BAGS ১8১৫1550322 
আনন উল ধম রত বরা ধরি হাটিফানের ঈমানী রী 
প্রতিষ্ঠার, এ আন্দোলনকে জেহাদ বলা হয়। শরীয়তে জেহাদ এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ৷ 
প্রশ্নালোকে নিম্নে জেহাদের পরিচয়, প্রকারভেদ ও হুকুম উপস্থাপন করা হলো । 
৩ ১৫৯ -এর পরিচয় : নিয়ে জেহাদের পরিচয় উপস্থাপন করা হলো- চন 
আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাগণের দৃষ্টিতে ১4> শব্দটি J ওযনে বাবে হ1212- 
এর মাসদার ৷ মূলধাতু ৮৮; শব্দটি তিনভাবে পড়া যায়। যথা- 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র _ ৪০৯ 


বং 


"৮" বর্ণে যবর যোগে £%5% পড়া । তখন এর অর্থ হবে_ 

১. ০১ ঠ] তথা প্রচেষ্টা । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
sSNA 

২. লিসানুল আরব প্রণেতার ভাষায়- 5১১১৪2 ৮ 

৩. আল্লামা ফাররা (র) বলেন- ২1410 :,2)3 তথা শক্ত জমি । 

8. কারো মতে- 45 S63 52 

"£" বর্ণে পেশ যোগে ++ পড়া । তখন অর্থ হবে- - 

১. ১৮৮2411২215 তথা চূড়ান্ত প্ৰচেষ্টা করা। 

২. 260 4 তথা শক্ত ব্যয় করা। 

৩. £31 ৩১5৫ তথা সামৰ্থ্য ব্যয় করা । 
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৫ 


লয় করবা রে) বরে {5.0 তথা শক্তি । 


৬. ০ তথা কষ্ট । 
"০" বৰ্ণে যের যোগে ১441 পড়া। 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : 4৫> - -এর পারিভাযিক সংজ্ঞা নিমরূপ- 


১. 


শরহে বেকাযা গ্রহকারের মতে” ২০ 055 90301 ৮] 85155 তা 

21:25 11 অপু; হলো সত্যের প্রতি আহান করা এবং এ আজান 

অগরাহ্যকারীর,সাঁথে যুদ্ধ করা। 

মিরকাত বলেন- £5৮-5 31555১৮5598 005 ৮৪১৫১] 05 
ভূন or Malar জা রীনা কৌ 

সি কে ফিতে সহ নে নাম 


ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থ প্রণেতা বলেন- 005 Bll 3 jel 55 sf 


১০১11১0০115 41 2 ৯5 অর্থাৎ, জেহাদ হলো সত্য প্রতি আহ্বান করা 
এবং আহ্বান অর্াহ্যকারীর বিরুদ্ধে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করা । 

ফাতহুল বারী প্রণেতার মতে- ১1651 ১053 53 ১$%:21 05 কিতাবে উল্লেখ 
রয়েছে- 511 2214 +219 ১১০31 2:৯1 5451 8053 ৬৮ অর্থাৎ, আল্লাহর 
কালেমা বুলন্দ ও ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করাই জেহাদ ৷ 
আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে_ 440 ১৮ ২5374172135 0035 5৪ 
অর্থাৎ, যিম্মি নয় এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই জেহাদ । 


মোটকথা, জেহাদ হলো আল্লাহর যমীনে তার বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সকল বাতিল শক্তির 
বিরুদ্ধে জানমাল দিয়ে সর্বাত্মক সংখাম। 


৩ জেহাদের প্রকারভেদ : জেহাদ প্রথমত দু'প্রকার । যথা- 


>. 


১০1 ১4> তথা ছোট জেহাদ : ইসলামবিরোধী তথা কাফের, মুশরিকদের বিরুদ্ধে 
প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রাম করাকে ১-০1 ১4> বলা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


৫১০ সোল হ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রাজ 


bE PE ORES TE ENA 
21151 ৫ 8583 0385 ২৩১07 
ছোট জেহাদ আবার দু্রকার। যথা- 
ক. 1551১৫2 তথা আক্ৰমণাত্মক জেহাদ। 
খ. ৪৩১ ১৮৯ তথা প্রতিরোধমূলক জেহাদ । 
২. সো ১৮ তথা বড় জেহাদ : রিচি রা টে 
১৩ তথা বড় জেহাদ বলা হয়। যেমন- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 15144 4 ৮৮ 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 
১৯১০৭ ১] ৬৮ (৮৯০ চস] ৬৮ ৮৯১৬ ৬ 
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উপকরণ বিবেচনায় জেহাদ আবার দু'প্রকার। যেমন- ১ 
১. 45210 4:৫৯ তথা সপ জেহাদ | ইসসার্ু্ীদের সাথে সরাসরি যুদ্ধের 
ময়দানে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করা ৷ যা বর্তমান, প্রেক্ষাপটে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। 
২৮১০০ ১১৯১ ১4> তথা নিরস্ত্র জেহাদ ইসলামবিরোধী শক্তিকে সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃ্তির্কভাবে মোকাবেলা করা । এছাড়া মিডিয়া সন্ত্রাস, 
তথ্য সন্ত্রাসের মোকাবেলা কর্ইত্যাদি। 
৩ জেহাদের হুকুম : পরিবেশ গর ভিন্নতার সাথে সাথে জেহানের হুকুম বিভিন 
হয়ে থাকে | যেমন- 
১. ফরযে আইন : সকুর্ম্অলন ও ফকীহদের একমত্যে মুসলমানগণ যখন শক্ত ' 


3 আস ৩ ৬ ৪ 
বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়, তখন সকলের ওপর জেহাদ ফরযে 


MESH Ming BAS SEA LGU 
১4183155836 1555 0385 3০৯০1531525 
খ.সথাদীসে এসেছে- DUDS al SU 
তবে মোল্লা আলী কারী ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) প্রমুখের মতে, রোযা ও 
নামাযের ন্যায় জেহাদ সার্বক্ষণিক সর্বাবস্থায় ফরযে 
২. ফরযে কেফায়া : ৰ হা) স্বাভাবিক অবস্থায় ১49 ফরযে 
কেফায়া। 
একদল ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন, জেহাদ ফরযে কেফায়া। অর্থাৎ, কিছুসংখ্যক 
মুসলমান জেহাদ করলে সকলেই দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তারা জেহাদ সংক্রান্ত 
আয়াতসমূহের বিধান ফরযে কেফায়া বলে মনে করেন। 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী- 


SEN IEE Ls bi LID) 
EE 03556354998 34৯১৯] SS এ ১2 এ 
এছাড়া ফিকহের কিতাবে উল্লেখ আছে-:১২ 553 5 ৯35 04৯11 
৩. ওয়াজিব : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর মতে, জেহাদ ফরযে আইন নয়; 
বরং । 
৪. সুন্নাত : একদল ফিকহশাস্্বিদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো জেহাদ সুন্নাত। 


জম ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র | ৫১১ 


৫. মুস্তাহাব : ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র)-সহ একদল আলেমের মতে, জেহাদ মুস্তাহাব। 
সাত ক যুগের সিরাত যারে ফর মতে, যেহেতু ইসলাম বর্তমানে 
ইসলামী শাসন পুন্তপ্রতিষ্ঠায় জেহাদ ফরযে আইন। যেমন- 
মা সুদান, মিসর, আরাকান চেচনিয়া, বসনিয়াসহ নানা দেশে মুসলিম 
মুজাহিদগণ জেহাদ করেছেন। 
উপসংহার : ইসলামে জেহাদের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ সময়ের দাবি অনুসারে আল্লাহর যমীনে 
তার দীন কায়েমের লক্ষ্যে জেহাদ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাত লাভের সর্বোৎকৃষ্ট 
পন্থা । জেহাদের মাধ্যমেই একটি সমাজের যথার্থ পরিবর্তন ও সংশোধন সম্ভব ্ 


১:০১ ০১১৮ 53555 ৮৪ 28৯014৯0526 
পরশ: ভাতে রো রি রর 


উব্তল।। 
মনোনীত দীন 


করা হলো। 
75 
তারই যমীনে প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পণ করে€িদীয় প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ (স)-কে বিশ্ববাসীর 
কাছে প্রেরণ করেছেন। শিরক ও কে নিমজ্জিত জাহেলী সমাজের লোকদের 
55 
করে নতুন ভাবনায় বিশ্বাস হর তা নয় তারা মহান 
মিশনকে স্তব্ধ করার জন্য তার অনুসারী নবী ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর নির্যাতন 
শি: মক্কা থেকে ইয়াসরিব তথা মদিনায় হিজরত 
করেন দীন প্রতিষ্ঠায়। ওপর বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ইসলামের কঠোর নীতি 
“জেহাদ” ' বিধিবদ্ধ হয ধর এর হেকমত আলোচনা করা হলো- 
১. দীন ইসলাম্রতিষ্ঠা : 2১:০1 2101 ০১5 33512 | তথা আল্লাহর একান্ত মনোনীত 
৬, ৬ ত তার ক্েতে চাম বাধ্য সৃষ্টি মুল আলাহ তানুলা রিয়ার জারিকরে 
ঘোষণ্যিক্রেন- <1! 25 53 45 ২58 5345 ২৬০86 অর্থাৎ, আর 
তেঁমিরা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, “যে যাবৎ ফেতনা দূরীভূত না হয় এবং 
আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। 
আরো ইরশাদ হয়েছে_ 
শালা 3200 ১5505 ৩৬৫ ২ EE 
২5১1150৮4০১ Gig ০ রণ ০ 8০৫ ও ৬৫১ ০33০5 Ny 21555 
-০৬/৯৮০ ১১৩১৫ ৮০ 
অর্থাৎ, যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহে ঈমান আনে না 
ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না, 
আর সত্য দীনের অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত 
হয়ে হস্তে জিযিয়া প্রদান করে। 
জেহাদের এ হুকুম কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে । রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
২1৮54 ২ 0৮৫] হা ১১ 591 0588 31০14013555 ১5১৪৪ Ul 
-১/১৮০ ৩১০ ১৩৯১ ১৬৯ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যখন আমাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তখন থেকে এ 
উম্মতের শেষ দলটি দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত জেহাদ চলতে থাকবে। 


৫১২ (ঠাল ভ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


কোনো জালিমের জুলুম এবং কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা তা বন্ধ করতে 
পারবে না। 
ই যারা এর রাড তে নর রাজ্যজয়, ক্ষমতা দখল, সম্পদের 
মোহ, খুনখারাবি, লুটতরাজ এবং অন্যায় রক্তপাত জেহাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং মানুষকে 
মানুষের দাসত্ব হতে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং ও শোষণের 
অবসান ঘটিয়ে ইসলামের ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থার ছায়াতলে 
লোকদেরকে নিয়ে আসাই জেহাদের মূল উদ্দেশ্য । এতদসত্তেও কতিপয় ওরিয়েন্টালিস্ট- 
প্রাচ্যবিদ ইসলামের সমরনীতির ওপর এ মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেছে যে, জেহাদের 
বিধান প্রবর্তন করে ইসলাম মুসলমানদেরকে খুনখারাবি, লুটতরাজ এবং অন্যায়'রক্পাত 
ঘটানোর শিক্ষা দিয়েছে, যা শুধু অনুচিতই নয়; বরং তা মানবতার পরিপন্থাও বটে । 
সপ পু GAC ক সি 
“পর যুগে যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসংখ্য পয়গাস্বর এ পাঠিয়েছেন । তারা 
সকলেই মানুষদের এক আল্লাহর একত্ববাদ ও স্বীয় প্রতি আহ্বান 
মি ছন ত কেউ ভান আই আয এহণ করে ০ স্পা 
তা উপেক্ষা করে সত্যত্যাগী কাফের হয়েছে। যারা কাকের, যারা আল্লাহর অবাধ্য, তারা 


অনুরূপভাবে সমাজদেহকে EO Lee NE FE 
করে তা কলুষমুক্ত করা 1 অন্যথায় ক্যান্সার সংক্রামক হয়ে গোটা দেহে পচন 
ধরে যাবে। এতে সমাজদেহের ধ্বসে অনিবার্য । সুতরাং ডাক্তারের অপারেশন যেমন 
রোগীর জন্য এক কল্যাণময় ব্যৱস্থা, তেমনিভাবে কলুষমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার 
হা বিহীন একর জেহাদ কাম সামী উন 
প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে_ 
০৬০ £55 Al EEL AS Leas li ক € ৮ ১৮5 
558 21101:51525584 ১1০ 
অথ, দীন মানবজাতির একদ্লকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন “তাহলে 
বিধু বেত শান সংসারবিরাীদের উপাসনা স্থান, গীর্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় 
এবইমসজিদসমূহ, যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। 
উপসংহার : যারা জেহাদ করে সমাজে শান্তি আনয়নে ভূমিকা রাখবে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা 
করবে, তারা আল্লাহর সন্তষ্টিলাভের মাধ্যমে চিরশান্তির আবাস জান্নাতে প্রবেশ করবে। 


১ ৩০৯ ৯ ০৯555 ১৪৯ 


| ০১ 23০5 ১0 LAS: CV IgE 
পরশনু: ৬৭ ৷ ইসলামে জেহাদের গুরুত ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। 
৮258 আল্লাহ তায়ালার যমীনে তারই প্রদত্ত বিধানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা 
বিনির্মাণে কায়েমী নিযে মহলের রিড তেহারের হি জাদু আযান 
সত্যকে মিথ্যার বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হয়, অন্ধকারের বিরুদ্ধে প্রজুলিত হতে হয় আলোকে, 
তার বিরুদ্ধে উজ্জীবিত হতে হয় জ্ঞানকে, বিরুদ্ধে বিকশিত হতে হয় সুবাসকে। 
জেহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো। 
৩ জেহাদের গুরুত ও ও প্রয়োজনীয়তা : আল্লাহর যমীনে তীর দ্বীনকে বিজয়ী করতে 
জেহাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এর কয়েকটি দিক উপস্থাপন করা 
রি 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫১৩ 


৯০ 


১০. অসামাজিক 


কালেমাকে সমুন্নুতকরণ : মহান আল্লাহর বাণী- 51411 ০৯ 4111 ২215 
জেলের অজ অনি এস ইন সত কা 
জেহাদের প্রয়োজনীয়তা ৷ এ মর্মে রাসূল (সে) ইরশাদ করেন_ 

4101): ৩5555 0550 ৫৯ 4 814 05821 3515 ৯5 


. ঈমানী দায়িত : ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা (Complete code of life), 


সেহেতু এ সত্য থেকে যারা দূরে সরে যাচ্ছে, তাদের এ মহাসত্যের দিকে আহ্বান করা 


প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী । আর' এ কাজে বাতিল শক্তি প্রতিবন্ধক হয়ে 
সা নি সলমনের শক্তি ছারা বাতিল শক্তির বিরুদ্ব্্িহাদের 
দিয়েছে। 


, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা : আল্লাহর যমীনে তার সবীন প্রতিষ্ঠা করি জেহাদের 


রযোজন। আর এজন প্রয়োজনীয় রব আল্লাহর রায় বিলীন (দিতে হবে। এ 
প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে জেহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের 
সা সপ ০ 


ELE LOC GELS 35635 5551 


* কুপ্রবৃত্তি দমন : শয়তান মানবজাতির চির চিনি মৃমিনদেরকে বিভিন 


কুমন্ত্রণা দিয়ে দীনের পথ থেকে দূরে রাখতে(তৎপর ৷ তাই মুমিনদেরকে সবসময় 
শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করতে, এটাই হলো, সবচেয়ে বড়ু জেহাদ । 
এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- 11:24 si! is 13322 55311 মহানবী 
সে) বলেন 9 ১ ১ A) yl 


. জাতীয় নিরাপত্তা বিধান : যখন'ইলামবিরোধী চক্র ইসলামকে নির্মূল করার জন্য সচেষ্ট 


হয়, তখন মুসলিম সম্প্রদায়কে/্রংস্োর কবল থেকে রক্ষার জন্য প্রতিটি মুসলমানের ওপর 

জেহাদ অবশ্য করণীয় হয়ে দাড়ায় 1" ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- 

৪46 JIN ০০৮৯৯০০০৩90 ও ১৮5৩ 844 G5 
LEDs be 89140 SIs ও 5351 910091 

মযলুম মানবতার মুক্তি : রে রা নত ভীবনবাশন টার 

অসহায়ত্ব ও'দুৰ্বলতার আবদ্ধ হয়ে আর্তনাদ করতে হলে 
২ ২৯০৯৯৮৯৮০৬১ 


47122 


১1১৮৯] ৩৮ 5১3০৮৯62৮15 2105/58 53515555151 


মদ্লব্নদের অতি রক্ষা: আধুনিক বিশ্বে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য প্রতিনিয়ত 
| 


ভিন্ন নীলনকশা তৈরি হচ্ছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের ইসলাম এবং মুসলিম জাতির 
অভিনব রক্ষার স্বার্থে জেহাদে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


RCNP 


935 655 211 28৯25210155 ১13৮৬০1০3৯2 


অতএব বাতিলের সকল ও ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে ইসলাম ও জাতি 

সত্তার অস্তিত্ব রক্ষায় হলে বিয়ে পঢা মদের অপ 

. ইস বিরেধীদের : ইসলামের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, প্রচারণা চালায় 
২৮৯০১১২৯৭১০ ফল 


করতে জেহাদের প্রয়োজন । 


, অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ : জালেমের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জেহাদ 


করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
slg JUS ৩ 85125 
EA MENA ১০১ ১৪6৯০450508 53315 15157 
ভি TE নির্যাতন, বেহায়াপনা, নগ্ন ছবি প্রদর্শন, রঃ 
মদ, হত্যা, রাহাজানি, মারামারি, টাকি ছ্যাদি বারতীয় অসামাজিক বাড়ান 
বন্ধ করতে হলে প্রয়োজন জেহাদের। 


৫১৪ (সাল জ্ঞান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


১5. হুল নাজ সর হায়লা (থেকে সহি ও মাতৃভূমি রক্ষার জন্য জেহাদ 

অত ৷ যদি শক্রপক্ষ মুসলমানদের মাতৃভূমির ওপর আক্রমণ করে কিংবা 
জবর দখল করে নেয়, অথবা তাতে অত্যাচার চালায়, তবে মাতৃভূমিকে 
শত্রুমুক্ত করা এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জেহাদ প্রতিটি মুসলমানের 
জন্য অবশ্যই কর্তব্য । 


১২. পরকালীন মুক্তি : আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের মাধ্যমে পারলৌকিক কঠিন শান্তি হতে 
মুক্তি পাওয়া যায়। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 


LE! pls bs (5১৯25205০15 (80351555153 


-+557559 25155095০৬১ ৩৪ 
১৩. আল্লাহর সস্তুষ্টিলাভ : আল্লাহর সন্টুষ্টিলাভ করতে হলে জেহাদে 
হবে। আল্লাহ মুজাহিদকে ভালোবাসেন বলে কুরআনে 

হচ্ছে ৮০14. SB SSE 3১0 ৯ ৭।3 


১৪. নিজেকে দীনের অনুসারীকরণ : একজন দীনের হুকুম 
আহকামের ওপর অবিচল থাকতে হলে তাকে ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে 
জেহাদ করতে হবে। বলাবাহুল্য, এ ১৮৫৯ তথা বড় জেহাদ বলা 


হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা 


স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে 
বহিঃশক্রর বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার 


১৮. সঠিক ইবাদত শিক্ষা দেয় : জেহাদ মানুষকে সঠিক ইবাদতের শিক্ষা দেয়; 
ফলে মানুষ শিরক থেকে রক্ষা পায়। 
১৯, কল্যাণে জান্নাত লাভ হয় : যারা জেহাদ করে সমাজে শান্তি আনবে, ইসলাম 
করবে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের মাধ্যমে চিরশান্তির আবাস জান্নাতে প্রবিষ্ট 
হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করবে আমি তাদের 
পাপরাশি ক্ষমা করে দেব এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব।" 
উপসংহার : ইসলামে জেহাদের গুরুত্ব অপরিসীম | সময়ের দাবি অনুসারে আল্লাহর যমীনে 
তার দীন কায়েমের লক্ষ্যে জেহাদ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাতলাভের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্থা। 
জেহাদের মাধ্যমেই একটি সমাজের যথার্থ পরিবর্তন ও সংশোধন সম্ভব । 


অং এ 


£ 


৫291 ৮2501516285 BAL La LAS: CW 062] ভর 
প্রন: ৬৮ ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সমরনীতির গুরুত ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। 
উন্তল॥॥ উপস্থাপনা : প্রত্যেক স্বাধীন জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার তার প্রতিরক্ষা শক্তির 
ওপর নির্ভরশীল । যে জনগোষ্ঠী শত্রুর মোকাবেলা ও শত্রুর আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে যত 
বেশি সক্ষম ও শক্তিশালী, তার স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংরক্ষণ ক্ষমতা তত বেশি । 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫১৫ 


পক্ষান্তরে সে শক্তির দুর্বলতা প্রতিরক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার শামিল এবং তার অস্তিত্বের ওপর 
প্রচণ্ড হুমকিবিশেষ । এ দৃষ্টিতেই প্রত্যেক স্বাধীন জনগোষ্ঠীর জন্য সুদক্ষ সাহসী সামরিক 
বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 
৩ ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সমরনীতির : ইসলামী জীবনব্যবস্থায় প্রতিরক্ষার 
অপরিসীম, যা কুরআন, হাদীস এবং রাসূল ০৮ পপ 
বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী 
5১3০1545411 755 515 4: TS ৫ 
অর্থাৎ, তিনি এমন সত্তা, যিনি তার রাসূলকে পথনির্দেশক, বিধিব্যবস্থা ও ধান 
দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি ইসলামকে সকল ধর্মের উর্ধে প্রতিষ্ঠা করতে ন্ট 


মহানদী সি) বলেছেন ০3 
৩৩ ০৮০৪ BU bss ASS ও 


শে তি 
অর্থাৎ, দুটি চোখকে কোনোদিন ন স্পর্শ করবে না। যে চোখ আল্লাহর ভয়ে 
কেঁদেছে। আর যে চোখ আল্লাহর 


যখন পাঠালেন তখন 

তিনি আরো বলেন- 1১0 ৩৫ ১৯ 51১7০ তাও 034 5৩ অর্থাৎ 

আল্লাহ তায়ালার পাহারা দেয়া দুনিয়া এবং দুনিয়াহ্থিত সবকিছু থেকে উত্তম । 
সাংগঠনিক ও কর্মকাণ্ড : মদিনায় এসেই মহানবী 

(স প্রতিরক্ষার জন্য ধর্ম, গোত্র, তথাকার জনগণের সাথে একটি 


করেন। এতে অঙ্গীকার করা হয় যে, বহিঃশক্র ছারা মদিনা আক্রান্ত হলে 

শত্রুকে প্রতিহত করা হবে। কুরাইশরা মুহাম্মদ (স)-কে উৎখাতের জন্য 

সমরাস্ত্র ও রসদ সংগ্রহে বাণিজ্য বহর নিয়োগ করলে রাসূল (স) তাদেরকে ঠেকানোর জন্য 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের চৌকি করেন। অতঃপর দীনের সুরক্ষার জন্য আজীবন সংখ্াম 
করেন। এই ছিল রাসূলের I 

৩ ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সমরনীতির প্রয়োজনীয়তা : ইসলামী জীবনব্যবস্থায় ব্যক্তি, 

সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সমরনীতির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । মূলত সমরনীতি প্রয়োগ হয়ে 

থাকে ইসলামীরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্্রণাধিকার রক্ষার জন্য । প্রকৃতপক্ষে ইসলামী 

জীবনধারণ করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সুদৃঢ় অবস্থান অতি জরুরি । প্রত্যক্ষভাবে সমরনীতি 

রাষ্ট্রকে করলেও পরোক্ষভাবে তা ইসলামী জীবনধারণের জন্যই কাজ করে যায়। নিম্নে 


ইসলামী প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো। 

১. সমরনীতি মুসলিম উম্মাহর সংরক্ষক : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমরনীতি দু'ধরনের 
ভূমিকা পালন করছে। দেশসমূহের বহিঃশক্রর মোকাবেলার পরিবর্তে 
নিজ দেশের জনগণ নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতাগ্রহণ করছে। 


৫১৬ (সাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল, ক্ষমতালাভের নগ্ন নির্লজ্জ প্রকাশ, যা 

কুরআনের ভাষায় নিন্দিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

BUG ১ ১৮৭ ৮৪112 335৮ ২ 5241 (106 5৯৯) 200 আও 
BAIA alg 

বাছে হলাম ডর হিলারি রা তর পতি: উতর 


২. তি লে ইসলামীরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ক্ষমতার লোভে সাম্রাজ্যবাদ 
প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে না। প্রকৃতপক্ষে তারা দেশ জাতি ও জাতীয় আদর্সোর, সেবক। 


উপ পি ন ন মত হা 
পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে_ 2 
SSI EL 45558695589 


এ আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহর পঞ্চে, করা। প্রকৃত 
অর্থে যুদ্ধের অশ্ব সবসময় প্রস্তুত রাখা, ইসলামীরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করার 
সার্বক্ষণিক পাহারাদার /রাথা ৬ মূলকথা 


প্রয়োজনীয়তা পরি এ ধরনের সামরিক তৎপরতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- 
1240 ০৮1 ৮ Ghat Lg 4/ ১০ ৩১০550531৩৩ 
i (NA ১১১ ৬০১৯০১০5৮35 S33 Oy 
Mai UL Sn IAL 15 4214 ১5 তে 
চি... তিন নর ০ বলের 
প্রচেষ্টা চালানো এবং জালেমদের পরাজিত ও পর্যন্ত করার লক্ষ্যে ইসলামী 
০ 
উপসংহার : কুরআন ও (স)-এর বান্তবজীবন হতে এ কথা প্রতীয়মান হয় 
যে, দেশ, ধর্ম, স্বাধীনতা ও রক্ষার জন্য ইসলামী সমরনীতির গুরুত্ব ও 
প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম তাই জেহাদ প্রতিরক্ষা ও সমরনীতির ক্ষেত্রে ইসলাম সুন্দর, 
সুস্পষ্ট ও অত্যন্ত শক্তিশালী দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়কের উচিত 
দেশের স্বার্থ রক্ষায় এগুলো পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। ০55 
১০৮১৬ ৩৮৯৪ ০০৯ সী) ০৪ HR LG: (14) 0651 ভর 
প্রত: ৬৯॥। জেহাদ ও সমাসবাদের মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত বিবরণ দাও। ফা, প. ২০০৯] 


উন্তত্র॥॥ উপস্থাপনা : সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ আজ সীরা বিশ্বে একটি অতি পরিচিত শব্দ। 
সন্ত্রাসের কবলে জিম্মি হয়ে আছে ব্যবসায়, শিক্ষা, রাজনীতিসহ সকল অঙ্গন। হত্যা, ধর্ষণ 
রাহাজানি আজ নিত্যদিনের ঘটনা। ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। এতে সন্ত্রাসবাদ ও 
জঙ্গিবাদের কোনো স্থান নেই। এর বিরুদ্ধে, ইসলামের কঠোর অবস্থান। আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- ৩2৯১৯5১০৭০3 BAAS 55 SU 53530 
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বিষয়। এতদুভয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান । নিয়ে কতিপয় পার্ঘক্য তুলে ধরা হলো- 

১. আভিধানিক পার্থক্য : অভিধানবেত্তাগণের মতে ১4> শব্দটি 413-এর ওযনে বাবে 
২1£%-এর মাসদার | এর অর্থ হলো- 541 ঠ ₹2:.$ 435 অর্থাৎ, প্রচেষ্টা তথা 
শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করা । 
পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের আরবি প্রতিশব্দ হলো- +১:১১1$ ৮৪1 তথা জনমনে ত্রাস বা 
ভীতির সঞ্চার করা। 

২. পরিভাষাগত পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় জেহাদ হলো- ১5186 2 
- এ LS NEG 0০91 2৯ অৰ্থাৎ, আল্লাহর কালেমার, বুলন্দ এবং 
ইসলামের বিজয়ার্থে কাফেরদের সাথে লড়াই তথা সংগ্রাম করাকে (জিহাদ বলা হয়। 
আর সন্ত্রাস হলো- ৩3১21 (১3511 5 LUG অৰ্থাৎ, বেসামরিক 
যাৱদেকে (বিনা কাছে) কা কাযাছন্য রাস রাডার বগা হর! 

৩. শ্রেণিগত পার্থক্য : জেহাদ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত । যুগ ৯ 
ক. জেহাদে আকবর ও খ. জেহাদে আসগর । ১ 
অপরদিকে সন্ত্রাস দু'প্রকারে বিভক্ত। যথা- (২) 
ক. জাতীয় সন্ত্রাস ও খ. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস) 

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য : জেহান্রের,লক্ষ্য হলো, সকল প্রকার অন্যায় অবিচার, 
জুলুম নির্যাতন, শিরক ও কুফরের/মূলোৎপাটন করে আল্লাহর যমীনে তার দীন প্রতিটা 


নাতে সজলের জা ** দানিসি রালিট্রিনিসানিি হত্যা 
প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসুজনক্‌গথ বেছে নেয়া । 
৫. হুকুম তথা ব্যবহারিক পার্থক্য : 
১. জেহাদের হুকুম হলো, আল্লাহর যমীনে তার দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য জানমাল ব্যয় 
করার মাধ্যমে জেহাদ তথা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো ফরয । 
২. সন্ত্ায়ের হুকুম হলো, এটা সুস্পষ্ট হারাম। 
৩ জেসাদের ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
ALT HEL 1511550 LAGS JOS GUS 3251. 
ন" 2525010185২ 
3৯108104155 ও ১০৬০। 15558 by 
ULI ০০১৭ ৪51355485২5 
৪. রাসূল (স) জেহাদকে উত্তম আমল বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন- 
৩৪350105910 BUSS IG aif 9৮54) চা জজ 90 45:55 Te 


Ev EEE 
৫. সন্াসী কর্মকাণডকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করার জন্য রাসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন। 
যেমন- DG 581০16১4524 ১ ১ ১ 


He PE SEN FUE UES Bl 
৬. ইসলাম সন্ত্রাসে বিশ্বাসী নয়। ইসলাম একে জঘন্যতম পাপাচার মনে করে। যেমন 
আন্দাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
ple LIL US Eel ESIC US IASG 
৭. সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব জেহাদের একমাত্র কাম্য ও উদ্দেশ্য ৷ 
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৮. জেহাদ ইসলামের মৌলিক বিধানাবলির অন্যতম । 
৯. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ইসলামে সম্পূর্ণ অবৈধ বলে আল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও 


কেয়াস ছারা প্রমাণিত । 

১০. আল্লাহ তায়ালা তার দীন প্রতিষ্ঠার মুজাহিদগণকে ভালোবাসেন। যেমন তিনি 
বলেন 
১৬০০৪) EAS 45 20০55 0510 5330 24 NE 
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১১. যমীনে বিপর্যয়সৃষ্টিকারী সন্রাসীদেরকে তিনি অপছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- $32 LS J UG SUG ১০১৭ ৬৪ SILLS 

১২.যারা মুজাহিদ তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর নিকট মহাপরক্ার (রর অনা 
বলেন- 443১5 L235 

১৩. সন্ত্রাসীদের পুরন্ধার হলো জাহান্াম যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে 

me 95১5১: 

১৪. সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ঈমানদারকে সাবধানে;থাকতে বলা হয়েছে। আল্লাহ 
বলেছেন ১৩:১২ [41451 সা অৰ্থাৎৱসাৰ্ান! প্রকৃতপক্ষে এরাই বিপর্যয় 
সৃষ্টিকারী (সন্ত্রাসী) । | 

১৫. ইসলামের নামে সন্জাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ইসলামকে ধ্বংস করারই 
নামান্তর । টি 

১৬.আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তথা আল কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অনুসারীদের সাথে 
ই ভর রাস হলো হার নি 
শান্তির বাহক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। 

১৭. যারা সাম্রাজ্যবাদী, যাদ্রে/ঘোষণা হলো, দযহাকপরানগ ররর সুদ 
এরাই জঙ্গিবাদ ও সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের উৎসাহদাতা , আশ্রয় পশ্রয়দাতা, অর্থের 
যোগানদাতা ওমুল হোতা । 

উপসংহার : সন্ত্রাস/একটি' মারাত্মক ব্যাধি । একে নির্মূল করতে হলে ইসলামের নিয়মনীতি 
অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্থায়ীভাবে সন্ত্রাসের দ্বার রুদ্ধ করতে হলে আল্লাহর 
বিবি ছড়া সময নয় কারণ মেরাজ মনের রত রী 
৭ ১ 

rs C2 501 ৮৪3৮5811545 


Sis 838) Las ০৯0 05৫ LUN 55 5:1৮) 001] 
aint bis 0596 ১ 
আপ্রশ্ব: ৭০ ॥ সন্ত্রাস কাকে বলে? এটা কত প্রকার ও কী কী? জেহাদ ও সন্ত্রাসবাদের 
পার্থক্য কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
উন্তলন।॥ উপস্থাপনা : সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ আজ সারা বিশ্বে একটি অতি পরিচিত শব্দ। 
সন্ত্রাসের কবলে জিম্মি হয়ে আছে ব্যবসায় বাণিজ্য, শিক্ষা, রাজনীতিসহ সকল অঙ্গন। হত্যা, 
ধর্ষণ, রাহাজানি আজ নিত্যদিনের ঘটনা । ইসলাম শান্তি ও মৃনবতার ধর্ম এতে সন্ত্রাসবাদ ও 
জঙ্গিবাদের স্থান নেই। এর বিরুদ্ধে ইসলামের কঠোর অবস্থান আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
Hi ১৯১৭ ৪1395 ২535 210৮5153550 
নিমে সন্ত্রাসের পরিচয় এবং সন্ত্রাসবাদ ও জেহাদের পার্থক্যগুলো উল্লেখ করা হলো। 


৩ সন্ত্রাসের পরিচয় : সন্ত্রাসের ইংরেজি প্রতিশব্দ 107017911. আরবিতে একে 5৫31231 
বলা হয়। এ 7৩701) তথা সন্ত্রাসবাদ কথাটি শুনলেই সকলের গা শিউরে ওঠে । কারণ 
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সন্ত্রাসবাদ সকল শ্রেণির নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত বিষয়। তা সমাজজীবনের 
শান্তিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও ? বিনষ্ট করে। 
বস্তুত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারের সহজ পন্থার নাম সন্ত্রাস তথা Terrorism. 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীরা গায়ের জোরে , অন্ত্রের 
বলে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে । সন্ত্রাসীদের মূলমন্ত্র হলো- Might is right. 
৩ সন্ত্রাসের প্রকারভেদ : সন্ত্রাস মূলত দু'প্রকার । যথা- 
ক. জাতীয় সন্ত্রাস, খ. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস। 
কাস জাতীয় সন্ত্রাস দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা । সমাজের নি 
চাদাবাজি, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ ও অ' 
নৈতিক কর্ম তারই পরিণতি। আমাদের দেশে সন্ত্রাসের যেও প সৃষ্ট 
হয়েছে তার পুরোটাই এর অন্তর্ভুক্ত । 
খ. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস : সিরা ত করম 


নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটানো, I 


পরিণত হওয়ার চিন্তা থেকেই এর উদ্ভব হয়। এ কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে দুর্বল 


দেশের মানুষ যখন তাদের স্বাতন্ত্য, স্বাধিকার, ($/জাতিগত অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে 
অবতীর্ণ হয়, অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রতিরোধ গড়ে তোলে, ইহুদি নিয়ন্ত্রিত 
পাশ্চাত্য মিডিয়া সেগুলোকেই সন্ত্রাসবাদ 011০ violence or Terrorism) বলে 


অভিহিত করে৷ এ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদে হাতিয়ার হচ্ছে তথ্য সন্ত্রাস । 
জেহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্যু্ডজেঃ হাদ ও সন্ত্রাস সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি বিষয়। 
এতদুভয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যা নিমে কতিপয় পার্থক্য তুলে ধরা হলো- 

১. আভিধানিক পার্থক্য : অন্িধবানবেত্তাপণের মতে ১4> -শব্দটি J-এর ওযনে বাবে 
1257 এর সদা এর অর্থ হলো- 35011 21450 2 অর্থাৎ, প্রচেষ্টা তথা 
৮ 
পক্ষান্তরে প্রতিশব্দ হলো- ৯৯১51 ৬.$1 তথা জনমনে ত্রাস বা 


আর সন্ত্রাস হলো- 54535 (93524 55 2 ১5) অর্থাৎ, বেসামরিক 
লোকদেরকে (বিনা কারণে) হত্যা করার জন্য ত্রাস সৃষ্টি করাকে সন্ত্রাস বলা হয়। 
৩. শ্রেণিগত পার্থক্য : জেহাদ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ৷ যথা_ 
ক. জেহাদে আকবর ও খ. জেহাদে আসগর । 
অপরদিকে সন্ত্রাস দু'প্রকারে বিভক্ত । যথা- 
ক. জাতীয় সন্ত্রাস ও খ. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস। 
৪. সানা ডি দলো সা 
ও কুফরের করে আল্লাহর তার 
ঠা কর পারে সাদর লনা লো, কোনো বিশেষ স্বার্থ হাসিল করার জন্য 
অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া। 
৫. হুকুম তথা ব্যবহারিক পথক : 
ক. জেহাদের হুকুম হলো, আল্লাহর যমীনে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য জানমাল ব্যয় 
করার মাধ্যমে জেহাদ তথা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো ফরয । 
খ. অপরদিকে, সন্ত্রাসের হুকুম হলো, এটা সুস্পষ্ট হারাম। 


৫২০ _ ধ্যরাল ভ্রতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : কিউবান 


গ. জেহাদের ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে 
ED EL HOGA UALS VOSS GUS 345). 
72858101585 557 

0 412111655৬3 NLS Y5 x 
ULL 35d GS Yt 
৬. রা রা pate bral 

৩৪৩ 65455 00491 IG Lait yt ঠা Ul ৯৩১০ 
আপদ গা সা ছি তল 
দিয়েছেন। যেমন- 0517 ু 1885 1: 


৭. ইন সাল দস সর) ইলা একে অবকটরতিযাস ন করা ননদ 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 52 ₹$:. 14) LAER SCL 3545 
সু বি জেহানের একমাত্র কাম্য উদসয। জেহাদ ইসলামের মৌলিক 
বিধানাবলির অন্যতম | 
মজে সা ও বাদ ইস্যু অবেধ বলে আল কুক, সর, ই 
ও কেয়াস দ্বারা প্রমাণিত । 


৮. আল্লাহ তায়ালা তার দীন প্রতিষ্ঠার 


ভালোবাসেন ৷ যেমন তিনি বলেন- 


22 2001 


অন্যদিকে সপ্াসীদের পুরস্কার হলো জাহারাম। যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে- 


EE 3195 85৯3 ৩৪ 8৮5 
১০. সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ঈমানদারকে, সাবধানে থাকতে বলা হয়েছে। আল্লাহ 


হ৯ ৭) 5৬, 


তায়ালা বলেছেন- ১৪১০১১] (১ 1 সা অর্থাৎ, সাবধান! প্রকৃতপক্ষে এরাই 
বিপর্যয়সৃষ্টিকারী (সন্ত্রাসী) । 
তা 
আল্লাহর বান্দা তথা আল কুরআন ও অনুসারীদের সাথে সন্ত্রাসের 
কোনো সপ নেই। তাদের নই হলো সুরকার তাসের বিপরীতে শনির বাহক 
ভিলা তির! 
পক্ষান্তরে যারা সাম্রাজ্যবাদী, যাদের ঘোষণা হলো, ক্ষমতা বন্দুকের নল থেকে আসে । 
মূলত এরাই জঙ্গিবাদ ও সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উৎসাহদাতা, আশ্রয় প্শরয়দাতা , 


অর্থের যোগানদাতা ও মূল হোতা । 
উপসংহার : সন্ত্রাস একটি মারাত্মক ব্যাধি। একে করতে হলে ইসলামের নিয়মনীতি 
অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্থায়ীভাবে রুদ্ধ করতে হলে আল্লাহর 


বিধানের যথাযথ প্রয়োগ করা ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ সন্ত্রাসের জন্য মানুষের কর্মকাণ্ডই দায়ী ৷ 
এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


pli ৬৪৩০৫ ৮০১৯0 Hs Ils 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় প্র নর ৫২১ 


১১. দাওয়াহ 
সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, দায়ীর গুণাবলি, পদ্ধতি ও কৌশল, টিনার 


bt: bis ts os Sle G32 ৮555 152 (VV IgE 
জহর, ৭১ £ রাম 
ফা. প. ২০১২, ১৪1 
শা ভুজ ৷৷ উপস্থাপনা : বিশ্বব্যাপী কায়েমী স্বর্থবাদীদের শাসনশোষণের অবসান ঘটিয়ে 
ইসলামের পতাকা উড্টীন করার লক্ষ্যে মহাপ্রভুর সার্বভৌমতৃ ও ইসলামের চিরন্তন 
শাশ্বতবিধানের প্রতি আহ্বান করা ঈমানের অনিবার্য দাবি। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রৈখেই যুগে 
যুগে নবী ও রাসূলগণের আগমন ঘটেছে। নবীদের আগমন বন্ধ হলেও/দীর্য়াতের কাজ বন্ধ 
হি নী অপ এ দাত শপত হয়েছে উমার: ইসলাহে 
এর গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য 
৩ ১;*5-এর পরিচয় : 562৩7 গরিলা ১ 
আভিধানিক অর্থ : 5525 শব্দটি বাবে 5:০5-এর মাসুদ এঁর অর্থ- আহ্বান করা, ডাকা, 
মনোযোগ আকর্ষণ করা, পৌছানো, আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি । এর ইংয়েজি অর্থ- 79 
invite, To convene, To call. সুতরাং যিনি আহ্বীন করেন বা ডাকেন তাকে আরবিতে বলা 
হয় ৮513 তথা আহ্বায়ক । ইংরেজিতে ০০০/৫বলা হয় । 
পারিভাষিক সংজ্ঞা: আল্লাহ রাকুল অ পিংশৃজাহানের একছের অধিপতি । তীর কোনো 


দাওয়াহ’ বলে। Md 
দার গুণাবলি : দাওয়াত একটি মহান পবিত্র দায়িত্ব। এ মহান দায়িত্ব পালন করতে 
ও গুণাবলির আধার হতে হবে । নতুবা দাওয়াতের 

«পি কুরআন ও হাদীসের আলোকে দায়ীর প্রা 

গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

১. দীনি জ্ঞানথাকা : একজন দায়ীকে দীন তথা ইসলাম ও আকাইদ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান 
থাকা, আবশ্যক ৷ যাতে তারা সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান 

‘আলোচনা করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- KSEE 
12510 235 3535 ১3০) od SHS {il 15৯5 L358 
03S tL 4 অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একদল লোক দীন 
সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পর তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদের 
সতর্ক করে না কেন? তখন সম্ভবত তারা সতর্ক হবে। 

২. দায়ীর আমল সহীহ হওয়া : দায়ী যা প্রচার করবেন, তা অবশ্যই তাকে ব্যক্তিগতভাবে 
আমল বা পালন করতে হবে কারণ নবী করীম (স) সব বিষয়েই আগে নি নিজে আমল 
করতেন এবুং পুরে অপরকে আমল করার নির্দেশ দিতেন। এ সম্পর্কে মহান 
বলেন- ১৯5) ০31১5 2১9 24৮01 0০55 15 Ct এ 
অর্থাৎ, তোমরা লোকদের সৎকাজ করতে আদেশ কর আর নিজেরা ভুলে থাক? অথচ 
তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক। 

৩. দায়ীর মিষ্টভাধী হওয়া : দায়ীর ভাষা অবশ্যই মিষ্ট ও প্রাঞ্জল হতে হবে। তীর সুন্দর 
উপস্থাপনার প্রতি জনগণ আকৃষ্ট হয়ে সহজে দীন বুঝতে পারবে । মহান আল্লাহ হযরত 
আশ) = যতন মে) পুরা ভোর ঝুলে দিয়েছেন ১555 

৬০১ 35855582৮৮৫ ১১৪ 0 অর্থাৎ, তোমরা তার কাছে গিয়ে ন্শ্রভাবে 
কথাবলবে, তাহলে হয়তো গেট পদেশ পণ করণ অথবা আরারকে ভয় করবে 


৫২২ ___ ধাল জান্তা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৪. সুতার সাথে যুক্ত অয়োগ কর দায়ীর কথাবার্তায় বিভিন্ন কলাকৌশল ও 

থাকা আবশ্যক, ধর্মের পথে মানুষদেরকে উত্তম পদ্থায় বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির 
সাথে আহ্বান জানাতে হবে। শ্রোতারা যেন সহজেই তার কথা বুঝতে পারে। এ 
সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা হলো- $345 22 46) 4:7০ LES 
BLA ৩৯ 550 LLG TLS অৰ্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে 
হেৰত রনির মাধ্যয়োজাহান কর অর রি বুজি পেশ বর। 

৫. জবরদন্তি না করা : দায়ী কারো কাছে জবরদস্তি করে ধর্ম প্রচার করবে না। কোনো 
কারণে শ্রোতা বিরক্তিব্ধে করলে তাকে দাওয়াত দেয়া ঠিক নয়। এ মর্মে মহান 
আল্লাহর বাণী হলো- $০ ৮3 1551 3 অর্থাৎ, ধর্মে জবরদস্তি বা বাড়ারাড়ি টোই। 

৬. শ্রোতাদের বন্তৃতার মাধ্যমে করা : দায়ীকে শ্রোতাদের বুদ্ধি & জ্ঞানের 
সীমানুযায়ী তাদের সামনে বক্তৃতা দিতে হবে। শিক্ষিত শ্রোতাদের-সী়ীনে বিজ্ঞানসম্মত 
ও যুক্তিপূৰ্ণ বক্তৃতা উপস্থাপন করতে হবে আর অশিক্ষিত তথা বাধার লোকদের সামনে 
সহজ সমল তয় বৃ দিয়ে তাদেরকে দীনের পতি অতি হবে। 

৭. শ্রোতার মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা : দায়ীকে বক্তৃতা দেয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে 
যেন তার বক্তৃতা একই ধরনের না হয়। কারণ এত্রেশ্রোতীরা বিরক্তিবোধ করে। রাসূল 
স) যখন বৃতা করতেন তখন শ্রোতাদের ইগলক্য রাখতেন, যাতে তারা 

[াধ না করে। 

৮. আমলের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান : পি লা পা 
বো দাওয়াতী কার্য পরিচালনা কনর কথার চেয়ে বাবে দুটা ছাপন করা 

৯. ধৈর্যশীল হওয়া : দায়ীকে সর্বাবসথায়'বিনয়ী ও ধৈর্যশীল হতে হবে। এ পথে অনেক 
কষ্ট, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য/কর্টৈত হয়। প্রতিবন্ধকতা দেখে দমে গেলে চলবে না। 
কারণ নবীরাসুলগণ দীন প্রচারকরতে গিয়ে অনেক জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করেছেন, 
৮০১৯2 

হুমি ত্যাগ করেছেন, প্রচারে পিছপা বরং হ্‌ 
নি প্রচারকার্য লিয়ে: রি 


ছেন। 

১০. দায়ীর দাওয়াতদানের লক্ষ্য : দায়ীর দাওয়াতদানের লক্ষ্য হতে হবে অপর ভাইয়ের 

কণ্যাণ কামনা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন । যেমন হাদীসে এসেছে 2১১০৪ 24511 
ভুত কর্তৃত্ুলাভ বা,জাগতিক অন্য কোনো স্বার্থ এর লক্ষ্য হতে পারে না। 

নি রিবের আধিকারী হওয়া: যিনি দাওয়াতদান করবেন, তাকে অবশ্যই ৪১১ 

২2১51 তথা ইসলামী চরিত্র ও মহানবী (স)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী, নিখুত 

ও নির্মল চরিত্রবান লোক হতে হবে। দাওয়াতি কাজ আজ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে তাকে 

একনিষ্ঠ মানবীয় গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন, নতুবা তার এ দাওয়াতি মিশন সফল 

হবেনা। ্ 

১২. দাওয়াতের ক্ষেত্র : দ্বীনের আলো হতে বঞ্চিত সকল ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিই 
ইসলামের দাওয়াতি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত । মোটকথা, সমগ্র বিশ্বই এর ক্ষেত্র হিসেবে 
বিবেচিত। যেমন মহানবী (স) দেশ, কাল, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য 
নবী হিসেবে আগমন করেছেন। কাজেই 'তীর প্রদর্শিত দাওয়াতি কর্মসূচিও কোনো 
দেশ, কাল, বর্ণ ও গোত্রের দিযে টির বরং এর বি ও বিস্তৃত পরও 
সর্বকালব্যাপী বিদ্যমান। 

উপসংহার : শসার উসসা ও লক অভি মৎ অর গশের ভাসুর সের 

এ মহান দায়িত্ব পালন করতে হলে দায়ীকে চমৎকার ও আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন 

অক হে ইক নে ওঁর রাজু পতি করতে চাইলে কাকে 

উপরোল্লিখিত গুণের অধিকারী হতে হবে এবং পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন 

করতে হবে। 


১১. 


টি 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫২৩ 


SLs 50:91 ৮61 ০4১১৫ LL 556055507৫৮ 0৬৪৭ 
জপশ্ব: ৭২) £525 অর্থ কী? ইসলামে দাওয়াতের বিস্তারিত পরিচয় বর্ণনা কর। 


উন্তল্র।। উপস্থাপনা : বিশ্বব্যাপী কায়েমী স্থার্থবাদীদের শাসনশোষণের _ অবসান ঘটিয়ে 
ইসলামের পতাকা উড্টীন করার লক্ষ্যে মহাপ্রভুর সার্বভৌমত্ব ও ইসলামের চিরন্তন 
শাশবৃতবিধানের প্রতি আহ্বান করা ঈমানের অনিবার্য দাবি। এ উদ্দেশ্যকে সানে রেখেই যুগে 
যুগে নবী ও রাসূলগণের আগমন ঘটেছে। নবীদের আগমন বন্ধ হলেও দাওল্ল্রাতের কাজ বন্ধ 
হয়নি। নবীর অবর্তমানে এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর | -২অজব ইসলামে 
এর গুরুত্ব ও অপরিহার্ষতা অনস্বীকার্য । &৯ 

৩ ৮১৫-এর পরিচয় : 5$£5-এর পরিচয় নিননরূপ- € ) 
আভিধানিক অর্থ : 5525 শব্দটি বাবে $:-5-এর মাসদার | এর অর্থ আহ করা, ডাকা, 
মনোযোগ আকর্ষণ করা, পৌছানো, আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি॥ এরউইইলরজি অর্থ- 10 
invite, To convene, To call. সুতরাং যিনি আহ্বান করেন বাণ্ডাকেন তাহেল আরবিতে বলা 


মুসলিম পত্িতবর্গ ইসলামী দাওয়াহ-এর পীর্ভ্ে!নিরূপণে বিভিন্ন মতামত ব্য করেছেন; যার 
কারণে ইসলামী দাওয়াহ প্রসঙ্গে ব্যাপ্রু(ধারণা পাওয়া যায়। 
১. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন- মা 
2145 ML EG সা এ bil ৩৯ IU ot হি 
রন 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, রাসূলগণ যা আনয়নন্কা করেছেন এবং 
তারা যেসব, বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন সেগুলোর সত্যতা প্রতিপ্পাদন এবং তারা 
যেসব বিষয়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোর প্রতি আনুগত্যের আবহভ্ব্বানকে দাওয়াত 
বলা হয়। 
২. ইমাম মুহাম্মদ আল গাযালী (র) বলেন- দ্যান 
35৮31 LMU (০ 50 75205 0৭ ss ns HE ls 
38540155585 531 53750015513555015 0555 bs bl 
অর্থাৎ, দাওয়াত হলো প্রয়োজনীয় সার্বিক জ্ঞান ও তথ্যসমৃদ্ধ একটি চূত্ড্রা্ত কর্মপদ্ধতি, 
যার দ্বারা মানুষ তার জীবনের পরম লক্ষ্য উদ্‌ঘাটন এবং সনু্জল ও পুণের 
পথনির্দেশকারী মাইলফলক আবিষ্কারে সমর্থ হয়। 
৩. আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহমদ গালুশ বলেন- টিন 
-5201560 51058,85080 SES EON EEE ১:০৯ ০ 22 
অর্থাৎ, মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যত বা বাচনিক সকল প্রচেষ্টার 
অপর নাম ইসলামী দাওয়াহ। 
৪. মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ আল বলেন, দাওয়াত হলো মানুষের নি_ক্কট ইসলাম ও 
তার শিক্ষা প্রচার করা এবং বাস্তব এর সমন্বয় সাধন করা ৷ 
৫. ড. হোসাইন আল আসসালের ভাষায়- ৮? | 
(১545৫ ৬০45১ ০১০ ৫ ৬৯৫১০০০ cs 


হ 
৬. 
El সি 255 ৪57 


৫২৪ বাল জত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


অর্থাৎ, মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে ্বীন ইসলাম কর্তৃক আনীত সকল 
কল্যাণময় বিষয়ে উদ্ধুদ্ধ করা এবং সকল মন্দ বিষয় হতে বিরত রাখার কাজে সুবিজ্ঞ 
ব্ক্তিগণের সকল কর্মতৎপরতার নাম ইসলামী দাওয়াহ ৷ 

৬. ড. রউফ শালাবী বলেন- 
ic এ ১৮৫ হা ৬৫ ০৮2১ AE 2০ 5০ ৩৪ চিনা 
UL Asan 2005 bes 23 210 ৮ i UE a5 ০৮৯ 

55৯43100501 ০5 2521 
অর্থাৎ, দাওয়াত হলো সমাজ পরিবর্তনের এমন আন্দোলন; যার দ্বারা মানবসমাজকে 
কুফরী' অবস্থা হতে ঈমানী অবস্থায়, অন্ধকার হতে আলোতে এবং জীরন্নে,সংকীর্ণতা 
৮১০০-০১-৬১ 

৭. আল্লামা হাসান বলেন, ইসলামকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ, এর ও আচার 
বাস্তবায়ন এবং জন্য মানুষকে দাওয়াত প্রদানের কর্ম্তৎপরতাকে ইসলামী 
দাওয়াত বলে করা হয়। 

৮. আল খাওয়ালীর মতে, জাতিকে এক বেনী থেকে জু বেটনীতে ছানার করার 
কর্মপ্রয়াসের নাম ইসলামী দাওয়াহ। রি 

৯. আদম আবদুল্লাহ আল আলুরী বলেন, দাওয়াত হলো মানবজাতির ও বোধকে 
এমন একটি প্রত্যয় ও সংস্কারের প্রতি আকর্ষ্ণ,করানোর প্রচেষ্টা, বা তাদেরকে কলা 

ও সমৃদ্ধি দান করে। 

৪ এ. কে. এম নূরুল আলম বলেন, হান সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর 

পৃথিবীর মানুষকে দাওয়াত তথা' আহ্বান করার নাম হচ্ছে দাওয়াহ। 

১১. কেউ কেউ মনে করেন: ইত বলতে শুধু ওয়ায নসীহত কিংবা মজিল 
মহল্লায় গিয়ে নামায রোযার কথা. বলা বা অমুসলিমদেরকে ইসলাম সে আন 
জানানো কিংবা তাদের নিকট ইসলাম পেশ করাকে বোঝায়। তবে এগুলো হলো 
অংশবিশেষ দাওয়াত আরো ব্যাপক কর্মসূচি ও কর্মপ্রচেষ্টার সমষ্টির নাম। 

২৮২4 নানওযারী বলেন, জলির জর 

ব্যুক্িসমঞ্টি কর্তৃক অহীত বিজ্ঞানসম্মত ও শিল্পসম্মত উপায়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থার 
দিকে মানবমম্াজকে করা, মেনে নেয়া এবং বাস্তব জীবনে তা চর্চার ব্যবস্থা করে 
দেয়ার পদ্ধতিগত ও শরীয়া মোতাবেক সকল প্রচেষ্টা ও 
অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা-ই ইসলামী দাওয়াহ। 

মোটকথা, দাওয়াত বলতে বোঝায়, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো, যাতে তারা 

প্রকৃতির অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে ধাবিত হয়। তাগুত নামক অপশক্তিকে হৃদয় মন 

থেকে মুছে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে ইহকালের শাস্তি ও পরকালের কল্যাণে ব্রতী হয়। 
উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম ৷ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি 
মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক। নবীগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান দায়িত্ব 
ওলামায়ে দীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই এ দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে হবে? 
বিশেষ করে ইসলামী ব্যক্তিত্ব, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ কর্তৃক এ ব্যাপারে 
অগ্রণী ভূমিকা পালন করা আবশ্যক। 


JUDG LSI ISN 3 153525265৫1 ৫৫ 5৫57 (VY) 0651 
প্রশ্ন: ৭৩।। ইসলামী জীবনে দাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


ও লা ক বল মা ছে বাতের খা দত অ আগত সওয়াল 
নবীর অবর্তমানে এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর ৷ অতএব ইসলামে 
এ ত ও অৰ 


জর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫২৫ 


নর ইসলামে দাওয়াতের গুরুত ও প্রয়োজনীয়তা : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও 

প্রয়োজনীয়তা নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

১. আল্লাহর নির্দেশ : দাওয়াতদান মহাপ্রভুর নির্দেশ। পথহারা, বিভ্রান্ত মানবতাকে সত্য ও 
সুন্দর মহাআদর্শের প্রতি দাওয়াত দিতে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-কে নির্দেশ দেন। 
যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

4৯ ৮১৯16 24810 US J ESS 
SG 485০0 ও 280 (4407 
দাওয়াতের এ মহান দায়িত্ব পরবর্তী উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর অর্পিত হয়েছে, 

২. ৮২০০৫ দাওয়াতি কাজের অপরিসীম গুরুত্বের কথার্ববিবেটনা করেই 
রা মানে নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছে নদ নন 

ASG ic ls 
-৯/1210 34189 সি LSU ৭ 

৩. দাওয়াতের অপরিহার্যতা : পবিত্র কুরআন ও হাদীসে দাওয়াতে দীনের ব্যাপক 

গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মহানবী (স) অত্যন্ত জোরালো] ভাষায় বলেছেন- 


১৪৪০৪ I ০৯ ১) 


051139৮৮০১০ bad 


টপ পপ পপ পস্০শ 
তে সী সা করন ওঁদের আর আহা কপ, 
Ng SIE OAT Ls 11049 355 

৫. শ্রেষ্ঠতের বহিঃপ্রকাশ : EI: Oe কির 
কল্যাণে সৎকাজের, আঁদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। যেমন আল্লাহ 
হল 

১৪১১4১5৩১১৭ (০3১5৮৬4৬7৮১ 34 ERC 

৬. জীবনে দাওয়াত : আদম (আ) থেকে অদ্যাবধি যেসব মহামানব 
১ হয়ে আছেন, তারা জীবনের সিংহভাগ সময় দাওয়াতি কার্যক্রমে 
বকেছেন। তারা দাওয়াতের এ মহান দায়িত্ব পালন না করলে আমরা শাশ্বত 

জীবনবিধান ইসলাম লাভ করতে পারতাম না। 

৭. মুসলমানদের মাঝে দাওয়াতের গু ইসলামের দাওয়াতি কাজ মূলত অমুসলিমদের 
পা প০৮১০৬ 
অমনোযোগী মুসলমানদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে সতর্ক ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা 
অপর মুসলমানের নৈতিক । অন্যথা তাদের কারণে সকলের ওপর সাধারণভাবে 
শান্তি নেমে আসবে এবং সমাজে ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। যেমন হাদীসের বাণী 


51735555575 ০২৯০৬) 8৪৭ 2 ১4 58021 


sul 4০130 211 555 owls 91615 85248 255 45558010505 I 
৮. খেলাফতের অন্যতম দায়িতৃ ওর মহান আল্লাহ্‌ মানুষকে পূৃথিগীতে প্রেরণ 
করেছেন.তার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে । যেমন আল্লাহর বালী- 3 J 9! 


২52 ০৯০৭ বা 


আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একতৃৰাদের দাওয়াত পৌছে দেয়া । 
৯. দাওয়াতদানের সাওয়াব সর্বাধিক : দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী. তেমনি 
এ কাজের সাওয়াবও ব্যাপক । অন্য কোনো আমলকেই এর সাথে তুলনা করা যায় না। 


৫২৬ রোল জ্াঞাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 
পুণ্যের পথের প্রতি আহবানকারী পুণ্যকাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াবলাভ 
করবে। যেমন হাদীসে এসেছে- HLS 5 ts J 7 
১৯৬৪ 026 5552 MT 2২55 28০ 5 ০৪ be BN 

-2১3৬ ৮8১ 0955 ৬৪1৮5 


উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম | এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি 


ওলামায়ে দীনের ওপর বর্তালেও সকল এ পালনে তৎপর হতে হবে 
ও ই: দায়িত্ব I 


চরের হার ১০০৪ 051, 
আপ্রশ্: ৭৪ ॥ ৮%1-এর গুণাবলি কয়টি? সংক্ষেপে বর্ণনা কর [ফা, প. ২০১০] 
অথবা, দায়ীর গুণাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর ্ঃ ১৮5041০৩০০৬ 


উত্তল্ল। উপস্থাপনা : ইসলাম একটি বিশ্বজনীন শান্তি €/কল্যাণের ধর্ম। এ শান্তির ধর্মের 

যথাযথ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হলো, দাওয়াত ৷ যুগে যুগে মহান আল্লাহ 

বিশ্বমানবতার ইহলৌকিক শাস্তি ও পারলৌকিকচিরমুক্তির জন্য যেসব নবী ও রাসূল প্রেরণ 
করেছেন, তারা প্রত্যেকেই এ সত্য ধর্ম ইসলামের প্রচার করেছেন। নবী ও পর 

১৭১৭৯০৯৮১০২, 

ওপর । মহাপ্রলয় কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বমুলিম উম্মাহর জন্য এ দায়িতৃ পালন অপরিহার্য। 

নারীর গুণাবলি : দাওয়াত একটি|মহান পবিত্র দায়িত্ব । এ মহান দায়িত্ব পালন করতে 
আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও বান্ধিত৷ গুণাবলির আধার হতে হবে। নতুবা দাওয়াতের মূল 

OE Se SG SLE EES: 

গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

১. দ্বীনি জ্ঞান থাকাও একজন দায়ীকে দ্বীন তথা ইসলাম ও আকাইদ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান 
থাকা আবী মাতে তারা সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান 

কলা করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

২৪৫১১১৭৪১১২ ০১45551২০15 হ 55 08 ৮5556 550 

নি LAA BLS 
সা বকে একলা লোক মী সমস আনল ভর শর 
তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদের সতর্ক করে না কেন? 
তখন সম্ভবত তারা সতর্ক হবে। 

২. দায়ীর আমল সহীহ হওয়া : দায়ী যা প্রচার করবেন, তা অবশ্যই তাকে ব্যক্তিগতভাবে 
আমল বা পালন করতে হবে । কারণ নবী করীম (স) সব বিষয়েই আগে নিজে আমল 
করতেন এবং পরে অপরকে আমল করার নির্দেশ দিতেন। এ সম্পর্কে মহান 
বলেন- i 3315 (55 22780 035 SIU ৮৫ এগ 
অর্থাৎ, তোমরা লোকদের সৎকাজ করতে আদেশ কর আর ভুলে. থাক? অথচ 
তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক। ২ 

৩. দায়ী মিষ্টভাধী হওয়া : দায়ীর ভাষা অবশ্যই মিষ্ট ও গ্রাঙ্জল হতে হবে |-তীর সুন্দর 

- উপস্থাপনার প্রতি জনগণ আকৃষ্ট হয়ে সহজে দীন বুখতে পারবে। মহান আল্লাহ হযরত 

1. সী [ভ) ও হারন (আ)-কে ফিরিসের'নিকট পরানোর পূর্বে বলে দিয়েছেন BE 


কথা বলবে, তাহলে হয়তো লে উপদেশ বহন করবে অধবা নরকে জরে 


জগ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ্ ৫২৭ 
8. পপি লস্ট কর: নার কাম তর লিল ও 
থাকা আবশ্যক, ধর্মের পথে মানুষদেরকে উত্তম পদ্থায় বুদ্ধিমত্তা যুক্তির 
সাথে আহ্বান জানাতে হবে। শ্রোতারা যেন সহজেই তার কথা বুঝতে পারে। এ 
সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা হলো- 35 ২২70 4৫5 ২:০০ ৬৭ ৫2 
১০৯ ৩৯ ৩315 25085 2১০5৯ অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে 
হেকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং উত্তম যুক্তি পেশ কর ৷ 
৫. জবরদন্তি না করা : দায়ী কারো কাছে জবরদস্তি করে ধর্ম প্রচার করবে না। কোনো 
কারণে শ্রোতা বিরক্তিবোধ করলে তাকে দাওয়াত দেয়া ঠিক নয়। এএমর্মে মহান 
আল্লাহর বাণী হলো- ৮::1। ৮3 ৪541 অর্থাৎ, ধর্মে জবরদস্তি বা বাড়ারাড়ি নৈই। 
৬. শ্রোতাদের বক্তৃতার মাধ্যমে করা : দায়ীকে শ্রোতাদের, বুদ্ধি ও জ্ঞানের 
সীমানুযায়ী তাদের সামনে বক্তৃতা দিতে হবে। শিক্ষিত শ্রোতাদের সামনে বিজ্ঞানসম্মত 
ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা উপস্থাপন করতে হবে আর অশিক্ষিত তথা'সাধারণ লোকদের সামনে 
৭. শ্রোতার মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা : দায়ীকে বক্তৃতা দেয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে 
যেন তার বক্তৃতা একই ধরনের না হয়। কারণ এ শ্রোতারা বিরক্তিবোধ করে । রাসূল 
টন বতা করতেন. তখন শ্রোতার উ পক্ষ রাখত; বাতে' তারা 
ধনাকরে। 


পি ৬৫০৮৮ বস 

ত্যাগ করেছেন, তবুও প্রচারে ; বরং 

নিয়ে প্রচারকার্য চালিয়েছেন। 

১০. লক্ষ্য সঠিক হওয়া : দায়ীর দাওয়াতদানের লক্ষ্য হতে হবে অপর ভাইয়ের কল্যাণ 
কামনাও্ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ৷ যেমন হাদীসে এসেছে- £5. ৬1 নেতৃত্ব ও 
কর্তৃতুলাভ বা জাগতিক অন্য কোনো স্বার্থ এর লক্ষ্য হতে পারে না। 

১১. নির্মল চরিত্রের অধিকারী হওয়া : যিনি দাওয়াতদান করবেন, তাকে অবশ্যই 3১১ 
২4১: তথা ইসলামী চরিত্র ও মহানবী (স)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী, নিখুত 
ও নির্মল চরিত্রবান লোক হতে হবে। দাওয়াতি কাজ আঙ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে তাকে 
একনিষ্ঠ মানবীয় গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন, নতুবা তার এ দাওয়াতি মিশন সফল 
হবে না। 

১২. দাওয়াতের ক্ষেত্র উপলব্ধি করা : দ্বীনের আলো হতে বঞ্চিত সকল ব্যক্তি, সমাজ ও 
জাতিই ইসলামের দাওয়াতি কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত । মোটকথা, সম বিশ্বই এর ক্ষেত্র 
হিসেবে বিবেচিত। যেমন মহানবী (স) দেশ, কাল, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল 
মানুষের জন্য নবী হিসেবে আগমন করেছেন। কাজেই তার প্রদর্শিত দাওয়াতি 
কর্মসূচিও কোনো দেশ, কাল, বর্ণ ও গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর ব্যাপ্তি ও 

-_ বিস্তৃতি সর্বত্র'ও সর্বকালব্যাপী বিদ্যমান ৷ 

উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি মহৎ। নবীগণের উত্তরসূরি হিসেবে 

এ মহান: দায়িত্ব পালন“ করভে' হলে: দায়ীকে. চমতকার ও আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন গুণের 

. অধিকারী হতে হবে। আল্লাহর যমীনে. তার রাজত প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে একজন 'দায়ীকে 

উপরোন্লিখিত গুণের অধিকারী হতে হবে এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন 

করতে হবে। 


৫২৮ ___. (সাল ভরা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 
০৪৫৫০ 5215 210 ০০০ ১3০৫1 DES 255 LUG US: (vo) 05] ছ 

555৮0 ২527 
প্রত: ৭৫11 মদিনা মুনাওয়ারায় রাসূল (স)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি কী ছিল? ফা. প. ২০১৩ 


উত্তল উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর মন্ধী জীবনে দীনি দাওয়াত মিশন পরিচালনা মক্কার 
কুরাইশদের চরম বিরোধিতা ও জুলুম নির্যুতুনে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। তারপর দীন 
কারের না হিজরতের রর মহানবী যা কৃতিত্‌ 
অর্জন করেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটনিকার ভাষায়- “বিশ্বের সকল ধর্ম প্রচারকুদের মধ্যে 
মুহাম্মদ (স) সর্বাপেক্ষা কৃতী বা সার্থক ছিলেন।” মদিনা সনদ প্রণয়ন, উসওয়া, হালানা বা 

অনুপম আদর্শ প্রদর্শন, অভিনব কৌশল গ্রহণ, বিভিন্ন শান্তিচুক্তি, মহানুভর্তাঁ ও ক্ষমা 
রুলের ছে ভি দীন চার ও তি করেন । আলোচনা (স)- 
এর ইসলামের দাওয়াত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো ! / : 


ভরাট হজ লহ ওল রাসূল (স)-এর 
পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো- 

১. প্রথম মসজিদ নির্মাণ : মদিনায় পৌছে মহানবী ((স),প্রথমে একটি মসজিদ নির্মাণ 
করেন। এটা মাসজিদুন নববী নামে পরিচিত । এখানে অবস্থান করে মহানবী (স) ধর্মীয়, 
হি... ং রাজনৈতিক কার্যাদি সম্পাদন করতেন । 

বন্ধন : মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারী মুহাজিরীন এবং মদিনার 
০৭ সাহাবায়ে কেরামেরুস্লাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করেন। 
আনসার সাহাবীগণ তাদের মুহাজির ভাইয়ের আর্থসামাজিক সার্বিক সহায়তা করতে থাকেন। 

৩. মদিনা সনদ প্রণয়ন : ১০, ঠাস শিপন পিস, 
ঢাকা হস বি সো ৰস ই 


০85৮: 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি লিখিত সনদ তৈরি করেন। এটাই ইসলামের ইতিহাসে মদিনা 


১৯০০ ০০ বিহে অবহিত হযে 
নামক এক ঝরনার পাশে শিবির 

স্টপ কপ 
করতে এসেছেন; ক বিন্ধ তাহা হিত খৰ গতা এপ ৰক 
যাহ যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তাই ইতিহাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি 

| আসতে এ সপ কণাইলদের অনুক্লেই সম্পাদিত ছে মনে 
হলেও কুরআন মজীদে এটাকে ১১% ০১৪ (Exigent গা) বা শ্রেষ্ঠ বিজ বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 


এ সন্ধির ফলেই মুসলিমগণ একটি স্বাধীন সার্বভৌম শাসন শক্তিরূপে লিখিতভাবে স্বীকৃতি 
ইতি রেল এতে সো ধর লততর ড় লাগাল 
ইসলামের সৌন্দর্য ৷ শেষত ও মহত অনুযারন বর দলে দলে লা 
করতে থাকে। ১৯ বছর কঠোর সাধনা পরিশ্রমের ফলে মুসলমানদের সংখ্যা 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫২৯ 
রি ১৮০০। নেসা সু পর সংখা 


১০,০০০-এ। 

৫. বিদেশে দৃত প্রেরণ: হোদায়বিয়ার সন্ধির পর মুসলিম দৃতবৃন্দ ইসলামের আমন্ত্রণলিপি 

বহন করে আরবের বাইরে মিসর, সিরিয়া, কনস্টানটিনোপল, আবিসিনিয়া, ইরান 

দেশের রাজদরবারে হাজির হন৷ রোমান সম্রাট হিরাক্রিয়াস সাদরে ও সম্মানে 

দূতকে অভ্যর্থনা জানান । কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তিনি ইসলামগ্রহণে অসমর্থতা 
জ্ঞাপন করেন। ইয়েমেনের শাসনকর্তা বাজান, বাহরাইনের শাসনকর্তা, আবিসিনিয়ার 
সম্রাট নাজ্জাসী ইসলামগ্রহণ করেন। মিসররাজ মুকাওকিসও মহানবীর দূতকে সাদরে 
গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের প্রতি বন্ধুতুসুলভ মনোভাবের পরিচয় দেন/যকিস্ত অগ্নি 
উপাসক ইরান-সমাট দ্বিতীয় খসরু পারভেজ মুসলিম দূতকে অপমান ক্রেন এবং 
মহানবী (স)-এর আমন্ত্রণলিপি ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেন। এ সংবাদটি: মহানবী (স) দূত . 
মারফত পেয়ে বলেন- “আমার পত্র যেমন সে ছিড়ে ফেলেছে ঠিক তেমনিভাবে 
মুসলমানদের হাতে তার রাজ্যও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবে” ঠিক তাই হয়েছিল । ওমর (রা)- 
এর খেলাফতকালে সমগ্র ইরান সাম্রাজ্য মুসলমানদের দখলে আসে । 

৬. প্রতিনিধি প্রেরণের বছর : হিজরী নবম বর্ষে আরবের, বিভিন্ন অঞ্চল হতে অসংখ্য 
প্রতিনিধি দল ইসলামগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পয়ুগন্পরৈর নিকট আগমন করে বলে 
ইসলামের ইতিহাসে উক্ত বছর ১১১১ ০ “প্রতিনিধি প্রেরণের বছর” নামে পরিচিত। 
মদিনাবাসী দূতদেরকে সাদরে গ্রহণ এবং,আপ্যায়িত করেন। প্রত্যেক গোত্রকে একটি 
লিখিত সন্ধিপত্র প্রদান করা হয় এবং ই্গলামের আদর্শ শিক্ষা করার জন্য একজন করে 
ধর্ম শিক্ষকও তাদের সঙ্গে দেয়া, হয় সুদূর বাহরাইন, ওমান, হাদরা-মাউত, ইয়েমেন 

অঞ্চলের পৌত্তলিকগণও এরূপে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়। এরূপে সমগ্র আরব 
হতে পৌত্তলিকতা দূরীভূত, হলো এবং সেখানে ইসলামের অনির্বাণ শিখা দীপ্তিমান 
হয়ে উঠল। 


৭. মক্কা বিজয় ও (স)-এর নধীরবিহীন ক্ষমা ঘোষণা : শান্তির সকল প্রকার প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হলে ৬৩০ জানুয়ারি মাসে মক্কা অভিযান শুরু হয়। পথিমধ্যে আব্বাস 
০ 1 স্পা স্পা যা): 

হাতে মুক্বলিমশিবিরের কাছে ধরা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। (স) তার এ 
শি, জেন ৯ বিনা রক্তপাতে, বিনা ধ্বংস মক্কা 
বিজয়ূটসম্পন্ন হয়। করুণার মূর্তপ্রতীক রাসুল (স) মকা বিজিত শক প্রতি কোনো 


নিলেন। তাই এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “বিজয়ের মহানবী (স) সমস্ত 
সুদ সমস্ত আঘাত ক্ষমা করেন এবং প্রতি সর্বজনীন ক্ষমা 


উপসংহার : রাসূল (স)-এর সমগ্র দাওয়াতি জীবন বিশ্লেষণ করলে কুরআনের আয়াতের 
ঘোষণার প্রতিচ্ছবি পরিদৃষ্ট হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 3৯5 085 J LES 
২০৭ ০৯ ভা ১৩৩ 2 বা ২-৪1$ অর্থাৎ, হেকমত অবলম্বন, উত্তম 
উপদেশ আর সর্বোত্তম যুক্তি 


ply বিলাল 265৫065650৫. (47) 01554 u 
আ প্রশু : ৭৬1 কুরআন কারীমের আলোকে ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনা কর। ... 
উত্তম ৷ উপস্থাপনা : আল্লাহত্রদরত ও' রাসূল সৈ) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম 
“ইসলামের গ্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওগ্লাত ।' বিশ্বব্যাপী কায়েমী 
্বার্থবাদীদের শাসন ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইসলামের পতাকা উডডীন করার লক্ষ্যে 
মহাপ্রভুর সার্বভৌমত্ব ও ইসলামের চিরন্তন শাশ্বত বিধানের প্রতি আহ্বান করা ঈমানের 


৫৩০ ___ (লাল জ্বাঞ্জাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


অনিবার্য দাবি । এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের আগমন ঘটেছে। 

নবীগণের আগমন বন্ধ হলেও দাওয়াতের কাজ বন্ধ হয়নি। অবর্তমানে এ দায়িত্ব 

অর্পিত হয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর। অতএব ইসলামে এর গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা 

অনস্বীকার্য ৷ 

৩ ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি : দাওয়াতের প্রধান ও মৌলিক উৎস হলো, আল কুরআনুল 

কারীম । দাওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

২৬৯৩৪ GH Ll Loh ২০২৯৩4১১০1৮ 
HEU 1555345৩১৮০ চা বি 

অর্থাৎ, আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে দাওয়াত প্রদান করুন হের্মত্ : 

উপদেশ ও সর্বোৎকৃষ্ট পদ্থায় যুক্তিতর্কের মাধ্যমে । নিশ্চয় আপনার পগোলনকর্তা এ ব্যক্তি 

সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, 1৮ ৮০ 

পথে আছে তিনি তাদেরকে ভালোভাবে জানেন । 

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজেই দাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি ছেল তা হলে- 


দ্বিতীয় পদ্ধতি : মাওয়ায়েযে হাসানা তথা £ দাওয়াতের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো 
মাওয়ায়েযে হাসানা তথা সদুপদেশ ৷ কুরআনে i ২০৪১ হলো- 
(51500555525 তত 50 25০, ৮05 25524, Ul 2 
Cb pp USS IED Eos ৫৮ 3 LIS 
অর্থাৎ, মাওয়ায়েযে হাসানা হলো এমন এক ধরনের বক্তব্য, যা শ্রোতা ভালো মনে.ফরে আর 
তা মূলত শ্রোতার জন্য উপকারী হিসেবেই সৌন্র্যমতডিত মার । সদুপদেশ প্রদানের 
কতিপয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্ত জরুরি ! তা হলো- 


* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৩১ 


ও ভীতি প্রদর্শন উভয়ের সুসমন্বয় ৷ 
১১. ইহ ও পরকাল উভয় স্বার্থকে একত্রিত করে উপদ্থাপন। 
ই ভাল কুরআন ও সুমাহর বারী বাহু 
১৩. উপদেশের বিষয়ব্টুকে সমসাময়িক বলার সমে সি 


পদ্ধতি : মুজাদালা বিল আহসান : দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতি হলো মুজাদালা 
সি জল যাত পট যেত 
২৪ 45 মি 85504 05৮৫ CS Cat All UI 8355 ১৬৯] 2 
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অর্থাৎ, বিডির পক্ষ সীয় চি ও রত তিষত প্রতিষ্ঠা করার সিন যাকাতের 
পরপর দলীল পাদ নয কে জাদাল হলে এর কেহ ন্প- 
-. সত্যকে বিজয়ী করার/লক্ষ্যে বিতর্ক করা 
উপপাদ্য বিষয় জান ও পরাগ দলীল প্রমাণসহ তর্কে অবতরণ । 


. বিতর্কে প্রচলিত ও সঠিক বশীকরণ পদ্ধতি অবলম্বন । 

. যুক্তি উপস্থাপন কৌশলে বিভিন্ন রকম পঞ্ছা (০312.1) বা ধরন আছে। যুক্তি খণ্ডন, মত 
প্রতিষ্ঠা এবং বিতর্ককে প্রাণবন্ত ও সর্বোত্তম করার ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করা উচিত। 
নিমে এগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো- 

ক. বিন্যাসী সমীক্ষণ। খ. আরোহ পদ্ধতি । গ. অবরোহ পদ্ধতি । ঘ. আবর্তন । ঙ. 
ইঙ্গিতবহ উহ্যমান আরোহমালা। চ. প্রতিকল্পিক বচন। ছ. একাত্মতা প্রদর্শনমূলক 
সম্বন্ধীয় অবৈধতা ঘোষণা ৷, 

তর্কে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বৈপরীত্যমূলক কথা ও কাজ পরিত্যাজ্য । 

যুক্তি প্রমাণে স্ববিরোধিতা না থাকা । 

. ভ্রান্ত হেতুর ওপর নির্ভর করা যাবে না। 

. যুক্তি প্রমাণের সাধারণ ও স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে হবে। 

. প্রতিপক্ষের ব্যক্তিসম্মানে আঘাত না হানা । 

১২. নরম মেজাজে সৌহার্দ ও প্রীতি বজায় রাখা । 

১৩. পার্শৃপ্রসঙ্গ ও গৌণবিষয়ে ও কা 

১৪০ বুদ্ধিবৃত্তিক জব্দকরণমূলক যু পাশা শি আবেগ সঞ্চারক রীতিনীতি 5 অবলম্বন ৷ 

১৫. কাস সন্ধান ও উত্স হেতুবাকোর বত 

১৬. কথাবার্তায় ভারসাম্য ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন 

১৭. সিদ্ধান্তে পৌছার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা । 


চপ 


৫৩২ চাল জ্রঘতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


১৮. প্রতিপক্ষ যুক্তিহীনভাবে অযথা দন্ত দেখালে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা। 

১৯. বিদায় সাদর সম্ভাষণ । 

২০. আনুষঙ্গিক আদব লেহায মেনে চলা । 

উপসংহার : একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র বিনির্মাণে দাওয়াতের বিকল্প নেই । যুগের চাহিদা 
অনুযায়ী এবং বিজ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে হেকমত ও কৌশলে মানুষকে দাওয়াত 
নি হে 082-৭ ১৮০ নার পালের দিকে! 


০৯ 


উত্তল্র।। উপস্থাপনা : আল্লাহপ্রদ্ত ও নুরী 
ইলা প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পপ 
স্বার্থবাদীদের শাসন শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইসলামের 


৮৮৯৬ পংতৌমত সার্বভৌমত্ব ও ইসলামের চিরন্তন শাশ্বত 

৬৯০০০ প- সর ও আগমন ঘটেছে। 
নবীগণের আগমন বন্ধ হলেও দাওয়াতের কাজ বন্ধ হয়নি। নর 

অত হয়েছে উদতে মুনীর গর অতএব ইস ও পরা 

৩ :55-এর আভিধানিক অর্থ : ₹$১/০শবদট 

আহ্বান করা, ডাকা, মনোযোগ অক 

ইংরেজি অর্থ- To invite, To conve 

তাকে আরবিতে বলা হয় ৮513 তথা 
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অর্থাৎ, 5$:$ হলো, আল্লাহর হুকুমত ও এ পৃথিবীতে তার আহকাম এবং ইসলামীরাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার দিকে মানুষকে আহ্বান করা, যা রাসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পরিপূর্ণ 
হবে এবং একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন । 

৩. কারো কারো মতে- 
HE EES Bln LEIDEN AL ALINLES 4 

8. বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ খুররম মুরাদ-এর মতে, বিতর দাওয়াতের মুলরুবা হছে, 

মানুষের গোটা জিন্দেগিতে জ্ঞানের একমাত্র উৎস্‌ হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা । সঠিক পথের 

দৰ কেবল তিনিই দিতে পারেন। এ বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষের সাথে -আল্লাহ 
তায়ালার যোগসূত্র স্থাপন করে দেয়ার নানই দাশ্ুয়াভ)- 

৫. আল.কুরআনে ইসলামের প্রতি আহ্বান প্রক্রিয়াকে-বলা হয়েছে- খা 85257. 

৬. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) ইবনে আক্কাস (রা) ও কাতাদা (র)-এর উদ্ধৃতি দিয় 
জানিয়েছেন $1 $525 তথা ইসলামের প্রতি আহ্বানই হলো- {1 31৫) ১ 
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মোটকথা, দাওয়াত বলতে বোঝায় আনা নিকে সানুমকে আহাদ জানলো, যাতে তারা 

প্রকৃতির অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে ধাবিত হয়। তাগুতকে হৃদয় মন থেকে মুছে 

আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে ইহকালের শান্তি ও পরকালের কল্যাণে ব্রতী হয়। 

৩ দাওয়াতের হুকুম : দাওয়াত ফরয হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত পোষণ করেন। 

তবে এটা ফরষে কেফায়া না ফরযে আইন, এ বিষয়ে মতপার্থক্য পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ- 

এক: দাওয়াত করযে কেজি ইস আবু বার জালসাস; আরা নটি রো 
অধিকাংশ আলেমের মতে, ইসলামী দাওয়াত ফরযে কেফায়া। যা মুসলিম উম্মাহর মাঝে 
কিছুসংখ্যক ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তাদের 

মতের পক্ষে দলীল নিম্নরূপ- এ 

ক. নকলী দৃলীল : মহান, আল্লাহর বাণী- 238) ০) ০১১4 ২৫ হর 

ALi (১ 15156 ১৫১ ৮০ তড BIT SI 
৬ একটা গল বাকচত ৰ দতো 
প্রতি, নির্দেশ দিবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায়/কাজ থেকে, আর তারাই 
হলো সফলকাম । যি 
অত্র আয়াতে ?₹ অর্থ তোমাদের মধ্য হতে। আর এতে রতীরিমান হয় যে, উক্ত আয়াতে 
সকলকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি; বরং তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যরুকৈ দায়িত্ব দেয়া হয়। 

খ. আকলী দলীল : সকলে যদি দাওয়াতী কার্য্রয়ে, অংশগ্রহণ করে, তাহলে হতে পারে, 
যে অন্যকে দাওয়াত দিতে জানে না, সে দাঙয়াতের ক্ষেত্রে ভুল করে বসবে, হয়ত 
যেখানে কঠোর হওয়া প্রয়োজন সেখানেনূরম হবে, আবার যেখানে নরম' হওয়া 
প্রয়োজন, সেখানে কঠোর হবে। ফলে দাল্য়াতী কাজে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে। 
অতএব সকলের ওপর ফরয না বলে বির্শেষজ্ঞের ওপর ফরয । এ ধরনের বলাই শ্রেয় । 

দুই. দাওয়াত ফরযে আইন : আল্লামা:ইবনে কাসীর (র)-এর মতে, ইসলামী দাওয়াত 

ফরযে আইন; ফরযে কেফায়া নয় শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ, রশীদ রেযা' ও আবু যাহরা (র) 

প্রমুখ এ মতের পক্ষে সমর্থন'দেন, তাদের দলীল নিম্নরূপ- 

ক. নকলী দলীল : আনীরালার বাদী, 

০০ 03555. 23345 ১১৯॥ ০85৭ Uf pis ১5০ 

ঞ SILA 5 990১0 
এ অভি: শট কিক ০১25 বেঝানের জন্য ন বরং এটা 
“ব্যাথ্যামুলক' (১১5) অর্থাৎ তোমরা সকলে এমন দল হয়ে যাও, যারা কল্যাণের 
দিকে দাওয়াত দিবে। 
তাছাড়া ইমাম সায়ালাবী (র) বলেন, যাজজাজ প্রমুখের অভিমত হলো, উক্ত আয়াতে 
১২ শব্দটি সময জাতিকে অন্ত্ভুক্তকরণ (১.৯) মূলক প্রত্যয়বিশেষ | 
তাদের মতে, এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, তোমরা গোটা জাতি কল্যাণের দিকে দাওয়াত 
দানকারী হয়ে যাও । 
জলের দল সনদে অ দক শুধু কিছুসংখ্যকরে নয়। 

খ. আকলী দলীল : উল্লেখ্য, এ মতের প্রবক্তাগণ আকলী তথা দলীলও 

উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। যেমন শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ্‌ (র) বলেছেন- 

1৯5 ২1:20 fr 35360545365 3১৩0 ১ ০ 3৫511 

98220545050 535588845 2595 23215555215 Ls ও 
অর্থাৎ, আল কুরআনের ভাষ্যট্টাকে, এভাবে. নিতে হবে যে, প্রত্যেক মুসলমান তার নিজের 
ওপর যা ওয়াজিব করা হয়েছে; সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে না । আর সে তো জ্ঞান অর্জন করা 
এবং সত্য ও অসত্যের মাঝে পার্থক্যসমূহ জানার ব্যাপারে আদিষ্ট । 


ভর ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) ৮ ১৯ 


৫৩৪ সোল জনত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


অর্থাৎ প্রতোক মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে জানবে, এটাই স্থাভাবিক। সে যতটুকু জানবে 
ততটুকুই অন্যের নিকট পৌছাবে বা তার দাওয়াত দেবে। এ দৃষ্টিতে সকলকে দাওয়াতি 
কাজ করতে হবে এবং সকলের ওপরই সে কাজ করা ফরয। 

উপসংহার : একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র বিনির্মাণে দাওয়াতের বিকল্প নেই। যুগের চাহিদা 
অনুযায়ী এবং বিজ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে হেকমত ও কৌশলে মানুষকে দাওয়াত 
দিতে হবে ১১১: ৮15:৯-এর দিকে। 


SLL SLY 2650 04955 Ls: (VA) A Ig un 
প্রশ্ন: ৭৮ ইসলামী দাওয়াতের প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


উন্তলর।। উপস্থাপনা : বিশ্বব্যাপী কায়েমী স্বার্থবাদীদের শাসন শোষণের, অরসান ঘটিয়ে 
ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার লক্ষ্যে মহাপ্রভুর সার্বভৌমতৃ ও ইসলামের চিরন্তন শাশ্বত 
বিধানের প্রতি আহ্বান করা ঈমানের অনিবার্য দাবি! এ উদ্দেশ্যকেলামনে রেখেই যুগে যুগে 
নবী ও রাসূলগণের আগমন ঘটেছে। নবীগণের আগমন বন্ধ,হল্ওনদাওয়াতের কাজ বন্ধ 
হু নিরিহ স্যল্ন নল 
এর গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য 

৩ দাওয়াতের প্রকারভেদ : 

প্রথমত : টার্পেটকৃত ব্যক্তিবর্গের দিক দিয়ে রর শরেণিবন্যাস: দাওয়াত প্রথমত 

টার্গেটকৃত ব্যক্তিবর্গের দিক দিয়ে দুপরকার | যথা_ g 

ক. ££০5৷ $521 তথা নিৰ্দিষ্ট_র্যক্তিকে দাওয়াত : নির্দিষ্ট একজনকে বা 
ব্যক্তিবিশেষকে দাওয়াত, যাকে জা দাওয়াতুল সুপ (৫:১০ 2০3৮০৯25410 
কিংবা আদ দাওয়াতুল ফার্দিয়্যা 553211 £$2510-ও বলা যায়। এ দাওয়াত 
সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির টার্গেট করে দেয়া হয়। যা পরল্পরে 
আলোচনা ইত্যাদির ম্াধ্যমেটহয়ু। এতে গোটা জনগোষ্ঠীকে সম্বোধন করা হয় না। 
অনেক সময় এটা কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই হয়। যেমন- হঠাৎ সাক্ষাতে কথাবার্তার 
সময়, বৈঠক বা ভ্রমণ-রুরতে গিয়ে কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার সময় ব্যক্তিগতভাবে 
এর সুযোগ আচ) 

খ. £51501 28৯৫1 তথা সাধারণভাবে দাওয়াত : ££151॥ ২551 তথা সর্বসাধারণের 
জন্য উন্মুক্ত, দাওয়াত ৷ ওয়ায নসীহত, বক্তৃতা, লেখালেখি, রেডিও, টিভি, স্যাটেলাইট, 
ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া ৷ 
এতদুভয় প্রকারের মাঝে সাধারণ দাওয়াতের মাধ্যমে দাওয়াতি বিষয়ের প্রসার বেশি 
হলেও ব্যক্তিবিশেষকে দাওয়াত প্রদানই বেশি ফলপ্রসূ হয়ে থাকে । কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
ব্যক্তিরাও এ ধরনের দাওয়াতি কাজ করতে সক্ষম । 

দ্বিতীয়ত : দায়ীর উদ্যোগের আলোকে দাওয়াতের শ্রেণিবিন্যাস : দায়ীর উদ্যোগের 

আলোকে দাওয়াত দু'প্রকার । যথা- 

ক. $:১০%১৭। 25541 তথা ব্যক্তিগত দাওয়াত। 

খ. {£44555 তথা সমষ্টিগত দাওয়াত ৷ 

ক. ব্যক্তিগত দাওয়াত : এ দাওয়াত কোনো ব্যক্তির উদ্যোগে হয়ে থাকে। তার নিজস্ব 
চেষ্টা, পরিকল্পনা ও কর্মতৎপরতায় এটি সম্পাদিত হয়। এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক. ও 
সহজলভ্য । আল্লাহর দীন প্রচারে কোনো ব্যক্তিবিশেষের, সকল কর্মতৎপরতা এর 
আওতাভুক্ত । সেটা অন্য কোনো ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ্য করেই হোক বা ব্যক্তিসমন্টিকে 
পে ভি ডি চেতনার কাধ: শর সমাজের দা 
ও জবাবদিহীর ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত । i 
খ. সমষ্টিগত দাওয়াত : এর অর্থ হলো কোনো' সংস্থা কর্তৃক আল্লাহর রাষ্তায় দাওয়াত 
দেয়া । যে সংস্থা নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও বিবিধ মাধ্যমে কাজ করে। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৩৫ 


তৃতীয়ত : স্থান ও ক্ষেত্রের দিক দিয়ে দাওয়াতের শ্রেণিবিন্যাস : স্থান ও ক্ষেত্রভেদে 

দাওয়াতকে বিভাজন করা দুষ্কর । কারণ তখন তা বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যাবে। 

তবে এ দিক দিয়ে মোটামুটিভাবে নিম্নের কটি প্রধান ও বহুল প্রচলিত ভাগে বিভক্ত করা 
যায়। যেমন- 

RT Re 
পরিশুদ্ধি ও নর প্রচেষ্টা করা ৷ বিজ্ঞজনোচিত দাওয়াতে এটা প্রথম শর্ত বটে । 
এর দ্বারা দায়ীর আত্মবিশ্বাস ও সমাজে তার সম্পর্কে আহা সৃষ্টিসহ তার যোগ্যতা বৃদ্ধি 
হয়। মহানবী (স)-এর দাওয়াতের সূচনাপর্বের প্রস্তুতিকে এ পর্যায়ের দাওয়াত হিসেবে 
আখ্যায়িত করা হয়। মুমিনগণকে আল এধরনের দাওয়াতের, নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 531 A135 134 829 15 
150 অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমা দুরু্দারপরিজনকে 


ভাইবোন, অধীনস্থ পোহযপুর বা চাকর বাকরদের মাঝে, 
৮2525 
বাইরের প্রভাবমুক্ত থেকে দাওয়াতে স্থায়ী প্রভাব বি / ০৯ পরিবারের 
সদস্য হওয়ার কারণে সদস্যগণ পরম আস্থা রাখে, আবেগ অনুভূতি দ্রুত 
658 ৮৬ 

গ. আঞ্চলিক বা গোত্রীয় দাওয়াত : কেঞ্চলে বসবাস করেন, শুধু সে অঞ্চলের 
মানুষের মাঝে দাওয়াতী কাজ করাঁকে আঞ্চলিক দাওয়াত বলা হয়। যেমন হযরত মুসা 
(আ) তার যুগে ফিরাউনের “নিস্পেষ্বণ থেকে বনি ইসরাঈলের মুক্তির জন্য কাজ 
মহানবী ( -এর'পূর্বে সকল নবীই গোত্রীয় ও আঞ্চলিক দাওয়াতের 


ঘ. আন্তর্জাতিক দাওয়াত॥: মির তথা দেশে দেশে ঘুরে দাওয়াতি কাজ করাকে 
আন্তর্জাতিক দাওয়াহব্লা,হয়। ইসলাম সারা বিশ্বের মানুষের জন্য। তাই তার দায়ীগণও 
আন্তর্জাতিকভাবে দ্বাওয়াতী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে পারেন। বর্তমান বিশ্বায়নের 
(Globalization) যুগে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও আকাশ পথের বৈচিত্র্যময় যোগাযোগ যেমন 
উড়োজাহাজ, স্যাটেলাইট টিভি ও ইন্টারনেট (1716776) ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক দাওয়াতি 

কাজকে আরো সহজ করে দিয়েছে। অবশ্য স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে 


দিক দিয়ে দাওয়াতের প্রকারভেদ : বিষয়বন্তুর দিক দিয়ে দাওয়াতকে 
ভাগে ভাগ করা যায় । যেমন- 

১. আকিদা তথা বিশ্বাসগত দাওয়াত। 

২. অর্থনৈতিক দাওয়াত তথা কুরআন সুন্নাহর আলোকে অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দাওয়াত । 

৩. রাজনৈতিক দাওয়াত; সী সন 

৪. সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নমূলক দাওয়াত: পরিবার ও সংঘসমাজ পরিচালনামূলক বিষয়াদির দাওয়াত। 

৫. আইন ও বিচারব্যবন্থা কেন্দ্রিক বিষয়াদির দাওয়াত। 

এভাবে জীবনের বিভিন্ন দিক অনুসারে দাওয়াতকে বিন্যাস করা যায় ৷ 

পঞ্চমত : পদ্ধতিগত দিক দিয়ে দাওয়াতের প্রকারভেদ : 

১.. বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াত; যা মানুষের চিন্তন প্রক্রিয়াকে টার্গেট করে পদ্ধতি নির্ণয় করা হয়! 

২. আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী দাওয়াত ৷ ূ 

৩. ইন্দরয়াহ্য মাধ্যম ব্যবহারের দ্বারা 'দাওয়াত। ' 

উপসংহার : একটি কল্যাণকর, রাষ্ট্র বিনির্মাণে, দাওয়াতের বিকল্প নেই। যুগের চাহিদা, 

অনুযায়ী এবং বিজ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে হেকমত ও কৌশলে মানুষকে দাওয়াত 

দিতে হবে ৪১: ০1$৮০-এর দিকে । 


৫৩৬ _ (সাল জত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


১২. ইসলামী অর্থব্যবস্থ 
অর্থনীতির সংজ্ঞা, ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যাবলি, 
সম্পদ, মালিকানা, উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন নীতিমালা 


Usd ৮৬535) 5458) ৯57৮৭) 0 ভর 
প্রশ্ন: ৭৯ ॥ অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। অতঃপর অর্থনীতির বিষয়বস্তু আলোচনা কর। 


উত্তর ॥ উপস্থাপনা : Economics is one of the important branches of sogidll, science. 
মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় অর্থশান্ত্রে উপস্থিতি সর্বত্রই লক্ষ্য, করা যায়। 
পৃথিবীর প্রাচীন সব সভ্যতারই উৎপত্তি হয়েছে অর্থনীতিকে ভিত্তি করে/& আজকের পৃথিবীর 
সুসংবদ্ধ অর্থনীতি বিগত পাচ হাজার বছরের মানবসভ্যতার ক্রমরিকাশের অভিশ্রুত ফল৷ 
আগামীতে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে অর্থনীতিও তার গ্ররিধি, ও গতিপথ বিকাশের 
ধারা অব্যাহত রাখবে। কেননা মানবজীবনের অর্থনৈতিক, কার্যাবলির পর্যালোচনাই তো 
অর্থনীতি ৷ নিম অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু আলোচনা করা হলো 


৩ অর্থনীতির সংজ্ঞা : অর্থনীতি একটি গতিশীল বিষ্যু/যুগে যুগে এর সংজ্ঞা পরিবর্তিত 
হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে R. 0. 1২৫) বলেন- Economics is Still a very 
young science and many problems in it dftalmost untouched. 

তরি মধ হুল পিত গছবোৰ থেকে অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। 
একটি গতিশীল বিষয় হিসেবে অতীতেরংবিভিন্ন সময়ে দেয়া অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন সংজ্ঞা 
অনেক সংজ্ঞা আজ যথার্থতা হারিচয় ফ্রেলেছে। ফলে এসব সংজ্ঞার আবেদন বর্তমানে,নেই 


১, অর্থনীতির জনক AY mith তার Wealth of Nations গ্রন্থে ১৭৭৬ সালে বলেন- 
Economics তা of wealth. অর্থাৎ, অর্থনীতি হলো সম্পদের বিজ্ঞান। কিন্তু 
এ সংজ্ঞা অত্যন্ত সীমিত ও অসম্পূর্ণ। এতে সম্পদের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। 
সম্পদ, (আনুষের ‘জীবনের উদ্দেশ্য নয়, এটি মানবকল্যাণের একটি উপায় মাত্র । 

২. অধ্যাপক Alfred Marshall তার Principles of Economics গ্রন্থে বলেন- 
Etonomics i is the study of mankind in the ordinary business of life. অর্থাৎ, 
অর্থনীতি হচ্ছে মানবজাতির সাধারণ কার্যাবলির পর্যালোচনা । কিন্তু এ সংজ্ঞা অর্থনীতির 
বিষয়বন্তুকে অত্যন্ত সীমিত ও অনির্দিষ্ট করে দেয়ায় বলা যায়, বৈজ্ঞানিক সৃষ্ষ্ষতা ও 
নির্দিষ্টতা মার্শালের সংজ্ঞায়ও অনুপস্থিত। 

৩. ক্যামবিজের অধ্যাপক 1,. Robbin$-এর মতে Economics is a science which 


studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means 
which have alternative uses. 


করে। রবিনসের সংজ্ঞায় সম্পদ বা কল্যাণ কোনোটিরই উল্লেখ নেই। উল্লেখ রয়েছে 
মানুষের প্রয়োজন মিটানোর , আর ব্যবহার্য উপকররণসমূহের অপ্রাচূর্যের | 

+ 8. 1 Robbins-এর সংজ্ঞাকে 'সমর্থনপূর্বক- Stoniér ahd Hague বলেন- Economiés is 
fundamentally a study of scarcity artd of the.problems to which scarcity gives 
1756. অর্থাৎ, অর্থনীতি মূলত স্বল্পতা ও স্বল্পতার কারণে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা 
নিয়ে আলোচনা করে। 


== ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র = ৫৩৭ 
৫. অর্থনীতির সামাজিক দিক ও বিনিময় টগর অধ্যাপক 01715 01055 বলেন- 


Economics is a science studying how people attempt to accomodate scarcity 
to their wants and how these attempts interact through exchange. 


অর্থাৎ, অর্থনীতি হলো একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা কিভাবে মানুষ অপ্রাচুর্যের সঙ্গে 
তাদের অভাবের সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা চালায় এবং বিনিময়ের মাধ্যমে এসব প্রচেষ্টা 
কিভাবে বাস্তবায়িত হয় তা আলোচনা করে। কেয়ার্নক্রস শুধু রবিনসের সংজ্ঞার 
অপ্রাচূর্যের সাথে বিনিময়ের প্রশ্নটি যোগ করে রবিনসের সংজ্ঞাটিকে অধিকতর বাস্তবধর্মী 
করতে প্রয়াস পেয়েছেন । 

৬. অর্থনীতিবিদ 3০৩ বলেন- Economics can be briefly defined ashe swdy of 
a administration of scarce resources and of the deferminants of 

mployment and income. 
ৎ, অর্থনীতি হলো এমন একটি বিষয়, যা স্বল্প উপকরণসমূহ্রেবিলিবষ্টন এবং 

কর্মসংস্থান ও আয় নির্ারক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করে রব টু 

৭. লর্ড কেইঙ্স কর্মসংস্থান ও জাতীয় আয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদ্ধানপূর্বক বলেন, দুষ্প্রাপ্য 
সম্পদের ব্যবহার এবং সমাজের আয় ও নিয়োগ ব্যবদ্থার আলোচনাই অর্থনীতি । 

৮. অর্থনীতিবিদ এ. সি. পিগুর মতে, অর্থনীতি সন্ুষ্গানের এ অংশ, যা মানবকল্যাণ 
নিয়ে আলোচনা করে । 

৯. অধ্যাপক ভাইনার বলেন, অর্থীতিবিদগণ বাটী করেন, তা-ই অর্থ শাস্ত্রের আওতাভুক্ত । 

১০. অর্থনীতিবিদ বোন্ডিং-এর মতে, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকৰ্মের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 
মানবকল্যাণ অর্জন করা । 


৩ অর্থনীতির বিষয়বস্তু : মানুষ, বানু জীবনে অর্থ আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত যেসব কার্যাবলি 
সম্পাদন করে, তা-ই অর্থীতির/আলোচ্য বিষয়। নিয়ে অর্থনীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো- ». 

১. সামাজিক বিজ্ঞানঞ সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতি মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি 
আলোচনা করে সুস্থ ও বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন সামাজিক মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি 
অর্থনীতিরএআলোচ্য বিষয়। সমাজবহির্ভূত কোনো ব্যক্তির কার্যাবলি অর্থনীতি আলোচনা 
করে না) যেমন- ফকির, সন্ন্যাসী কিংবা অসামাজিক কাজে লিপ্ত চোর ডাকাতদের 
কাজকর্ম অর্থনীতির আওতায় পড়ে না। 

২. সম্পদের বিজ্ঞান : মানুষের অভাব পূরণের জন্য সম্পদের প্রয়োজন। সুতরাং সম্পদ 
প্রাপ্তি ও তার যথাযথ ব্যবহার অর্থনীতির অন্যতম আলোচ্য বিষয় । এজন্যই ্যাডাম স্মিথ 
অর্থনীতিকে “সম্পদের বিজ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করেছেন। 

৩. ০৯১০৫ মানুষের অভাব অসীম; নিন গর সমৰ জিকা 

কিভাবে সীমিত সম্পদ দিয়ে অসীম অভাবের মধ্যে অধ্থাধিকারের ভিত্তিতে কতিপয় 
অভাব পূরণ করে সর্বাধিক তৃপ্তি পায়, তা আলোচনা করাই অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য । 
সুতরাং অর্থনীতির বিষয়বস্তু হিসেবে সম্পদের স্বল্পতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

8৪. সমাজ ও মানবকল্যাণ : অর্থনীতি মানবকল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করে। সীমিত 
সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে ব্যক্তি ও সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়, 
তা অর্থনীতির.আলোচ্য বিষয় ৷ 

৫. উৎপাদন, কটন ও ভোগ মানুষের অভ্যব পূরণের স্লে উৎপাদন;. বন্টন ও ভোগ 

‘বিশেষভাবে জড়িত। অর্থনীতি এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত.আলোচনা.করে। 

৬. অর্থনৈতিক পরান, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক 

উন্নয়ন সাধন করা যায়, সে বিষয়ও অর্থশান্ত্রে আলোচিত হয়। 


৫৩৮ (ঠাল তাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ মর 


৭. অর্থব্যবস্থা : মুদ্রা, ব্যাংক বাবস্থা, সরকারি আয়বায, বাণিজ্য প্রভৃতিও অর্থনৈতিক 
কর্মকাণ্ডের অংশ | অর্থনীতি এসব বিষয় নিয়েও আলোচনা করে। 

৮. সমস্যা ও সমাধান : অর্থনীতি মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড 
সম্পর্কে আলোচনা করে এবং এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানেরও পথনির্দেশ করে । 

উপসংহার : উপরের আলোচনা হতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, অর্থনীতি হলো এমন 

একটি পরিবর্তনশীল সামাজিক বিজ্ঞান, যা মানুষের আয় ও তার বষ্টন, কর্মসংস্থান, মানবিক 

কল্যাণ এবং সামহিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে অসীম অভাব ও বিকল্প ব্যবহার উপযোগী 

সীমিত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় বিধানের পথনির্দেশ করে । 
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অথবা, , অর্থনীতি পাঠের শুরুতৃ বর্ণনা কর। | 


উন্তল।। উপস্থাপনা : আমাদের সকল সমস্যাই মূলত অর্থনৈতিক সমস্যা । এসব সমস্যার 
সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় অর্থনীতিতে ৷ সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম অর্থনীতির 
আওতাভুক্ত বলে সমাজের সর্বসতরের্(জনাণের নিকট এর গুরুত্ব রয়েছে। এজন্যই Barbara 
Wooton বলেন- You cannot he gny real sense, a citizen unless you are in some 
এওৰে অর্থনীতি আ জীবনের সুষ্ঠু সমাধান করে বিধায় 
আমাদের, সমস্যাগুলোর করে 
তা রি 
৩ অর্থনীতি পাঠেরশুয়োজনীয়তা/ গুরুতু : নিচে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে অর্থনীতি পাঠের 
প্রয়োজনীয়তা ওগুরুত্ আলোচনা করা হলো- 


১, জীবনকে পরিপূর্ণ ইসলামী কায়দায় গড়তে হলে ইসলামী অর্থনীতির 
সব রশ লু পড়তে হলে ইসলামী সা 


২. দৈনন্দিন জীবন : দৈনন্দিন জীবনে মানুষ অসীম অভাবের সন হয়। কিনু মানুষের 
এ সকল অভাব পূরণের উপকরণসমূহ । এ সীমিত সম্পদ দ্বারা মানুষ কিভাবে 
তার অসীম অভাব পূরণের চেষ্টা করে, তা-ই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় । 

৮০১1৮১৮৬১৮৯ 
সকল সৃন্ম ও আলোচনা ও ফলে এবং 
বা মিতার যান সাধারণ মানুষ হযে তিক মানুষ । 

৪. মিতব্যয়িতা : বদি ই সাহাবে সারাইন ভাব পরনের জন্য মানুহকে 
মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন। অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমে মানুষ মিতব্যয়িতার জ্ঞান অর্জন 
করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন, তোমরা অপব্যয় করো না। কেননা 


শয়তানের ভাই । 

৫. জুতার হো সীমিত সদ তা করা হলে গা 
সর্বাধিক হবে এবং জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যাৰলি- ফোন উপচে সমায়ান করা যাবে, 
তা অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমে জানা যায়।,. সি: ভিসা নাহ পা 

৬. ব্যবসায় ও উৎপাদন জ্ঞান : দেশের ব্যাংকব্যবন্থা, বাজার, শেয়ার. বাজার 
বৈদেশিক লেনদেন প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবসায়ী ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ৷ 


. অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমে এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায়। 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৩৯ 


৭. সমাজকর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি : দেশের অপলিকলাবথ সপ্ন সমাক জ্ঞান না 
থাকলে সমাজকর্মীদের পক্ষে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব নয়। 
দেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যেমন- দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা প্রভৃতি 

7০৮৮ 

৮. রাষ্ট্রীয় জীবন গঠন : রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হলে সরকারকে আয়ব্যয়ের হিসাব, বাজেট 
প্রণয়ন, পরিকল্পনাগ্রহণ , বেকারত্বরোধ, ুদ্রন্ষীতি ও যুদ্বাসংকোচন ইত্যাদি মোকাবেলা 
করতে হয় , যা অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ৷ 

৯. শ্রমিক সংগঠন পরিচালনা : শ্রমিকসংঘ গঠন এবং শ্রমিকদের দাবি দাওয়ার প্রশ্নে 

আন্দোলন পরিচালন ক্ষেত্রে শ্রমিক নেতাদের অবশ্যই অর্থনীতির মূল তুলার সাথ 
পরিচিত হতে হবে। 

১০. সামাজিক মূল্যবোধ মানুষকে সচেতন করে ॥আর সামাজিক 
সাক নে ক বে ক সু সামাজিক 

| 


১১. রাজনীতিবিদ হওয়া : বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হতে হলে তাঁকে অবশ্যই দেশের 
শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, করনীতি, আয় বষ্টননীতি ইত্ত্রাদিংবিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকতে 
হবে। এসব জ্ঞান পাওয়া যায় অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমে ৷} 

১২. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণ : পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের জন্য প্রত্যেক 

সরকারকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে দেশ্রেঃসীমিত সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত 
করতে হবে। সেজন্য অর্থনীতির তি পর্ণ জান থাকা প্রয়োজন। 

১৩. সু প্রশাসন পরিচালনা : সকল দেশেই সরকারকে তার আয়ব্যয়ের বাজেট রচনা 
করতে হয়, কর ধার্য করতে হয়নখণসংহ ও পরিশোধ করতে হয়। এ সকল কাজ 
সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হলে অর্থনৈতিক জ্ঞান অপরিহার্য। 

১৪. সমকালীন প্রেক্ষিত : বহুল, সমস্যায় জর্জরিত আমাদের এ বাংলাদেশ । এখানে সীমিত 
সম্পদ আর সীমাহীন অভাব রয়েছে। তাই বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনীতির 
প্রয়োগ খুবই জরুরি আর এজন্য অর্থনীতির জ্ঞানার্জন অপরিহার্য 


ইলম অক ুলিত অর্থনীতির পার্থক্য প্রচলিত অর্থনীতি বলতে পুঁজিবাদী 
সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও মিশ্র অর্থনীতিকে বোঝায়। এসব অর্থনীতি ও ইসলামী 
উবে আক নিস 

ক. ইসলামী অর্থনীতি ন 

উঃ | সম্পর্কে ধারণা ৮০৭-4808 নয়; বরং 
শরীরী অর বক 

৯ চৃতাদৰ্শ ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি ইসলামী জীবনাদর্শ ও ভাবধারা। এ অর্থনীতি 

সা সার পুলে তার দীন ইললামের কে 
অর্থনৈতিক প্রয়োগ করাই ইসলামী অর্থনীতির প্রধান কাজ। এ অর্থনীতিতে 
পরকালীন জীবনের কল্যাণ সম্পর্কে মনোযোগদান অপরিহার্য। 

৩. অগ্রাধিকার নির্ণয়ের নীতিমালা : সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব পূরণের জন্য 
অগ্রাধিকার নির্ণয়ের যে সমস্যা তা ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হয়। আল্লাহর নির্দেশের গুরুত্ব এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদালাভ করে । ইসলামী অর্থনীতিতে 
ইচ্ছামতো সম্পদ বন্টন ও ভোগ করা যায় না। 

৪. তথ্য ও নীতি প্রসঙ্গ : ইসলামী অর্থনীতি তথ্য বিশ্রেষণভিন্িক, সাথে সাথে নীতি 

। এতে নীতিনির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে আছে। সুদ ইসলামে 
হারাম এবং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ৷ হেন মহন আলা বলেন, আল্লাহ ব্যবসায়কে 
করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম ৷ fj 

৫. অর্থ : ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অর্থ মানবজীবনের জন্য অপরিহার্, কিছু তা মানব জীবনের 
লক্ষ্য নয়। আল্লাহর নিষিদ্ধ পথে অর্থ উপার্জন ইসলামী অর্থনীতিতে সঙ্গত নয়। 


৫৪০ __ ধরাল ভ্ত্তাহ- ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৬. কার্ষক্ষেত্র : ইসলামী অর্থব্যবস্থায় আর্থিক সমস্যাই একমাত্র মৌলিক সমস্যা নয়। 
ইসলামে মানুষের জীবনকে এক অবিভাজ্য ও অখণ্ড ইউনিট হিসেবে দেখা হয় এবং এর 
অর্থনীতিও মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । 

৭. বিনিময় ও হস্তান্তর : ইসলামী অর্থনীতিতে সমন্বিত বিনিময় ও একতরফা হস্তান্তরনীতি 
পিল সা 
কল্যাণমুখী করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। 


্ টসে ধরণ: প্রচলিত অর্থনীতিতে মানুষকে সাধারণত সামাজিরু্জীব' হিসেবে 
বিবেচনা করা হয়। 

২. মতাদর্শ : এ অর্থনীতির জন্ম ইউরোপে প্রথমে খরিস্টধর্মের প্রভাব থাকলেও শিল্প বিপ্লবের 
পর এতে সেক্যুলারিজমের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। (কাজেই এর প্রভাবে যে 
পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে, তা ধর্মহীনতার ্টর্ভ হতে উদ্ধৃত বলে এ 
দু'ধরনের অর্থনীতিতেই মানুষ মনুষ্যত্বের মহান গুণ গরিমা হতে বঞ্চিত হয়েছে। 

৩. অগ্রাধিকার নির্ণয়ের নীতিমালা : মানুষের অভাব অগীয়; কিন্তু সম্পদ সসীম । এ অবস্থায় 
মু অং খ্য অভাবের মধ্যে কোনটি আগে প্রুরথ-রুরতে হবে, এ ব্যাপারে প্রচলিত 

কোনো ধারণা নেই; বরং তা কতিপয় ব্যক্তির খেয়ালখুশির ওপর নির্ভরশীল । 

৪. তথ্য ও নীতি প্রসঙ্গ : প্রচলিত অর্থনীতিতে তথ্য বিশ্লেষণভিত্তিক। এ তত্ত্বগত অর্থনীতি 
নীতিনির্দেশনামুক্ত বা নীতি নিরপেক্ষ হালাল হারাম এ অর্থনীতিতে বিবেচ্য বিষয় নয়। 
সুদ এ অর্থনীতির অপরিহার্য অঙ্গ 

৫. অর্থ : প্রচলিত অর্থনীতিতে অর্থই, যেন জীবনের লক্ষ্য । এ অর্থ উপার্জনের জন্য হালাল 
হারাম বিবেচনা করা হয় না। /.. 

৬. কার্ষক্ষেত্র : প্রচলিত অর্থনীতিতে আর্থিক সমস্যাই একমাত্র মৌলিক সমস্যা । 

৭. বিনিময় ও হস্তান্তর £ প্রচলিত অর্থনীতিতে বিনিময় ও হস্তান্তর শুধু বাজারজাত 
দ্বারা নিয়নত্ি। (ফলে কতিপয় ব্যক্তি সমাজের সম্পদের অধিকাংশ মালিকানা 


সমাদৃত । নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করে কিভাবে অধিক মাধ্যমে 
অধিক “সংখ্যক নাগরিকের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা যায়, তারই নিশ্চয়তা 
প্রদান করে। আর বন্ধুসর্বশ্ব ভঙ্গুর অর্থনীতির বিপরীতে আধুনিক বিশ্বে নয়া অর্থব্যবস্থা 
সোপান বিনির্মাণ কেবল অর্থনীতির মাধ্যমেই সম্ভব৷ 
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প্রশ্ন : ৮১1 ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর (ফা. প. ২০১০] 
LLL ১০৯৪৪)। Clas ৬ (১1০91 4১৪৯1৬১ ও 31 

অথবা, ইসলামী অ রীতি কাকে বলে! ইংলাীত অর্থনীতি উপ মহন রা নি 
সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ইসলামে রয়েছে। অর্থ মা 

বন্তু। তাই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের রয়েছে সুদূরপ্রসারী নীতিমালা। আর এ 

নীতিমালার সাথে অন্যান্য প্রচলিত নীতিমালার রয়েছে মৌলিক পার্থক্য । 

2 ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি : 'ইসলাম' আরবি শব্দ, যার অর্থ- আত্মসমর্পণ, শান্তি বা 

নিরাপত্তা । আর অর্থনীতি শব্দটির -ইংরেজি প্রতিশব্দ 13০070005. যা গ্রিক শব্দ Oikanomia 

থেকে উদ্ভূুত। এর অর্থ- গৃহস্থালি পরিচালনা । সুতরাং ইসলামী অর্থনীতির অর্থ- শান্তি বা 

নিরাপত্তামূলক গৃহস্থালি পরিচালনা । 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৪১ 


পৰিত্ৰ কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের বিধিনিষেধের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইহলৌকিক 

অভাবগুলোর সমাধানের পথ উদ্ঘাটন করা এবং পবিত্র নির্দেশিকাকে 

পর্যালোচনার মাধ্যমে জীবন পরিচালনার নীতিনির্ধারণ করাকে অর্থনীতি 'বলে। 
প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে 
প্রদান করেছেন। যেমন- 

১. পাকিস্তানের অধ্যাপক খুরশীদ আহমেদ তার 1910710 18০01011105 নামক গ্রন্থে 
বলেছেন_ The first premise which we want to establish is that economic is an 
Islamic frame work, operates with its feet firmly rooted in the value pattern 
embodied in the Quran and the Sunnah. অর্থাৎ, অর্থনীতি এমন একটি 
কাঠামো, যা কুরআন ও সুন্নাহর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে লালন করে জীরন পরিচালনার 
কাজে উৎসাহ প্রদান করে। » RC 

২. ড. এম. এ মান্নান বলেছেন- 15181110 economics is a social science) Which studies 
economic problems of the people in the light of the Quran and the Sunnah. 

i অর্থনীতি হচ্ছে এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান'ধুযা কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি আলোচনা কররেথাকে। 

৩. আর ইসমত যায় চৰনে তাইমিয়া যে) বয় /যো শা 
সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদনব্যবস্থা এবং সুষ্ঠুতম্ বষ্টন! RR বিশ্লেষণ 
করে, তাই ইসলামী অর্থনীতি । ট) 

8. ড. এম. আকরাম খানের মতে- 15107) Féonomics is the study of human falah 
achieved by organising the 10500108301 the earth on the basis of co-operation 
and participation. অর্থাৎ, স্থিতা হযোগিতা/এবং অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জাগতিক সম্পদ 
সংগঠিতকশের মাধ্যমে যেনা অর্জন কলা যায়, সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে 
ইসলামী অর্থনীতি ৷ 

৫. ইবনে খালদুন বলেন, ইসলা্ী অর্থনীতি হচ্ছে মহান আললহপ্রদত্ত সত্য দীন আরোপিত 
আদর্শিক বিশ্বাসগত নৈতিক বিধিনিষেধ রক্ষা করে উৎপাদন, বষ্টন ও ব্যয় সংক্রান্ত 
যাবতীয় তৎপরতারী্বান্তব কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যবস্থা ৷ 

৬. ড. এম. উম্র॥চাপড়া বলেন, ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে জ্ঞানের এমন একটি শাখা, যা 
মানুষের নিয়োজিত দুষ্প্রাপ্য সম্পদকে শরীয়তের নির্দেশিত পন্থায় কল্যাণের জন্য 
ব্যবহারের বিষয়টি আলোচনা করে এবং এ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার 
ভার্সাম্যহীনতা বা পরিবেশের বিপর্যয় ঘটেছে কিনা, সেদিকে খেয়াল রাখা হয়। 

৭. বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অধ্যাপক শামসুল আলম বলেন, ৃষ্টজীবের কল্যাণার্থে সম্পদের সর্বাধিক 
উৎপাদন, সুষ্ঠু বষ্টন, ন্যায়সঙ্গত ভোগ বিশ্লেষণই হলো ইসলামী অর্থনীতি । 

৮. প্রফেসর ডিমোক বলেন, মানুষের সার্বিক জীবনের সুসম অর্থব্যবস্থার অপর নামই হলো 
ইসলামী অর্থনীতি । 

মোটকথা, পবিত্র কুরআনের বিধিনিষেধের প্রতি লক্ষ্য রেখে মানুষের ইহলৌকিক 

অভাবগুলোর সমাধানের পথ উদ্ঘাটন করা এবং পবিত্র নির্দেশিকাকে 

পর্যালোচনার মাধ্যমে জীবন পরিচালনার নীতিনির্ধারণ করাকে অর্থনীতি বলে। 


ইলা রাস 4৯১২৫১৭৯১১৯ ৮ 
ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে 


আলোচনা করা হলো- 
১. লীতিবোধ : নীতিবোধ ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । আল্লাহর নির্দেশই 


৫৪২ _ ভাল লাহ" ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ 


নি 


১০ 


১১, 


১২. 


আয় উপার্জন : ইসলামে কোনো বৈরাগ্যবাদ নেই; বরং মানুষের আয় উপার্জনের 
ব্যাপারেও ইসলামী অর্থনীতির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। পবিত্র বলা হয়েছে, 
আল্লাহর ফযল তথা সৎ রুজি সন্ধান কর। পরিশ্রম করে নির্বাহ ইসলামী 
অর্থনীতির নির্দেশ। মানুষের সব উপার্জনই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর নিষিদ্ধ পথে আয় 
উপার্জন ইসলাম বিরুদ্ধ । তাই নিষিদ্ধ পথে উপার্জন বা আয় বৃদ্ধি ইসলামসম্মত নয়। 


. ধৰ্মীয় মূল্যবোধ : ইসলামী অর্থনীতি শুরু থেকেই ইসলামী ভাবধারার ওপর ভিত্তি করে 


প্রতিষ্ঠিত। তাই ইসলামের প্রতি অবহেলা ইসলামী অর্থনীতিতে সম্ভব নয়; বরং বাস্তব 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষাকে প্রয়োগ করাই ইসলামী অর্থনীতির, বৈশিষ্ট্য । 


. শ্রমের মর্যাদা : ইসলাম পরিপূর্ণভাবে শ্রমের মর্যাদা প্রদান করেছে। রাসূল, পি) বলেন, 


শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও । NN 


. সুদমুক্ত অর্থনীতি : ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলে(সুদমুক্ত অর্থনীতি সুদ 


বাদ দিয়ে লাভলোকসানের ভিত্তিতে ইসলামী অর্থনীতির্‌ সকল কার্যক্রম পরিচালিত 
হয়। আল্লাহ তায়ালা ব্যবসায়কে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম । যেমন 
তিনি বলেন- 4510955 €১012111 4 ০ 


. ন্যায্য বণ্টনব্যবস্থা : ইসলাম ন্যায্য বন্টনে বিশ্বসী /প্রত্যেককে তার অধিকার অনুযায়ী 


সমবন্টনের কথা ইসলামে বলা হয়েছে॥ ধনী দরিদ্রদের অধিকার সম্বন্ধে কুরআন 
মাজীদে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ): 


* কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে মূলভিজি ইসলামী অর্থনীতির মুলভিত্তি হলো কুরআন ও 


টা বা হাতে রহ এ বল গা নিক রর 
ওপর ইসলামী অর্থনীতির মুলভিত্তিপ্রতিষ্ঠিত 


. ব্যক্তিমালিকানা : ইসর্িমিতি উপকরণের মালিকানায় বাতির অধিকারকে 


অকপটে স্থীকার করের নেয়! কুরআনে বলা হয়েছে (5 14212$ ৬. 5141 
5441 অর্থাৎ, সেযা উপার্জন করে, তা তার মালিকানায় থাকবে। 


, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ : রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ ইসলামী অর্থনীতিতে স্বীকৃত। অতি 


মুনাফা, বহি হস্তক্ষেপ, চোরা কারবার ও ফটকা কারবার ইত্যাদিতে প্রয়োজনে 
সরকার'আইনসম্মত ব্যবস্থাখহণ করতে পারে। 


, হালাল হারাম : হালাল হারামের বিবেচনা ইসলামী অর্থনীতিতে বিশেষ স্থান দখল করে 


আছে। মানুষের বিভিন্ন মানবিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই হালাল হারাম 
বিবেচনায় আনতে হবে । এ কারণেই ইসলামী অর্থনীতিতে মদ, শূকরের গোশত , গাজা 


ইত্যাদি খাদ্য তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। 
£ ইসলামে যাকাতের জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। কেননা 
যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ কতিপয় ব্যক্তির হাতে না হয়ে সকলের মধ্যে বষ্টিত 


হয়। যাকাত সম্বন্ধে কুরআনে বলা হয়েছে- £৯%|| 1,515 £৮০! 1১:51 অর্থাৎ, 

তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত প্রদান কর। 

সাজে ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলো সর্বজনীনতা ৷ ধর্ম, গোত্র, 
বৰ্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের কল্যাণ সাধন করা এর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে। কোনো 

ধর্ম বা গোত্রের প্রতি এর কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। 


করে। প্রচলিত ভারসাম্যহীন প্রান্তিক বন্তুসর্ব্ব অর্থনীতি সৃষ্ট সমাজব্যবস্থার ইমারত আজ 
শোষিত, বঞ্চিত মানুষের আর্তনাদ ও বিদ্রোহে প্রকম্পিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে আধুনিক বিশ্বে 
নয়া অর্থব্যবস্থার সোপান বিনির্সাণ কেবল ইসলামী অর্থনীতির মাধ্যমেই সম্ভব। 
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রয়েছে। অর্থ মানবজীবনের অ' 
৷ তাই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের রয়েছে সুদূরপ্রসারী নীতিমালা । আর এ 
তিমালার সাথে অন্যান্য প্রচলিত নীতিমালার রয়েছে মৌলিক পার্থক্য । 


লক্ষ্য উদ্দেশ্য আলোচনা করা হলো। £ 

ক. ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ : অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষের/প্রীধীনতা সংরক্ষণের ওপর 
ততটুকু তার ওপর আরোপ করেছে ইঈলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
আমাদেরকে যে নীতি দান করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে 
সর্বাধিক স্বাধীনতা দান করা হয় এবং কেবল যথার্থ মানবিক কল্যাণের স্বার্থে যেটুকু 
অপরিহার্য, সে পরিমাণ বিধিনিষেধই তার /ওপর আরোপ করা হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা 
সংরক্ষণ ও ব্যক্তিসত্তার উন্নয়নে প্রতিবন্ধক্ঃকোনো প্রকার নির্যাতন ও একনায়কতৃমূলক 
ব্যবস্থা যাতে তার ওপর চেপে বসতে না পারে, সে উদ্দেশ্যেই এসব ব্যবদ্থাপনা গৃহীত হয়েছে। 

খ. নৈতিক ও বৈষয়িক |. তিনশ পপি” 

ও অগ্রগতিকে শুর্ুত্রদান করে। এ উদ্দেশ্যে সমাজব্যবস্থায় যাতে 
স্বাধীনভাবে সৎকর্ম করার সর্বাধিক সুযোগলাভ করে, তার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য । 
এভাবে মানুষের জীবনে দয়া প্রেম, বদান্যতা, সহানুডুতি পরোপকার ও অন্যান্য 
নৈতিক গুণাবলি বিশেষভাবে স্থান লাভ করে। তাই অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য 
ইসলাম কেবল আইন সংবিধানের ওপর নির্ভর করে না; বরং এ ব্যাপারে ঈমান, 
ইবাদত, শিক্ষাও নৈতিক অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের অভ্যন্তরীণ ও মানসিক সংস্কার সাধন, 
তার রুচি ও চিন্তাপদ্ধতির পরিবর্তন এবং তার মধ্যে এমন শক্তিশালী নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টি 
ও জাগ্রত্ঞ্কুরার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। 

গ. সহযোগিতা, সামঞ্জস্য ও প্রতিষ্ঠা : তৃতীয় লক্ষ্য হচ্ছে, ইসলাম মানবিক এক্য 
ওঞম্রাতুত্বের ধারক এবং , দলাদলি ও সংঘর্ষের বিরোধী। তাই ইসলাম 
মানবসমাজকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে না; বরং প্রকৃতিগতভাবে শ্রেণিগুলোকে 
শ্রেণিসংখামের পরিবর্তে সহানুভূতি ও সহযোগিতার পথে পরিচালিত করে। 

৩ ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি : কুরআন ও হাদীসে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি বর্ণনা 

করা হয়েছে। ফিকহ গ্রন্থসমূহে এসবের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। নিম্নে ইসলামী 

অর্থনীতির কিছু মূলনীতি পেশ করা হলো- 

১. আল্লাহ তায়ালা যেমন এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা, তেমনি তিনি এর পালনকর্তাও বটে । কুরআন 
মাজীদের শুরুতেই তিনি নিজেকে 'জগতসমূহের প্রতিপালক’ বলে ঘোষণা করেছেন। 
রিযিকদান করা আল্লাহর কাজ আর রিযিক অনুসন্ধান করা মানুষের কাজ । সমস্ত জীবের 
রিষিকের দায়িত্ব তারই। ইরশাদ হয়েছে-145:) $1 ৮12 3) 2391 303 ১৫153 
+ অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই । 
আল্লাহ তায়ালা তার রিযিকভাণ্ডার থেকে রিযিক তালাশ করার দায়িত্ব মানুষের ওপর 
অর্পণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে- 11955154319 33611 4101 5১51555205 
অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকট রিযিক অন্বেষণ কর এবং তারই ইবাদত কর ও 
তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 


৫৪৪ (রোল হ্রাত্তার ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


২. ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থ জীবনধারণের উপায়স্বরূপ; চুড়ান্ত লক্ষ্য নয়। 

৩. জীবিকার ক্ষেত্রে যদিও সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে, কিন্তু সৃষ্টিগত দৃষ্টিকোণ 
থেকে এ অধিকার মান রানি একটি পদ পর্যন্ত হৰৃতিসত বত 

8: ধনসম্পদ অবৈধভাবে কুক্ষিগত করা নিষিদ্ধ । 

৫. মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের জীবন্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য মওজুদ রাখা নিষিদ্ধ, বিশেষ 
করে দুষ্প্রাপ্যতার সময়। একে শরীয়তে ‘ইহতিকার' বলে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
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৬. ভাবি অব মুল্য রণ করা ইসলাম সমর্থন করনা রাসূল পে বলেন, 


তায়ালাই মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী, সংকোচনকারী । কিনু 
ক্রেতা বিক্রেতাগণ দি অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে? তখন বিশেষজ্ঞদের প্রামর্শমতে 
মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিধান রয়েছে। 


৭. ইসলামে আয়ব্যয়ের বিষয়টি নয্ত্রত। এক্ষেত্রে বেচ্ছাচারিতার ফোনো অবকাশ নেই: 
ইসলাম মিতব্যয়িতাকে অপরিহার্য এবং অতিরিক্ত ব্যয় ও অপব্যয় করাকে হারাম করে দিয়েছে। 
৮. ইসলাম মানুষের জন্য হালাল উপায়ে উপার্জন করতে; নির্দেশ করেছে এবং অবৈধ 
উপায়ে উপার্জন করাকে হারাম করেছে। অধিকন্তু মানুষকে, উপার্জন করার ব্যাপারে 
উৎসাহিত করেছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে £ ০1 ০০৯৪ ly 
- 211 25 ১৪13৮ ৮৯৩৭ ০৪ 4G অৰ্থাৎ, সালাত সমাপ্ত হলে 

তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর নুহ সন্ধান করবে। 
রাসূল (স) ইরশাদ করেন, হালাল রুজি সন্ধান. করা ফরযের পর ফরয। 

৯. টাকা পয়সা বিনিয়োগ না করে ঘরেঃফেলে রাখা ইসলাম পছন্দ করে না। রাসূল (স) 
ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তি যদি মালদার কোনো এতিমের অভিভাবক হয়, তবে সে 
যেন তা দ্বারা ব্যবসা করে। /৯ 

১০. কোনো বিশেষ ব্যক্তির বা জনগোষ্ঠীর নিকট জাতীয় সম্পদ সীমাবদ্ধ থাকুক ইসলাম তা 
সমর্থন করে না। 

১১. ইসলাম সোনা রুপা. দ্বারা তৈজসপত্র তৈরি করা এবং পুরুষের জন্য সোনা, রুপা ও 
রেশম ব্যবহার করাকে হারাম ও অপব্যয় বলে ঘোষণা করেছে। 

১২. ইসলামে উপার্জিত অর্থসম্পদের পুরোটাই ভোগ করার অধিকার ব্যক্তির নেই; বরং 
গরিব, দুখী৷ এবং অসহায় লোকদেরও অধিকার রয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ 
হয়েছে $350 HLL BS LA os 
অর্থাথ, আর তাদের (ধনীদের) ধনসম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক । যাকাত, 
উশর, খারাজ ছি তা 

১৩. সুদযুক্ত কাজকারবার, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার জুয়া এবং সর্বপ্রকার 
ছদকারী ও কালো বাজারি ইসলামে নিষিদ্ধ কুরআন মদে ইরশাদ হয়েছে 
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অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে না। কিন্তু 
তোমাদের পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসা করা বৈধ। 

১৪. কোনো ব্যক্তি উপার্জনের সন্তাব্য যাবতীয় পদ্থা অবলম্বনের পরও যখন জীবনধারণের পক্ষে 
ন্যুনতম আবশ্যক তথা পেটের ভাত, 2০৮৬ পি 
করতে না পারে, তখন তার উল্লিখিত বিষয়াদির ব্যবস্থা করে দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব । 

১৫. অনাবাদী জমির মালিকানা রাষ্ট্রে নবী করীম (স) বলেছেন, যে সকল অনাবাদী জমির সঙ্গত 
কোনো মালিক নেই, তা আল্লাহ ও তার রাসূলের, অর্থাৎ রাষ্ট্রের। তারপর তা তোমাদের । 
অনাবাদী জমি রাষ্ট্রের ' কেউ আবাদ করলে সে-ই তার মালিক বলে বিবেচিত হবে। 

উপসংহার : ইসলামী হলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে পরিচালিত অর্থনৈতিক 

কর্মকাণ্ড এটি মানুষের মৌলিক অভাব পূরণের মাধ্যমে কল্যাপসাধনের প্রয়াস চালায়। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৪৫ 
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আ প্রশব:। ৮৩॥ সম্পদ কাকে বলে? সম্পদের ( 


মূল্য থাকতে হবে। নিয়ে সম্পদের সংজ্ঞা ও 


৩ সম্পদের সংজ্ঞা : অর্থনীতিতে সম্পদ এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয় অর্থ এবং 
বনি ক ও সেবাকর্ষই সম্পদ ৷ যেসব দ্রব্যের আর্থিক মূল্য আছে: অন্য কথায়, যেসব 


দ্রব্য অর্থনৈতিক পণ্য, তাকে সম্পদ বলে। যেসব বস্তুগত ও নিন, অভাব 
মেটানোর ক্ষমতা আছে; চাহিদার তুলনায় যেসব দ্রব্যের যোগান 

দ্রব্যের হস্তান্তরযোগ্যতা ও য়ে, সেুলো অর্থনৈতিক এ অর্থনৈতিক 
পণ্যগুলোকেই সম্পদ বলা হয়। 

সম্পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ 0. 3. 13890. খলেন- Goods and other 


assets in existence at any time which command a market value if offered to sell. 
যেসব দ্রব্যের উপযোগ আছে, যোগান সীমা সীহ্যিকতা ও হস্তান্তর মূল্য আছে, 
অর্থনীতিতে তাকে সম্পদ বলে। 

৬৬ সম্পদের নৈশিষ্টুহমরপ- 

, উপযোগ : সম্পদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উপযোগ। সম্পদ হতে হলে কোনো দ্রব্যের 
অবশ্যই উপযোগ থাকতে হবে। যেসব ্্ব্যের উপযোগ নেই, সেগুলো কখনো সম্পদ 
হতে পারে না। যেমন অসম্পূর্ণ বাড়ির কোনো উপযোগ নেই। তাই এটা সম্পদ নয়। 
আবার ঘড়ি, কলম ইত্যাদ্রির১উদ্ধ যোগ রয়েছে, তাই এগুলো সম্পদ।.আবার তাপ 
উৎপাদন করে মানুষের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা আছে বলেই কয়লাকে সম্পদ বলা হয়। 

২. সীমাবদ্ধ যোগান : স্ম্পদ্ধের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর অপ্রাচ্র্য বা সীমাবদ্ধ 
যোগান। অর্থাৎ সম্পীংহতে হলে চাহিদার তুলনায় দ্রব্যের যোগান অপ্রচুর হতে হবে। 
যেমন- ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি। চাহিদার তুলনায় দ্রব্যের যোগান যদি বেশি হয় 
এবং তা লাভের''জন্য কোনো মূল্য দিতে না হয়, তাহলে তাকে সম্পদ বলা যাবে না। 
যেমন-,আলো, বাতাস, সমুদ্র পানি ইত্যাদি | এদের উপযোগ আছে৷ কিনতু এগুলোর 
কোনো, নেই। তাই এগুলো সম্পদ নয়; কিন্তু ঢাকা মহানগরী ওয়াসা কর্তৃক 
সর্ররাহকৃত সম্পদ । ফারাক্কা বাধের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের 
জেলাগুলোতে খরা মৌসুমে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে যোগানের 
সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় পানি সম্পদরূপে পরিগণিত হবে । 

৩. হস্তান্তরযোগ্যতা : হস্তান্তরযোগ্যতা সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণ অর্থে হস্তন্তরযোগ্যতা 
বলতে দ্রব্য স্থানান্তর করা বোঝায়; কিন্তু অর্থনীতিতে হন্তান্তরযোগ্যতা বলতে দ্রব্যের 
স্থানান্তর বা দ্রব্যের মালিকানা স্থানান্তর বোঝায়। যে দ্রব্যের মালিকানা স্থানান্তর করা যায়, 
কেবল তাই সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে । যেমন- জমি, বাড়ি ইত্যাদি স্থানান্তর করা যায় না; 
কিন্তু এদের মালিকানা হন্তান্তরযোগ্য ৷ সুতরাং জমি ও বাড়ি সম্পদ । আবার কবির 
প্রতিভা, সুস্বাস্থ্য প্রভৃতি স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা যায় না; তাই এসব সম্পদ নয়। কাজেই 
কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তা অবশ্যই হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। 

৪. বাহ্যিকতা : সম্পদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বাহ্যিকতা ৷ বাহ্যিকতা বলতে দ্রব্যের 
বাইরের অবস্থান বা গুণাবলি বোঝায়। সম্পদ হতে হলে কোনো দ্রব্যের অবশ্যই 
বাহ্যিকতা থাকতে হবে। অর্থাৎ দ্রব্য মানুষের বাহ্যিক অধিকারে থাকতে হবে । মানুষের 
অভ্যন্তরীণ বা কোনো গুণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় না। যেমন- আবদুল 
আলীমের সংগীত , অধ্যাপকের দক্ষতা বা কাব্য প্রতিভা, উরি নির্মনতা ইত্যাদি 
আনিহিত গুণ এগুলোর বাহ্যিকতা ও হস্তন্রযোগ্যতা নেই, তাই এগুলো সম্পদ নয়। 
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৫. কার্যকারিতা : সম্পদ মানুষের অভাব পূরণ করে : অতএব মানুষের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক রয়েছে। কোনো বস্তু মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতা দ্বারাই সম্পদে পরিণত হতে 
পারে । সম্পদের কার্যকারিতা স্থান কাল পাত্রভেদে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে । ২০০ বছর 


উপসংহার : সম্পদ উন্নত জীবন গঠনের জন্য অপরিহর্। সম্পদ কল্যাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক 
৮ পপ 028৮ 
উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য ।_ এ 
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জ প্রশ্ন :৮৪॥ অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মালিকানাতত্বেরগুরুত আলোচনা কর। 
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অথবা, ইসলামী অর্থনীতিতে মালিকানার গুরুতু আল্লোচলাক্কর। l 
উত্তল । যাকাত অর্থনৈতিক বি বিভিন অর্থনৈতিক 
তত্ত্বে টিক Theo ত মালিকান সম্বন্ধে ব্যাপক মতপার্থক্য বিদ্যমান। 
ইসলামী অর্থনীতিতে উ 
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অর্থাৎ, দ্যুলোর্ক উঁভূলোকে যা কিছু আছে, সবকিছুই আল্লাহর জন্য । 
অতএব ইর্স্লীয্ের দৃষ্টিতে সম্পত্তির মালিকানা প্রকৃতপক্ষে পুরোপুরি আল্লাহর । 

২. মানুষ আল্লাহর খলিফা : মানুষ সম্পদের অছি মাত্র । মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা 
বলেন ২5:1১ ১০55 ৩৪ 35৬ ৬1 অৰ্থাৎ, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি 
প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাই আল্লাহর খলিফা হচ্ছে মানুষ । আর প্রতিনিধি কখনো 
সম্পদের মালিক হতে পারে না। অতএব পাশ্চাত্য অর্থনীতির ন্যায় ইসলামী অর্থনীতিতে 
মানুষ সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক নয়। 

৩. সম্পদের সঠিক ব্যবহার : সম্পত্তি ভোগ করার অধিকারও আল্লাহপ্রদত্ত। তাই মানুষ 
আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তার আদেশ ও অনুমোদনে সম্পদ, ভোগ করতে পারে । আল্লাহ 
বলেন- £5 345 NG LSU ৮০৮০ bo 5 
অর্থাৎ, তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু ভোগ কর এবং এতে 
সীমালঙ্ঘন করো না। 

৪. অপচয়রোধ : ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই তার সম্পদের অপচয় করতে 
পারে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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৫. সুদ হারাম : ইসলামী মালিকানাতত্ সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ৷ ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি 
গড়ে তুলতে সুদ প্রধান বাধা । তাইতো মহান আল্লাহর দ্বর্থহীনভাবে ঘোষণা 
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৬. ব্যবসাবাণিজ্যে অসদুপায় অবলম্বন না করা : ব্যবসাক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বনকে 
ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। ব্যবসায় বাণিজ্যে অপরাপর ব্যক্তি ও জনসমষ্টির যাতে কোনো 
ক্ষতি না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। 

৭. আইনানুগ দখল স্ব : ইসলামী মালিকানাতত্ের অন্যতম শর্ত হচ্ছে দখল আইনসম্মত 
হতে হবে। অন্যায়ভাবে কোনো সম্পত্তি ভোগদখল করা আল কুরআনে নিষিদ্ধ ঘোষিত 
হয়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ দখল ইসলামীব্যবস্থায় কঠোরভাবে পরিত্যাজ্য । 

৮. যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা : ইসলামী অর্থনীতি যাকাতভিত্তিক । যাকাতব্যবস্থা প্রবর্তনের 
মাধ্যমে সুষম বষ্টনব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। যাকাতব্যবন্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বময় 
সাম্যের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যেমন আল্লাহ বলেন- 
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৯. করযে হাসানা : ইসলামী মালিকানার ভিত্তিতে মানুষকে তার প্রিম্পদ দিয়ে অপরের 
অভাৰ মেটানোর সুযোগ সৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছে। যেমন আলা তায়ালার বালী” 
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১০. দানের ব্যাপারে উৎসাহ্‌ : মানুষের ভোগের অধিকার টাকা সত্তেও দুঃস্থদের পাশে 
দাড়ানোর ব্যাপারে ইসলামী মালিকানাতন ব্যাপরু উৎসাহ যুগিয়েছে। যেমন- 
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১১. মজুদদারি, কালোবাজারী নিষিদ্ধ : রগ মালিকানাতন্তে একচেটিয়া কারবার, 
মজুদদারি , কালোবাজারী কঠোরভাবে 'নিযিদ্ধ। 
১২. ৮৬০৭৭৬২০০০৬ পিটার রে টাকার 
ঘোষণা করে সঠিকভাবে ওজন নির্দেশ প্রদানপূর্বক বলা হয়েছে 
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১৩. আল্লাহর হক আদায় ৫ ইঈলামী মালিকানাতত্বে আল্লাহর হক আদায় করার নির্দেশ 
রয়েছে। মহান আল্লাহ'ইরশাদ করেন- 1০৮০৯ ডি 8S 55 
১৪. ভোগের অধিকার : সবাইকে সম্পদ ভোগের অধিকার ্রদানপূর্বক আল্লাহ বলেন- 
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১৫. যথার্থ উপকার : ইসলামী মালিকানাতত্ত্বের অপর নীতি হচ্ছে সম্পদ মালিকের যথার্থ 
উপ্রকারে আসতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ তার সম্পদকে রাজনৈতিক ও সামাজিক 
শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে। এমতাবস্থায় সম্পদ জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত না হয়ে 
শক্তির খামখেয়ালিপনার ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার হয়। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সব ক্তুর সৃষ্টা ও মালিক 
আল্লাহ তায়ালা । মানুষ কোনো বন্ধুর সৃষ্টাও নয়, মালিকও নয়। সে শুধু সম্পদের অছি। 
আল্লাহর নির্ধারিত পথে সে সম্পদ ভোগ করতে পারে । তাই বলা যায়, মানুষের মালিকানা ও 
অধিকার সীমাবদ্ধ এবং শর্তসাপেক্ষ। একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ অনুসারেই মালিকানাস্বত্ব 
ব্যবহারের অধিকার মানুষের রয়েছে। 
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ঘা প্রশ্ন : ৮৫1 উৎপাদন কাকে বলে? ইসলামের উৎপাদন বিধান আলোচনা কর। 


উত্বল।॥ উপস্থাপনা : রা রে লা কয কিন্তু 
মানুষ কোনো করতে পারে না। মানুষ কেবল সম্পদের 

EEE 
টিৎপাদন বলতে নতুন উপযোগ রি রা কু উপযোগ সৃষ্টি করা বোবা 


uf 
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৩ উৎপাদনের সংজ্ঞা : 
১. অর্থনীতিবিদ এ]াডাম স্মিথ বলেন, “উৎপাদন হচ্ছে নতুন দ্রব্য সৃষ্টি করা।” কিন্তু পরবর্তী 
বদগণের মতে উৎপাদন বলতে কোনো দব্যের উপযোগ সৃষ্টি করা বোঝায় 
২. অধ্যাপক মার্শালের মতে, “উৎপাদন হচ্ছে, মানুষ কর্তৃক বস্তুকে অধিকতর উপযোগী করে 
তোলার উদ্দেশ্যে এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা, যাতে একে অধিকতর কার্যোপযোগী করা যায়।" 


৩. অধ্যাপক ফ্রেসারের মতে- If consuming means extracting utility from. 
producing means putting utility into. 
অর্থাৎ, যদি ভোগ বলতে উপযোগের ব্যবহার বোঝায়, তবে উৎপাদন বলতে উপযোগ 
সৃষ্টি করা বোঝায় । 
8. অধ্যাপক ড্যানিয়েল বি. সুইটস-এর মতে, “উৎপাদন এমন এক পদ্ধতি, যা দ্বারা মানুষ 
প্রকৃতিপ্রদত্ত বস্তুকে ভোগের উপযোগী করে তুলতে পারে।" 
সুতরাং বিভিন্নভাবে প্রকৃতিপ্রদ্ত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রব্যসম্জযীর বিনিময়যোগ্য যে 
উপযোগ সৃষ্টি হয়, তাকে অর্থনীতিতে উৎপাদন বলা হয়। 


৩ উৎপাদন সম্পর্কে ইসলামের বিধান : আল্লাহ তায়ালা আনুষকে অভাব দিয়েছেন। 
আবার এ অভাব পূরণের জন্য আসমান ও যমীন্রেণ্সবক্লিছু নিয়োজিত করেছেন এবং 
উৎপাদন পদ্ধতি শিক্ষাদান করেছেন। মানুষ কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টির কাজ একমাত্র 
আল্লাহ তায়ালার । মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃত্কি দ্রব্যাদির আকার ও স্থান পরিবর্তন করে 
নতুন উপযোগ নস 

ইসলামে আল্লাহ ও তার র নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হয়। পবিত্র 


১. দ্রব্য ও সেবার নিজস্ব বৈধতার বিধান এবং ২. দ্রব্য ও সেবালাভের পদ্ধতিগত বিধান । 

১. দ্রব্য ও সেবার নিজস্ব বৈধতার বিধান : আল্লাহ তায়ালা যেসব দ্রব্য ও সেব্‌ সৃষ্টি 
করেছেন, তার কিছু মানুষের ভোগের জন্য বৈধ এবং কিছু ভোগ অবৈধ করেছেন। যেমন 
পবিত্র কুরআনে-আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- 

৯1১১5] Als ৯১১৯॥ (১50 £৭ 8215 95 2 
অর্থাৎ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত পশুপাখি, রক্ত, শুকরের সাজা একং 
আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত পণ দির I 
যেস্সূরসেবা শরীয়তে অবৈধ করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ হলো সংগীতশিল্পী ও 
নৃত্যশিল্পীর সেবা, ই জে হিতে সাজি জিত তেৱা, গণিকার সেবা, 
পতিতাবৃত্তির সেবা ইত্যাদি 

২. ব্য ও সেবালভের গনগনে ও দা শরীয়তে বৈধ আমলার 
হয়েছে, সেগুলো অর্জনের পদ্ধতিও বৈধ হতে হবে। অবৈধ পন্থায় কোনো হালাল 
দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবালাভ করাও অবৈধ । নিম্ুলিখিত পদ্ধতিতে উপার্জন অবৈধ । যেমন- 
ঘুষ, সুদ, প্রতারণা, চোরাকারবারি ইত্যাদি। 
যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন- 
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অর্থাৎ, তোমরা পরল্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। অন্যত্র বলেছেন- 
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অর্থাৎ, পৃথিবীতে যা হালাল এবং পবিত্রভাবে উপার্জন করা হয়, তা ভক্ষণ কর। 
উপসংহার : ইসলাম মানবতার কল্যাণকামী জীবনব্যবস্থা | রর প্রতিটি বিধান মানবজীবনকে 
পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং উৎপাদনের উপযোগ 
সৃষ্টিতে বৈধ সামঘ্রী ব্যবহার করতে হবে এবং তা বৈধ পন্থায় ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক । 


জ॥ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৪৯ 
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আ প্রশ্ন: ৮৬ ভি রগ কউ 
ভোগ সম্পর্কে ইসলামের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর। 
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অথবা, ভোগ বলতে কী বোঝ? ভোগ, অপচয় ও দিযে মাকে প্ক্য কী’ ভোশ 


উন্তল্ন।। উপস্থাপনা : ভোগকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয় 
অর্থনীতিতে ভোগ বলতে স্বাভাবিক ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের/উপয়োগ নিঃশেষ করা 
বোঝায়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্য ভেঙে বা পুড়িয়ে ফেললে কিংবা সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করে এর উপযোগ ধ্বংস করলে তাকে অর্থনীতিতে ভোগ বলা স্বায়“না। ভোগ হতে হলে 
স্বাভাবিক ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ "করতে হবে। 
৩ ভোগ বলতে যা বোঝায় : অভাব পূরণের উদ্দেক্ট্য ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের 
উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে। 
ড. এম. এ মান্নানের মতে, অভাব মেটানোর উদ্দেশ্যে বষ্ু ও সেবার ব্যবহারকে বলা হয় ভোগ । 
ভোগ সম্পর্কে আল কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে চট 
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অর্থাৎ, হে মানুষ, পৃথিবীতে যা কিছু হ'ল ও পৰি, তা ভোগ কর। 
৩ ভোগ, অপচয় ও অপব্যয়েরমধ্যে পার্থক্য : সাধারণভাবে ভোগ বলতে কোনো দ্রব্য 
নিঃশেষ বা ধ্বংস করা বোঝায় কিন্তু অর্থনীতিতে ভোগ বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়ে 
থাকে। অর্থনীতির ভাষায় ভোগ বলতে দ্রব্যের উপযোগ করা বোঝায়। মানুষ 
উৎপাদনের মাধ্যমে যেমন উপযোগ সৃষ্টি করে তেমনি ভোগের মাধ্যমে উপযোগ ধ্বংস করে । 
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, মেয়ার্স বলেন_ Consumption is the direct and final use of goods 
and servicés 10 satisfy the wants of free human beings. 
অর্থাৎ, ভৌগ্র;হলো মানুষের অভাব পরিতৃপ্তির জন্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের প্রত্যক্ষ এবং 
চূড়ান্ত ব্যবহার । 
অপরদিকে অভাব মোচনের জন্য মানুষ কেবল দ্রব্য বা সেবা ব্যবহার করলে দ্রব্য বা সেবার 
উপযোগ নষ্ট হয়। কিন্তু কোনো দ্রব্য বা সেবা সে যদি অবহেলায় নষ্ট করে অথচ তার অভাব 
পূরণের কাজে লাগল না, সেক্ষেত্রে দ্রব্যটির অপচয় সাধন করা হলো; উপযোগ নষ্ট হলো 
না। যেমন লেখার প্রয়োজনে এক পাতা কাগজ ব্যবহার করলে তা ভোগ করা হয়; কিন্তু 
কোনো অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া পুড়িয়ে ফেললে তা অপচয় করা হয়। 
সুতরাং কোনো দ্রব্যের উপযোগ বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবহার করলে দ্রব্যটি ভোগ 
করা হলো আর অপ্রয়োজনে দ্রব্যটির উপযোগ নষ্ট করা হলে তা হবে অপচয়। 
৩ ইসলামী অর্থনীতিতে ভোগ : ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী শরীয়তের মাধ্যমে পরিচালিত 
হয়। ইসলামী শরীয়ত ভোগ্য পণ্য ও পরিমাণের ব্যাপারে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। 
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী কেবল ব্যক্তি হালাল দব্যসমূহ ভোগ করতে পারবে। আল্লাহ 
তায়ালা বলেন &1| 142 13122 = 521544 অর্থাৎ, তোমরা হালাল 
বনতুসমূহ থেকে ভোগ কর এবং সৎকাজ কর। 


৫৫০ (ঠাল ভ্রা্তাহ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


ঠিক এমনিভাবে স্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা হারাম দব্যসমূহ ভোগ থেকে বিরত 
থাকতে বলৈছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
-১০১১।6 0 Giants sgh 


অর্থাৎ, তোমাদের জন্য মৃতজন্ু রক্ত এবং শৃকরের মাংস হারাম করা হয়েছে। 

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা মানুষের ভোগের জন্য কিছু 

জিনিস বৈধ করেছেন আবার কিছু জিনিস হারাম করেছেন। 

এখন কথা হলো, হালাল বন্ুসমূহ মানুষ কতটুকু ভোগ করবে? 

আল্লাহ বলেন- ($44 45355 5 অর্থাৎ, ধর্মভীরু তারা, যারা আস্উপজীবিকা 

দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। 

এও সু বাকারার আমা আরো অসংখ্য আমা তায়ালার 
উদ্দেশ্যে আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন প্রভৃতি লোকের জন্য সম্পদ ব্যয় 

করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। 

যার অর্থ দীড়ায়, অর্জিত সম্পদের পুরো অংশই ব্যক্তি নিজে ভৌগ করতে পারবে না; বরং 

অপরকেও দান করতে হবে। তবে সবকিছু দান করোষ্যসাধনও আল্লাহর পছন্দ নয়। 

ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- 1511 4 4408১০০০০১০ ২$ 

অর্থাৎ, এ দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রীতে তোমার যে অংশী'আছে, তা তুমি ভুলে যেও না। এর সাথে 

সাথে সম্পদ ভোগ না করে অপচয়ের পথ বসন থেকে সতর্ক কর হয়েছে অত্তত কঠোর 

ভাষায় । আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

SEED Gi LN 11335555855 YG 
অর্থাৎ, ধনসম্পদের অপচয় করোনা, রা মকর পানা 
উপসংহার : ইসলামে যত জর পরিমাণ খুবই সীমিত । তবে ভোগ থেকে 
বাকা কিংবা অপায় শা বদলায় সম করলা 
নৈতিকতা ইসলামী ভোগনীতির অনবদ্য 
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বণ্টনের উৎপাদনশীলতা তত্ুটি আলোচনা কর 


উন্তলু।। উপস্থাপনা : ইসলাম একটি ভারসাম্য, ও ন্যায়ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা। তাই ইসলামী 
বষ্টনব্যবস্থা 


সমমুখী বণ্টনের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে জাতীয় আয় 
কষ্টনের পদ্ধতি নীতি নিরপেক্ষ নয়। শুধু প্রান্তিক উৎপন্নই নয়; বরং সামগ্রিক অবদান ও 
উপাদানের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেই উৎপন্ন দ্রব্য বন্টন করা হয়। 


৩ বণ্টনের উৎপাদনশীলতা তড়ের আলোচনা +-প্রান্তিক উৎপাদন বলতে কোনো 
উপাদানের অতিরিক্ত উৎপাদন বোঝায়। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রেখে 
কোনো একটি উপাদানের এক একক বাড়ানো বা কমানো হলে উৎপাদন যে পরিমাণ বাড়ে 
বা কমে তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলা হয়। প্রান্তিক উৎপাদনকে এর প্রতি একক দাম দ্বারা গুণ 


হর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৫১ 


করলে প্রান্তিক উৎপাদন মুলা পাওয়া যায় ৷ ধরা যাক, কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০ জন শ্রমিক 
নিয়োগ করায় ৩০০.০০ টাকার সমান দ্রব্য উৎপন্ন হয়। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান 
অপরিবর্তিত রেখে ১ জন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 
৩২৮.০০ টাকার সমান হয়। এক্ষেত্রে ১১তম শ্রমিক হলো প্রান্তিক শ্রমিক এবং তার 
উৎপাদনের পরিমাণ ২৮.০০ টাকার সমান। পর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে উক্ত শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক শ্রমিক (১১তম)সহ সকলে ২৮.০০ টাকার সমান মজুরি পাবে। 
শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা যতক্ষণ নিয়োগ মূল্য অপেক্ষা বেশি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত 
উৎপাদক শ্রমিক নিয়োগ করবে। উৎপাদনের যে স্তরে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ও 
নিয়োগ মূল্য সমান হবে, সেখানেই উৎপাদক অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করবে। কারণ 
উৎপাদনের এ স্তরের পর অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা হলে তার প্রান্তিক উর্ভপাদন ক্ষমতা 
অপেক্ষা নিয়োগ মূল্য বেশি হবে। ফলে উৎপাদকের লোকসান হবে./৫কাজেই একজন 
উৎপাদনকারী সে পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করবে, যেখানে তার প্রান্তিরূউৎপাদন ক্ষমতা ও 
নিয়োগ মূল্য সমান হবে। এভাবে প্রত্যেকটি উৎপাদন উপাদানের গ্রিক উৎপাদন 
ক্ষমতার সমান হয়ে থাকে। 
৩ রেখচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা : রেখাচিতরের সাহায্যে কষ্টের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা 
তু ব্যাখ্যা করা যায়। নিচের চিত্রে 0% অক্ষ শ্রমের, পরিমাণ এবং 0) অক্ষ মজুরির 
পরিমাণ দেখানো হয়েছে। 
ধরাযাক শ্রম বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজ করছে এমতাবস্থায় শ্রমের গড় মজুরি (A) 
এবং প্রান্তিক মজুরি (গW) সমান হওয়ায় এ’ দুটি রেখা একই সমান্তরাল রেখার (WB) ওপর 
অবস্থান করে। 141২ হলো শ্রমের চাহিদা রেখা এবং Ww! শ্রমের যোগান 


যোগানের পরিমাণ ০00 এবং 
মজুরির পরিমাণ 0112 ন বিন্দুতে 
শ্রমিকের চাহিদা ওণায়োগানের পরিমাণ 
সমান হয়। কাজেই সকল শ্রমিককে ০ 
পরিমাণের সমান) মজুরি দিতে হবে। 
এভাবে ভুমির, খাজনা, মূলধনের সুদ ও 
সংগঠঞ্র মুনাফা বন্টন করা যায়। 


2 
শ্রমের পরিমাণ 


ন্রে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্তের সীমাবদ্ধতা : 

১. প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তন্তটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার দরে প্রকাশ করা হয়েছে। 
বাস্তবে কোথাও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার নেই। এজন্য তত্তুটির বাস্তব মূল্য কম। 

২. এ তত্ত্বে উপাদানের চাহিদার দিক আলোচিত হয়েছে এবং যোগানের দিক উপেক্ষিত 
হয়েছে! 

৩. একই উপাদানে সব এককের দক্ষতা কখনো সমান হয় না, অথচ সব একক সমান দক্ষ 
বলে ধরা হয়েছে। 

8৪. উৎপাদনের উপাদানগুলো পরস্পর নির্ভরশীল । স্বতন্ত্রভাবে কোনো উপাদানের প্রান্তিক 
উৎপাদন কতটুকু তা জানা যায় না। 

উপসংহার : জাতীয় আয় বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী ৷ 

তবে কেউ কেউ এ অবান্তর অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে চিহ্নিত করেছেন। 

এছাড়াও প্রান্তিক উৎ তত্ব বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। 


৫৫২ __ (ঠাল ফ্রাণডাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জু 


১৩. রাহ্দরীয় ব্যবস্থা 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের কাঠামো, নাগরিক অধিকার, সরকার ও খেলাফত, শুরা ব্যবস্থা ও 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্বাচন পদ্ধতি, রাষ্্নায়কের গুণাবলি, আহলে শূরার গুণাবলি 


রি Us Ly LS ISU 5 50 13450) 085 জর 


উন্তল্॥॥ উপস্থাপনা : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রাষ্ট্র, আর রাষ্ট্র মানবজ্জীবনের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন। মানবসভ্যতার অনেক ধাপ পেরিয়ে রাষ্ট্র ব্বামকঃপ্রতিষ্ঠানটি 
বিকাশ লাভ করেছে। বিশ্বের সকল মানুষকেই কোনো না কোনো রাষ্ট্রের সদস্য হতে হয়। 
আর রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে সুশৃঙ্খল মানবসমাজ কল্পনা করা যায় না ।/তাইীরাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক 
এরিস্টটল বলেছেন- Man is by nature a social and political anifhal and a man who 
is not a member of a society is either a god or a beast,/ hy 

৩ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা : 'রাষ্ট্র' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহত/হয়।''রাষ্ট্র' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার 

করেন ইতালির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলী। শব্দটি অর্নেক/ক্ষেত্রে জাতি, সমাজ, সরকার, 

তার সা পৰ ছিলেন রক মু লিক নিতাম 

ব্যবহার হয়। এ 

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : 

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটলের/মতে- The state is a union of families and 
villages having for its enddand perfect and self-sufficing life. অর্থাৎ, রাষ্ট্র হচ্ছে 

পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি, যার উদ্দেশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন । 

২. সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট উদ্ড্রো উইলসন বলেন- The state 15 a people organized kN 
for law within a ‘definite territory. অর্থাৎ, রাষ্ট্র হচ্ছে আইনের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট 
ভূখণ্ডে সংগঠিত(জনসমাজ । 

৩. অধ্যাপক গার্রার রলেন- The state is the community of persons more or less 
numerals permanently. অর্থাৎ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে ছায়ীভাবে বসবাসকারী মোটামুটি বৃহৎ 
জনসমাজ হলো রাষ্ট্র । 

8. অধ্যাপ্রর বার্জেস বলেন- Particular portion of mankind viewed as an organized 
Unit. অর্থাৎ, মানবজাতির কোনো একটি বিশেষ অংশ সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করলে রাষ্ট্র 
গঠিত হয়। 

৫. জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বুন্টসলী বলেন- The State is a political organized people of a 
definite territory. অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আওতাধীনে রাজনৈতিকভাবে 
সংগঠিত জনসমাজই রাষ্ট্র । 


৩ রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য কাঠামো : মানবসভ্যতার অনেক স্তর পেরিয়ে রাষ্ট্র নামক 
প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন কাঠামোর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, রাষ্ট্র চারটি 
অপরিহার্য কাঠামোর সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। সেগুলো হলো- 

১. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Terri৷০৮)) : কোনো রাষ্ট্রের অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকবে। 
রাষ্ট্রের জনগণ এ ভুখণ্ডেই বসবাস করবে। এ ভূখণ্ড অন্যান্য রাষ্ট্রের জনগণ 
অধিকৃত ভূখণ্ড থেকে অবশ্যই পৃথক হবে। বলাবাহুল্য; ভূখণ্ড বলতে কেবল 
বোঝায় না; বরং উপরে আকাশসীমানা থেকে বহির্ভাগের অন্তত ৩ মাইলব্যাপী 
জলসীমা, হ্রদ, ও সকল প্রাকৃতিক সম্পদ মিলে ভূখণ্ড তৈরি হয়। রাষ্ট্রের ভূখণ্ড 
কতটুকু হবে, তার কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই। তবে রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড খুব বৃহৎ বিন্তৃত 
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আকৃতির হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ বৃহৎ বিস্তৃত রাষ্ট্র অরক্ষণীয় হয়ে পড়ে। এছাড়া 
রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন না হয়ে সংযুক্ত হওয়াই উত্তম। 

২. জনসমষ্টি (Population) : স্থায়ী জনসমষ্টি ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র গঠন অসস্ভব। রাষ্ট্রের 
জন্য স্থায়ী জনসাধারণ অপরিহার্য । বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাসকারী 
জনগণ বা যাযাবর উপজাতিগণ কখনো রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না। অবশ্য রাষ্ট্রের 
জনসংখ্যা কত হওয়া উচিত, তার কোনো নির্ধারিত সীমা নেই। তবে জনসংখ্যা যত 
অধিক হবে, তা রাষ্ট্রের জন্য ততই ভালো। প্রত্যেক রাষ্ট্রে যে এক জাতিভুক্ত জনসমষ্টি 
থাকবে, তারও কোনো ধরাবীধা নিয়ম নেই । বর্তমান যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্রই প্রধানত এক 
জাতিভিত্তিক গড়ে উঠেছে। 

৩. সরকার (G০vernment) : রাষ্ট্র গঠনের জন্য সরকার একটি অপরিহার্ম উপাদান। 
রাষ্ট্রের জন্য অবশ্যই সরকার থাকা আবশ্যক। যা রাষ্ট্রের নীতিমালা প্রণয়ন , প্রকাশিত ও 
কার্যকর করবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সরকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে রাষ্ট্রের/ইচ্ছা বাস্তবায়ন করে 
থাকে। অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার বিভিন্ন রূপ হতে পারে ।/তরে/সরকারের রূপ বা 
প্রকৃতি কী হবে সে সম্পর্কে সুনির্ধারিত কোনো নিয়ম নেই। সরকারের রূপ থাই হোক না 
কেন, সরকারকে এমন শক্তিশালী হতে হবে যাতে এটিঃশাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, প্রয়োজনীয় 
সেবাকার্য সম্পাদন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা করতে,পারে। 


৪. সার্বভৌমত (Sovereignty) : হলো প্রত্যেক রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ 
উপাদান। সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের মসমাজ 


অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ওপর নির্ভরএকরে। রাষ্ট্রকে অবশ্যই অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে 
সুসম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করে স্বাধীনতা ভোগ করতে হবে। ছাড়া কোনো 
সংগঠনই রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হতে প্রারে লা । একে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যমণি বলা হয়। 


২. স্বীকৃতি, (রাষ্ট্র গঠনের জন্য অন্যতম উপাদান হলো স্থীকৃতি। রাষ্ট্রকে অন্য 
রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক অবশ্যই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হতে হবে। তাই যে কোনো জনসমষ্টিকে 
অন্য কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীকৃতি না দেয়া হবে ততক্ষণ তা রাষ্ট্র 
হিসেবে গণ্য হবে না। 

৩. পুর্ণ স্বাধীনতা : কোনো জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত হতে হলে অবশ্যই তার 

স্বাধীনতা থাকতে হবে। উপরন্তু অন্য রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য এবং 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় চুক্তি করার পূর্ণ স্বাধীনতাও তার থাকতে হবে। 
উপসংহার : রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়৷ কিন্তু উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, এর একটির অস্তিত্ব অপরটি ছাড়া কল্পনা করা যায় না। অর্থাৎ 
রাষ্ট্র ছাড়া সরকার থাকতে পারে না আর সরকার ব্যতীত রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। 
সুতরাং রাষ্ট্র ও সরকার অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত । 
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কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা। তাই বর্তমান বিশ্বে ইসলামী 
বহুলভাবে প্রশংসিত হচ্ছে । 


৫৫৪ _____ ধাল জ্রা্জাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ছা 
৩ ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা/বৈশিষ্ট্য : ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যকে কয়েক ভাগে ভাগ করা 
যায়। নিম তা আলোচনা করা হলো- 
hy সার্বভৌমত় : ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত 
১. আল্লাহর একমাত্র আল্লাহর থাকবে। 
কেননা এ বিশ্ববহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর, 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 5909 ০৬৮: ৩15 21 
অর্থাৎ, আসমান ও যমীনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর । পাশাপাশি ইসলাীরাষ্্র ইসলামী 
বিধিবিধান মোতাবেক পরিচালিত হবে। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় সার্বিভৌমত্বের স্বীকৃতি 
দিয়ে আল কুরআনে ইরশাদ করেছেন- 35502 I YS 
অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান । 


byt 


জারি পালক ১১ 
হাতি আআ 
রাজত্ব ছিনিয়ে নেন।' 
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অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য দীনসহ এ কিতাব নাযিল করেছি, ফেনে আপনি 
আল্লাহ প্রদরশিভ্পস্থা় মানুষের মাঝে বিচার করতে পারেন। 

৪. জনসমষ্টি, : জনসমন্টি হলো ইসলামীরাষ্ট্রের চালিকাশক্তি। জনসমষ্টি ছাড়া কোনো রাষ্ট্র 
গঠিতুুতে পারে না। তবে ইসলামীরাষ্ট্রের জনসমষ্টি হবে ইসলামী চেতনাসম্পন্ন । যদি 
সে, খুসলিম হয়। আর যদি মুসলিম না হয়, তবে ইসলামীরাষ্ট্রের যাবতীয় বিধিবিধান 
ঞতাক্মেনে চলতে হবে। 

৫. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড : নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছাড়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় 
ইসলামীরাষ্ট্রেরও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকা আবশ্যক। যেমন রাসূল (স) মদিনা ভূখণ্ডে 
ইসলামীরাষ্্র কায়েম করেন। 

৬. সমঅধিকার : ইসলাম হলো সাম্য ও মানবতার ধর্ম । সমতা বিধান করাই এর লক্ষ্য ৷ 
তাই ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের মাঝে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রত্যয়ী ৷ 
প্রতিটি নাগরিক সমান 'অধিকার ভোগ করবে। ধনী গরিব সবল দুর্বল সবাই সমান। 
এজন্য আবু বকর (রা)-এর বাণী- - 
৪ ৩১১৪ LIA USSU ৩১৯ ৫৮১৯ sxe MSH! 

Et 25185 
অর্থাৎ, তোমাদের সবলতম ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তার থেকে 
অধিকার আদায় করে নেই এবং তোমাদের দুর্বলতম ব্যক্তি আমার নিকট সবল, যতক্ষণ 
না আমি তার অধিকার আদায় করে দেই । 

৭. আইনের শাসন : ইনসাফ তথা সুবিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামীরাষ্ট্রে সর্বজনম্বীকৃত। জাহেলিয়া 
যুগে এ ইনসাফের দ্বারাই শতধা বিভক্ত জাতিকে একত্রিত করেছিল ইসলাম । এ প্রসঙ্গে 
কুরআনের ঘোষণা 
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৮. ৮৯৮৮ ইজারা কনর ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বহনের মাধ্যমে 
বিশ্বাসী । এজন্যই খোলাফায়ে রাশেদার যুগে মুসলিম সাম্রাজ্যের 

বিকৃতি লে তাকেও কী কর হয় 
৯. : ইসলামীরাষ্ট্রে সংবিধানের উৎস হলো মানবতার মুক্তির মহাগ্রন্থ আল 
শত ERO BUEN EE বি 
রর পরচাতিত হয়| জন (রা)-কে ইয়েমেনের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণের 

সময় রাসূল (স)-এর উক্তি । শরীফে আছে- 
নবী করীম (স) যখন হযরত মুয়ায (রা)-কে ইয়েমেনের গভর্নর করে প্রেরণ করেন, 
তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুয়ায! তুমি কিসের সাহায্যে মানুষেরমাঝে বিচার 
ফয়সালা প্রদান করবে? তিনি বললেন, কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে ফয়সালা করব । রাসূল 
(স) বললেন, যদি তার ফয়সালা কিতাবুল্লাহতে না পাও? তিনি বললেন, তাহলে 
আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত দ্বারা ফয়সালা করব। রাসূল (স) বললেন, বদি তার ফয়সালা 
তাতে না পাও? তিনি বললেন, তাহলে তখন আমার ইজতিহাদ দ্বারা ফয়সালা করব। 
অতঃপর রাসূল (স) বললেন, সকল প্রশংসা সেই সত্তার জন্য, যিনি তার রাসূলের 

দূতকে এমন তাওফীক দান করেছেন, যার প্রতি তীর্রাসূলাসুষ্ট হন। 

১০. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : ইসলামীরাস্ট্রে শরীয়ত নির্ঘারিত্‌ পছ্থায় পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক 


না। সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সণ্পর্কঅত্যন্ত ধুর ও সুদৃঢ় । 
১১. মজলিসে শুরা : ইসলামীরাষ্ট্রের অপরিহার্য দিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে মজলিসে 
শ্রা। মজলিসে পরামর্শক্রমে ' শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। রাসূল 


যেমন ওমর (রা)-এর মিস শ্রার সদস্য ছিলেন ছয়জন। এ প্রসঙ্গে কুরআনের 
রা 

খ. অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ১; ইসলামীরাষ্ট্রের অর্থব্যবন্থা হবে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুদবিহীন। 

সরকারের আয়ের উৎস হবে যাকাত, ফিতরা, কর, জিযিয়া, গনীমত ইত্যাদি ৷ ইসলামীরাষ্ট্রে 

মজুদদারী ও মুনাঞ্চাখেরী , একচেটিয়া ব্যবসাপ্রথা' হারাম ।' কেননা সুদ সমাজকে ক্রমান্বয়ে 

দরিদ্র করে তোলে১এ ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হলো- 1১ 525 6:11 tn ০1 

অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যবসা বৈধ ও সুদ অবৈধ ঘোষণা করেছেন। 

গ. সামাজিক বৈশিষ্ট্য টু 

১. মানবিক আদর্শ : ইসলাম. মানুষের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে মানবিক আদর্শে রাষ্র 
পরিচালনার নির্দেশ দেয় । এজন্য ইসলামের দাবি হলো- £55) 25514110541 
দল ০৯৮৮৯ ০ সৌহার্দ ও মমতা সমাজ গঠনে 

ইসলামীরাষ্ট্রে অনুকরণীয় আদল হিসেবে গণ্য । 

২. অমুসলিমদের অধিকার : ইসলামীরাষ্ট্র অমুসলিমদের অধিকার নিশ্চিত করে। 
সংখ্যালঘুদের সম্পদ ও জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা ইসলামীর অন্যতম দাত 
এজন্য রাসূল (স) মদিনাকে ইসলামীরাষ্ট্র ঘোষণা দিলেও অমুসলিমদের সকল অধিকার 
নিশ্চিত করেছেন। 

৩. সামাজিক সাম্য : জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে ইসলামীরাষ্ট্র সকল নাগরিকের সমান 
অধিকার নিশ্চিত করে। সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকতে পারে না। 
এখানে সবাই সমান । এজন্য রাসূল (স)-এর ঘোষণা আরব অনারবের মধ্যে কোনো 
পার্থক্য নেই। সাদা ও কালোতে কোনো ভেদাভেদ নেই । 

৪. নারীর অধিকার : ইসলামীরাষ্ট্র নারীর অধিকার নিশ্চিত করে। শিক্ষা ও সম্পত্তি প্রতিটি 
ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সংরক্ষণ ইসলামীরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এ প্রসঙ্গে রাসূল 


৫৫৬ ____ নাল ভাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


(স)-এর বিদায় হজ্জের ঘোষলা- (১০ 554551725০3 he Lb 
অর্থাৎ, তোমাদের নারীদের ওপর তোমাদের কিছু অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের 
ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে। 

৫. ভোটাধিকার : ভোট হলো রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার ৷ যার ভোট সে দিবে, এটা সাম্য ও 
মানবতার দাবি, ইসলামের দাবি। তাই ইসলামীরাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের ভোটাধিকার 
নিশ্চিত করে সর্বাথে ৷ 

ঘ. আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য : ইসলামীরাষ্ট্র শুধু ইহকালীন কল্যাণই নিশ্চিত করে না; বরং 
পরকালীন মুক্তিও নিশ্চিত করে। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নাগরিকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য 
বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করে এবং নাগরিকের ধ্যানধারণাকে প্ররুলমুখী করে 
তোলার প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে যারা আল্লাহভীরুতায় অগ্রগামী তাদেরকে সম্মানিত মনে 
করে| এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৫43315141১৮ ০4১16) র্থাৎ, তোমাদের 
মধ্যে তিনি উত্তম, যিনি অধিক আল্লাহভীরু । 

উপসংহার ইসলামীরাষট্র অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে বৈশিষ্মতিত। ইসলামীর 
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উন্তল।। উপস্থাপনা : মানুষ সামাজিক জীব! সমাজ ও রাষ্ট্রের বাইরে মানুষ জীবনযাপন 
করতে পারে না। তাই সমাজ দস হিসেবে মানুষকে কিছু অধিকার ও কর্তব্য 
পালন করতে হয়। আর আধুনিক, রাষ্ট্রের মূল্যায়ন হয় নাগরিক অধিকারের মাধ্যমে । 
অধ্যাপক লাক্ষি বলেন- Evefy states is known by the right that its maintains. 


ক. নাগরিকের সামাজিক 
১. নিরাপত্তার অধিকার সা রসূলের নিরাপত্তাবিধান রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। রাষ্ট্রীয় 
০৮২4 জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার অধিকার 


ভোগ করবে) 

২. ব্যক্তিস্থাধীনতার অধিকার : স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তিরই স্বাধীনতা 
রয়েছে। রাষ্ট্র সর্বাবস্থায় ব্যক্তিম্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করবে। 

৩. সম্পত্তি ভোগের অধিকার : সম্পত্তি ভোগের স্বাধীনতা জন্মগত অধিকার। 
সুনির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক পদ্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পত্তি ভোগের অধিকার পাবে । 
৪. মত প্রকাশের অধিকার : বাকম্বাধীনতা মানুষের সৃষ্টিগত মৌলিক অধিকার । তাই 
প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে কথা কলার ও মত মত প্রকারের কৃত অধিকার:লাভ করবে। 
৫. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা : জনগণ সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার পূর্ণ অধিকার ভোগ 

করবে। তবে সাংবাদিকতা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত ও গঠনমূলক হতে হবে। 

৬. সভা সমিতি ও সমাবেশের অধিকার : বিভিন্ন উদ্দেশ্য সামনে রেখে জনগণ 
স্বাধীনভাবে সংগঠন ও সভা সমাবেশ এবং সমিতি করার সামাজিক অধিকার ভোগ 
করবে। তবে এসব কিছু অবশ্যই দেশের সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও 
কল্যাণমুখী হতে হবে। 

৭. পরিবার গঠনের অধিকার 8১৯৯ 

বিবাহ, সন্তানসন্ততে জন্মদান তথা পরিবার গঞ্জ. ও পারিবারিক জীবনযাপনের পূর্ণ 
অধিকার ভোগ করবে। 

৮. আইনগত চোখে সবাই সমান! সমাজের ধনীদরিদ্র, 
নারীপুরুষ, উঁচু পা পুল ৃভিতএ জমি 
ভোগের অধিকার রাখে। 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৫৭ 


৯. চুক্তির অধিকার : ব্যবসায় বাণিজ্য , বিষয়সম্পত্তিসহ বিভিন্ন ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার 
আলোকে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া এবং তা সম্পন্ন করার অধিকার প্রতিটি 
নাগরিকের রয়েছে। 

১০, স্বাধীনভাবে অধিকার : প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্রের সর্বত্র স্বাধীনভাবে নিরাপদে 
চলাফেরা করার অধিকার ভোগ করবে । 

১১. ন্যায়বিচার লাভের অধিকার : সমাজের সভ্য নাগরিক হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস 
করার জন্য প্রতিটি নাগরিক ন্যায়বিচার লাভের অধিকার অবশ্যই ভোগ করবে। 

১২. ভাষার অনিক: ০০:৬৮ জীবন কল্পনাই করা যায় না। তাই 

প্রতিটি নাগরিকই নিজ ও সৃতি সে রন 
রিনা অবশ্যই পাৱৰ 


রক কত 
, বস্বাসের অধিকার : বার নাগরিক হিসেবে প্রতিটি ব্যড়ি রত যে কোনো হানে 
হবে বসবাসের অধিকার ভোগ করবে। তবে তা রপ্ত বিমিত লা হওয়ার 

শর্তে বিধিসম্মত হতে হবে। 

২. ভোটাধিকার : দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে, রক ্রাপতবয্ষ, যোগ্যতাসম্পন্ন 
নাগরিক দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচন ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে রষ্ট্রীয 
অধিকার ভোগ করবে। 

৩. নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার : প্রাপ্তরয়ন্ক যোগ্য প্রত্যেক নাগরিকের আইনসভায় 

সদস্য পদ বা যে কোনো পদলাভের জন্য/নির্বাটনে প্রতিযোগিতা করার অধিকার থাকবে । 

. চাকরিলাভের অধিকার : রাষ্ট্রের যেকোনো নাগরিক মেধা, যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী 

বিভিন্ন সরকারি পদে চাকরিলাভের অধিকার ভোগ করবে । 

, অভিযোগ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিক বিভিন্ন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট 

“ অভিযোগ করার রাষ্ট্রীয় অধিকার রাখে । আর এটা তার নাগরিক অধিকার | 

১ ৬. মতামত প্রকাশের, অধিকার : প্রত্যেক নাগরিক সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 

সমালোচনা এবং মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীন অধিকার ভোগ 
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১০.সভা সমিতি ও সমাবেশের অধিকার : জনগণকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 
অবগত করার জন্য নাগরিকগণ সভা সমিতি ও সমাবেশের আয়োজন এবং যোগদান 
-করার অধিকার রাখে । এ ধরনের সমাবেশে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা হয়। 
ফলে গণতন্ত্র অর্থবহ হয়ে ওঠে ৷ 

১১. প্রবাস জীবনে নিরাপত্তার অধিকার : বিদেশে অবস্থানকালীন প্রত্যেক নাগরিক তার 
নিরাপত্তার জন্য নিজ রাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা করতে পারে 

১২. আন্দোলনের অধিকার : জনগণের স্বার্থ অবহেলিত হলে এবং শান্তিপুতাবে তার 
প্রতিবাদ করা সন্তব না. হলে নাগরিকগণ সরকারের বিরুদ্ধে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে 
. আন্দোলন করতে পারে'। 

উপসংহার : নাগরিকদের যেসক অধিকার 'ভোগের সুযোগ রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি 

তাদের অনেক করাও রয়েছে । সুতরাং সামাজিক জীব হিসেবে পূর্ণ নাগরিক অধিকার € ভাগ 

করার মাধ্যমে নাগরিক জীবনের বিকাশ ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব । 
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[ টি ॥ খেলাফত কী?’ খেলাফত কায়েমে মুসলমানদের দারিতু ও. করব্যসমূহ 
॥ 


প্রতিটি মুসলমানের কৰ্তব্য । ৮ খু 
৩ খেলাফতের পরিচয় : খেলাফতের পরিচয় নিম্নরূ্প_ ১ 
আভিধানিক অর্থ : খেলাফত (১১) আরবি শব্দ। এর , প্রতিনিধিত্ব , 


স্থলাভিষিক্ত, 7২৩৩511811৬, উত্তরাধিকার । আল মুজামুল ওয়ানীর্ভ অভিধানে শব্দটির 
সমার্থক শব্দ হিসেবে (০2! (১.1. ব্যবহৃত | যারটঅর্থ- £512)া $5০) 
ইত্যাদি। অক্সফোর্ড অভিধানে একে A 01৩ 0114/8[0৩" বলা হয়েছে। যার অর্থ 
মুসলিম নেতা, বাদশাহ, ত্রাণকর্তা, ইমাম ইত্যাদি। ৬৮ 

বি সী নদ হত 
করে তার প্রবর্তিত জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা করে (স)-এর প্রদর্শিত রাষ্রব্যবন্থা প্রতিষ্ঠার 
নাম খেলাফত। ক 


হি 
5 ইবনে খালদুনের মতে, S.C INU VED 
রাষ্ট্র গঠন এবং সে রাষ্ট্র নাম খেলাফত ৷" তার মতে, খেলাফত রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর মিশনের প্রতিভা ৬. 


হচ্ছে ৷ খলিফা হচ্ছেন মহানবী (স)-এর প্রতিনিধি এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় 
প্রধান। অর্থাৎ যে তথা ইহ ও পরকালের I 
৩. চাফতা বলেন, খেলাফত হচ্ছে ধর্মীয় ও পার্থিব এ দু'টি বিষয় 


র জন্য মহানবী (স)-এর প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে 
বিশেষ 


৫. এঁতিহাসিক মজিদ খদ্দুরী বলেন- The Khilafat was a temporal leadership based 
07 1€li৪i০৷. অর্থাৎ, খেলাফত হচ্ছে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইহলৌকিক 


৬. আল মাওয়ারদীর মতে, খেলাফত হচ্ছে একটি নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠান। ইসলামীর 
খেলাফত বলে অভিহিত হয় । k 
৩ খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানের দায়িত ও কর্তব্য : খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক 
প্রচেষ্টা করা প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। তাই খেলাফত প্রতিষ্ঠায় প্রতিটি 
বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠায় 


দায়িত্‌ ও কর্তব্য নিমরূপ- 

১. সংগঠিত করা : খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম মানুষকে একটি কাঠামোতে 
সংগঠিত করতে হবে এবং যোগ্য নাগরিক, হিসেবে গড়ে তোলার জনা প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ 

প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-13455 35 4:22: 135 boty... 

২. জনমত সৃষ্টি : খেলাফত প্রতিষ্ঠায় জনমত এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ইসলাম যে শ্রেষ্ঠ দ্বীন 
এর পক্ষে সংগঠিত জনসমষ্টির সাহায্যে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করতে হবে। 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৫৯ 


৩. তাকওয়াবান খলিফা নির্বাচন : খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুত্তাকী তথা তাকওয়াব৷- খলিফার 
গুরুত্ব অপরিসীম । দেশে ইসলামের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করলে গণতান্ত্রিক বায় 
একজন যোগ্যতাসম্পন্ন মুত্তাকী লোকের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে । যেমন 
আল্লাহ ইরশাদ করেন- ১435 < ০১5 54) 

৪. গণতান্ত্রিক পন্থার অনুসরণ : খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের অন্যতম দায়িত্ব ও 
৯ পপ 
সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক পন্থায় গঠনমূলক আলোচনা ও সমালোচনা করার 
অধিকার স্বীকৃত থাকবে। 


হলে প্রতিনিধিগণ আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করবেন 
নি মনটো সূরা পুন কঃ করার জন্য 


পাল এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা এর জন্য প্রকালে জবাবদিহি করতে হবে। কেননা 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 53344 24 451১1 Sl BSN Ce LET bs 
অর্থাৎ, যান অন করেন তারা কাফের। 


(2 05০১3০৩ HSN LAE; (Avg 
শত: :৯২। ইসলামী জীবনব্যবহয় খেলাফতের গুরু ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। 


উন্তলর।। উপস্থাপনা : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবহ্থা। আর খেলাফত ইসলামী 
জীবনব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ইসলামের সামগ্রিক জীবনাদর্শ, হুকুম ও আহকাম 
বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠার নামই খেলাফত। এক কথায় খেলাফত হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয়, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । তাই খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো 
প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য । 

না জীবনব্যৰ সু বর; ইসলামী জীবন খেলাফতের সদ বা 
ইসলামীর রয়না করা যায় না মুসলমানের রাহী, আাযাজিক, পারিবারিক তথা জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রই খেলাফত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন- 
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১. রাষ্ট্রীয় জীবনে : খেলাফত ইসলামী জীবনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ । মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় 
রা রে রানে অন্যান্য অধ্যায়ের নুতন বর আওতা ব্রন 
সেহেতু তাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে খেলাফতের স্থান ও গুরুত্ব 
৯, তিক ও পারিবারিক জীবনে : রাষ্ট্রের ন্যায় মানুষের সামাজিক: ও. পারিবারিক 


সুমহান 
সি ৫ পাপ পট 
মোটকথা, ইমাম ও মুয়াযিযন ছাড়া যেমন মসজিদের কল্পনা করা যায় না, লাল 
ছাড়া একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ কল্পনা করা যায় না। 


তি জীবনব্যবস্থায় 
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । নিম্নে ইসলামী জীবসব্যবসথায় এ 
আলোচনা করা হলো- 


১. আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ : নিগার Toe a «৪7 
তায়ালার বিধান। সুতরাং খেলাফত প্রতিষ্ঠার অর্থই হলো আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন 
না দানে এপারে হাশাদ হয়েছে d+ 
ILS US Sh APM ০১০১৮১৫২০০৯ 
অর্থাৎ, অতঃপর আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বানিয়েছি, যাতে আমি দেখতে 
পারি তোমরা কিভাবে কাজ করছ। ছি. | 
খেলাফত কায়েম না করলে পরকালে) শাস্তিভাগ করতে হবে। যেমন আল্লাহর 
বাণী- 33851 ৫ Ll UTM Hs bs 
২. মহানবী (স)-এর নির্দেশ 4 ভূহানবী (স)-ও খেলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ 
গুরুত্বারোপ করেছেন। তার্হলাফত প্রতিষ্ঠা মূলত মহানবী (স)-এর নির্দেশ পালন 
১০০১৬ ৯ মহানবী (স)-এর নির্দেশ পালনের ফরত্রে 


৬. অধিকার প্রতিষ্ঠা : ০৫ 
খেলাফত এমন এক পৃতপবিত্র শাসনব্যবস্থা, যা রাজা ধনীদরিদ্র, সবল 
তো ক bh 

৭. : অন্যায়, অবিচারের মূলোৎপাটনে খেলাফতের গুরুত্ব ও 

পক বেত নকল প্রকার সাল, চাদাবাজি, জুলুম, নির্যাতন, 
, হত্যা, ব্যভিচার, প্রতারণা ইত্যাদি বন্ধ করে 
স্পা রি 

৮. কল্যাণকর শাসনব্যবস্থা : খেলাফত বিশ্বমানবতার; উমা কল্যাণকর শাসনর্যরস্থা । 
খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে সর্বস্তরের নাগরিকের প্রভৃত কল্যাণ-সাধিত হয় । * 

৯. শান্তি প্রতিষ্ঠায় সময়ের শ্রেষ্ঠ দাবি : পৃথিবীতে ক্রমশ অশান্তির দাবানল তেজোদ্দীপ্ত 
হচ্ছে। শান্তির জন্য মানুষ হাহাকার করছে। অথচ হতাশা ছাড়া তাদের আর কিছুই 


জর ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৬১ 


০৮4২ থেকে মুক্তি দিয়ে অনাবিল শান্তির স্বর্গরাজ্য কায়েম করার জন্য 
কোনো গত্যন্তর নেই। 
১০. অনৈসলামিক থেকে মুক্তি : খেলাফত বর্জিত রাষ্ট্র ইসলামের 

কানুন ছারা ০৫ মুনি ৯০৬-০/৭৮৭ 


জঘন্য পদ্থায় অংশঘহণ করত না! সুতরাং এরূপ কার্যকলাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার 

একমাত্র উপায় হলো খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা | 
উপসংহার : ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে খেলাফত ৷ মুসলমানের অন্তিত্বের প্রতিটি 
টির দি গলদ পি হয় চখ 

ও পরকালীন মুক্তি অসন্ভব। 


বা nts SUGGS মে বোলার 
জপ্রশ্ব: উিরেরিনাদটী রানির কিরেত সিন দে 
আলোচনা কর। » 
উত্তর উপস্থাপনা : ইসরা হাবতী ক কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 
পরিচালিত হয়। আর এ পরিচালনা পরিষদকে অজলিসে রর 
পার্লামেন্ট 27 হিসেবে প্রশাসনের সর্বোচ্চ মীতিনির্ধারক ৷ ইসলামীরাষ্টরের 
বা রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শদান heh a -০২০১১৮ 
লোকের সমন্বয়ে মজলিসে পুরা গর নিয়ে পরশ্নালোকে ইসলামী গণতারিক সরকার 
ব্যবস্থায় এ আইনসভার গঠনপ্রণালি৷ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
৩ মজলিসে শূরার পরিচয় : মঞ্জলিসে শূরার পরিচয় নিয়রূপ- 
০০ মজলিস, (১4৯) শব্দের অর্থ- সভা, সমিতি বা পরিষদ । আর শুরা 

১3-১) শব্দের অর্ছ- পরামর্শ বা উপদেশ । সু্রাং মজলিসে শূরার অর্থ হলো পরামর্শ 

পা se 


৮৯০ রাষ্ট্রপ্রধানকে সহযোগিতা ও ‘জন্য যে 

পরিষদ গঠন করা হয়, তাকে মজলিসে শুরা বলা হয়। 

৪. কোনো কোনো আলেম বলেন 'ইসলামীরাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানকল্পে দেশের প্রখ্যাত 
ইসলামী পণ্ডিত পির জ্ঞানীগুনী ও তকওয়াবান আলেমগপের সমন্বরে গঠিত পরামর্শ কু 
চি 

রা দানক দাঁয়িত ও কর্তব্য : মজলিসে শূরার দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে 
ফাদ বারের রাগ ৯ -রাজ পর্ব 

২. রা পরিচালনা: ৪৯০০৮১৯৯১৯০ টিন এর রানার 
করাও মজলিসে শূরার কর্তব্য ৷ 


৫৬২ ৬ারাল জ্লান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৩. রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ : রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণের সমস্ত দায়িত্ব মজলিসে শুরাকেই বহন 
করতে হবে। 

৪. আইন্‌ সঙ্জায়ন : মজলিসে শূরার ওপর বড় হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে 
আরা দন দে যদ রা 
অধিকাংশ সদস্যকেই কুরআন, জ্ঞানী ও পারদর্শী হতে হবে৷ এ পর্যায়ে আল্লাহর 
নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা নিজেরা যদি না জান, তবে যারা জানে তাদের নিকট থেকে 
জেনে নাও। 

. কাজেই ইসলামী আইনের উৎস কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াসের ওপর তার 
ইজতেহাদী যোগ্যতা থাকতে হবে। 


মহানবী (স) এ সম্পর্কে বলেন, তোমরা 

৮০ বা চন তা টি ০১১০০ কনের 
সত্যে ডিজিড বোলো টিয়া করে আরে না। 

উল্লেখ্য, কি আইন 
পরনের ক্ষমতা নেই; বরং কুরআন, হণ ইজমা ও আইনকে ব্য 
করা ও প্রয়োগ করাই মজলিসে শূরার 


ক 


bd 


ad 


. জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ: দি অন মিশে এং কং 
মতামত অবশ্যই থাকতে ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, কও 
অর্থনৈতিক নীতি এবং মজলিসে শূরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে অনুমোদন ছাড়া কিছু করা যায় না। 
৮. গঠনতন্ত্র ও হনে ব : মজলিসে ভূমিকার মধ্যে রয়েছে 


সংশোধন করা! বাইতুল মালের হিসাব পরীক্ষা করাও শূরার দায়িত্বের অনর্ভুক্ত। 
মজণ্ বার অধিবেশনসমূহের কার্যাবলি নিয়মপ্রণালি প্রণয়ন করা এবং তা 


সাব পর T ধান ও তার অধীনে কেল্লিয় বিভাগসমূহের যাবতীয় হিসাবনিকাশ 
করে দেখাও (অডিট) শ্রার দায়িত্বের অত । 


অপসারণ করার ক্ষমতাও-শূরার রয়েছে। 

১২. সৎকাজে সাহায্য করা : সকল সৎকাজে রাষ্ট্প্রধানকে সাহায্য করা শুরার অপরিহার্য 
কর্তব্য। খলিফাগণ আমাদের মতোই। যতক্ষণ তিনি আল্লাহ ও রাসূলের পথ অনুসরণ 
করবেন, ততক্ষণ আমরাও তার অনুসরণ করব; অন্যথা নয়। 

১৩. অন্যায় কাজ প্রতিরোধ : মজলিসে সূরার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মধ্যে রয়েছে অন্যায় ও 
“গুনাহের কাজে খলিফাকে পরামর্শ বা সাহায্য করা যাবে না; বরং: তা'প্রতিরোধ করতে 
হবে । শরীয়তের সীমালজ্ঘন হয় এমন কোনো, কাজেংতাকে সাহাষ্য.করা, যাবে না? 

উপসংহার': শরার' প্রত্যেক সদস্যই-স্কাধীন মতামত-গ্রুকাশের অধিকারী? শর” শূরায়” ফ্ছোনেয' 

দলাদলি, রি মেজব্িটি ও “মাইনরিটির দোহাই দিয়ে কোনো আইন পাস হয় *না। 
সদস্যগণ ইসলামের বিধান সামনে রেখে স্বাধীনভাবে মতামত পেশ করবে। সত্য হলে 
মানবে; অসত্য হলে প্রতিরোধ করবে । 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৬৩ 
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উত্তুল।। উপস্থাপনা : ইসলামীরাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রম পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 
পরিচালিত হয়। আর এ পরিচালনা পরিষদকে মজলিসে শুরা বলা হয়; যা ইসলামীরাষ্ট্রের 
পার্লামেন্ট (Prli৭৷৫৷) হিসেবে প্রশাসনের সর্বোচ্চ I র আমীর বা 
রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শদান ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে সহযোগিতা করার জন্য কতিপয়» বিচক্ষণ 
লোকের সমন্বয়ে মজলিসে শূরা গঠন করা হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে ইসলামী স্রকারটব্যবস্থার এ 
আইনসভার গঠনপ্রণালি ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । AY 
৩ মজলিসে শুরার গঠনপ্রণালি : জনগণের প্রত্যক্ষ রায়ের মাধ্যমে অজজলিসে শুরা গঠিত 
হবে। এতে কেউ নিজেকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে 'আ॥ঞবং নিজের প্রতি রায় 
প্রদান করতে পারবে না। সার রর আরা টি তলা 
সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রায় প্রদান করবে। রায়ের মাধ্যমে/যারা! হবেন, তাদের নিয়ে 

০৮৬৪ ্ 


মজলিসে শুরা গঠিত হবে । ০ ৮০৮ 


মজলিসে শূরা নানাবিধ কার্যসম্পাদন করে থ্যুকেঞনিমে মজলিসে শূরার কার্যাবলি আলোচনা 
করা হলো- ES 


১. "রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণ : রর প্রধান মূলনীতি হচ্ছে শূরা তথা পরামর্শ ও 
সিদ্ধান্তঘহণ। এটা ছাড়া ইসলামীরাষ্ট্রসু পরিচালিত হতে পারে না। তাই মজলিসে 
শুরা রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণে /রাং পালন করে থাকে। 

২. ইসলামী রাষ্ট্রের £ ইসলামী দৃষ্টিতে মজলিসে শূরা একটি 


একমত্য আইনসভা (2৪৫) । সাধারণ পার্লামেন্টের সদস্যরা যে দায়িত্ব 

পাপন কলে দে 49005 চিক পা ই ভিত 
পালন করে, 

৩. “নির্দেশ পালন : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, “তোমরা প্রতিটি কাজে 
সাত নিতাল ৬৮১, আরানর, এ নির্দেদ 
পালন, করে এবং প্রশাসনের সকল কাজে মজলিসে শূরার পরামর্শের ভিত্তিতে 


করে। 

8. ভুলের অকাল মনিকার হন (সুনে 
81৮4 ea Ce EAA GO RHO EE 

সাথে করতেন। অনুরূপভাবে শাসকগণও 

en Si ৮ ihn 

৫. সিদ্ধান্তগ্রহণ : ও িদ্ধান্তহণে মজলিসে শূরা গুরুত্বপূর্ণ 
Bh ll nas প ৫০ পপুসীপসু ১০ 
তথা সংঘবদ্ধ দলের ওপর আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। তাছাড়া একজনের চিন্তা ভুল হতে 
পারে; কিন্তু সকলে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে । 
তাই নির্ভুল সিদ্ধান্তধহণে মজলিসে শূরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । ২ 

৬. আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্য রক্ষা : জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে রাষ্ট্র 
পরিচালিত হয়। আর এদের সমন্বয়েই গঠিত হয় মজলিসে শুরা । তাই. কোনো নির্দেশ 
জারি করার সময় জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ নেয়া হলে উক্ত জনগণের বাস্তবায়ন. করা 
আলি ৮0৮০ 

৭:. রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ : ইসলামী 'রাষ্ট্রের বাষ্্রধধান নিয়োগে -মজলিসে শুরা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা 
" পালন করে ৷ কেননা একজন সৎ, যোগ্য ও আল্লাহতীর রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধাচন মজলিসে 
শূরার মাধ্যমেই হয়ে থাকে । 


৫৬ চাল ক্রান্তা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


2 রাষ্ট্রপ্রধান যাতে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে প্রশাসন পরিচালনার 

পালন করতে পারে, এ ব্যাপারে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানে মজলিসে শূরা 

বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে । 

৯. রাষ্টরপ্রধানকে অপসারণ : রাষ্ট্রপ্রধান দেশ ও জাতির স্বার্থবিরোধী কোনো কাজে লিপ্ত 
হলে মজলিসে শূরা পরামর্শক্রমে তাকে রাষ্টপ্রধানের পদ থেকে অপসারণেও গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। 

১০-জাতীয় নির্ধারণ : জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ এবং কর্মসূচিখহণেও মজলিসে শূরা 

ও চা রসের বব 

১১. নি পমলন : ইসলামীরাষ্ট্রে কোন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত থাকবে 

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কিভাবে পরিচালিত হবে, ৮৮৮৮ ১8৮৫] 


আরশ: ৯৫ আহলে বনিক”. উল 


উত্ত॥ উপস্থাপনা : ইলা পৰি কুরআন ও সন্ত আলোকে 

পরিচালিত হয়। আর এ পরিচালনা) পরিষদক্ক ৮২৭০৮৯8৮4০০ ২ 

8০৯ হিসেবে প্রশাসনের সর্বোচ্চ ইসলামীরাষ্ট্রের আমীর 

ওররা্ট্রীয় কাজকর্মে সহযোগিতা করার জন্য কতিপয় বিচক্ষণ 

পো সন করি লো মিস সা 

হী, বলে ধারার সদস্যগণ আল্লাহর খলিফা এবং 

। তাই মজলিসে শূরার সদস্য হতে কিছু আইনগত ও চারিত্রিক 
অধিকারী হতে হবে । যেমন- 

ক পিওর, ইসলামীরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা মজলিসে শুরার সদস্যপদের জন্য 

নিম্নবর্ণিত আইনগত গুণাবলির অধিকারী হতে হবে- 

5 “ মুসলিম হওয়া : ইসলামীরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং মজলিসে শুরার সদস্যকে অবশ্যই 
মুসলিম হতে হবে। কোনো ইসলামীরাষ্ট্রের এ পদের উপযুক্ত নয়। এ সম্পর্কে 
মহান আল্লাহর ঘোষণা, “হে ! তোমরা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর 

এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্য হতে (নির্বাচিত) আমীর বা নেতার ৷” 

২. পুরুষ হওয়া : রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শুরার সদস্যগণকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। 
কোনো মহিলা ইসলামীরা্টরেরষ্টপ্রধান বা মজলিসে শূরার সদস্য হতে পারবে না। 
মহানবী (স) এ মৰ্মে বলেন, “যে জাতি কোনো মহিলাকে তাদের নেতৃত্বে বরণ করে, 
সে জাতি সফলতা অর্জন করতে পারে না।” 

৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : উক্ত পদের জন্য অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয় কেউ 
রৃষ্টরপ্রধান বা মজলিসে শূরার সদস্য হতে পারবেন 

৪. > হওয়া: অসুস্থ ও শারীরিক দিক দিয়ে ' 

নি ক স্য ই হতে পারে ন 

৫. বিবেকবান হওয়া : উক্ত শুরুতৃপূর্ণ পদের জন্য একজন উন্নত বিবেকবান মানুষ হওয়া 

একান্ত বাঞ্ছনীয় ৷ । বিবেকহীন, পাগল বুদ্ধিহীন ও নির্বোধ লোককে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান 


বাক্তি ইসলামীরাষ্ট্রের প্রধার বা 


জজ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৬৫ 


কিংবা শ্রার সদস্য করা যাবে না৷ কুরআন বলছে, তোমাদের সম্পদ নির্বোধ লোকদের 
হাতে তুলে দিও না। 
৬. স্থায়ী অধিবাসী হওয়া : উক্ত পদের জন্য ইসলামীরাষ্টরের স্থায়ী অধিবাসী হতে হবে। 
কোনো বাসিন্দাকে রাষ্ট্রের প্রধান বা শুরার সদস্য করা যাবে না। 
৭, নাগরিক হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান এবং শূরার সদস্য হতে হলে অবশ্যই রাষ্ট্রের 
হতে হবে। নাগরিকতৃহীন ব্যক্তি এ পদের উপযুক্ত নন। এ মর্মে মহান আল্লাহর 
বাণী, যারা ঈমান এনেছে, অথচ হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়নি, তাদের 
দেশত্যাগ না করা পর্যন্ত নেতৃত্বের কোনো অধিকার নেই । 
খিক ও তিক জনা? ইসলামীরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও শূরার হতে হলে 
আইনগত গুণাবলির সাথে কতিপয় নৈতিক ও চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্টোর$ কারী হতে 
হবে । তা নিম্নরূপ Fe 
৯ তাকওয়ার অনিক হওয়া লগ জা সানে জি সবের 
আন মী চর লোক হু তলা এ 
প্রসঙ্গে বলেন- এ 2 ১ ৪ [4 
অর্থাৎ, তোমাদের মাপে হে তি সনি 
২. আমানতদার ও আস্থাভাজন হওয়া : রাষ্ট্রপ্রধান রা) শূর্যর সদস্যপদ লাভের অধিকারী 
তারাই, ইলা লা রন এ মর্মে 
আল্লাহর আল্লাহ তোমাদেস্তুরী দিচ্ছেন আমানতসমূহ তাদের 
প্রাপকদের পৌছে দিতে” । চক 


, বিচক্ষণ সি পা এ 
° উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী শক্তি তি তত 


৪. পদলোতী না হওয়া: ধান ও সদস্যবৃন্দ যেহেতু সমাজের শ্রেষ্ঠ 
নৈতিক আবর্শের ৯৫:১৮ 
যা নো পি পাক 
ব্যয় করা এ পদের করে দেয়। কেননা জনগণই তার নৈতিক মান দেখে 
নির্বাচিত রি 


দায়িতবূরণ পদ নিযুক্ত করব না, যে ব্যক্তি নিজেই সেটা চায় বা এর জন্য লালায়িত হয়। 

৫. ‘না'হওয়া : উক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অর্থসম্পদের প্রতি লোভহীন হওয়া 
একান্তপ্ । অর্থের প্রতি মোহ থাকলে এ পদে কখনো নির্বাচিত করা যাবে না। 

৬. সদা ্মরণকারী : এ দায়িতবপূর্ণ পদের জন্য অবশ্য আল্লাহ তায়ালার সদা 
স্মরণকারী হতে হবে; কখনো তার হৃদয় আল্লাহর স্মরণশৃন্য হতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে 
মহান আল্লাহর হুশিয়ারী, “এমন ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার হৃদয় আমার স্মরণ 
হতে বিরত রেখেছে।” কারীর রর 

৭. রাষ্ট্র পরিচালনার মতো গুরুতৃপূর্ণ পদে কুরআন সুন্নাহ 
৮৮-৯৮-৮৬44 
লোক দ্বারা কখনো ইসলাম বা মানবতার কল্যাণ সাধিত হতে পারে না; বরং ধ্বংস ডেকে 
আনে ।. মহানবী (স্).তাই বলেছেন, যে বিদয়াতপদ্থিকে সম্মান করল, সে ইসলামকে 
ধ্বংস করল। 

৮. ন্যায়বিচারক হওয়া.: সমাজে শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে ন্যায়বিচার একটি অপরিহার্য শর্ত । 
রা লা যা দির কের 
সাদাত নেবার আল্লাহর না, “যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার 
করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে" 

উপসংহার : ইসলামীরাষ্রের পরিচালকরী তথা রষট্রধধান ও মজলিসে শুরার সদদকে 

২৮4৮০১০১৮৯০ 

আল্লাহভীরু, আমানতদার , সুবিচারক ও নির্থার্থবাদী মানুষ হতে হবে। 


ভর ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (তৃতীয় পত্র) ৯ ২০ 


৫৬৬ রোল শ্বাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৬১৯৬ 13415 24555971550 525 ALN (385 US: (AV 08 
প্রশ্ন: ৯৬: ইসলামীরাষট্র এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যকার চুক্তি সম্পাদন কিভাবে হবে? 
(ফা. প. ২০১৩] 
উত্তল্র।। উপস্থাপনা : ইসলাম শান্তি ও ও সম্প্রীতির ধর্ম । ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে 
আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা ইসলামের লক্ষ্য । সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার 
অন্যতম উপায় হচ্ছে বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা এবং 
১০০৮০ ০-7,% 
মাজীদে রাসূলুল্লাহ (স)-কে ল্য কত বাদ হয়েছে- al হং 
PINE Al LE 88555 01 2550 উ1 ৯:১১ 


অর্থাৎ, তারা (কাফেররা) যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে ভবে আপনি দিকে ঝুকবেন 
ও আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবেন । তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৯ 

৩ ইসলামীরাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি : ইতিহান্ন পয়ুলোচনা করলে দেখা যায়, 
সন্ধি চুক্তিতে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে । যেমন হোদ্যয়প্রিয়ার ক্ষেত্র হয়েছে: বস্তুত 
হোদায়বিয়ার সন্ধি বাহিকভাবে মুসলমানদের জন্য গর ছিল৷ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল 
মুসলমানদের জন্য এক মহাসাফল্য । আল্লাহ ত ৩১৯৬ ১৩ তথা স্পষ্ট বিজয় 
বলে ঘোষণা করেছেন। এ সন্ধির প লামের নিবেদিতপ্রাণ মুবালিগবৃন্দ 


রা ছ পড়েন। এতে আরবের ঘরে ঘরে 


ইতর লিরিক দেররি ভা সবো অলক, 
জন্য ইসলামকে জানা ও মুসলমানের সংস্পর্শে আসার সুযোগ সৃষ্টি 
প্রকার হতে পারে । যথা_ 

চুক্তি : স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্লে বিভিন্ন গোত্রের সাথে পারস্পরিক 
। এ জাতীয় চুক্তিতে মুসলিম ও অমুসলিম পরস্পর একে অপরকে সাহায্য 

করা এবং পরস্পর পরস্পরের দুশমনকে প্রতিহত করার ব্যাপারে অঙ্গীকারনামা সম্পাদন 

করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অমুসলিমদের নিকট থেকে কোনো প্রকার জিযিয়া কর নেয়া 

হয় না এবং তাদের জমি থেকে কোনো প্রকার খিরাজও গ্রহণ করা হয় না। রাসূলুল্লাহ 

(স) মদিনা হিজরত করার পর মদিনার মুসলিম ও অমুসলিম অধিবাসীর মধ্যে এ ধরনের 

চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন । যা 'মদিনা সনদ" নামে ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করেছে। 

২ চুক্তি : দুই জাতির মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন সম্পর্কিত বিষয়ে 
সম্পাদিত চুক্তি ৷ রাসূলুল্লাহ (স) ষষ্ঠ হিজরী সনে মন্কাবাসীর সাথে অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন 
করেছিলেন। এটা হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি হিসেবে পরিচিত। 

৩. মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি : ইসলামী হুকুমত বার্ষিক কিছু অর্থ উসূলের ভিত্তিতে কিংবা 


Ur চ সম্পাদন করেছিলেন। আয়লাবাসীর 
সাথে তিনি যে চুক্তি করেছিলেন তা এ চুক্তিই ছিল। খোলাফায়ে রাশেদার 
যমানায়ও অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন হয়েছিল । 


॥ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৪০০ ৫৬৭ 


৪. অমুসলিমদের প্রতি শাসক নিয়োগ চুক্তি : ইসলামীরাষ্ট্র কর্তৃক বার্ষিক নির্ধারিত কিছু 
পাওয়ার শর্তে কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া এবং তাদের 
অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করে বৈদেশিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে 
রাখার লক্ষ্যে তাদের ওপর কাউকে শাসক নিযুক্ত করা । বাহরাইন অধিবাসীর সাথে যে 
চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তা এ জাতীয় চুক্তিই ছিল। (স) বাহরাইন অধিবাসীর 
সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর হযরত আলা ইবনুল হাযরামী (রা)-কে সেখানকার প্রতিনিধি 
করে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছিলেন । 

উল্লেখ্য, শক্ররাষ্ট্র (হরবী)-এর সাথে সন্ধি চুক্তি হওয়ার পর যদি কোনো প্রতিকূল অবস্থার 
সৃষ্টি হয়, তবে সরকার সন্ধি বাতিল ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষিত রাখেনঃ! “ত্র মেয়াদ 
পর্যন্ত বহাল রাখাই উত্তম। আর যদি একান্তই চুক্তি বাতিল করতে হয়, তাহলে শত্রপক্ষকে 
প্রয়োজনীয় সময় দিয়ে চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে। আবু সন্ধিতে আবদ্ধ 
বিপক্ষ দল অতর্কিতভাবে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে, তবেটসদ্ধি বাতিল করার 
ঘোষণা দেয়া ছাড়াই তাদের সাথে লড়াই করা জায়েয হবে অর্থস্পা্ের বিনিময়ে হরবীদের 
সাথে সন্ধি করা হলে এ অর্থ জিযিয়ার খাতে ব্যয় করা হবে, 

সন্ধি চুক্তির মেয়াদ “অতিক্রান্ত হওয়ার পর চুক্তি বাতিল _রলে গ্রণ্য হবে। এক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ 

কারিগররা নিরলস নে পর তাদের সীমাত 

আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়। ৫৯১ 


০৪১০৪555555 খু 
LE LAL Le GSE tis 

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ কারণেই বিশ্বের 
সাথে রাজনৈতিক, তক, সাংস্কৃতিক ও সম্পর্ক স্থাপনে ইসলামে 
ও মুসলমানদের ব্যাঘাত না ঘটে। 


24 ০ দি avg 
4! গৰরান্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যকার পার্থক্যসমূহ আলোচনা কর। 
পস্থাপনা : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্রপরিচালনায় 

টুর একটি অপরিহার্য অঙ্গ | ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভারূপে এ 

সর্বোচ্চ ৷ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন 
পরিষদের সাথে এ শূরাব্যবঙ্থার বিভিন্ন পর্যায়ে সাদৃশ্য থাকলেও কিছু বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান৷ 
নিমে প্রশ্নালোকে এতদুভয়ের মাঝে তুলনামূলক পার্থক্য বর্ণনা করা হলো । 

৩ শুরাব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য : শূরাব্যবস্থা ও গণতাগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে 

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই বিদ্যমান ৷ নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

ক. 

১. কা? সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিসভা 
ভা হয়। আর মজলিসে শ্রাভিত্তিক সরকারে সাধারণত শুরার সদস্যদের নিয়ে 

হয়। 

২. আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক: আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন বিভাগ ও 
শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মজলিসে শূরাভিত্তিক সরকারেও মজলিসে 
শূরা এবং শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান । 

ও, অনিতা চে আইনসভা: সংসদীয় সরকারে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ব্যক্তিগত ও 

সমষ্টিগতভাবে আইনসভায় জবাবদিহি করতে বাধ্য। মজলিসে শূরাভিত্তিক সরকারের 
বির সলনি সা বি স্নিকার 


৫৬৮ ৬রাল জনত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৪. পরামর্শভিত্তিক শাসন : আধুনিক সংসদীয় সরকার পরামর্শভিত্তিক সরকার । কেননা 
সরকার পরামর্শের মাধ্যমে শাসনকার্ধ পরিচালনা করে মজলিসে শূরাভিত্তিক সরকারেও 
রাষ্ট্রপ্রধান মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে শাসনকার্ষ পরিচালনা করে। 

দিত এয হা ভো খল 

হয়ে থাকেন। মজলিসে শূরাভিত্তিক সরকারে মজলিসে শুরার সদস্যদের 
আলোকে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন । 

৬. ৬ আধুনিক গণতন্ত্রে সাংসদগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। 
তেমনি মজলিসে শূরার সদস্যগণও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হন। এ 

খ. Fr 

* মালিক “কিন্তু মজলিসে শূরাভিত্তিক ভন অয 

বলা হয়। সরকারে একমাত্র) 
সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক । 

২. নির্বাহী ক্ষমতা : সংসদীয় গণতন্ত্রে একজন রাষ্ট্রপতি গান যিনি রাষ্্রপরিচালনায় 
কোনোরূপ দায়িত্ব পালন করেন না। প্রধানমন্তরীই নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। কিন্ত 
শূরাভিত্তিক সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। | 

৩. জবাবদিহিতা : আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মন্ত্রিপরিষদ শুধু আইনসভায় 
জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। পক্ষান্তরে শূরাডিত্তিক সরকারে রাষ্ট্রধধান জনগণের নিকট 
জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। FR 

৪. আইন প্রণয়ন : ই ৯ ০ 


«৯০০৯০১৯৮৬৮৮ 
মিলওউব্লয়েছে। তাই উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায়, মজলিসে 
শূরাভিত্তিক শাসনব্যবস্াই সর্বোত্তম | 


১০৯ ০৯0৩ ১৮১১১ ০4050 sat ey, ‘WIG un 
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প্রত: গা নাস 
গুণ ও দোষ কীকীঃ 

উন্তল্ন।। উপস্থাপনা : গণতন্ত্র আধুনিক বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত ও সর্বজনাহ্য সরকার ব্যবস্থা। 
আর এ গণতন্ত্রের প্রাণ হলো নির্বাচন। মূলত নির্বাচন হলো প্রশাসনের বিভিন্ন প্রতিনিধি 
বাছাইকরণ পদ্ধতি। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগৃণের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে এবং 
দিনটিতে আনে সত পি ই রন বিশেষ 
১৪২৫৭ গণতরের' মূলভিত্তি হচ্ছে নির্বাচন। যে পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণ 
ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রতিনিধি করে নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশ করে 
এবং এ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করে, তাকে নির্বাচন বলে। 


* ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৬৯ 


১. কতিপয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো স্তরে প্রার্থী বা প্রতিনিধি বাছাই 
করা হয়, তাকে নির্বাচন বলে। 

২. দার্শনিক 917%ি বলেন, ভোটাধিকার প্রয়োগ করে যে পন্থায় জনগণ প্রতিনিধি বাছাই 
করে, তাকে নির্বাচন বলে। 

৩. কোনো কোনো পৌরবিজ্ঞানীর মতে, জনসাধারণের অধিকারের সাথে যুক্ত, সরকার 

লক্ষ্যে ভোট প্রদান করাকে নির্বাচন বলে। 

নির্বাচন মূলত প্রার্থী বাছাইপ্রক্রিয়া, যা প্রকাশ্যে এবং গোপনে উভয়ভাবে হতে পারে । বস্তুত 

ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সকল নাগরিক যখন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীনে প্রতিনিধি বাছুর জন্য 

ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, তখন তাকে নির্বাচন বলে। ৪ 


বৈঃপ্রতিনিধি 
লোককে নির্বাচন এবং মধ্যবর্তী (লোকেরা নিজেদের ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে। 
এ পদ্ধতিতে দু'বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়৷৷ প্রথম পর্যায়ে ভোটদাতাগণ ইলেক্টোরাল পর্যায়ে 
ইলেক্টোরাল কলেজ প্রতিনিধি নির্বাচন করে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশের 


পতি এভাবে নির্বাচিত ফু টি 

প্রথমত, সাধারণ ভোটদাতাগণ একদল লোককে নির্বাচিত করেন। 

দ্বিতীয়ত, এ টন নিজেদের তো ব্রা ডিন টিক করেন। এ মধ্যবকী 

নির্বাচন সংস্থা কলেজ নামে পরিচিত । কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ সরাসরি 

ভোট দিয়ে পরভ্নিরিনিৰাচন করে। 

2 প্রত্যক্ষ. নির্বাচনের গুণাবলি: প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুণাবলি নিয্নরূপ- 

১. এগ্রদ্ধতি : জনগণ মোটামুটি রাজনৈতিক জ্ঞান ও সচেতনতার অধিকারী । 
এর ফলে ও বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ বিপুল সংখ্যক ভোটারদের কোনো প্রলোভনে 
প্রভাবিত করতে পারে না। 

২. রাজনৈতিক সচেতনতা পায় : প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে একজন নাগরিক 
ইচ্ছামতো সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধিকে ভোট দিতে পারে। এর ফলে নাগরিকের মধ্যে 
রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ ও 


৩. শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের : প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে ভোটারগণ সরাসরি 
ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি করে থাকে । নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সরকার গঠন 
ও পরিচালনা করে থাকে। এর ফলে জনসাধারণের সাথে জনপ্রতিনিধি ও সরকারের 
অর্থাৎ শাসক ও শাসিত জনগণের সম্পর্কের উন্নতি হয় । 

৪ জনমতের বু পভ বক ডি এ নিতে লা ও তোর 


জানাতে পারে। 
৫. জনপ্রিয় পদ্ধতি : প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি খুবই জনপ্রিয়। কেননা জনগণ সরাসরি 
নিজেদের পছন্দনীয় ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারে। 


৫৭০ (মাল হ্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৩ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ক্রুটিসমূহ : প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ক্রটিসমূহ নিম্নর্ূপ- 

১. যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের উপযোগী নয় : অধিকাংশ জনসাধারণ রাজনৈতিক দিক 
থেকে অজ্ঞ ও অসচেতন। ফলে তারা সঠিকভাবে ভোট দিয়ে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন 
করতে পারে না। অজ্ঞ ও অসচেতন ভোটাররা অনেক সময় অযোগ্য ও অনুপযুক্ত 
ব্যক্তিকে নির্বাচন করে। 

, ২. স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে সর্বস্তরের জনগণ নির্বাচনি 
সলা ও নিশা: প্রবাসে লি edhe fe প্রার্থীদের 

৩. ও প্রত্যক্ষ দলাদলি ও হয়। 
মধ্যে উত্তেজনা ও চরম প্রতিদন্দিতার হয়। সামান্য কারণে তুঝাবুঝি ও 
চি তি 

প্রত্যক্ষ নয়: প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ নয়। কেনিনী ভোটাররা অনেক 
দলীয় প্রার্থীকে অন্ধভাবে ভোট দিয়ে থাকে । / 

উপসহহার : নির্বাচন যে কোনো প্রতিনিধি বাছাই বা নিয়োগের অন্য তম উপায় । নির্বাচনের 

বহু পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন ৃদ্ধীতি উল্লেখযোগ্য । আর নির্বাচনের 
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আইনের শাসন, এপ বিচারকের গুণাবলি, যোগ্যতা, বিচারপন্ধতি 


pls 55 IGE ৩ (5১356001851 (A Im 
ঘ প্রশ্ন: ৯৯ ৷৷ আইনের শাম রী? শাসন বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা কর। 


$ বৰ বিবিধ কার্যক্রমকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় || শাসন বিভাগ 

অঙ্গ৷ প্রত্যেক দেশেই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র শাসন বিভাগকে করেই 
আবর্তিত হয়। তিলের রয় শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনার দন 
বহন করে, তাকে শ্রাসন বিভাগ বলে। তাই শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের সে সকল কর্মচারীকে 
বোঝায়, যারাপ্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। 


৩ আইনের শাসনের সংজ্ঞা : 

ক. আইনের শাসন বলতে এমন এক ৭১৮১৯, য়, যেখানে শাসনের ইচ্ছাকে 
উপেক্ষা করে সুনির্দিষ্ট আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র হয়। 

খ. প্রফেসর রকি বলেন- The rule of law means again equality before the law on 
the equal subjection of all classes to the ordinary law. 

Ry শাসন বিভাগের 


. শাসন সংক্রান্ত কাজ : শাসন সংক্রান্ত কাজ শাসন বিভাগের প্রধান দায়িত্ব; এ বিভাগ 
দেশের অভ্যন্তরীণ শাস্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। এক কথায়, আইন অনুসারে দেশ শাসন 
করা শাসন বিভাগের মূল কাজ। 


২. আইন প্রণয়ন: পারি নু এ রুনা 
করে। শাসন বিভাগই আইন প্রণয়নের কর্মসূচি তৈরি করে তা আইনসভায় উপস্থাপন 
করে । এছাড়া জরুরি অবস্থায় অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতাও শাসন রয়েছে। 


৩. আইনের বাস্তবায়ন : আইনের বাস্তবায়নই মূলত শাসন বিভাগের কাজ। রাষ্ট্রীয় 


শান্তিশৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব 
বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শাসন বিভাগ যাবতীয় ক্ষার্যাবলি পরিচালনা করে । 

৪. নিয়োগ ও অপসারণ : শাসন বিভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের অধিকাংশ 
কর্মচারীকে নিয়োগদান করে থাকে। কর্মচারীদের অপসারণ ক্ষমতাও শাসন বিভাগের 
রয়েছে। তবে কোনো কোনো দেশে এ ব্যাপারে আইনসভার অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৭১ 


৫. বিচার সংক্রান্ত কাজ : বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ শাসন বিভাগের হাতে ন্যস্ত । 
রাষ্ট্রপ্রধান, বিচার বিভাগের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিকে নিয়োগ বা 
বরখান্ত করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগের ক্ষমতা প্রয়োগে আসামীর দণ্ড লাঘব 
বা মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করতে পারেন। 

৬. প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কাজ : রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা শাসন বিভাগের 
পবিত্র দায়িত্ব। শাসন বিভাগ এ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সুসংগঠিত সামরিক বাহিনী 
গঠন করে এবং প্রয়োজনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। 

৭. পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ : শাসন বিভাগই বৈদেশিক নীতিনির্ধারণ ও 


কাজ-:১শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড । দেশ ও জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে 
র্বিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে থাকে । 
ক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ বহুবিধ কার্য সম্পাদন করে থাকে । আধুনিক রাষ্ট্র 
রষ্ট্র। তাই শাসন বিভাগের ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শাসন বিভাগের 
শ্পর্কে পৌরবিজ্ঞানীগণ বলেন- The growth of the executive is an 


জপ: ১০০ ৷ আইনের উৎসসমূহ কী কী? অতঃপর ইসলামী বিচারপতি বর্ণনা কর। 


উত্তল ।। উপস্থাপনা : সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির 
মধ্যে সীমাবদ্ধ । তাই মানুষকে কিছু নিয়মকানুন বা আইন মেনে চলতে হয়। আর এ সকল 
আইনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সুস্থ সমাজজীবন ৷ এসব নিয়মকানুনের সুসংহত ও সমন্বিত রূপই 
হলো আইন বা 1.৭%. অতএব সুস্থ সুন্দর সমাজজীবনের বিকাশে আইনের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ 

মাঝে আইনের উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ বিদ্যমান । নিমে প্রশ্নালোকে 


এতৎসংক্রান্ত আলোচনা উত্থাপন করা হলো । 
৩ আইনের £ আইনের উৎসসমূহ দু'ধরনের হয়ে থাকে! যথা- ক. প্রচলিত 
আইন । খ. ইসলামী । 


ক. প্রচলিত আইনের উৎসসমূহ : প্রচলিত আইনের উৎস সম্পর্কে রাষ্টরবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন 
বক্তব্য রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী অস্টিন সার্বভৌমত্বের আদেশকেই একমাত্র আইনের উৎস 


৫৭২ ৬তরাল জ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যা অধ্যাগরু হল্যান্ড আইনের ৬টি উৎসের কথা 

বলেছেন । তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সর্বসম্মতিক্রমে প্রচলিত আইনের উৎস মোট ১১টি । যথা- 

১. প্রচলিত রীতিনীতি (Customs) :  সামাজিকবিধি তথা প্রচলিত বিধিবিধান রীতিনীতি 
সমাজজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। অতীতে মূলত এ রীতিনীতিই ছিল আইন। 

২. ধর্ম (61107) : আইনের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে ধর্ম । ধর্ম মানবজীবন ও সমাজের 
সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 

৩. বৈজ্ঞানিক ভাষ্য (Scientific Commentaries) : অনেক সময় বিজ্ঞ আইনবিদ ও 
লেখকের মতামত এবং ভাষ্যকেও আইনরপে হণ করা হয়। নব ই বা 
Coke, Black Stone, Hale, Little Ton এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্টোরী প্র 
ভাষ্য আইনরূপে গৃহীত হয়েছে। এ 

৪. বিচারকের রায় সব a বিচারকগণ অনেক (সময় বিভিন্ন 
ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিজস্ব ধ্যানধারণার প্রয়োগ কুরে, থাকেন, যা আইনরূপে 
আত্মপ্রকাশ করে । ্ 

৫. ন্যায়বিচার (Equity) : আইনের অন্যতম উৎস নাুবিচরি। qu বলতে সাধারণত 
সাম্য, ন্যায়বিচার বা সাধারণ নীতিবোধ ও যৌক্তিক ধর্মীয় সিদ্ধান্তকে বোঝায়। 
প্রকৃতপক্ষে £৭) হলো বিচারের নি তি আইনের সংস্কার করতে দিয়ে 

পতিগণ ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে এধরনের আইন রচনা করেন। 

৬. আইন রি (৮৮১০৭ আইনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উৎস হলো আইন পরিষদ। 

আইন প্রণয়নে বর্তমান প্রথারা প্রাচীন রীতিনীতির পরিবর্তে আইন পরিষদের 
বৃদ্তবভিত্তিক সিদ্ধান্তকে অধিক্‌গুরুতু দেয়া হয়। 

৭. জনমত : আইনের অন্যতম, উৎস হিসেবে জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
আইনসভ'র সদস্যগণ জনগণের প্রতিনিধি । জনমতের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো তাদের 
অন্যতম দায়িত্ব | কাঁজেই'আইনসভায় যে কোনো আইন প্রণয়নের সময় প্রতি 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রী হয়। 

৮. সংবিধান,:অংবিধান আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং সংবিধান একটি বিশেষ 
দলিল, সুৃবিধানে বিভিন্ন ধরনের বিধানাবলি লিপিবদ্ধ থাকে । যেগুলো আইনসভা এবং 
সরকারের প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। 

টি এমনি ঘোষণা: আধুনিক প্রশাসন যুক্তিমূলক যে সিদ্ধান্ত দেয় তা-ই আইনে পরিণত 

হয় সুতরাং প্রশাসনিক আইনের উৎস নির্বাহী ঘোষণা ও ডিক্রি। 
০. সংহিতা : আইনের অসঙ্গতি দূর করার পদ্ধতিকে সংহিতা বলা হয়। এতে আইনের 
কিছুটা পরিবর্তন হয় বিধায় একে আইনের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। 

১১. বৈদেশিক চুক্তি : বৈদেশিক চুক্তি শাসন বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত এবং আইনসভা 
কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরে তা আইনে পরিণত হয় । 

খ. ইসলামী আইনের উৎস : ইসলামী আইনের উৎস ৪টি । যথা- ১. মহাগ্রন্থ আল কুরআন, 

২. আল হাদীস, ৩. ইজমায়ে উম্মাহ (উম্মতের একমত্য) ও ৪. কেয়াস। 


৩ ইসলামী বিচারপদ্ধতি : পা যারা 
ন্যায়পরায়ণতা ও সুধ্চারহীন রস ইসলামীরাষ্ট্রের নামে অভিহিত হতে পারে না। মূলত 

ইসলামী বিচারব্যবস্থা আদল তথা সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্মে ইসলামী বিচারপদ্ধতি 
আলোচনা করা হলো- 

৯ বিগত মারার থেকে বিচার বয়: ইসলামী বিচারকার্ষের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে 
অবশ্যই স্বার্থপরতা ও শ্বার্থান্ধতার উর্ধ্বে থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করতে হবে। 
বিচারকার্য পরিচালনার সময় নিজের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা না করে সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি 
দৃষ্টি রেখে বিচার করতে হবে । 


জ্ঃ ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৭৩ 


২. হন যানের আলোকে ররর ইসলামী বিচারকার্ব অরশ্যই মাম ও 
হাদীসের আলোকে হতে হবে। কুরআনে বর্ণিত নীতিমালা ও হাদীসে উল্লিখিত বিধান 
অনুযায়ী রাষ্ট্রের যাবতীয় বিচার ও সমস্যার সমাধান করতে হবে। 

৩. ন্যায়বিচার ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা : ইসলামী আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ন্যায়বিচার ও 
সুবিচার প্রতিষ্ঠা ! পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচার করার জন্য 
আদেশ দিয়েছেন। যেমন- 1১০10 5৯455৬ ১5০41 92 LASS 6 
সুতরাং ইসলামী বিচার সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সমাধান করার জন্য অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতার 
আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। অন্যথা ইসলামী বিচারকার্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে ।. 

৪. কুরআন ও রানী পদ্ধতিকে সিরা করা কুরআন ও হাদীসের) আলোকে 
প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে নির্বিঘ্নে গ্রহণ করা ইসলামী বিচারকার্য সম্পাদনের একটি পদ্ধতি । 
তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে একজন বিচারক ও ফয়সালাকারীরূপেযনে নেয়া এবং তার 
সিদ্ধান্তকে অকুষ্ঠচিত্তে গ্রহণ করা ঈমানের দাবি। 

৮৯৪, আচরণ পরিহার করা : মামলার বিচারকার্ঠাধনের ক্ষেত্রে কোনো 

বিদ্বেষ যেন অবিচার করতে বাধ্য না কুরে, লে দিকে কঠোরভাবে লক্ষ্য 
করতেহৰে। 

৬. বিচারকার্ষে সাম্য প্রতিষ্ঠা : ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে মধ্যে কোনোরূপ 
সিন তে পাও রা কাকে দের তয় অন্য 
কাউকে আইনের উর্ধ্বে রাখা সম্পূর্ণ অবৈধ! যা জাতীয় ধ্বংস ও রাষ্ট্রকে কঠিন বিপর্যয়ের 
দিকে ধাবিত করে । তাই বিচারকার্ষেঅরশ্যই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এ নীতির 
অধীনে রাজা, প্রজা, শাসক, সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে। 

৭. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিচারকার্য ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ 
সম্পূর্ণভাবে নির্বাহী বিভাগ পৃথক ও স্বাধীন থাকবে। রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক বিচার 
বিভাগের ওপর কোনো হের বিচারকের রায় প্রদানে কোনো প্রকার চাপ বা শক্তি প্রয়োগ 
হতে বিরত থাকবে বিচুর বিভাগের প্রদত্ত রায় সকলের স্ুষ্টচিত্তে মেনে নিতে হবে । 

৮. সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ই ইসলামী বিচারকার্যে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিচারক যে রায় 
বাসের এব, রাষ্ট্র কর্তৃক অবশ্যই দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে উক্ত শাস্তি প্রদান 
করতে হবে ইক্ষেত্রে কোনো প্রকার সহানুভূতি বা সহমর্মিতা প্রদর্শন চলবে না। 

উপসংহার: "আইনের বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত সিদ্ধান্তই মূলত যে কোনো দেশের 

আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিবিধানরূপে প্রয়োগ হয়ে দেশের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নে 
গুরুতপুর্ঘ ভূমিকা রাখে । তাই মানবিক ও দেশীয় উন্নয়নে অসরের জন্য প্রতিটি নাগরিকের 
উচিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এর আনুগত্য করা । 
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অথবা, ইসলামী আইন কী? ইসলামী আইনের উৎসসমূহ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ls 


উজ িহপনা। আইন মানবসমাজের দর্পণস্বরূপ। বৃহত্তর সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো 

আইনের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। মূলত আইন মানুষের আচারব্যবহার ও 
জা বিবি েপ আর ইসলামী আইন হলো নর মুভির সনদ সনদ ৷ এর প্রকৃত 
অনুসারী উভয় জগতে সফলকাম ৷ এ আইনের কিছু নির্দিষ্ট উৎস রয়েছে। নিম্নে প্রশ্নালোকে 
এতৎসংক্রান্ত আলোচনা করা হলো । 


৩ ইসলামী আইনের সংজ্ঞা : ইসলামী আইনবিদগণের মতে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের 


ওপর আদেশ, নিষেধ এবং যেসব বাণী, অহী বা প্রত্যাদেশ স)-এর 
নিকট পাঠিয়েছেন, তা-ই ইসলামী ইলা জাইন । 8 


৫৭৪ (সাল জ্াত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৬. এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, “যে সকল বিধানের দ্বারা ইসলামী জীবনব্যবস্থার সকল দিক 
তথা ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালিত 
হয়, তাকেই ইসলামী আইন বলা হয়।" 


5 ইসলামী আইনের উৎসসমূহ : ইসলামী আইনের উৎস চারটি । যথা- 

১. আল কুরআন, ২. আল হাদীস, ৩. ইজমায়ে উম্মত, ৪. কেয়াস। 

১. আল কুরআন : ইসলামী আইনের প্রথম ও প্রধান উৎস হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন । 
আল কুরআনের পাচ শতাধিক আয়াতে ইসলামী বিধিবিধান আলোচিত /হয়েছে। এর 
মধ্যে ফরয, ওয়াজিব, হালাল ও হারাম বিধানসমূহ বর্ণিত হয়েছে “আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন, “হে নবী! আমি আপনার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি)সকল বিষয়ের 
বর্ণনাসহ।” 

২. আল হাদীস : ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হলো হাদীর্স এটি পবিত্র কুরআনের 
ব্যাখ্যা। এখানে হাদীস বলতে পবিত্র কুরআনের বিষ্রিবিধানের বিস্তারিত বর্ণনাসমৃদ্ 
৩০০০ হাদীসকে বোঝানো হয়েছে। এ সকল হাদীসে সাধারণত সুন্নাত, মাকরূহ, 
ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের বিধান বেশি আলোচিত /হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা 
ঘোষণা করেছেন- ১+..11 1১: 0018 


উন্মত বলা হয় রাসূল (স) সম্পরকে ইরাদ করেন: 
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অর্থাৎ, আমার উীকখনো ্টতার ওপর কমত্য পোষণ করতে রে দা 

৪. কেয়াস : ই ইনোর চতুর্থ এবং সর্বশেষ উৎস কেরাস। কেম আডিধানিক 
অর্থ অনুমান্)ধারণা ইত্যাদি। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত কোনো বিধানের শাখা ও 
মৌলিক্‌ত্বের৷৪পর অনুমান করে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো মাসয়ালা উদ্ভাবন করাকে কেয়াস 
বলাহয়:, 

5 ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য : মানবসমাজে সাম্য, ন্যায়, ভ্রাতৃত্ব ও সর্বজনীন মানবাধিকার 

প্রতিষ্ঠায় ইসলামী আইন শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। 'নিমে এ আইনের বৈশিষ্ট্যাবলি 

উপস্থাপিত হলো- 

১. ইসলামী আইন ইহ ও পরকালব্যাপী : ইসলামী বিধান - প্রথম প্রকারের 
আইন দ্বারা ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে । যেমন- ঈমান, ৷ এগুলো পরকালের 
পাথেয় । দ্বিতীয় প্রকারের আইন হলো রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত; যা ইহকালীন। 

২. সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আইন : ইসলামী আইন সকল যুগের প্রণীত ও প্রণীতব্য আইনের 
মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে সর্বজনস্ীকৃত। মানবরচিত কোনো আইনের সাথে এর 
তুলনা করা যায় না। 

৩. আল্লাহর বিধান : ইসলামী আইন সৃষ্টিকুলের জন্য বিশ্বজাহানের স্রষ্টা মহান আল্লাহর 
নির্দেশিত বিধিব্যবস্থার নাম। পবিত্র কুরআন এ আইনের প্রধান উৎস। হাদীস, ইজমা ও 
কেয়াসের দারা যেসব আইন প্রণীত হয়েছে তাও মহান আল্লাহর পরোক্ষ নির্দেশনায় 
চত হয়েছে। 

৪. ইসলামী আইন অবিভাজ্য : ৬৯৯৮ এর কিছু অনয ও 
কিছু পরিহার করার ন্যুনতম কোনো সুযোপ-নেই ৷ তেমনি ইসলামের 
প্রতি ঈমান আনা » আবার কোনো বিধান অস্বীকার ক্রারও অবকাশ নেই,। এ মর্মে পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ৮৯০ ১১৮০৩ ৮৪০) দিসে 


= ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র ৫৭৫ 


৫. বিশ্বজনীন আইন : আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে ইসলামের 
১৮ বরং সমগ্র বিশ্বে প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন। 
৬ পূ্ণা্ও চিরন্তন আইন : ইসলামী আইন কোনো বিশেষ যুগ বা সময়ের জন্য নির্দি 
নয়। এটি একটি শাশ্বত পূৰ্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার প্রভীক। আল কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে- $320 AE ০৮০১ 05০1 LST GN 

৭. সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ জীবনবিধান : ইসলামী আইন সকল যুগে উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধান 
দিতে সক্ষম : এর বিধানাবলি যুগ যুগ ধরে মানবমুক্তির নির্দেশনা দিয়ে চলছে, 

৮. আইন প্রণয়নে আল্লাহর আধিপত্য : ইসলামী আইন প্রণয়নে সার্বভৌ ক্রমতা আল্লাহ 


তায়ালার নিকট ন্যন্ত। এতে মানুষের পছন্দ অপছন্দের কোনো স্বাধীনতা ন 
উপসংহার : ইসলামী আইন প্রণয়নে একচ্ছত্র আধিপত্য একমাত্র 
করি লস রি লা 


টি 


বস্তুত আল্লাহর বিধানই 


ঘর প্রশব: ১০২: ৮ কাপ. টা 
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দীন ইসলামের অত্যন্ত কাজ । সাধারণভাবে সমস্ত মানবসমাজেই তা 
মানবতার সেবায় ? ০ ৬ ৯৬ 
ওপরই গোটা সমাজের রাগ্রান্ত, সমাজের লোকদের মনে শান্তি, বন্তি ও নিশ্চয়তা 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে খু 

জনে বিচারকের গুণাবলি ও যোগ্যতা নিমরূপ_ 

১. ঈমান: দীনিইসলামের প্রতি দৃঢ় ও পূর্ণাঙ্গ ঈমান হচ্ছে, সর্বপ্রধান গুণ ৷ আল্লাহ তায়ালা 


ও তার রাসূল (স)-এর ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আনয়নসহ ব্যক্তিজীবন, সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় 
জীবনও রাষ্ট্রের সকল দিক ও বিভাগ এ গুণের আলোকে গড়ে তুলতে হবে । এ গুণের 
কারণে কোনো কাফের ব্যক্তি মুসলিম জনগণ ও সরকারের বিচারক হতে পারে না। 
যেমন মহান আল্লাহ বলেন ১১১, ০১১৬০] 15 ৬৫৮৪5712111 ৯৯ ডি 

২. পূর্ণবয়স্ক ও স্বাধীন : বিচারককে অবশ্যই পূর্ণবয়স্ক ও স্বাধীন হতে হবে। কেননা 
অপূর্ণাঙ্গ বয়সের লোকের ওপর শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য নয় এবং ভালোমন্দের বিচার 
করার ক্ষমতা তার নেই অপরদিকে পরাধীন ব্যক্তি সে তার স্বেচ্ছায় মত প্রকাশ করার 
কোনো অধিকার রাখে না। তাই বিচারককে অবশ্যই পূর্ণবয়ক্ষ ও স্বাধীন হতে হবে! 

৩. সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী : সঠিক ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে সুস্থ মস্তিষ্কের গুরুত্ব 
অনেক বেশি: তাছাড়া বিকৃত মস্তিষ্কের মতামত গ্রহণযোগ্য নয় এবং তার ওপর 
শরীয়তের কোনো বিধান প্রযোজ্য নয়; তাই বিারককে অলশ্যই সুই মস্ভিষসম্পন্ন 
হতে হবে । 

৪, পুরুষ হওয়া : মুসলিম উম্মতের বিচারককে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে৷ এটা ইসলামী 

নবিধানে ও রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থায় এক জরুরি গুণ। এ দ্বারা ইসলাম নারীর মর্যাদা ও 
অধিকার লাঘব করেনি; বরং প্রকৃতিগত বিশেষত্বেই তাদেনকে এ ধরনের দায়িত্ব হতে 
দূরে রাখা হয়েছে। আর নারীদের কিছু অক্ষমতা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে 

-১০১১৪ ১৮০৯ API ৯ এই 4 ১5 


৫৭ 


৫. 


১০. 


১১. 


৬ সোল জলাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


জন্মসূত্রে পবিত্র ; ইসলামীরাষ্ট্রের বিচারককে অবশ্যই জন্মসূত্রে পবিত্র হতে হবে। 
এরূপ গুণাবলি শর্ত করার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করা । আর জন্মসূত্রে 
অপবিত্র ব্যক্তি যদি ইসলামীরাষ্ট্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে, তবে অবশ্যই 
তা লজ্জার কারণ হবে। 


জন্য 
অপরিহার্য । নেতৃতৃদান ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের জন্য 

দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ মানের যোগ্যতা 1 এ গুণটি প্রত্যেক রায় ব্য মধ্যে থাকা 
অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য । রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে/রলেছেন- 

Jas ১১5 95৯58 380৮5) ০1:5৯ 
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, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ও বুদ্ধিমত্তায় অগ্রসরমান :.নিছক প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা 


ও উত্তম নেতৃত্বের ইসলামের দৃষ্টিতে বিচারক্‌,হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং 
রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দূরদৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তায়তাকে/অন্যান্য সকলের তুলনায় অনেক 
বেশি অগ্রসর হতে হবে। তাহলেই তার _পরেক্ষে জনগণের প্রকৃত কল্যাণ ও চাহিদা 
সম্পর্কে অধিক অবগত হয়ে বিচারকার্য সুম্পাদন করা সম্ভব হবে। 


. ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ও সুবিচার : রাজনৈতিক দৃূরদর্শিতার পর বিচারককে 


সবার চেয়ে অধিক গুণে গুণান্বিতংহতে হবে। তা হচ্ছে সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও 

নিরপেক্ষতার গুণ। ন্যায়পরায়ণতা+ নিরপেক্ষতা না থাকলে বিচারকার্য পরিচালনার 

ক্ষেত্রে বিচারকগণ কুপ্রবৃক্তিঃও চাহিদার অনুসরণ করে বিচারকার্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। 

ফলে বিচারকার্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যলাতে, ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে 

আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৪9440 ০5255151১21 

আর ন্যায়পরায়ঞ্রতার, পুরস্কার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- E 
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তাই রাষ্ট্রের বিচারকগণকে 


জন্গণের ওপর আল্লাহর আইন কার্ধকরকরণের অপর নাম, 

অবশ্াই ইসলামী আইন বা বিধানে যথেষ্ট মাত্রায় দক্ষ ও পারদর্শী হতে হবে । অন্যথা 
রাষ্ট্রে স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরতান্ত্রকতার বহিঃপ্রকাশ অবশ্যন্তাবী । 

মানবিক ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী : বিচারকগণকে অবশ্যই উন্নতমানের মানবিক ও 
ইসলামী চরিত্রের গুণে ভূষিত হতে হবে। কুরআন মাজীদে এ গুণকে তাকওয়া নামে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 758215111১০ 55418 
পা খেল ক 

বিশ্বস্ততা : বিচারকগণকে অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে। কেননা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও 
গোপনীয় কাজে তাদের পরামপ্রহ এবং তদনুযায়ী পদক্ষেপ ও সিদ্ধাতরহণ কন হয়ে 
থাকে । তাই অবশ্যই তাদেরকে বিশৃস্ততার অধিকারী হতে হবে। 


১২. দীন সম্পর্কে জ্ঞানী : সর্বোপরি বিচারকগণকে অবশ্যই ইসলাম ধর্মের যাবতীয় জ্ঞান 


" সম্পর্কে অবগত হতে হবে৷ কেননা নির্বোধ, মূর্খ ব্যক্তিদের পক্ষ হতে প্রদত্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ 
ইসলামী রাষ্ট্রের কল্যাণলাভে সহায়তা করে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- 
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উপসংহার : বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করলে 

করা সম্ভবপর হবে। বস্তুত যে সমাজে বিচার নেই, জনগণের ফরিয়াদ পেশ করার কোনো স্থান 
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প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩৮১ দ্রষ্টব্য. 
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পারি ০৩02০১০০১২৪ ++] ৬১৮০ ৮ 

১53) £৪ tal 

াওীতধাসিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? তা কত প্রকার ও ক? 
সিয়াম সাধনার গুরুত্ব বর্ণনা কর।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪১, পৃষ্ঠা নং ১৫০ দ্রষ্টব্য । 

-১৪৮]। ১৯০ ISMN 3৯৯] ০5৫1 9৮5০0০০৮05১ 0০ 
(যাকাত কী? যাকাতের খাতসমূহ কী কী? দারিত্য বিমোচনে যাকাতের গুরুত্ব লিপিবদ্ধ কর ।| 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং 88, পৃষ্ঠা নং ১৫৯ দ্রষ্টব্য । 

al 15581 - কে) Ua 
বল ৫ ১--৩৮৯১১। 


২৮10২] 2১৮55531 04050 4৯ ৯ 6953153১১৫৩ - 


{বিশ্ব অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৩৯১ দ্রষ্টব্য । 
Lil 0৯৬৯0 ৪৮৪ 
[তাওহীদ কাকে বলে? এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর 
£ প্রশ্ন নং ১০, পৃষ্ঠা নং ৩৯৬ দ্রষ্টব্য । 
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(সালাতের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৬. পৃষ্ঠা নং ৪৫০ দ্রষ্টব্য ৷ 


